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লেখকের কথা 


অধ্যাগক ও গবেষকদের পক্ষে এতিহাসিক গ্রন্থ প্ণয়নে যে শ্যোগ 
মুবিধা আমার পক্ষে ইহার বনু অন্তগায় ছিল। রাজধানী ও বিশ" 
বি্ভালয়ের পরিবেশ ও গবেষণাব ক্ষেত্র আমার পক্ষে সীমাবদ্ধ। প্রতিকূল 
পরিবেশেব আওতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাকে কার্ধ করিতে হইয়াছে। 
তবে আঞ্চলিক ইতিহাস প্রণধনে বাস্তব অভিজ্ঞতা লইয়া চাক্ষুষ প্রমাণ 
পাইয়! সবিস্ত!রে জানিয়া শুনদ্বা গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্ষের যথাসন্তব 
স্বযোগ স্থবিধা লাঁভ করিয়াছি | ঢাকা), কলিকাতা ও অন্যান্থ স্থানের 
বনু প্রামাণ্য গ্রন্থ ও দলিলপত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে বহুল পরিশ্রম ও 
সময় ব্যয়িত হইয়াছে। আমার কর্মৰাস্ত জীবনের সাধন] ও দীর্ঘ দিনের 
আকাঙ্থার ফন এই সুন্দরবনের ইতিহাস । যশোর, খুলনা, বাকেরগঞ্জ 
ও আধুনিক স্থুন্নরধনেৰ ইতিবৃত্ত গ্রদন্ত হইগরা্ছে এই গ্রন্থে । 


আঞ্চলিক ইতিহাস লেখার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গ তথা সমগ্র প্রাচীন 
বঙ্গের সংশ্লিষ্ট ও গুকত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে । পু 
পাকিস্তানের ধরতিটি জিলার কিছু না কিছু তথ্য গ্রসঙক্রমে আসিয়া 
গড়ায় উহার বিবরণী লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। সেদিক দিয়া এই 
গ্রন্থ পৃর্পাকিস্তানের ইতিহাসও বটে । 


গ্রন্থ প্রণয়নে আমি আমার পূর্বনূরীদের মামুলী বা গতানুগতিক 
পন্থ! অবলম্বন করি নাই। আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস তৃয়া 
প্রবাদ ও কু-সংস্কারের স্গীকৃত আবর্জম।রাশির তলে চাপা পড়িয়া 
গিয়াছে। উহার উদ্ধার সাধন এক সুকঠিন কাজ। সেজন্য আমাকে 
অমানুষিক পরিশ্রম, কঠোর সাধনা এব প্রভূত আথিক ক্ষতি স্বীকার 
করিতে হইয়াছে। খানজাহান, হোসেন শাহ, গাজী কালু-চম্পাবতী, 


(1/) 


যবন হবিদাস প্রভৃতি প্রাচীন বঙ্গেব কযেকটি জটিল অধ্যাযেব ইতিহাস 
প্রথষনে পর্ধত প্রমাণ তৃষবাঁশিব মধ্য হইতে পবীক্ষা-নিবীক্ষা ও 
গবেষণার মাধামে তণলকণাব ন্যাঘ যৎসামান্ত এতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ 
কবিতে সক্ষম হইযাছি। কুসংস্কাবেব পুর্জীভৃত আবর্জনাবাশিৰ তলদেশ 
হইতে বনু অলীক ও অলৌকিক এবং অসত্য ও অনৈতিহাসিক ঘটনা- 
বলীকে স্বাধীন ও নিবপেক্ষভাবে যুক্তিতকেব কষ্টিপাথবে যাঁচাই করিযা 
এতিহাসিক তন্বোদ্ঘাউন ধ্তে সাধামত চেষ্টা কবিয়াছি। পরক্ষিপ্ 
খিষ্য সমুহেব সমন্বব সাধনে চেষ্টাব প্রট কবি নাই। 


অন্রসন্ধান ও গব্যেণাৰ ভিত্তিতে যে সমস্ত বিষযেৰ সঠিক সন্ধান 
দেওয়া অসম্ভব এবং যাহ] সন্দেভেব দোলায দোছুলাম'ন উহব সমাধানে 
জন্য আমাকে গবেষণাৰ আনুমানিক ফলাফলেব উপব নির্ভৰ কবিয়। 
নিজম্ব মত সম্গিবেশ কবিতে হইয়াছে । যথাসম্ভব আধুনিক ও শেষ 
গবেষণাৰ ফলাফল সবত্র সংযোজিত কবিযাছি। ইতিহাস দর্শনে কতটুকু 
সত্য আব কতখানি অপত্য সবক্ষেত্রে তাহা বলা সম্তভবপব নহে। সক্ষম 
দার্শনিক যুক্তি, শিবপেক্ষতা, কুসংস্কাব বর্জন ও বাস্তবধর্মী পন্থা অবলঘ্বনই 
জটিল সমস্তা সমাধানের মাপকাচি। 


স্বফী দববেশদেব জীবনী লিখিতে গিযা আমাকে বহু সমব্যাব সম্মুখীন 
হইতে হইঘাছে। তাহাদেব প্রণ্য স্মতিব সহিত বিজড়িত অসংখ্য উদ্ভট 
নেচ্ছাঁকাহিনী, অসত্য ও ভূযা কিংবদন্তীসমূহ এড়াইয়া যাইতে প্রয়াস 
পাইযাছি। নি“পেক্ষতা ও ন্তাষেব তুলাদণ্ডে সত্যোদ্ঘাটন কবিতে ক্রি 
কবি নাই। 


স্থানিক পুবাতন্ব ও সুন্দরবনের বহস্তোদঘাটনেব জন্তা সদলবলে 
বহুবার শুন্দববন ভ্রমণ কবিতে হইয়াছে । সমুদ্র ভ্রমণ, গভীর জঙ্গলস্থ 
পুবাকালীন ভগ্ন অট্ট।লিকা, বসত বাটীব ভগ্াবশেষ, দীঘিকা, রাস্তাঘাট, 
নেমকখালাড়ী, মতহ্য সংগ্রহ কেন্দ্র প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়। গ্রন্থের 
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উপস্করণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে । বন ভ্রমণে ছুর্গন ও ভয়সঙ্কুল স্থান- 
সমূহ পরিদর্শনের আকর্ষণ ছিল অতাধিক। নদনদী বিধৌত বিশ্বের 
এহেন মনোরম ও রহস্যঘেরা! জনমানকহীন জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিতে 
কতইনা আনন্দ উপগ্োগ করিয়াছি । মটরলঞ্চ ও নৌকাযোগে ভ্রমণ 
ব্যাশদেশে কবি, সাহিত্যক, শিল্পী, ছুজয় ব্যাঘ্র শিকাব, বনাঞ্চলের 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি, পদস্থ কর্মচারী, বনু বন্ধুবান্ধণ ও শুভানুধ্যায়ীর সাহাযা 
লাভ করিয়াছি । কোন কোন সময় সপ্তাহাধিক কাল স্রন্দরবনস্থ নদখতে 
নৌকাপরি অবস্থান করিয়া গ্রন্থের উপক্করণ সংগ্রহে লিপ্ত রিয়াছি | 
গ্রন্থ প্রণরনে নিভৃতে যে সাধনা করিয়াছি তাহাতে কতটা কৃতকাধ 
হইয়াছি স্তুধী পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন । 


পৃৰ পাকিস্তানের কোন প্রামাণ্য ইতিহাস আজ পর্যস্ত লিখিত হয় 
নাই। এ বিষয় কতটুকু প্রচেষ্টা চলিয়াছে জানি না। সরকার হইতে 
ইতিপূর্বে বিভিন্ন জেলার গেজেটিয়ার এণধনে যে শ্রচেষ্টা চঁলিয়াছিল উহা 
এখনও অনশ্ুর্ণ | পুর পাকিস্তানের শহরাঞ্চপের ইতিহাস 
সরকারী তত্বাবধানে প্রকাশের পথে । খুলন। শহরের এইরূপ একখানি 
ইতিহাস আমাকে লিখিয়া দিতে হইয়াছে । আদমশুমারী রিপোর্ট, 
গেজেটিয়ার১ সুন্দরবনের চলচ্চিত্র গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারে আমার 
সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়াছে। 


স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব গাথা তথ! পৌরাণিক কথা ও কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করিতে যে কত আনন্দ ভাষার মাধ্যমে উহার প্রকাশ সম্ভব 
নছে। প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার সাধন শ্লকঠিন দায়িত্ব, কিন্তু আনন্দ 
বিপুল । এতিহাসিক তথ্য লিখিতে যে অনাধিল আনন্দ লাভ করিয়াছি 
তাহ! বলাই বাহুল্য । আরব কবির নিয়োক্ত বর্ণনায় তাহা হ্বন্দরভাৰে 


প্রন্ুটিত হইয়াছে; 


(1১/*) 


*পূর্ণ নহে মন যার ইতিহাস-_জ্ঞানে 
জীবনের তিক্ত হ'তে মিষ্ট নাহি জানে; 
অতাঁত কাহিনী মালা গাথে ষে যতনে 
নব নৰ জন্ম সেই লভে এ জীবনে ।"" 


নিত্য নূতন পরিবেশ স্যষ্টিই এ বিশ্বের লীলাখেলা । প্রাচীন কালে 
কেমন ছিল, বর্তমানের রূপই বা কী? স্যষ্টির এই বৈচিত্র্যময় ক্রমবিকাশ 
জানার আকাঙ্খা মানব মনে চিরন্তন । অতীত ইতিহাস ও এতিহ্োর 
আলোচনায় প্রত্যেকটি জাতি গরধানুভৰ করে। পূর্ব পাকিস্তানের এতিস্থ 
ও লোক সাহিতা এক অমুল্য সম্পর্দ। বিশ্বের লোক-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে 
ইহার সমাদর আছে। লোক-সাহিত্য ও ইতিহাসের সম্পর্ক সুনিবিড়। 
লোক সাহিত্যের মধ্যে লুক্কায়িত আছে অগণিত এতিহাসিক তথ্য। 
সেই জন্ত যথাস্থানে উহার উপযুক্ত সদ্বাবহার করিতে ক্রটি করি নাই। 
প্রাচীন বঙ্গের লোক গাঁথ। যে ভাবে রচিত আমি হুৰহু সেই- 
ভাবেই তুলিয়া ধরিয়াছি। 


সুন্দরবনের ভৌগোলিক তৃ-তাত্বিক, বিজ্ঞান-ভিত্তিক ও প্রত্বতাত্বিক 
বিষয় প্রথম খণ্ডে বিধৃত হইয়াছে। ভয়সম্কুল জঙ্গল, ভয়ঙ্কর জীবজন্ত, 
“ডাঙ্গায় বাঘ-জলে কুমীর'' জলদন্থ্যর ভীতি,মগ-পত়ুগীজ অত্যাচারের 
মমন্তদ কাহিনী,“ বরিশাল কামান" অতলম্পর্শ, প্রলয় ঝটিকা ও জলোচ্ছাস 
নীরব, নিথর অরণ্যসঙ্কুল স্থানে মানুষের আনন্দ ও অসহায়ত্ার তথ্যবহুল 
বিবরণী সন্নিবেশিত হইয়াছে এই খণ্ডে। এই সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে 
বনাথ্চলের অধিবাসীদের অভিনৰ জীবনালেখ্য এবং বাধে মানুষে যুদ্ধের 
লোমহধক কাহিনী । 


গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দেশ শাসন, শাসক সমাজ এবং সামাজিক ও 
রাজনৈতিক ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে । যশোর, খুলন1 ও বাকেরগঞ্জ 
জিলা্রয়ের নিজন্ব ইতিহাসও বর্ধিত হইয়াছে । ইহাতে প্রাচীনকালীন 
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বসতি ও সমাজ, বঙ্গের আদি ইতিহাসের টুকিটাকি, পরবতা যুগে 


ইসলাম প্রচার, ভাষ। ও সাহিতোর আলোচনা স্থান পাইয়াছে। 
বাংগালী জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা তুর্ক আফগান শাসক গোষ্ঠি এবং 


বঙ্গভাষাব পথিক তহারাই | বঙ্গভাষার জন্ম হয় এই পুধপাক্কে-_ 
হাজার বৎসর পুবে। বর্তমানের পশ্চিম বঙ্গ ছিল রাট় দেশ, প্রাসীন বঙ্গের 
অংশবিশেষ নহে। সেজন্ত এতছ্ভয়ের এতিহা ও কৃষ্টি পুথক। এই 
নীতিগত পার্থক্যের বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে । 


সদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ধের উদ্ধকাল চাক্ষুষ প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রন্থের 
উপন্করণ সংগ্রহের জন্ক এতদঞ্চলের এতিহাসিক স্থানসমূহে ব্যাপকভাবে 
পরিভ্রমণ করিয়া বহু অনাবিষ্কৃত ও অনুদঘাটিত তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি। 
আজীবন সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সেই সমস্ত 
যথাস্থানে সংযোজন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। বহু ক্ষেত্রে পৃবধিতা 
লেখকদের ক্রুটিপুর্ণ বর্ণনার সমালোচনা করিয়া নিজন্ব অভিমত ব্যক্ত 
করিতে হইয়াছে । সমস্ত সিদ্ধান্ত যে নিভূল সে কথা বলার ধুষ্টতা 
আমার নাই। আমার লেখনীর মধ্যে সম্ভাব্য ভুলক্রুট থাক৷ স্বাভাবিক । 
ভবিধ্যতে শ্ুধীবৃন্দের সমালোচনা, সংশোধনী ও সংযোজন! সানন্দে 
গৃহীত হইবে। 


কোন কোন এঁতিহাসিক বিষয়বস্র সন্দেহ নিরসন করিতে এবং 
সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিতে দিনের পর দিন ধৈর্ষের সহিত অপেক্ষা করিতে 
হইয়াছে । ভাষ| ও সাহিত্য অপেক্ষা সঠিক এঁতিহাসিক তথ্যের দিকে 
অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছি। নিরস বিষয়বস্তুকে সরস করিয়া 
প্রকাশ করিতে ক্রটি করি নাই। 


গ্রন্থের নাম কেন সুন্দরবনের ইতিহাস রাখিয়াছি সে সম্পর্কে 
আমার ৰক্তব্য এই যে, যশোর, খুলন1 ও বাকেরগঞ্জ অঞ্চল এক অতি 
অজান! প্রাচীন কালে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গাঙিঘাতের মধ্যে বিলীন 
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ছিল। গঙ্গার পলি দ্বার! স্থঠি হইয়াছিল অসংখ্য চর ও দ্বীপ এবং 
স্বাভাবিকভাবেই সেই সমস্ত স্থানে স্থত্তি হইয়াছিল গহীন অরণা বা 
হন্দরবন | দ্িপিজয় একাশ নামক গ্রন্থে দেখা যায়) “উপবঙ্গে 
যশোরাগ্ভাঃ দেশঃ কানন সংযুক্ত” অর্থাৎ উপবঙ্গের যশে।রাঞ্চল 
ছিল জঙ্গলাবৃত দেশ । প্রাচীনকালে সমুদ্র তটবতা জঙ্গলাকীর্ণ গাঙ্গেয় 
বদ্ীপ ব্যাত্ের আনাগোনায় ভরপূর ছিল। ভন্নিমিত্ত উহার নাম 
হইয়াছিল ব্যাপ্রতটি (1501 00850) বাকেরগঞ্জ জিলার কাটিযুক্ত 
নাম সমূহ (ঝালকাটি, ঘাঘরকাটি ইত্যাদি ) জঙ্গলের পরিচয় বহন 
করে। ঈদৃশ নান! কারণে যশোর, খুলনা» বাকেরগঞ্জ এবং বতর্মান 
স্বন্দরবনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিবিষ্ত এবং উহার আদি ইতিহাস এক 
ও অভিন্ন । তন্নিমিত্ত গ্রন্থের এইরূপ নামকরণ করিয়াছি । 


বিচিত্র ধরণের ছবির সমাবেশ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য । ভ্রমণ ব্যাপদেশে 
ক্যামেরার সাহায্যে আমাকে অসংখ্য ছবি গ্রহণ করিতে হইয়াছে । 
এঁতিহাসিক বিবরণের পাশাপাশি চিত্রের সমাবেশ করিতে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়াছি। দ্রুততার জন্ত আরও কয়েকটি মানচিত্র ও ছবি 
দেওয়া সম্ভব হইল না। 


কয়েক বৎসর যাবৎ গ্রন্থের প্রকাশনা লইয়া! নানারপ অন্ুবিধার 
সম্মুখীন হইয়াছি। ৰিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতেও প্রকাশের ব্যবস্থা করা 
সম্ভব হয় নাই । খুলনা শহরে মুদ্রণ শিল্পের অনগ্রসরতা, ছাপাখানার 
অপ্রতুলতা প্রভৃতি কারণে এবম্বিধ গ্রন্থের প্রকাশনা একরপ অসম্তৰ। 
চুক্তিপত্র সত্বেও একাধিক ছাপাখানা এবিষয়ে ব্যর্থকাম 
হইয়াছে। শুধু ছাপ নছে আনুষঙ্গিক ব্যাপারেও আমাকে নানা 
অন্থবিধার মধ্যে গ্রন্থের মুদ্রণ কার্ধ শেষ করিতে হইয়াছে । লেখক 
হওয়ার ছুর্ভোগ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি । এতদসত্বেও যোসেফ 
প্রেসের ব্রাদার রোম্বী ও তাহার সহকমীদের আপ্রাণ চেষ্টার জন্য 
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গ্রশ্থখানির প্রকাশ কোন গ্রকারে সম্ভব হইয়াছে । আমি তাহাদের 
ধৈর্য, সততা! ও আস্তরিকতার ভূয়সী প্রশংসা করি। 


অনিচ্ছা! সত্বেও কিছু কিছু দোষ ভ্রটি রহিয়! গেল। গ্রশ্থখানি 
সর্বদিক দিয়। সরধাঙ্গীন হুন্দর ন1 হওয়ার জন্ত আনি দুঃখিত ও লজ্জিত । 
ভবিষ্যতে এদিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার আশা পোষণ করি। মুদ্রণ 
প্রমাদের দরুণ সন, তারিখ ও কয়েকটি “সংশোধনী” গ্রন্থ শেষে প্রদত্ত 
হইল, পাঠকগণকে উহা দেখিয়। লইতে অনুরোধ করি। 


পাক-ভারতের স্বনামধন্য পণ্ডিত ও ভাষাতত্ববিদ ডর মোহাম্মদ 
শহীহুল্লাহ বইখানি আগ্ঘোপাস্ত পাঠ করিয়া ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন । 
তজ্জন্ত তাহার নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ । 


বিতর্কমূলক সমস্যা সমাধানের জন্য ভর এনামুল হক, মওলান! 
আকরম খাঁ, অধ্যাপক ডক্টর এ, এইচ, দানী, সৈয়দ মুর্তজা আলী 
প্রমুখ প্রবীন এতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিভিন্ন সয়ে আলোচনা 
করিয়া উপকৃত হইয়াছি। যে সমস্ত শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপক+ আইনজীবি 
ও সাহিত্যিক কয়েক বংসর যাবৎ অভীৰ আগ্রহ সহকারে তথ্য সংগ্রহ 
ব্যাপারে এবং সন্দেহ-মূলক বিষয়ের সা্টিক সিদ্ধান্তে পৌছিতে সাহায্য 
করিয়া! আমাকে মনুগৃহীত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধ্যক্ষ অমূল্যধন 
সিংহ ও খান বাহাছুর সৈরদ সুলতান আলী মরহুম ; এডভোকেট 
দিলদার আহাম্মদ ও ডাঃ আবুল কাসেমের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
যে সমস্ত গ্রন্থাগার, পত্র-পত্রিক! ও গ্রস্থকারের লিখনী হইতে উপকরণ 
টা করিয়াছি উহার একটি ধারাবাহিক তালিকা পুস্তকের শেষে প্রদত্ত 
হহল। 


খুলন1 সাহিত্য পরিষদ-সদস্যদের সম্মিলিত ও সক্রিয় সাহায্য এবং 
সহযোগিতার জন্গ আমি তাহাদের কাছে খণী। বনবিভাগীয় প্রধান 
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এম, এ, আলীম, ও তীহার পূর্বপতী অফিনারগণ, এ, ভি, এফ, ও, 
মকবুল হোসেন আমাকে বিশেষভাবে সাহাষ্য করিয়াছেন । 


এডভোকেট আবদুল হাকিম (প্রাক্তন স্পীকার ), পল্লীকবি 
জসিমউদ্দীন, আবছুর রব চৌধুরী সি. এস, পি, সৈয়দ আবছুল হালিম 
ই, পি, সি, এস, ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তানের সরদার 
জঈনউদ্দীন ও আরও অনেকের সাহায্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার 
করিতেছি । 


সেহংস্পদ আনিস সিদ্দিকী, এস, এম ইসরাঈল হোসেন জাফরী, 
আমজীদ হোসেন, মতিয়ুর রহমান, জি, এম, ওকাঁলত আলী এ, হাসেম 
ও কিউ, এম, রহমান প্রমুখ অশেষ সাহায্য করিয়াছেন । 


গ্রাদেশিক প্রত্বতত্ব বিভাগের সৌজন্যে অধিকাংশ প্রাচী নকালীন 
অট্রালিকার চিত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্ন্দরবনের নদ-নদী ও প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যের কয়েকখানি ব্লক দৈনিক ইত্তেফাকের সিরাজ উদ্দিন হোসেন 
আমাঁকে দিয়াছেন । অধাক্ষ রুহুল আমীন শ্ুন্দরবনের কয়েকখানি ছবি 
আমাকে সরবরাহ করিয়ছেন। 


আমার সেহাম্পদ কন্যা কানিজ মাওলা (বোজী) গ্রন্থখানির প্রায় 
হাজার পৃষ্ট। পাগুলিপি কপি করিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ 
রাখিয়াছে। তাহার প্রতি আমার অশেষ সেহাশিস্‌। 


পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় এবং সহ্ৃদয় দেশবাসীর সাহাযা ও উৎসাহ 
পাইলে গ্রন্থের তৃতীয় ও শেষ খণ্ড প্রকাশের ব্যবস্থা গৃহীত হইবে। 


নূর মঞ্জিল, খুলনা! বিনীত-_ 
ওরা মার্চ, ১৯৬৭ এ) এষ এম? আবছুণে 20? । 


বিষয় সূচী 2. 
প্রথন খও 


বিষয় পৃষ্ঠা 
॥ এক॥ গাঙ্গেয় বদদীপ ও উহার গঠন প্রণালী ১৭ 
বদ্ধীপ, দ্বীপ ও চরভূমি গঠন, জঙ্গল আবাদ, মনুষ্য বসতি স্থাপন, ভূপঞ্তরে 
নিহিত বৃক্ষের গুড়ি, আদিম অধিবাসী। 


| ঢুই॥ তুন্দর বনের নদ-নদী-- ৮১৯ 
হরিণঘাট।, মধুমতী, বলেশ্বর, পশর, শিবসা, কপোতাক্ষ, রায়মঙ্গল, হরিণভাঙ্গা, 
ভৈরব, আঠারবাকী, কচা, ভোলা, পাকাশিরাঃ যমুনা, ইত্যাদি, নদীর গান 
(অসংখ্য নদী ও খালের নাম) লবনাক্ত জল, বাধবন্দী। 

॥তিন॥ হুন্দরবন নামের উৎপত্তি, অবস্থান ও প্রাচীনত্ব_ ২২৮ 
অবস্থান, আয়তন, নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ, এমাণ, পলিমাটি. 
মালিক বিহীন সুন্দরবন, ইজারা দান, জঙ্গল আবাদ, বনবিভাগের স্থ্টি। 


সংরক্ষিত জঙ্গল। 


॥চার॥ বরিশাল কামান, অতলতল ও হুম্দরবনের অবনমন_ ২৯৩৮ 
অতলম্পর্শ ও বরিশাল কামান কি? বিভিন্ন মতবাদ, অবস্থান, বরিশাল কামান 
ও অতলম্পর্শের সম্পর্ক, সুন্দরবনের অবনমন, ক্ষয়ক্ষতি, প্রলয় ঝটিকা ও 
প্লাবন, ভূমিকম্প, মগ-পতুগীজ অত্যাচারের কাহিনী ও উচ্ছেদ সাধন। 


॥পাঁচ॥ হুন্দরবনের পুরাকালীন জনপদ-_ ৩৯--৫৬ 
জঙ্গলে বসতির চিহ্ন, বিভিন্ন মত, জঙ্গল-আবাদ, খান জাহান আলী ও তদীয় 


শিষ্যগণ করুক বসতি স্থাপন | আমাদী, বেদকাশী, খলিফাতাবাদ, মনজিদকুড়, 
অযোধ্যা, ম্বন্দরবনে যশোহর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, হেস্কেল গঞ্জ, হেস্কেলের বাঁশগাড়ী, 
নেমক খালাড়ী, লবন শিল্পের উচ্ছেদ, ধুমঘাট, ঈশ্বরীপুর' জাহাজ ঘাটা, 


(/০) 


উদ্জিবপুব, গড়কোমলপুর, চাদের আড়া, পাটকেলপোতা, করমজলী, 
গ্যাগ্তারখালি, শেখের টেকৃ. কালীবাড়ী, স্ন্বরবনস্থ পাচটি নগরী । 


॥ ছয়॥ তুন্দরবনের শাসনব্যবস্থা, পর্যাক, লোকালয়ও দত্ুযুদল ৫৭৭৫ 
বাসগৃহ ও অফিস; কর্মচারী, পিটেল বোট, বাঁওয়ালী, মংস্তজীবি, হাটবাজার, 
নিউজশ্রিণ্ট অফিস, বিশ্রাম নিকেতন, দেশবিদেশের ভ্মণকাঁরী, জলদস্থ্য, 
ড'কু বাছের, দশ্থ্যদলের কাহিনী, হাবিলদার ইদ্রিস, ছবলার মেনর, ছুবলা 
দ্বীপেব মৎস্য ব্যবসায়ী, শুটকী মৎস্য, কালোবাজারী। 


॥ সাত॥ রহস্যময় হুন্দরবনের প্রারতিক সৌন্দর্য_ ৭৬--৮৯ 
বিশ্ববিশ্রুত ব্যাপ্রের লীলাভূমি ও শিকারীদের ম্বর্গ চির সবুজ ধন, রোমাঞ্চকর 
ও রহস্যময় দেশ, নয়নাভিরাম দৃশ্ঠ, শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজি, কুলুকুলু প্রবাহী 
নদী, সুন্দর হরিণ; খাল ও নাঁলা, পাখীর আললয়, সূর্যাস্তঃ বনের ভাষা, 
বনাঞ্চলের ধান ক্ষেত, কবি-পাহিত্যিকের উপকরণ । 


॥ আট ॥ বনজ সম্পদ ও উহা'র আথিক গুরুত্ব ৯০_-১০৩ 
বৃক্ষের বর্ণনা--ন্ুন্বরী, কেওড়া, পশুর, গেউয়া, বাইন, গরান, গর্জন, ধোন্দুল, 
কাকড়া, হেস্তাল, ওড়া, আমুড় ইত্যাদি । গোলগাছ ও উহার প্রয়োজনীয়তা, 


আঘথিক গুরুত্ব। 


॥নয়॥ হুন্দরবনের জীব-জন্ত ও অন্যান্য সম্পদ ১০৪--১৩৩ 
ব্যাত্র--প্রকার ভেদ, নরখাদক, ভক্ষক ও রক্ষক। 

হরিণ-- প্রকার ভেদ, শিকার প্রণালী, বানর ও বন্ত বরাহ, গণ্ডার ও বন্য মহিষ 
সর্প__কেউটা, অজগর (পাইথন ) ইত্যাদ্দি। গুই সাপ--শিকার পদ্ধতি, 
ছুঃসাহপী শিকারী, কুমীর ও হা্গর_-শিকার ও শভিনব ধরণের মংস্য, পক্ষী, 
মৌমাছি ও মধু, জোংড়া ও ঝিনুক ইত্যা্দি। 

॥দশ।॥ রয়াল বেঙ্গল ব্যাত্ ও নরখাদক । ১৩৪--১৫০ 
সুন্দরবনের রাজা, ব্যাত্র শিকার পদ্ধতি, হিংস্র স্বভাব, শিকারের নেশা, গপণ্ত 
শিকারীদল, মনুষ্য ভক্ষণ, মানুষ খেঁকো। ও উহার ধী-শক্তি, কলপাত শিকার, 
বাঘের চক্রদান-ইত্যাদি। 


(৮) 


॥ এগার ॥ বাখে-মানুষে যুদ্ধ । ১৫১---১৮১ 
ব্যাত্র ও মানুষের সম্পর্ব__শিকারীদের ইতিহাস--ডাক্তার তমিজুর্দিন, 
আরজান সর্দার, চিকন গাজী, ছূর্ভয় মেহের, বংশ পরিচয়ঃ শিকারের পেশা ও 
নেশা, কৃতিত্ব, নিজামদী ও পচাবদী, বাঘে মানুষে যুদ্ধেব লোমহর্ষক কাহিনী, 
ওমরাঁও খন ও পচাবদী, জয়নদ্দ মিস্ত্রী | 


দিতীয় খ 


॥ এক ॥ আদিম যুগ ১৮৫_৯০৩ 
গাঙ্গের বদ্বীপের আদিম অধিবাদী, কালকবন, নয়টি দ্বীপ, অনার্ধ, আর্, 
বঙ্গরাজ্য কপিলেশ্বর, দামিল, নিষাদ, কিরাত, আর্ধ জাতির প্রভাব, গঙ্গা- 
রাটী রাষ্্র, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, হিউয়েন সাডের বিবরণ, বঙ্গ, রাঃ বরেন্দ্র ও 
কাগ্ড়ী, সমতট সম্পর্কে ভম খণ্ডন | 


॥ছুই॥ বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজত্বের শেষ-পাল ও সেন বংশ ২০৩--১১৩ 
হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য, বিক্রমাদিত্য, শশাঙ্ক, হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘর্ষ, আদিশুর, 
পাল বংশ-ধর্মপাল, মহিপাল, ৬ভূতি, হবুচক্দ্র ও গবুচন্দ্র, সেনবংশ-_বিভয় 
সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেন 


॥ তিন॥ হিন্দু আভিজাত্য, সমাজ ব্যবস্থা ও বৌদ্ধধর্মের 

মূলচ্ছেদ 8__ ২১৪-_২৩৬ 
আভিজাত্য, দীসত্ব প্রথা, শুদ্রের ছুববস্থা, কাণ্াকুন্জের পঞ্চ ব্রংক্ষণ ও পঞ্চ 
কায়ন্থ, সাতশতী ত্রাক্মণ। বল্লালী কৌলিন্ত, বান্গণ ও কায়ন্ত্বের শ্রেণীবিভাগ 
দক্ষিণ বঙ্গে নমঃশুর্র ও পৌটু,ক্ষত্রিয়। বৌদ্ধ বিতাড়ন ও ধমর্ভ্তিকরণ, হিন্তর 
সমাজে বৌদ্ধ ধমের প্রভাব । 

॥চার॥ যুসলমানদের বঙ্গ বিজয় ও তুর্ক-আফগান আমল £? ২৩৭--২৫৫ 
মোহাম্মর-বিন-বখবৃতিয়ার খিলজী--ভুল ন'মের সংশোধন, সপ্তদশ অশ্বারোহী 
ও নদীয়া! বিজয়, গৌড় ব্জিয়, পরবতী শাসক, ইলিয়াসশাহী বশ, গণেশ ও 
যছু, হাবসীদের উত্থান ও পতন, স্থুলেমান ও দায়ুদর কররানী; গোড়বঙ্গের 


স্বাধীনতার শেষ পর্যায় । যশোহর রাজা-বিক্রমাদিতা, বসভ্ত রায় ও 
গ্রাতাপাদিত্য | 


(৮০) 


॥পাচ। দনুজ মর্দন ও চন্দ্র্বীপ রাজ্য ২৫৬-_২৬৪ 
মহেন্দ্র ও দমুজ মর্দন, যবন ও য্লেচ্ছ শবের ইতিকথা, চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য । 
॥ ছয়॥ খান জাহান আলী-_ ১৬৫__-২৮৬ 


পৃ পরিচয় বিভিন্ন মতৰাদ, বার বাজার, মুরলী, গরীব শ'হ ও বাহরাম শাহ, 
মুরলী হইতে বেদকাশী, বুড়ো খ। ও ফতে খাঁ, খালেস খা। সুন্দরবন সংস্কার | 


॥ সাত॥ খান জাহান আলী- ২৮৭-_:৩৩৪ 
মুরলী হইতে পায়গ্রাম কসবা, মোহাম্মদ তাহের, গীরালী সম্রদ।য়ের 
উৎপত্তি, রবীন্দ্রনাথ ও আকরম খাঁ, রায় চৌধুরী ও খান চৌধুরী, বান্ছুড়ী, 
শুভরাড়া, খলিফাঙ্ে আবাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা, ঘোড়া দীঘি ও ষাট গুন্বজ, 
অন্তান্ত কীতি, জিন্দাপীর, খাঞ্জেলী দীঘি, দরগাহ, * খানজাহান মিঃসস্তান, 
খাঞ্জেলী মেলা,তীর্ঘক্ষেত্র। 

॥ আট ॥ খানজাহান আলী-_ ৩৩১--৩৬৬ 
ইত্তিহাসের অরখগ্ুন-বায়েজীদ বোস্তামী ও খান জাহান, সোনা বিবি ও 
রূপা বিবি, বিষপুকুরিয়া, কুমীর ও কুসংস্কার, বুদ্ধ মূত্তির কিংৰদস্তী,-সতীশ 
বাবু ও গৌর দাস বসাকের ভ্রম খণ্ডন। ইস্লাম প্রচারক, শেষ জীবন, 
সমাধিলিপির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা, মোহাম্মদ তাহেরের সমাধি, শেষ কথা, 
লেখক ও কবিদের চোখে খানজাহান । 

॥নয়।॥ হোসেন শাহ, ও নসরত শাহ ৩৬৭--৩৮৭ 
আলাইপুর, টাদপুর, পূর্ব পরিচয়, টাদপাড়া, বাল্য পরিচয় ও যশোর-ধুলনার 
সহিত সম্পর্ক, বিভিন্ন মতবাদ, হোসেনী আমল, শ্রেষ্ঠ নরপতি, রূপ সনাতন, 
নসরত শাহ, পতুগীঞ্ উপদ্রব, খতিফাতাবাদ টা কশাল ও মুদ্রাঙ্কণ। 

॥দশ।॥ যবন হরিদাস, রামচন্দ্র খা ও লক্ষহীর! - ৩৮৮-৪০৩ 
শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব মত, হরিদাসের পূর্ব পরিচয়, বেনাপোলে নাম যজ্ঞ, 
রাজা রামচন্দ্র খান, হরিদাসের ধর্মন।শের চেষ্টা, লক্ষহীরা, হীরার ৫ৰৈরাগ্য ও 
জনহিতকর কার্য, রামচন্দ্রের কীত্তিরাজি ও পতন। 

॥এগার॥ গাজী কালু-চম্পাবতী ও মুকুট রায়-_ 

দক্ষিণ রায় ও গাজীর যুদ্ধ-_ ৪০৪--৪৩০ 


(১২) 


গাজীর জনপ্রিয়তা, পাঁচ পীর; পূর্ব পরিচয়, পুঁথির অলীক গল্প, গাজী-কালুর 
সংসার ত্যাগ, ইস্লাম প্রচার, বাড়ী বাথানের মুকুট রায়, ব্রাহ্মণ নগরের 
রাজ! মুকুট রায়, দক্ষিণ রায়, খনিয়ার যুদ্ধ, মুকুটের পরাজয়, চম্পার সহিত 
গাজীর বিবাহ, বিচ্ছেদ, উভয়ের বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ, মাইচম্পার দরগা, 
বনবিবি ও গাজী। 

॥বার॥ ইসলাম প্রচার, বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য-_ ৪৩১--৪৫৬ 
আউলিয়া দরবেশদের আগমন, বঙ্গে ইসলাম প্রচার, শাহ জালাল ও 
খানজাহান, বঙ্গ ভাষার জন্মকথা, আদি ইতিহাস, মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্য, 
ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক বঙ্গভাষার বিরোধিতা, বঙ্গভাষার পৃষ্ঠপোষক তুর্ব- 
আফগান শাসক গোষ্ঠি, সেকালের কবি সাহিত্যিক। 

॥তের। বাকেরগঞ্জ ও যশোর-খুলনার ইতিবত্ব_ ৪৫৭--৪৯১ 
বাকেরগঞ্জ--আগা বাকের, জিলার নামকরণ, মস্জিদ বাড়ী, কসবা, শুজাবাঁদ, 
চন্দ্রদীপ-বাঁকলা, বাংলার বার ভুইঞা, কন্দর্প নারায়ণ, রাম চন্দ্রের বিবাহ 
বৌ-ঠাকুরাণীর হাট। 

যশোর -নামের উৎপত্তি, মোহাম্মদাবাদ, শেরশাহ, শৈলকুপা; মীর্জানগর, 
মুরুল্লা খান, জবরদস্ত খান, অন্যান্থ ইতিহাস। 

খলনা_+নামের উৎপত্তি, জন রড রেণী, আরশনগরে আবিষ্কৃত মসজিদ, 
পারভেজ খা, লাবশ।, স্থুলতানপুর, অযোধ্যার মঠ, প্রতাপাদিত্য ও তাহার 
কীন্তিরার্জিঃ মেংরেলের পলায়ন । 

প্রমাণ পভী--(310119819019)- ৪৯২-__৯৬ 
নির্ঘণ্ট ৪৯৭-_-৫১৭ 
শুদ্ধিপত্র_ ৫১১ 
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সুন্দরবনের ইতিহাস 
প্রথম খণ্ড 


| এক || 


গাঙ্গেয় বদীপ ও উহার গঠন প্রণালী 

স্বন্রবনের আদি ইতিহাস জানিতে হইলে গাঙ্গেয় বদীপের উৎপত্তি ও 
গঠনের বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক বাংল! দেশের যে ত্রিকোণ ভূ-তাগের 
পশ্চিমে ভাগীরথী এবং উত্তর পূর্বদিকে পদ্মা ও মেঘনা নদ এবং দক্ষিণ দিকে 
বঙ্গোপসাগর সেই বিস্তীর্ণ ভূঁভাগকে গাঙ্গেয় বধীপ (087080010 700118 ) 
বলা হয়। এই ভূভাগের মধ্যে যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ 
পূর্ব পাকিস্তানের অস্তভূক্তি এবং কলিকাতা শহর, ২৪ পরগণা, মুগরিদাবাদ 
এবং নদীয়া জেলা ভারতের অন্তর্গত । 


পাঁকভারত উপমহাদেশের মধ্যে গা! অন্তম শ্রেষ্ঠ নদী। হিমালয় 
পর্বতের সানুদেশে গঙ্গোত্রী নামক স্থান হইতে উহার উৎপত্তি বলিয়া উহার 
নামকরণ হয় গঙ্গ!। হিমালয়ের স্ায় বিশাল এলাকা বিস্তৃত হৃউচ্চ এবং চির 
তুষারাবৃত পর্বতমালার সহিত গঙ্গা]! নদীর সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ । হিমালয়ের 
তুষার নি£হুত জলরাশি শতশত নির্ঝরিণী পথে বহিরগত হইয়া গঙ্গ|! নদীতে 
পতিত হয়। অপরিমিত পর্বতরেণু বহন করিয়া গঙ্গ1 সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয় 
এবং উহার পলি দ্বারা নৃতন ভূমি গঠন করে। গঙ্গা ও উহার শাখা নদীসমূহ 
পলিমাটি বহন করিয়া পার্বতী ভূমি গঠন করিতে করিতে সুদুর দক্ষিণে সাগরে 
মিশিয়া যায়। এইভাবে যুগ যুগ ধরিয়।৷ পলি দিয় গঙ্গা স্বীয় শাখা গ্রশাখার 
দ্বার! ছুই বাহুর মধাবরতী ত্রিকোণ ভূভাগ গঠন করিয়াছে। এই ভূভাগকেই গঙ্গ' 
নদীর দ্বারা স্্ট বলিয়া গাঙ্গেয় বন্ধীপ বলা হয়। 

নবীন চন্দ্র দাস তাহার এশিয়ার গ্রাচীন ভূগোল (4১00160 0৫০81৪- 


207) ০৫459) গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন কালে গাঙ্গেয় ব্ধীপের 


দক্ষিণাঞ্চল গঠিত হয় নাই এবং উহা! তখন অতল সমুদ্রের একাংশ ছিল। বর্তমান 


১181 


স্বন্দববনেন ইতিহাস 


চি 


মুখিদাবাদ ও নবদ্বীপ হইতেই বদ্ধীপেন গঠন শুরু হইয়াছিল । অতএব সুন্দরবন 
ও তন্নিকটব্তাঁ জিলা সমূহ সমুদ্র গর্ভে অবস্থিত ভিল। ঘশোব, খুলনা ও বাকের- 
গঞ্জের যে সমস্তস্থানে প্রাচীন ফাল হইতে শত সহত্্র গ্রাম, নগর ও শহর গঠিত 
হইয়া শিল্প ও সভ্যত। বিস্তাব লাভ করিয়াছে তাহা এক অতি অজান। প্রাচীন 
কালে বঙ্গোপসাগবের তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যে বিলীন ছিল । গঙ্গানদী পূর্বদিকে 
পল্মা নাম ধাবণ করিয়া মেঘনায় মিখিয়াছে | মেঘনা পদ্মা অপেক্ষা আরও 
ভয়ঙ্কন। পল্মানদী শতশত বংসন ধবিয়া উহার ছুইতীরে যেমন বনহুভমি গঠন 
করিয়াছে, তেমনই বু নগব ও শহব ধংস কবিয়া দিয়াচে ৷ সেইজন্য উহ]র 
আর এক নাম কীঙিলাশা। গঙ্গা নদী হইতে আর এক শাখা ভাগীরথী নাম 
ধারণ করিয়া চণিদাবাদ ও কলিকাতা হয়? বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । 
ভাগীরযী ও পদ্দা! মেঘনা মধ্যবতা ভূভাগেব দক্ষিণে এব' বঙ্গোপসাগরের উত্তরে 
অবস্থিত জঙ্গলাবৃত ভূভাগকে সুন্দববন নামে আখাত কথা হইয়াছে । এই 
স্বন্দরনন ১৪ পরগনা, খুলনা ও বাকেবগ্জ জিলার মধ্যে পডিয়াছে । 

বাংল] দেশ অতীব প্রাচীন স্টাঁন। বৈদিক যুগেব গ্রন্থে এবং হিন্দ্পুরাণে 
বঙ্গদৈশের উল্লেখ আছে। পৌরাণিক ওন্দে এইটুকু জান যাঁয় যেবিহার গ্রদেশ্রে 
নাম ছিল অঙ্গ, উড়িয্য/ দেশ কলিঙ্গ, দক্ষিণ রাঢ বা হুগলী অঞ্চল স্ুম্ম এবং 
মালদহ হইতে ময়মনসিংহ পর্নস্ত ভুঁভাগের নাম ছিল পণ্ড, | ভাগীরঘীব তই 
কুলবর্তী স্থান সমূতেব নাম ছিল বঙ্গ। মহাভান্ত ও বামায়ণে বঙ্গদেশের উল্লেখ 
আছে । রামায়ণে বণিত সীতাঁব পৈতৃক বাসভূমি মিথিলা বজের পশ্চিম-উত্তর 
কোণে অবস্থিত ছিল । হ্র্তমান মালদহ জিলা এবং রাজশাহীর একাংশ অর্থাৎ 
মহানন্দা নদীর পশ্চিমাংশ মিথিলার অন্তর্গত শিল। তৎকালীন বঙ্গের দক্ষিণে 
ও পূর্বে সমুদ্র ছিল । গঙ্গা নদীব শাখা প্রশাখাই যে পলিমাটির ছারা বছীপের 
স্থত্রি করিয়াছে উহাই ভূতন্বব্দিও এঁতিহাসিকগণের স্থচিস্তিত অভিমত। 
এখনও বঙ্গোপসীগবের তারে পলিমাটিব চব পড়িতেছে এবং গৰ পাকিস্তানে 
বিশেষ করিয়া খুলন1 ও বাকেরগঞ্জেব দক্ষিণ সীমার ভূমি বৃদ্ধি হইতোছ। স্তুথর 
বিষয় যে নদীর হ্যায় সমুদ্রকূল ভাঙ্গে নাঁ, সর্বদাই কুলের সীমানা বৃদ্ধি করিয়া 
যাইতেছে । 

বদ্দীপের ধর্ম জলকে স্থল করা এবং স্থলভীগকে উন্নত ও উর্বর কর1। প্রথমে 
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সাগরের গর্ভে নদীত্রোত পতিত হয়। আোতের সঙ্গে পলিমাটি ধাবিত হয় এবং 
জল সরিয়া গেলে ভূমি উত্থিত হয়। কোন কোন স্থলে নদী ব1 নালা থাকিয়' 
যায়। পলিমাটির দ্বারা মে সব চরভূমির স্থষ্টি হয় উহ] ক্রমশঃ বৃক্ষলতায় 
ভরিয়া যাইতে থাঁকে এবং মনুষ্য বসতি স্থাপিত হয়। নদীর স্রোত গতি পরি- 
ব্তন করিলে বৃহৎকায় চরভূমি রাখিয়। যায় । উহাকে মাদিয়া, দিয়াড়! বা দ্বীপ 
নামে অভিহিত কর! হয়। ক্রমাগত নদীর খাতগুলি ভরাট হইয়া জমিতে পরি- 
ণত হয়। এইভাবে বদ্ীপের কার্য চলিতে থাকে | কিছু দিন পর্যস্ত নদীর তল- 
ভাগে জল জমিয়া থাকিলে উহা বিল বা বাওড় নামে কথিত হয়। আবাদ 
হইতে হইতে তাহাও থাকে ন1। এইভাবে গঙ্গ। ও উহার শাখা প্রশাখার মোহন! 
ক্রমেই দক্ষিণ দিকে সরিয়া যাইতেছে -_ ফলে বদ্বীপের আয়তন বাড়িতেছে এবং 
সাগরের আয়তন ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে। 

স্বন্নরবনের ৪৪ নং কম্পার্টমেন্টের দক্ষিণে ছুব্লা দ্বীপের পশ্চিমে এবং 
পত.লী দ্বীপ হইতে সাত আট মাইল পূর্বে ভাণ্ডার গাঙ্গের সন্গিকটে সম্প্রতি 
একটি ছোট চর উঠিয়াছে। উক্ত চরের পরিধি এক বর্গমাইলের অধিক। এই 
চর আয়তনে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । চরের উপর জোয়ারের সময় 
স্থন্দরী, গরাণ প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ ভাসিয়] মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে এবং 
উহ হইতে বৃদ্ষ উৎপন্ন হইয়া স্থানটি যথ' সময়ে স্থন্বরবনে পরিণত হইবে । 
এই ভাবে যুগে যুগে স্ন্দরবনের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হয় এধং সাগরের অবস্থান 
দক্ষিণে সরিয়! যায় । শিবসা নদীর মধ্যস্থলে শেখের ট্যাকের দক্ষিণে আল্কী 
দ্বীপ পর্যন্ত প্রায় ১ বর্গমাইল ব্যাপী একটি চর পড়িয়াছে। চরটি যথাসময়ে 
বুউচ্চ হইয়! জঙ্গলে পরিণত হইবে । স্ন্দরবন ভ্রমণকালে কোন এক নিশীথে 
নদীর মধাস্থলে অবস্থিত এই চরে হঠাৎ আমাদের নৌকা থামিয়া গিয়াছিল। 

পটুয়াখালি মহাকুমার দক্ষিণে চর কুক্রী মুক্রী, চরমমতাজ, চরআগা 
প্রভৃতি দ্বীপের স্থ্টি হইয়! বুপূর্ব হইতে এখানে বসতি স্থাপিত হইয়াছে । 
এই চর সমূহের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় বিশ সহস্র হইবে। এখানকার 
স্থায়ী বাসিন্দা ব্যতীত আরও বহুলোক উত্তর অঞ্ল হইতে আসিয়। 
চাষাবাদ করিয়! ধান্তেব ফসল ফলায়। তাহারা বর্ধাকালে আফিয়া ধাশ্ত রোপণ 
করে এবং শ্বীতকালে পকধান্ত কাটিয়' লইয়া যায়। বঙ্গোপসাগরের এইদিকে 
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মাঝে মাঝে চরু উঠিয়। থাকে । স্থযোগ সন্ধানীর! এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখে এবং 
চর উঠিবার সম্ভাবন! হইলেই মূল্যবান জমি পাইবার আশায় কালেক্টরের 
নিকট হইতে পূর্বাহ্ছেই বন্দোবস্ত লইয়! সম্পত্তির মালিক হইয়া বসে। খুলন!র 
দক্ষিণে চর উঠিলে উহ! স্বাভাবিক ভাবে স্ন্দরবনে পরিণত হয় । আর বাকের- 
গঞ্জের দক্ষিণে স্বন্দরবন না থাকায় চরভূমি পার্্ববতাঁ ভূমির ম্যায় ধান্যের আবাদে 
পরিণত হয়। এইভাবে খুলনা হইতে কক্সবাজার পর্যস্ত বঙ্গোপসাগরের মধ্যে যে 
সমস্ত চর উিত হয় উহা যথা সময়ে পার্শ্ববর্তী ভূমির ধর্ম গ্রহণ করিয়া! থাকে । 
১৯৬১ সালের ৯ই মে এবং ১৯৬৫ সালের ১১ই মে যে মহাপ্রলয়ন্করী ঝড় হয় 
উহাতে বাকেরগঞ্জ ও স্ট্রগ্রামের সমুদ্রকুলবর্তী বসতি অঞ্চল বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ 
হয়। ঝভের সঙ্গে সামুদ্রিক বন্ভার জলোচ্ছাসে এতদঞ্চলের অসংখা মানুষ ও 
গবাদি পশু ভাগাইয়া লইয়া যাঁয়। ঝড়ের পরে কোন কোন এলাকা জনমানব- 
শূন্য হইয়া! শ্বাশীন ভূমিতে পরিণত হয়। খুলনার দক্ষিণে ঘনাবৃত ৰনানীর 
অবস্থ্িতির জন্য যশোর খুলনায় এই ধরনের জলম্ষীতির কারণ সচরাচর ঘটে না। 


গা'ঙ্গয় ব্ধীপের আর একনাম ছিল বকৃদ্ধীপ। বকৃদ্ধীপই বৌদ্ধ আমলে 
ৰগবদী নামে পরিচিত হয়। হিন্দু রাজন্বের শেষ দিকে সেন ও পালরাজগণের 
সময় উহার নাম হইয়াছিল বাগড়ি । এতদঞ্চলে যে সব অসভা জাতি বাস করিত 
তাহ।রা বাগদী নামে পরিচিত ছিল । এখনও এই জাতির বসতি কোন কোন 
স্থানে নৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন ব্যাঘ্রতাতী (157 ০085) শব হইতে বাগুড়ি 
নামের উৎপত্তি হইয়াছে | এবিষয় অন্তর বিস্তারিত আলোচন। করিয়াছি । এই 
বীপে মনুষ্য বসতি অপেক্ষা জঙ্গলই ছিল অধিক । প্রাচীন কালীন বনুগ্রন্তথে 
এতদঞ্চলের গভীর জঙ্গলের কথা উল্লেখ আছে। বাকেরগঞ্জ ও যশোর ঞিলার 
বন্ছস্থানে এক খুলন1 জিলার প্রায় সবত্র পুকুর খুড়িলে এখনও সুন্দরী প্রভৃতি 
গাছের গু"ড়ি পাওয়া যায়। অন্থান্য জিলায় ও এই ধরণের বৃক্ষ মৃত্তিকার নীচে 
প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া যায় । অনেক সময় এতদঞ্চলের লোকের পুকুর খনন 
কালে প্রাপ্ত বৃক্ষের গু*ড়ি রৌদ্র শুকাইয়। জ্বালাশী রূপে বাবহার করিয়া থাকে। 
সঠিক বৈচ্জীনিক তথ্যের অভাবে উহার কাল নিরূপণ কর] সম্ভব নয়। এই সমস্ত 
নিদর্শন হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, গাঙ্গেয় বদ্ধীপের সর্বত্র এককালে ভঙ্গলে 
পূর্ণ ছিল এবং ধীরে ধীরে এই সমস্ত জঙ্গল অপসারিত হইলে ব! কাটিয়া 
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ফেলিবার পর মনুষ্য বলতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

নদীর স্রোতে যে পলিমাটি বহন করিয়া আনে উহ শেষ সীমীস্ত বা 
সমুদ্রের পার্থ চরভূমি গঠন করে। জোয়ারের সময় বৃক্ষের বীজ ভাসিয়৷ আসে 
এবং প্রাকৃতিক নিয়মে বৃক্ষের উৎপত্তি হয় এবং চরভূমি যথাসময়ে গন্ভীর অরগ্ঠো 
পরিণত হয় । এই জঙ্গল কাটিয়া আবাঁদ করিলে ধানন্ষেত বা মানুষের আবাস 
যোগ্য ভূমি সি হয়। এই ভাবে যুগ যুগ ধরিয় ঘরবাড়ী, বাগিচা, ঘনবসতিপুর্ণ 
গ্রাম ও কোলাহলময় নগরের স্থগ্রি হইয়া থাকিবে । কোন কোন সময় ভূমিকম্প, 
প্লাবন প্রভৃতি দৈব ছুবিপাকে জনপদ বা জঙ্গল বিধ্বস্ত হইয়! সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া 
যায়। নদীগর্ভে বসতবাটা বিলীন হওয়া নদীমাতৃব পূর্ব পাকিস্তানের নিত্য নৈমিত্তিক 
ব্যাপার। পূব পাকিস্তানের অন্তর্গত ফরিদপুরের দক্ষিণে জলির পাড় অঞ্চলে এবং 
উত্তর খুলনার তেরখাদা ও মোল্লাহাট থানায় সম্প্রতি যে পিট কয়লা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে উহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়া,ছ যে এ সমস্তস্থানে হুন্দরবন বা 
গভীর জঙ্গল ছিল। প্রমাণ স্বরূপ ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে এঁ সবস্থানে 
৩|৪ ফুট মাটি খুড্ডিলেই জোব মাটি পাওয়া যায়। এই জোব মাটিই প্রাচীন 
কালীন বৃক্ষলতা এবং পলিমাটির সংমিশণে গঠিত হইয়াছে । যে সমস্ত স্থান 
জঙ্গল ছিল ভাহার কিয়দংশ মনুষ্য দ্বারা এবং প্রাকৃন্তিক বিপ্লবের ফলে মুত্তিকার 
সহিত মিশিয়া জোব মাটিতে পরিণত হইয়াছে । এই জ্ঞোব মাটির এলাকায় 
যেখানে কাষ্ঠের সংমিশ্রণ বেশী সেখানেই পিট পাওয়া যাইবে । এই পিট রৌদ্র 
শুকাইলে আগুনে জ্বলিয়। থাকে । ইহাই বহু বিছোষিত পিট কয়লা । ওয়াপদার 
একটি বিভাগ এই পিট উত্তোলন কার্ধে লিড আাছে। সম্প্রতি জলীর পাড়ের দক্ষিণ 
পারে ঠাদার বিলে পিট খননের সময় প্রাচীন কালীন বৃক্ষ, মংস্ ও পণ্ুর হাড় 
পাওয়! গিয়াছে । 

গাঙ্গেয় বদ্ীপ বঙ্গদেশের একাংশ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে উহা উপধরঙ্গ বলিয়া 
খ]াত। এই উপবঙ্গ একটি বিশালকাঁয় দ্বীপ এক সময় উহ! অনেকগুলি দ্বীপের 
সমষ্টি ছিল। সমস্ত দ্বীপই গঙ্গার পলিমাঁটি হইতে উৎপন্ন । মুসলীম আক্রমণের 
প্রাকালে বঙ্গের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল নবদ্ীপে। ইখ তিয়ারউদ্দীন মোহাম্মাদ 
বিন বখতিয়ার খিল্জী নবদ্ধীপ আক্রমণ করতঃ বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে 
বিতাড়িত করিয়] নঙ্গবিজয় করেন। নবদ্বীপ নয়টি দ্বীপের সমষ্টি বলিয়! এ নাঁমে 
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অভিহিত হয়। এ সময়নবদ্বীপের অধীনে ১২টি গ্রধান দ্বীপ ছিল। এ ১২টির মধ্য 
নবদ্বীপ একট এবং উহ! আবার নয়টি দ্বীপের সমষ্টি ছিল। দ্বীপগ্লির নাম যথা - 
ক্রমে অগ্রদ্ীপ, উহার মধ্যাংশের নাম কণ্টক দ্বীপ ব1 কাটোয়। দ্বিতীয় নবন্ধীপ 
উহার মধাবর্তী দ্বীপগুলির নাম-_মধ্যদ্বপ, সীমান্ত দীপ, রুদ্র ছ্বীপ, অস্তর দ্বীপ, 
মোদদ্রুন দ্বীপ, জনন, দ্বীপ, খতু দ্বীপ, গোক্রম দ্বীপ ও কোল দ্বীপ । তৃতীয় মধ্য 
দ্বীপ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের শান্তিগুর এই দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। চতুর্থ চক্রদ্বীপ 
ব৷ চাক্দাহ। পঞ্চম এড়োদ্ীপ বা এড়োদাহ, ষষ্ঠ প্রবাল দ্বীপ, সপ্তম কুশ দ্বীপ, 
অষ্টম অন্ধ্র দ্বীপ, ঝিকিরগাছা, বেনাপোল, লাউজানী ও কেশবপুর এই দ্বীপের 
অন্তর্গত ছিল। নবম বদ্ধ দ্বীপ বা বুড়ন। সাতক্ষীবা ও খুলন]1 সদরের উন্তর ভাগ 
এই দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। দশম সূর্ধীপ-_ যশোর জিলার পশ্চিনে মহেশপুর 
ইহার প্রধান নগর ছিল। একাদশ জয়ছ্বীপ এবং দ্বাদশ রুদ্র দ্বীপ-_খুলনার পুর্ব- 
ভাগ এনং বাকেরগঞ্জের দক্ষিণাংশ লইয়া এই দ্বীপ গঠিত হইয়াছিল । 


গাঙ্গেয় বদ্ীপের আদিম বাসিন্দা অনার্ধ এবং এদেশের আদিম অধিবাসী। 
তাহাদের ধর্ম স্থন্ধে কোন সঠিক তথ্য জানা যায় না। আধ্য জাতির আগমনের 
পর এদেশে আরধর্ম প্রবতিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীর1 ধীরে ধীরে বুহৎ আর্ধ্য 
সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এ ধর্ম অনুকরণ করিতে থাকে । মুসলমান আমলে 
আর্ধধর্মের নাম পরিবতিত হইয়া হিন্দুধ্ম হয় । সিদ্ধুনদী তীরের বাসিন্দা এসং 
পাক-ভারতের সকল অধিবাসী পবে সিন্ধু বা হিন্দ এই নামে গ্রীক ও আরবগণ 
কর্তৃক অভিহিত হইত। আববদের পক্ষে “স” স্থলে “ই” উচ্চারণ কবা সহজসাধ) 
ছিল। এই জন্য সিন্ধু হইতে হিন্দু নামের উৎপত্তি হইয়াছে এব' পরবর্তী কালে 
পাক-ভারতের অধিবাঁসীবা হিন্দু জাতি নামে কথিত হয় এবং অচিরাং জাতির নাম 
হইতে ধর্মের নূতন নামের উৎপত্তি হয়। 


প্রাচীনকালে দেশ মধ্যে বিশেষ কোন শাসন ব্যবস্থা! ছিল ন। প্রতাপাদ্িত 
রাজগণ স্থানে স্থানে শাসন কার্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু গ্রকৃত পক্ষে 
তাহারা রাজাশাসন বা সামাজিক নিয়ম পদ্ধতি মানিষ1 চলিতেন ন।। ফলে 
হর্ষবর্ধনের রাজত্বের পর দেশ বাাপী অয়াজকতার শ্টি হয় । 


স্ন্দবনের ইতিহাস র 


আদিমযুগের পর আসে বৌদ্ধ ও জৈন যুগ। এদেশে বহু বৌদ্ধ সংঘারাম 
ছিল। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । যশোর জিলার বারবাজার, মহেশ- 
পুর প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলিয়া অঙ্থমিত হইয়াছে। খুলন|জিলার 
আগ্রা ও যশোরের ভরতভয়ন! গ্রামে (টক নগরের নিকট) দুইটি বৌদ্ধ স্তর 
নিদর্শন আছে বলিয়! কেহ কেহ অনুমান করেন । এখানকার প্রাচীন কালীন 
নিদর্শন সমূহ দর্শনে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। বাগেরহাটেও একটি ঝোঁধ 
সংঘারাম ছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। খানজাহান আলীর মাধি সলগ্ন 
জলাশয় খনন কালে মৃত্তিকার নীচে একখানি কৃষ্ণগ্স্তরের বুদ্ধ মুর্তি পাওয়া 
যায়। উক্ত মূর্তি এখনও বাগেরহাট হইতে চারি মাইল পূর্বে শিবৰাড়ী গ্রামে 
শিবমূতি হিসাবে গুজিত হইতেছে। যোগী জাতীয় হিন্দু, ভড়ং গম্ধবণিক কোন 
কোন কায়স্থ এবং অন্যান্য কতিপয় জাতি এককালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। এই 
সমস্ত ঘটনা পম্পরায় ইহাই গ্রমাণিত হয় যে, এতদঞ্চলে এক সময় বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। পরবর্তীকালে শঙ্করাচার্যের প্রচারিত হিচ্দু- 
ধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মের গৌরবময় দিনের অবসান ঘটিয়াছিল। সামন্ত সেন ও 
বিজয় সেনের রাজত্বকালে বৌদ্ধদিগকে জোরপূর্বক হিন্দৃর্মে দীক্ষিত করা হয়। 
এবং বৌদ্ধদের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত গ্রায় হইয়া! পড়ে। ইহাই প্রাচীন কালীন 
গাঙ্গেয় বদ্ধীপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এ বিষয়ের বিস্তারিত 
আলোচন! করিয়াছি । 


স্রন্দরবনের নদনদী 


| দুই || 


পুরব-পাঁকিস্তানের মধ্যে খুলনাই বনবিভাগের বৃহত্তম কেন্দ্র। বাকেরগঞ্জের 
মধ্যে যে সামান্ত স্ন্দরবন আছে উহাঁও খুলন1] বনবিভাগের অধীন । পশ্চিম- 
বঙ্গের ভিতর ২৪ পরগনায় যে টুকু স্তন্দরবন পড়িয়াছে উহার দিগুণ আয়তনেরও 
বেশী পড়িয়াছে খুলন। গ্রিলায়। সুন্দরবনের মধ্যে এবং তন্নিকটবত্তাঁ অঞ্চলে 
যে সমস্ত বড় বড় নদী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে উহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দিতেছি । 


পূর্বদিকের বৃহত্তম নদী হরিণঘাট।-__বলেশ্বর। পূর্ব-মধ্যদিকে খুলন1 সদর 
ও বাগেরহাটের সীমা নির্দেশক বৃহৎ নদী পশর। খুলনা! সদরের দক্ষিণে পড়িয়াছে 
গ্রলয়ঙ্করী শিবস। এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সাতক্ষীরার পূর্ব সীমায় কপোতক্ষ_ 
আডপাঙ্গাসিয়া ৷ স্বন্দরবনের পশ্চিম সীমার বৃহত্তম নদীর নাম রায়মজল ও 
হরিণভাঙ্গ!। সমস্ত নদী আকিয়া বাঁকিয়! উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া সমুভ্রে 
পতিত হইয়াছে । সুন্দরবনের সমস্ত নদীই গলা বাঁ পদ্মা হইতে উৎপত্তি 
হইয়াছে । গৌরী ব1 গড়ই নদী পদ্মা হইতে বাহির হইয়া কুষ্টিয়ার পার্খব দিয়া 
যশোরে প্রবেশ করিয়া কুমার নদীতে মিশিয়াছে । কুমারের শাখা বারাসিয়া 
হইয়া! এলেংখালিতে পড়িয়াছে। বারাসিয়া ও কুমাঁর নদীদ্ধয় মোঘল আমলে 
ফতেহাবাঁদ পরগণার ফৌজদারের এলাকাভূক্ত ছিল | এই ছুই নদীর তীরে সেই 
সময় হইতে মুমলীম সভ্যতা গড়িয়া উঠে । জনৈক ইংরেজ লেখকের মতে সুমিষ্ট 
জল বা মধু বহনকারী (1307069 1068110£ 1151) বলিয়া নদীর নাম হইয়াছে 
মধুমতী। পূর্বে বারাসিয়ার নাম মধুমতী ছিল | এলেংখালি নদী ও মধুমতীর 
সহিত মিশিয়! পরবর্তী নাম গ্রহণ করিয়াছে । যধুমতী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বহুদুর 
আসিয়। মাণিকদীহের নিকট হইতে ডান দিকে আঠারবীকী শাখা প্রসারিত 
করিয়াছে এবং তথা হইতে আঠারবাকী আলাইপুরের সন্নিকটে আসিয়া 
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ডৈরবের সহিত মিশিয়াছে । মধুমতী মোল্লাহাট হইয়] দক্ষিণদিকে যাইতে যাইতে 
বিস্তৃত হইয়া বলেশ্বর নাম ধারণ করিয়াছে । কচুয়ার নিকট ভৈরব আসিয়া এই 
বলেশবরের সহিত মিশিয়াছে। বলেশ্বর যথাক্রমে বিষখালি, পানগুচি, কচা, 
ভোলা, পাকাশিয়৷ প্রভৃতি বহুনদীর জলশমোত বহন করিয়। বঙ্গোপসাগরের 
নিকটে গিয়া! হরিণথাট! নাম গ্রহণ করিয়াছে । হরিণঘাটার বিখ্যাত মোহনার 
প্রলয়ঙ্কররূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। উহার প্রশস্ততা প্রায় ৯ মাইল । খুলনা! গেজেটিয়ার 
প্রণেতা মিঃ ওমালী বলেন যে হুগলী নদীর মোহনায় যেরূপ পলিমাটির ছারা 
শ্রোতাবেগ হ্রাস পাইয়। থাকে এখানে সেরূপ কোন ভয় নাই । নদীর মোহনায় 
ভাটার সময় মাত্র ১৭ ফুট জল থাকে । মোরেলগঞ্জ হইতে সমুদ্রে প্রবেশ করিতে 
এই নদী বহিয়া আলিতে হয়। ১৮৬৪ খুষ্টাব্ধে মোরেলগঞ্জকে একটি সামুদ্রিক 
বন্দর বলিয়া! ঘোষণ৷ কর! হয়। ব্যবসা-বাণিজোর প্রসারের জন্য এই ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়। তৰে এখনও মোরেলগঞ্জ শহর একটি ব্যবসায় কেন্দ্র। 


গড়ই নদী বর্তমানে হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। মধুমতীর সেবেগ আর 
নাই। পূর্বের মত বহুল পরিমাণে মিষ্টিপানি সে বহন করিয়া আনিতে পারে 
না। তবে পদ্মার মত এখনও এককৃল ভাঙ্গে ও অন্যকৃল গড়িয়া যায়। আঠার- 
বাকী প্রায় মজিয়! আসিতেছে । 


মাথাভাঙ্গ] নদী পদু1 হইতে বাহির হইয়া আলমডাঙ্গার নিকট হইতে 
কুমার নদ যশোরে মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। লোহাগাড়া হইতে নধগঙ্গা কাল- 
নার নিকট মধুমতীতে মিশিয়াছে। বহুদিন হইল উহা মজিয়া উত্তম শস্তাক্ষেত্রে 
পরিণত হইয়াছে । লোহাগড়া হইতে নবগঙ্গ৷ বড়দিয়ার নিকট আসিয়া কালি- 
যার পূর্বে কালিগঙ্গায় মিশিয়া গাজির হাটের নিকট আলিয়া আতাই নদীতে 
পড়িয়াছে । আতাই নদী চন্দনী মহণলের নিকট আসিয়া ভৈরবে পতিত হইয়া 
খুলনা শহরের সন্নিকটে আ্োতের বেগ জোরদার করিয়াছে । 


ভৈরব যশোর খুলনার দীর্ঘতম লর্দশী। এই নর্দীর তাৰ ছিল অতাধিক 
এবং গর্জন ছিল ভয়ঙ্কর । সেইজন্য উহার নাম হইয়াছিল ভৈরব । যশোর ও 
খুলনা শহর এই নদীর তীরে অবস্থিত । পল্পা নদীর যে স্থান উত্তর হইতে মহা- 
নম্দায় মিশিয়াছে তাহারই দক্ষিণে ভৈরব নদীর জন্মস্থান । ভৈরব নদীয়! ও 
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মুখিদাবাদের মধ্যদিয়া জলাজী নদীর সহিত কোথাও মিশিয়া আবার কোথাও 
পৃথকভাবে যশোরে গ্রবেশ করিয়াছে । বারবাজার, যশোর, শিয়া, নওয়া- 
পাঁড়া, ফুলতলা, দোৌলতপুবঃ খুলন?, আলাই হপুব। ফকিবহাট ও বাঁগেরহাট 
হইয়! ভৈরব কচুয়ায় শেষ হইয়াছে । 
পশর স্তন্দরবনের এক অতি বৃহৎ নদী। ভৈববের সহিত উহার কোন 
ংঘোগ ছিল না । এককালে সমুদ্রের জল ইহাতে জোয়ার ভট1 খেলিত। কি্তু 
পর্বতের সঙ্গে কোন যোগসূত্র ছিল না । বিলপাবল] হইতে বয়রা শ্মশনঘাটের 
খাল খুলন! শহরের দক্ষিণে মৈয়ার গাঙ্গের সহিত মিশিয়া পশরে গড়িয়াছিল। 
নড়াইল মহাকুমাঁর ধোন্ধা গ্রামের রূপর্টাদ সাহ1 নামক জনৈক লবণের ব্যবসায়ী 
নেণকা যাতায়ীতের জন্য ভৈরব ও কাঁজিবাচার সহিত সংযোগ করতঃ একটি ছে৷ট 
খাল খনন করিয়াছিলেন । এই খাল প্রথমে লক্ষ দিয়া পার হওয়া যাইত । পরে 
বাঁশের পোল দিয়া বরাবর লোক যাতায়াত করিত। রূপর্টাদের নামানুসারে এই 
খালের নাম হয় রূপসাঁ। বর্তমানে রূপস। এক ভয়ঙ্কর নদী। পূর্ববর্তী নিয়ম 
এখনও পরিবঞ্িত হয় নাই । সেইজন্য আদালতের সমনজারীর কর্মচারীরা এই 
নদী পারাপারের খরচা পায় না । শ্রীরাম্পুরের রামনারায়ণ ঘোষ আর একটি 
ছোট খাল কাটাইয়া কাজিবাচীর সহিত পশরের সংযোগ করিয়া দেন। উহার 
নাম হয় নারাণখালির খাল। এইস্থান হইতে পশর বিস্তৃত হইতে হইতে 
চালনার সন্গিকট দিয়! বাঁজচা, চালন1 পোর্ট ও ডাংমারী ফরেস্ট অফিস ধরিয়া 
স্বন্নরবনের বিখ্যাত দেউরমাদে বা ত্রিকোণ দ্বীপের উত্তরে মজ্জতের সহিত 
মিশিয়াছে। ভ্রিকোণ দ্বীপের উত্তর দিকে গশবের দক্ষিণ বাহু, শিবস! 
এবং আঁরও চারটি নদী একত্রে মিশিয়াছে। এই সঙ্গমস্থল হইতে নদী 
বৃহতকায় রূপ ধারণ করিয়া পুরোক্ত নদীসমূহের আোত বহন করিয়! ছুবল! 
দ্বীপের নিকট গিয়া সমুদ্রর সহিত মিশিয়াছে । ত্রিকোণ দ্বীপের উত্তর পশ্চিম 
হইতে উক্ত তিনটি নাম পরিবতিত হইয়া সমুদ্র পর্যস্ত উহ! কঙ্গে! বা মারজাট্র। 
(মজ্জত) নাম গ্রহণ করিয়াছে । সাধারণ লোকে এই বনাঞ্চল ও জলস্থলীর 
দক্ষিপদিককে নীলকমল বলিয়! থাকে । পশ্চিম তীরে নীলকমল খাল পশ্চিম 
দিকে গিয়াছে। উহার নিকটবর্তী চরভূমিকেও নীলকমলের চর বলে । মারজাট্রার 
মোহনার দৈর্ধা প্রায় আট মাইল । ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে “বার্কশিয়া” নামক একখানি 
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জাহাজ এই নদীতে নিমজ্জিত হয়। মারজান্রীর মুখে বঙ্গোপসাগরের তীরে 
বিখ্যাত “ফিসার ম্যানস আইল্যাণ্ড” এবং উহার পুর্ব দিকে “টাইগার পয়েণ্ট” বা 
“বাঘের কোণা” অবস্থিত । 

স্বন্দরবন প্রদেশের আর একটি বিখযাত নদীর নাম কপোঁতক্ষ (1:56 ০৪ 
065107)। ভৈরব নদী হইতে উৎপত্তি হইয়া! কপোতক্ষ ক্ষুদ্রাকারে চৌগাছা, 
বিকিরগাছা, চাকলা, ত্রিমোহিনী, সাগরদাড়ী, তাল, কপিলমুনি, রাডুলী, টাদ- 
খালী, বড়দল, আমাদি, বেদকাশী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের পারব দিয়া 
সন্দরবনের মধ্যে খোলপেটুয়ার সঙ্গে মিশিয়াছে | এই সঙ্গমস্থলেই কপোতক্ষ 
ফরেষ্ট অফিস । খোলপেটুয়া ও কপোতক্ষের যুক্ত আ্োত প্রবল হইয়া আড়- 
পাঙ্গাসিয়! নাম ধারণ করিয়াছে । বঙ্গোপসাগর হইতে দশ বার মাইল উত্তরে 
আড়পাঙ্গাসিয়া নদী উত্তর পশ্চিম দিক হইতে আগত মালঞ্চ নদীর সহিত 
মিশিয়! সমুদ্র পর্যস্ত মালঞ্চ নাম ধারণ করিয়াছে । এই নদীর মোহনায় আত 
ভয়ঙ্কর। ১৭৬৬ গ্রীষ্টাঝে বুটিশ জাহাজ “ফালমাথ” (9177090)) এখানে 
নিমজ্জিত হয়। ম'লঞ্ ও রায়মঙ্গলের দক্ষিণ দিকে বিখ্যাত অতলম্পর্শ ব! 
অতলতল (১%/21001) ০70 01099170) অবস্থিত । 

কপোতক্ষের স্রোত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় ভৈরবের শক্তি হ্রাস পাইয়া উহ 
একেবাবে মজিয়া যাঁয়। যশোর জেলার স্বাঙ্গীন উন্নতির অন্তরায় হইয়া পড়ে 
এই মর! ভৈরব? বর্তমানে এককালীন প্রলয়ঙ্করী ভৈরবের উপর দিয়া বন্ুস্থানে 
পদব্রজে লোক যাতায়াত করে । বস্থুন্দিয়ার নিয়ে আফরার খালের দ্বারা চিত্রার 
জল ভৈরবে পড়িত বলিয়া সেই স্থান হইতে নদী এখনও নামে মাত্র জীবিত 
আছে। আলাইপুর হইতে বাগেরহাট পর্যস্ত ভৈরব একরূপ মজিয়া গিয়াছে। 
কয়েকবার সংস্কীর করার পরও সে পূর্বতন অবস্থা ফিরিয়া পাইবার কোন আশা 
নাই। তবে এই পথে এখনও নৌকা চলাচল অব্যাহত আছে । কপোতক্ষের মত 
বেতন] ব1 বেত্রবতী ভৈরবের আর একটি শাখা । সোনাই নদী ইছামতী হইতে 
উৎপত্তি হইয়া সাতক্ষীরার বল্লী বিলে পতিত হইয়াছে । বেতনা মহেশপুরের 
সন্নিকটে ভৈরব হইতে বাহির হইয়া নাভারণ বাণাছড়া ও কলারোয়া হইয়া 
খুলনার সীমানায় আসিয়া বৃধহাটার গাও, নাম ধারণ করত স্থন্দরবনের সন্পিকটে 
খোল পেটুয়ায় মিশিয়াছে । 


১২ স্ব্দরবনেব ইতিহাস 


গুতিয়াখালী ও উজর পুরের কাটাখালের সঙ্গমস্থল হইতে গলঘেসিয়া নদী 
কল্যাণপুর ও শ্রীউল! গ্রামের নিকট দিয়া খোলপেটুয়ায় পড়িয়াছে। উজিরপুর 
কাটাখাল এবং গুতিয়খালী একসময় কলিকাতার পণ্য দ্রব্য নৌকাযোগে 
আাসাম ও পূর্ববঙ্গে বহন করিত। গলঘেসিয়া শুন্দরবন যাতায়াতের একটি বিশিষ্ট 
নদীপথ । 

কপোতাক্ষ হইতে হরিহর নদী আসিষ] ভদ্বে মিশিয়াছিল । ত্রিমোহিনী ও 
মির্জানগর ভদ্রের তীরে মৌঘল ফোৌজদারের রাজধানী ছিল । ভদ্র ডুমুরিয়ার 
নিকটে খুব ছে'ট হইয়া পরে আবাব বৃহৎ আকাঁব ধাক্ধণ করতঃ ঢাঁকি নদীর মধ্য 
দিয় শিবসায় এবং পূর্বদিকে কিছুদূর গিয়া পশরে আত্মবিসর্জন দিয়াছে। 

শিবসা অতিকায় বৃহৎ নদী। রাঁডুলীর সন্নিকটে কপোতক্ষ নদী হইতে 
শিবসার উৎপন্তি হইয়াছে | গড়ই খালির ত্রিমোহনায় উহার ভত়স্করী রূপ 
পরিল ক্ষিত হয়। ঢাকী, বাছুড়গাছা, ডেলুটা, মেনস, কয়রা এবং অন্যান্থ কতিপয় 
ক্ষুদ্র বৃহৎ নদী বিভিন্ন দ্রিক হইতে আসিয়া শিবসাকে জোরদার করিয়াছে। ঢাকী 
ভদ্রনর্দী ও শিবসাকে সংযুক্ত করিয়াছে এবং মেনস ও কয়রা ইহাকে 
কপোতক্ষের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে | শিবসা নলিয়ান ফরেউট অফিস 
হইয়া দক্ষিণে কিছুদূব গিয়া! পশ্চিম দিকে উহার একশাখা দক্ষিণমুখী হইয়া 
আড়ে| শিবস1 লামধারণ করিয়াছে । ত্রিকোণ দ্বীপের ২। ৩ মাইল উত্তরে 
শিবসা নদী মারজাট্রা বা! কঙ্গোর সহিত মিশিয়া লমুত্রে বিলীন হইয়াছে । এই 
শিবসা নদীর পূর্বতীরেই ন্বন্দরবনের বিখ্যাত সেখের ট]াক ও কালীবাড়ী নামক 
প্রাচীন শহরের ভগ্রাবশেষ অবস্থিত । শিবসার পশ্চিমতীরে অনেকগুলি ছোটবড় 
দীপ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। 

নুম্দরবনের পশ্চিমদিকের বৃহত্তম নদী রায়মঙ্গল। এই নদীও পদ্মার সহিত 
সংযুক্ত । মাথাভাঙ্গা৷ নদী ভৈরৰ ছাড়িয়া দক্ষিণদিকে কৃষ্ণগঞ্জের নিকট চূর্ণা নাম 
ধারণ করিয়! উহার একশাখা পূর্বাভিমুখে বহির্গত হইয়াছে । এই নদীর নাম 
ইছামতী। ইছামতী ধনগ্রাম রেলষ্ঠেশনের পূর্বদিক দিয়া গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে 
বিখ্যাত যমুন1 নদীর সহিত মিশিয্পাছে | ভাগীরথী হইতে বাঘের খাল নামক 
স্থান যমুনার উৎপত্তি স্থল। যমুন| ক্রমে চৌবেড়িয়া ও গোবরডাঙ্গ! ঘুরিয়! 
অবশেষে চারঘাটের নিকট ইছামতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইছামত্ী সোজ। 


নৃন্দরবনের ইতিহাস ১৩ 


দক্ষিণমুখী হইয়! বসিরহাট, টাকী, দেবহাটা, শ্রীপুর ও কালীগঞ্জ হইয়া 
এতিহাসিক যশোর ব1 ইশ্বরীপুরে মিশিয়াছিল । এইখানেই রাজা প্রতাপা- 
দিত্যের প্রসিদ্ধ যশোর রাজ্যের রাজধানী ছিল। বসন্তপুর হইতে ইছামতী 
কালিন্দী নাম গ্রহণ করিয়াছে । পূর্বে ইহ একটি খালের মত ছিল। পরে কালিন্দী 
নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । সাহেবখালী ও কাকশিয়ালীর (০:০০ 15৫. 
01০৫]) খাল খননের পর কাঁলিন্দী বেগবতী হইয়া! সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া রায়মঙ্গল নাম ধারণ করে। এই নদী বর্তমানে পাক-ভারতের সীমা 
নির্দেশ করিতেছে | দেশ বিভাগের পর রায়মঙ্গলের সীমান্ত পুলিশ ও শুক্ক 
বিভাগের অকিস স্থাপিত হইয়াছে । র্লায়মঙ্গল নদী ক্রমাগত দক্মিণে আসিয়া 
ভীমমূর্তি ধারণ করতঃ বঙ্গেপসাগরে পতিত হইয়াছে । রায়মঙ্জল নদী এবং 
মাদার বাড়ীর চরের উত্তর দিক হইতে নদী পশ্চিম দক্ষিণমুখী হইয়া হরিণভাঙ্গা 
নাম গ্রহণ করতঃ সাগর গর্ভে বিলীন হইয়াছে । মাঁদার বাড়ীর চর প্রথমে 
ভারতের অন্তর্গত ছিল পরে উহ! পাকিস্তানভূক্ত হইয়াছে। 

চারঘাট হইতে যমুন1 নাম বিলুপ্ত হইয়া ইছামতী হয়। বসন্তপুর হইতে 
ইছামতীর পূর্বদিকে আবার যমুন! প্রবাহিত হয় । যমুনার ন্যায় আৌতন্মিনী নদী 
সে যুগে আর ছিল কিন! সন্দেহ । কালিন্দীর আত প্রবল হইবার পর যমুনার 
যৌবন ফুরাইয়! গেল । উহাতে আর জোয়ার আসিল ন1। এহেন সময়ে ১২৭৪ 
সালে এক ভীষণ ঝটিক। (:0277800) হয় তাহাতে সুন্দরবনে ১২ ফুট জল 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময় হইতে যমুনার আোত একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া 
পড়ে। বালি জমিয়া যমুনার গতি শান্তভাব ধারণ করে। ওদিকে কালিন্দীর 
জোয়ার যমুনায় প্রবেশ করিয়া উহাকে দোটান। করিয়1দেয় এবং অল্পদিনের মধ্যে 
বিশালকায় যমুনা ভরাট হইয়া যায়। যমুনা! নদ) এখন শুষ্কপ্রায়। একটি খালের 
মত হুক্ম রেখা এখনও যমুনার চিহ্ন রাখিয়! দিয়াছে । এই নদীর মধ্যে এখন 
সুন্দর ফসল ফলে । যে নদীর তীরে রাজ! প্রতাপাদিত্যের সহিত মোঘল 
সেনাপতি মানসিংহের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল এবং যে নদীতে মোঘল 
ও গ্রতাপাদিত্যের রণসস্তার বহন করিয়৷ অসংখ্য রণতরী যাতায়াত কলিত তাহ। 
এখন মৃত । রোথনপুরের ত্রিমোহনা, জাহাজঘাটার চাকচিক্য মুকুন্দপুর ও 
মহৎপুরের গড়, রাজধানীর ধুমধাম, ধুমঘাটের ছূর্গ সবই ধুলির সহিত বিলীন 


১৪ স্ুন্নব্বনের ইতিহাস 


হইয়াছে। বহুকাল পরে যমুনার অবস্থা! দর্শনে ছঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জনৈক 
পল্লশকবি গাহিয়াছেন ; 
প্যমুন! ৷ মে।টেই তোমার নাই নমুন1; 
দেখিলে লাগে বেদনা, 
যখন তোমার ছিল যৌবন 
পাহাড় সমান উঠত তুফোন 
তুলিয়ে পাল, কত ভূপাল 
ভরিয়ে জাহাজ আনত সোনা । 
তোমার বুকে সকাল বিকাঁল 
কৃত জাহাজ উড়াতো' পাল 
এখন চাষী চষিছে হাল 
নিয়তিব খেলাব নাই তুলনা |» 
কালিগঞ্জ অঞ্চলে লোকমুখে নিম্নোক্ত প্রবাদ প্রচলিত ছিল। 
“যমুনা নদী মলবেন। 
নকীপুরের জমিদার পড়বে না” 
পরবর্তাঁকালে প্রবাদটিব বিপরীত ফলই ফলিয়াছে । শ্বন্দরবনের নদনদী 


দিবারাত্র ২৪ঘন্টার মধো প্রতিবারে ৬ঘণ্টা কবিয়া ২বাব জোয়াব ও ২বাব 
ভাট] হয়। ভাটার সময বনাঞ্চলেব পানি সমুদ্রে পতিত হয় এব জোয়ারের সময় 


সমুদ্রের পানিতে নদী ফাঁপিয়া উঠে। এই জোয়ার-ভাটার সঙ্গমস্থলে উভয় 
দিকৃকার জলেব ধাকাধাক্ধিতে জল এদিক ওদিক সরিয়! নদী হইতে পার্শব্তা 
জঙ্গলের মধ্যদিয়! অসংখ্য খাল ও নালার স্যগি হয়। চাঁদের গতিবিধির সঙ্গে 
সঙ্গে জোয়ার-ভাটার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। জোয়ারের সময় পানি সাত 
আট ফুট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ভাটার সময় সর্বনিয়স্তরে সরিয়া যাঁয়। ভাটার 
সময় জঙ্গলের অসংখ্য খালনাল শুকাইয়। কর্দমাক্ত হইয়! পড়ে । 

ুন্দববনের সর্বত্র জোয়ার-ভাটার জন্য এখানকার বুক্ষলতা বিশ্বের যে 
কোন জঙ্গল অপেক্ষা পুথক ধবণের। নদীর শ্রোতপ্রবহে পলি জমিয়া যে চর- 
ভূমি গড়িয়া! উঠিয়াছিল, সমুদ্রের লবণাক্ত জল ও মৌসুমী বায়ুর জলীয় আব- 
হাওয়া তথায় বিশেষ ধরনের বৃক্ষলতার জন্ম হইয়াছিল । এইরূপ অভিনব জল- 
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স্থন্দ্রবনের ইতিহাস ১৫ 


বায়ুর জন্য স্থুরন্দবনের উৎকর্ধতা হ্রাস পাইতে পারে ন1। সেজন্ত জঙ্গলের গাছ- 
পালা কাটিয়া ফেলিলে সেখানে আবার উহার জন্ম হয় । বৃক্ষের পাতা, ডাল 
পালার পচানীতে শক্তিশালী সার থাকে এবং অনুরূপ জঙ্গল স্থগিতে বাধাপ্রাপ্ত 
হয় না। বৈজ্ঞানিকের! বলেন বিশ্বের কোন পদার্থের বিনাশ নাই-_ আছে 
শুধু রূপাস্তর । জীবজগতে যেরূপ একটি মাত্র প্রাণ হইতে ক্রমাগত বিবর্তনের 
ফলে প্রাণীজগতের স্যগ্টি হইয়াছে তেমনই বৃক্ষলতার জীবনে উহার কোন ব্যতি- 
ক্রম ঘটে না। সুন্দরবনের সবত্র নদী নাল ও খাল জালের ন্যায় বিস্তৃত। নদীর 
জলে সমস্ত সুন্দরবন জোয়ারের সময় প্লাবিত হইয়া যায় এবং ভাটার সময় এ 
জল অপংখ্য নিররিশী দিয়! খালে ও নদীতে পতিত হয়। সুন্দরবনের লোকের! 
এই সমস্ত জল নিকাশের শিঝঁরিণীকে শীষে, ঝরা বা ঝরণা বলিয়া থাকে ' 
দৈনিক ছুইধার জোয়াবের জল উঠা নামার জন্য স্থন্দরবনের সর্বত্র কর্দমাক্ত 
থাকে । 


সুন্দরবনের প্রায় একপঞ্চমাংশ জলভাগ এবং এই জলই সুন্দরবনের বৃক্ষ- 
লতার প্রাণ । নদী নাল সমূহ উত্তরদিক হইতে ক্রমাগত প্রশস্ত হইতে হুইতে 
অতলমাগরে মিশিয়াছে । শিবসা, পশরঃ হরিণভাঙ্গ! প্রভৃতি নদী সমুদ্র তীর- 
বতী মোহনায় ৫। ৬ মাইল প্রশস্ত হইয়া ভয়ঙ্করী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । 
সুন্দরবনের সমস্ত নদীর পরিচয় দেওয়া? এখানে সম্ভব নহে । বেদকাশী-_ গাবুরা 
অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তি সুন্দরবনের নদনদী, খাল, নাঁলা, জঙ্গল প্রভৃতির নাম 
দিয়া একটি শায়ের বা গান রচনা করিয়াছেন । কর্ম ব্লাস্ত নৌকার মাঝির এবং 
গ্রামাঞ্চলে যুবকেরা চিত্ত বিনোদনের জন্য এই গানটি গাহিয়৷ থাকে । 


“বলেন মূর্খ মেহের 

শোনেন সবাই গাঙ্গের শায়ের 
খোদার মহিমা বুঝ1 ভার, 
বলেশ্বর, স্থমতি, ভোলা, 

ছাঁপড়াখালি বডশেওল। 
হরিণটানা, স্মারণখোলা 

আামবাড়ে আর চান্দেখর।. 
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ঝাপা, কালিদা, কট্‌ক' 

জাঁভ, আর মর! পশর | 

ভাংমারী, বড়পশর, চিলেঃ ছুতোরখালী, 
শিবসা নদী, পড়ে বড় আ্োত। 


চলো বগি, হর মহাল, সে নদীতে বহুজল 
বেড়ী আদা চাকীর খাল । 


ডো শিবসা, আন্ডের পথ 

হড্ডা, মহিষে, ছাছোন হোগল। 

ঝপ ঝপে, মাইর কি মজ্জত || 
শাঁকবাড়ে-_ সিঙ্গা, গোলখালী 

কুকুমারী, ভোমরখালী 

হংসরাজ, কাগা, নীলকমল । 

খেজুর দান, সেজীখালী বাইনতলা, রাঙ্গাবালী 
মালঞ্চ আর রায়মঙ্গল | 

দোবেকী, ফিরিজি, মাম্দে! 

কেওড়াস্তী, বন্দো, ধন্ধোল |। 

লতাবেড়ী, আঠারবেকী, ভেটুইপাড়া, বালুইঝাকী, 
কালিকাঁবাঁডী, বেকারদ'নে 

আন্দারমাণিক, আড়পাঙ্গাসে 

ঝালে, পাঁটকোষ্টা, বাসে 

গোল ভকৃসা, ধানীবুনে। 

হরিখালী, মনসারবেড়, 

পুস্পকাটা সামনে ॥ 

কালীলাট, বগী চেচানে, 

কুড়েখালী, ভয়ের দ'নে, 

কাঠেশ্বর, সোনারূপা খালী । 

ছুধমুখ, লাঠিমার1, .তর্কাটা, ধানঘরা 
আড়বাসে, দক্ষিণচরা, সাপখালী, কদমতলী 
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বুড়েব ডাবুব, লক্ষীপশব । 

মান্কী আশাশুশি ॥। 

তাঁলতক্তা, ধবজিখালী, মগ্ডপতলা, নেতোখালশ 
ভায়েলা, বাগানবাডী, ঝাড়াবাগন1। 

বগাউড়া, বকৃশখালী 

চাইলতাবাভী, সিঙ্ড়তলী, মাথাভাঙ্গা, কইখালী, 
মথুবা, খাসীটান] । 

আগুণ জাল, ফুলঝুণী, 

কালাবগা, খাজুবদানা || 

শুবদে, গুবদে, সোনাইপাটী, 

ধোনাইব গাঁং, কানাইকাটী 

মরিচঝাপী, নেতাই তালপাটী, 

ধনপতি, রাজাখালী, মুক্তবাঙ্গাল, আরিঞ্জখালী, 
ছুবলান ট্যক, বিন্জিলী”, 

বিবিব মশাদে, চট্কাখালা, 

দেউর মশাদে, চাম্ট1 কাম্টা।। 

কুঞ্চেমাটি, বায়লা কয়লা, 

মাদার বাড়ে, রয়ার নলা। 

হান্ফে, কলাগাছে। 

মূল্যে মেঘনা, বাটুলো, বেতমুড়ী, বুড়িগল্ী, চুনকুড়ী 
মায়াদী, আর ফুলবাড়ী, তালতলী, আংরাকৃন, 
গাড়ার নদী, বাঁদাঁমতলী, ভুতের গাং, বৈকগ হানা ॥। 
করপুরো ছায়। হল্ভি, আড়াভাঙ্গা, তালপাটী, 
খেজুরে, কুড়ুলে, ছোটশেওলা । 

কাচিকাট?, কুকুমারী, দাইরগাং, বৈকিরী | 
জলঘাটা, ইলিশমারী, 

ঝল্কী, আর সাতনল। 

হেলার বেড়, কালিন্দে, 
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শাকতাতে, গোন্দা আর পালা ।। 

তেরবেকী, তালবা ড়ে, হেড়মাত,ল। ভূড়ভূড়ে, 

ছদনখালী, ফটকের দ'ণে 

ভরকুণ্ঠে কেঁদোখালী 

নওবেকীশ, কলসের বালি 

পানির খাল, কুলতলী 

বলবাড়ে আর স্ুকুনে 

মধুখালী, পালকাটা, 

গোছবা, ঘটিহারানে |! 

জাবাত্তম, লোকের দিপী, 

ভাবিয়া আল্লার নব, 

জাণুরদীপ, বাহার নদীপার 

বড়মাতলা, পায়রাটুনী, 

কালবেয়ার1, ঢুকুলী, 

পারশেমারী, ঠাক্রুণী, 

মানুষ সমূদ্রে যায় 

ধন্চের নদী নারায়ণতলা, 

কলাগা'ছে। গঙ্গাসাগর || 
সুন্দরবন এক আজব দেশ, ইহার নদীনালা অসংখ্য। প্রলয় ঝটিকার সময় এবং 
আ্োতাবেগে কত নৌক] নদীতে ডুবিয়া যায় তাহার ইয়ত1 নাই । বিগত ইংরাজী 
১৯৫১ সালে দক্ষিণ খুলনার ভয়াবহ ছতিক্ষের সময় একখানি হিন্দৃস্থানী পাট 
বোঝাই বিশালকায় জাহার্জ কলিকাতায় যাইবার পথে স্ুতারখালী গ্রামে 
শিবসা নদীর মধ্যে ডূবিয়া য়ায়। প্রাক বিভাগ যুগে এই নদী বহিয়! অসংখা 
পণাবাহী জাহাজ কলিকাতা, আসাম ও পূর্ববঙ্গ যাতায়াত করিত। বর্তমানেও 
সে লাইন আছে। তবে পূর্বাপেক্ষা কম জাহাজ্ধই চলাচল করিয়! থাকে। 

বনাঞ্চলের অধিবাসীদের নদী সমস্যা প্রকট । প্রধান সমস্যা কিভাবে বন্থা। 

ও নদীর লবণাক্তজল জমিতে প্রবেশ করিতে না পারে । লবণাক্ত জল প্রবেশ 
করিলে জমির ফসল একেবারেই নষ্ট করিয়] দেয়। এইজন্য এতদখ্লে নদী- 
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তীরে উচু কাধের সাহায্যে লবণাক্ত জল প্রতিহত করা হয়। প্রচুর আবাদযোগ্য 
ভূমি আজিও বাঁধের অভাবে অনাবাদী পড়িয়া! আছে। অনেক সময় লবণাজ- 
জলের সহিত সুন্নরবন বৃক্ষের পকফল সমূহ জোয়ারের সময় ভাসিয়। আবাদী 
জমিতে প্রবেশ করে। এই বীজসমূহের অস্কুরিত চারাগাছই পরিফার করিতে 
চাষীর অতিমাত্রায় কষ্ট হয়। বাঁধবন্দী সমস্যার সমাধান হইলে আরও একটি 
গুরুতর সমস্তা থাকিয়া যায়। প্রচুর পরিমাণ মিষ্টজল সরবরাহের জন্য ভৈরব, 
মধূমতী, আঠারবাকী, কপোতক্ষ গ্রভৃতি নদীর সংস্কার একান্ত আবন্ক। গঙ্গা, 
কপোতক্ষ হ্ধীমে অনেকটা স্থবিধা হইবে আশ! বরা যাঁয়। সুমি জলের চাপা- 
থিক্যে লবণাক্ত জল সমুদ্রে সরিয়া যায় এবং ভাহাতে বাদা অঞ্চলের ধান্ত ফসল 
উংপন্নের বিশেষ সহায়ক হয়। এখানে একমাত্র ধাস্ত ভিন্ন অন্য কোন ফসল 
জন্মায়না। সেইজন্য সুমিষ্ট জলই বাদা অঞ্চলের জঙ্গল ও ধান্ত ফসলের প্রাণ। 


সুন্দরবন নামের উৎপত্তি অবস্থান ও প্রাচীনত্ 


| তিন | 


পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এবং বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত 
ভূভাগকে সুন্দরবন বলে । ২৪ পরগণ৷ জিলার দক্ষিণভীগও সুন্দরবন । 
“নিয়বঙ্গে যেখানে গঙ্গা বহুশাখা বিস্তার করিয়া সাগরে আত্মবিসর্জন করিয়াছে, 
গ্রাটীন বঙ্গের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সেই লবণাক্ত পল্পলময় অসংখ্য বৃক্ষগুল 
সমাচ্ছাদিত স্বাপদ স্কুল চরভাগ সুন্দরবন বলিয়া পরিকীতিত হয়।” পশ্চিমে 
ভাগীরথী নদীর মোহন! হইতে পূর্বে মেঘনার মোহনা পর্যস্ত এই স্থন্দরবন বিস্তৃত। 
কেহ কেহ তুল করিয়া মেঘনারও পূর্বে অর্থাৎ উট্টগ্রাম, নোয়াখালী জিলা ও 
সন্দীপ হাতিয়াদবীপের দক্ষিণে অবস্থিত জঙ্গলকেও সুন্দৎ্বনের অন্তর্গত মনে 
করেন। কিন্ত তাহ] ঠিক নহে । প্রকৃতপক্ষে গঙ্গা ও মেঘন! নদীদ্য়ের মধ্াবর্তী 
ভূভাগের নামই স্থন্দরবন। 


পূর্ব পাকিস্তানের সুন্দরবনের পশ্চিম সীমান্ত হরিণ-ভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদী। 
কালিন্দী হইতে মধুমতী পর্ধন্ত খুলনা জিল1 এবং মধুমতী হইতে মেঘনা পর্বস্ত 
বাকেরগঞ্জ গিল1। খুলন। জিলার বর্তমান আয়তন ৪৬৫২ বর্গমাইল । তন্মধ্যে 
২৩১৬ বর্গমাইল সুন্দরবন । অর্থাৎ খুলনার প্রায় তর্ধেক ভুূভাগই গভীর জঙ্গলে 
পরিপূর্ণ । স্থন্দরবনের মধ্যে প্রায় ৫০* বর্গমাইল আবার জলভাগ | এই সমস্ত 
জলভাগই অসংখা খাল ও বড় বড় নদী। এইগুলিই স্ুন্দটবনের চলাচলের 
একমাত্র বাহন। বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত সুন্দরবনের আয়তন 
মাত্র ২৫ বর্গমাইল। অসংখ্য নদ নদী ওখালই স্থন্দরবনের প্রাণ। শিরা ওউপশিরা 
সমূহ মানবশরীরে যেরূপ আবশ্যক, স্বন্দরবন রক্ষণের জঙ্ উহার নদীনালার 
তেমনই প্রয়োজন । সুন্দরবনের লোক সখা প্রায় দশ সহত্র। জনসখ্যার প্রায় 
সবই ভাসমান (1০2 110£ 76120150100) । তাছাড়া বনবিভাগের বর্মচারীরা 
কোথাও অফিস ঘরে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৌকায় অবস্থান করেন । “ফিসার 
মযানস” দ্বীপে কয়েক সহত্র লোক বংসরে প্রায় ছয়মাস বসবাস করিয়া থাকে। 


স্বন্ররব.নর ইতিহাস ২১ 


কাঠরিয়া ও জেলে বাতীত কিছু সংখ্যক লোক সর্বদা ভামামান "অবস্থায় মুন্দর- 
বনের মধ্যে সাময়িকভাবে ব্যবসায় ও ভ্রমণ ব্যপদেশে অবস্থান করে। 

স্থন্দরবন নামের উৎপত্তি সম্পর্কে অসংখ্য মতের স্থষ্ি হইয়াছে। হ্ন্দরবনের 
সর্বত্র প্রচুর সুন্দরী বৃক্ষ জন্মে এবং স্থুন্দরী বৃক্ষই অন্ঠান্ত বৃক্ষ অপেক্ষা জনসাধা- 
রণের নিকট অধিক পরিচিত । স্থন্দরীবৃক্ষের দ্বারা যে সব নৌকা প্রস্তুত হয় 
তাহ! এদেশে বহুকাল হইতে বিশেষ স্থপঠ্চিত। জালানী কাষ্ঠ হিসাবে স্ন্দরীই 
সর্বত্র অবাঁধভাবে চিরদ্দিন ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । ইহার দ্বারা ঘরের খ.টি 
ও সাঁজসরপ্তীম প্রস্তুত করা হয়। এই সর্জজন পরিচিত স্ুন্দরীবৃক্ষ হইতেই 
বনবিভাগের নামকরণ হইয়াছে সুন্দরবন | ইংরাজী পরিভাষায়ও ইহাকে 
স্বন্দরবনই (991799119905) বলা হয় । সুন্দরবনের নাম সম্পর্কে ইহাই জন- 
প্রিয় অভিমত (1১000]217 00110107)) | 

কথিত আছে যে ইংরাজ আমলের প্রথমে বা উহ্বারও অনেক পূর্বে 
বিদেশীয় পর্টকেরা সুন্দরবনের নানাএরকার বুক্ষাদি দর্শনে উহাকে “80৪1০ 
09011507% 110০১৮ নামে আখ্া]ত করিতেন । এই ধরণের বর্ণনা কোন 
কোন লেখনীর মধ্যে দুষ্ট হয় | ইংরাজী শব্দ “501)07” -_ উহার অর্থ 
“নানাপ্রকার”, এই মতাৰলম্বীর1 বলেন যে এই সান্ড্রী শব্দ হইতে ধীরে ধীরে 
জঙ্গলের নাম স্থন্দরীবন ও উহ! হইতে স্থন্দরবনে দাড়াইয়াছে। 

অন্য মতাবলম্বীরা বলেন স্ুম্দরবনে শুধু স্থন্দরীবৃক্ষই নহে অন্ত্ান্থা বনু বৃক্ষ 
আছে। গেউয়া, কেওড়া, ওড়া, পশুর, গরাণ, বাইন প্রভৃতি বৃক্ষও 
প্রচুর জন্মে । অতএব স্ুন্দরীবৃক্ষ হইতে স্থন্দরবনের নামের উৎপত্তি তাহারা! 
স্বীকার করেন না। এই দলের মতে সমুদ্রের তীরে এই জঙ্গল অবস্থিত এবং 
সবত্র সামুদ্রিক জোয়ার জলে ন্গিক্ত বলিয়া উহার নাম সমুদ্রবন এবং এই 
সমুদ্রবন শবের অপভ্রংশই সুন্দরৰন । এদেশের অশিক্ষিত লোকের] সমুদ্রকে 
সুমুদ্দ-্র বা স্থুমুন্দুর বলিয়া থাকে । বাকেরগঞ্জে ইতিহাস প্রণেতা বিভারিজ 
সাহেব আর একটি মত পোষণ করেন । তিনি বলেন যে এ জিলার 
সন্ধা! নামক নদী হইতেই সুন্দরবনের লামকরণ হইয়াছে। স্বৃদ্ধা নদীর 
পূর্বনাম ছিল স্থগন্ধা এবং এই সন্ধার কুলের বনবিভাগকে সুন্ধারবন বল! হইত 
এবং পরে এই নাম ন্বন্দরবনে পরিণত হয় । বিভারিজ সাহেবের দেওয়া এই 


২২ সুন্দরবনের ইতিহাস 


নামটির বেশ কিছুটা তাৎপর্য আছে বলিয়া! মনে হয়| নামের সহিত আপাততঃ 
মিল ও ঘনিষ্ঠ । কিন্তু বিভারীজ সাহেব “হিষ্টপী অব বাকেরগঞ্জ” লিখিয়াছেন, 
উহাতে স্থন্দরবনের বিস্তৃত ইতিহাস ও ব্যাপক পরিচয় নাই । তথ্যঘভীত হুন্ণার- 
বনের বেশীর ভাগই খুলনার দক্ষিণে । ইহা! ২৪পরগণার পশ্চিম সীমা পর্যস্ত 
বিষ্তুত। এই বিশালকায় বনস্থলীর নাম এক কোণের একটি নদীর মাম হইতে 
উৎপত্তি হওয়! অসম্ভব মনে কবি। বহু প্রাচীন এতিহাসিক কীর্তিমাল৷ আজিও 
স্থন্দরবনের মধ্যে উহার চিহ্ন রাখিয়। দিয়াছে । এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত 
গবেষণা করিলে বিভাবীজ সাহেব হয়ত একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে 
পারিতেন। 

বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ ও খুলনার পূর্ব সীমা লইয়! চন্দ্রদ্বীপ রাজা গঠিত 
হইয়াছিল। চন্দ্রদ্ীপের বনবিভাগকে চন্দ্রদথীপ বন বল! হইত এবং কেহ কেন্ন 
অনুমান করেন যে এই চন্দ্রবন হইতে স্থন্দরবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে । এই 
অন্ত্রমান কাগজ কলমেই রহিয়া গিয়াছে । প্রকৃতপক্ষে আজ পযস্ত ইহার কোন 
সমর্থন পাওয়া যায় নাই । আবার কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে চন্দ্রদীপ 
রাজো চণভণ্ড নামে এক বন্যজাতি পূর্বে বসবাস করিত এবং এই চণ্ভগ্ড শব্দ 
হইতেই সুন্দরবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে । চগুভগু জাতির কথা বাকেরগঞ্জ 
জিলার আদিলপুব ব1 ইদিলপুরে প্রাপ্ত তাত্রশাসনে উল্লিখিত আছে! 

স্ন্দরবন অনেকের মতে এক ভয়সঙ্কুল স্থান। হিংঅ ব্যান, বন্যা বরাহ, 
ভয়াবহ অঞ্গর ও বিষাক্ত সর্প এবং জঙ্গল মধ্যবর্তী নদীসমূহে হাঙ্গর ও কুমীর 
প্রভৃতির বাস। সেইজন্য এদেশের লোক সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদকে বলে “জলে 
কুমীর __ ডাঙ্গায় বাঘ।” অর্থাৎ সুন্দরবনের মধ্যে ঢুকিলেই বাঘের ভয় আর 
জলে নামিলেই কুমীরের আক্রমণ । কামট বা হাঙ্গর ভয়ঙ্কর হিংস্র জলজন্ত। 
কুমীর অপেক্ষাও ইহারা অধিকতর হিং । নদীতে মানুষ দেখিলেই শরীরের 
একাংশ কর্তন করিয্প! উধাও হয়। 

ফ্রেডারিক ইডেন পাগিটার বলিয়াছেন -- সুন্দরবনের দৃশ্টে কোনরূপ 
সৌন্দর্য নাই । তিনি হয়ত স্থন্দরবনের ছুই একটি কাকার স্থান দেখিয়া এঁরূপ 
মন্তবা করিয়াছেন । কোন কোন সময় মনস্তাত্বিক অবস্থার দরুনও ঘ্বন্দরকে 
অন্ুন্দর বলিয়া ধারণ] হয়। 


সুন্দরবনের ইতিহাস, ২৮ 


কিন্তু স্বন্দরবন যে বাস্তবিকই অভিনব এবং অতীব সুন্দর সে বিষয় কোন 
সন্দেহ নাই । দিগন্ত প্রসারিণী লবণাক্ত সলিল] নদনদশ, অসংখ্য খাল এবং 
উহার ছুই তার ব্যাপী বিটগীশ্রেণী এক মনোরম দৃশ্ডের স্থ্টি করিয়াছে । বৃন্দগুলি 
সবই যেন একই সময় শৃঙ্খলার সহিত রোপিত এবং একই ভাবে ক্রমান্বয়ে 
বদ্ধিত হইয়াছে । হিং জন্ত স্কুল গ্রদেশে এহেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাস্তবিকই 
মনোমুগ্ধকর । এ বনে হস্তরোপিত বৃক্ষ ব1 পুস্পো্ঠান নাই । দেখিলে মনে হয় 
বৃক্ষগুলি যেন আবহমানকাল হইতে গ্রীতির বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ রহিয়াছে। 
তাই স্থন্বরবনের দৃণ্ঠ মোটেই অস্থুন্দর নহে। স্ন্বরবনের ৰিরাট আঘিক সম্পদ 
এই বৃক্ষরাজি ও জীবজন্ত (71079 900 009 )। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা স্ন্দর 
জানোয়ার হরিণ এই বনে প্রচুর এবং সংখ্যায় সব ভক্তকে ছাড়াইয়। গিয়াছে । 
সুন্দরবনের চরভূমিতে ঝাকে ঝাকে হরিণ চরিয়! কেড়ায়। বৃক্ষের শীতল ছায়ায় 
হরিণ ঘুরিয়! ঘুরিয়৷ ওড়া, কেওড়া, আমুড় প্রভৃতি বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া 
উদর পুরণ করে । এই দৃষটয সত্যই নয়নাভিরাম। পৃথিবীর নিয়ম, যেখানে পুষ্প 
আছে, সেই স্থানেই কণ্টক আছে, যেখানে মদিরা থাকে, সেখানেই মাদকতা 
আছে, যেখানে মৃত্তিকা গর্ভে গুপ্তধন লুকায়িত আছে তাহারই নিকট বিষধর সর্প 
বাস করে । স্মুদ্রের যে গভীর তলদেশে অসংখা মুক্তা জন্মে সেইখানেই 
মানুষের প্রাণ-নাশক হাঙর, কুস্তীর ইত্যাদি বাস করিয়া থাকে | জীবনের 
সমগ্র আনন্দ ও আরামের পশ্চাতে মরণের বিষাক্ত দংশন সংগুপ্ত রহিয়াছে । 
সুন্দরবন প্রদেশের পারিপার্থিক অবস্থাও বহুলাংশে অনুরূপ । সুন্দরবনের 
দৃহ্য নয়নাভিরাম, উহার চর সমূহের সবুজ বৃক্ষরাজি ও বিভিন্ন বর্ণের 
মস্ত ও পক্ষী, অশকা বাঁক নদীর জলমআ্রোত ও ধুধু জলরাশি, বন্য জন্তর 
দলে দলে অবাধ বিচরণ, বানরের নানাপ্রকার মুখভঙ্গী, নর্তন ও কুদদন, দক্ষিণ 
সীমার সমুদ্র উপকূলের সূর্যোদয় ও স্্যাস্তের দৃশ্য প্রভৃতি মিলিয়! সুন্দরবনকে 
সত্যই সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। রসিকসুজন ও সৌন্দ্যপিপান্থ ব্যক্তি ইহার 
সৌন্দর্য সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন । সুন্দরবনের নিকটস্থ সবৃজ ধানক্ষেত 
শরৎকালে ছ্ুন্দর ও ব্বচ্ছরূপ ধারণ করে। হৃদয় ও চক্ষু লইয়া দর্শন করিলে 
সুন্দরবনকে সত্যই সুন্দর দেখিতে পাইবেন । 
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কেহ কেহ মনে করেন যে উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের জগ্ভ দক্ষিণবঙ্গের এই 
বনবিভাগের নাম হইয়।ছে স্বন্দরৰন । জঙ্গল শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত এবং বাস্ত- 
বিকই মনোরম বলিয়া এই বনের নাম সুন্দরবন হইয়াছে । সুন্দরবনের এই 
নামকরণটিও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। কিন্তু এসব সত্থেও আমরা এই মতকে 
স্থির সিদ্ধাত্ত হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিন]। স্বন্দরবন নাম খুব প্রাচীন ন] 
হইলেও আধুনিক নহে । এতদঞ্চল নদীমাতৃক দেশ। এখানকার জলবায়ু আর্র। 
সেই জন্য সমুদ্রকূলবর্তাঁ দক্ষিণ প্রদেশকে মধাযুগের এঁতিহাসিকেরা ভাটা দেশ 
বলিয়৷ অভিহিত করিয়াছেন এবং মোঘল যুগের বারভূঞাদিগের নামানুসারে 
এই দেশের নাম হইয়াছিল “বারভাটী বাংলা ।” এঁতিহাসিক আবুল ফঞ্জল 
বারভূঞার সেরা ইসা খা মসনদই আলাকে “মরজ-বাঁন ই-ভাটা” ঝ৷ ভাটা 
দেশের শাসনকর্তা বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন। 


সুন্দরবন নামেব উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা উপরে যে আলোচন! করিলাম 
তাহাতে সুন্দরী বৃক্ষের প্রাচুর্ষের জন্য স্থন্দরবন মনোরম ও সুন্দর বনানী বলিয়া 
নুন্দরবন এবং বিভাবীজ সাহেবের পূর্বোক্ত মত -_ এই তিনটি মতই বিশেষ 
ভাবে প্রবল ॥ তবে একথা সতা যে ন্ন্দবী বুক্ষ বনবিভাগের সর্বত্র আছে, 
উহাই সুন্দরবনের প্রধান ও উল্লেখযোগা বৃক্ষ ৷ উহার কাঠ অত্যন্ত শক্ত ও 
ভারী। এতদ্যতীত গাঙ্গেয় বদ্ধীপের বিভিন্ন স্থানে পুবুর খননের সময় প্রায়ই 
সুন্দরী বৃক্ষের গুড়ি মৃত্তিকার নিম্নে পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরিয়া ইহাই প্রমা- 
ণিত হইয়াছে যে হ্বন্দরীবৃক্ষ এদেশে সবত্র বি্কমান ছিল। সুন্দরীই সুন্দরবনের 
কাঠের রাজা বা সর্বোৎকৃষ্ট কাঠ এবং তজ্জন্ত বনবিভাগের নাম সুন্দরবন হওয়া 
হ্যায় সঙ্গত এবং স্বাভাবিক । 


অতি প্রাচীনকাল হইতে সুন্দরবনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়। যায়। 
“স্ন্দরবনের নর খাদক” (128) 6৪0679 ০£ 99150971921)5) পুস্তক গ্রণেত৷ 
তাহাওয়ার আলী বলিয়াছেন যে সমুদ্রগর্ভে পলিমাটি জমিতে জমিতে প্রশস্ত 
হইয়া ছুই হাজার বছর পূর্বে সুন্দরবন উখ্থিত হয় । আমাদের মতে এই মন্তব্য 
এক প্রকার জোর করিয়া করা হইয়াছে | ইহার ভিতর কোন সঠিক তথ্য নাই। 
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নুন্বরবনের নদীনাল! ও জ্রঙ্গলে এখনও যেরূপ অবস্থা পাঁচশত বৎসর পূর্বেও 
তদন্ধপ ছিল। ছত্রভোগ হইতে শ্রীচৈতন্ত নৌক ছাড়িবার পর প্রিয় সহচর 
-মুকুন্দ কীর্তনগান আরন্ত করেন £ 

অবুঝ নাবিক বলে হইল সংশয় 

বুঝিলাম আজ আর প্রাণ নাহি রয়॥ 

কুলেতে উঠিলে বাঁঘে লৈয়! যে পলায় 

জলেতে পড়িলে যে কুমীরে ধরে খায় ॥ 

নিরন্তর এ পাঁনিতে ডাকাইত ফিরে 

পাইলেক ধনপ্রাণ ছুই নাশ করে ॥ 

এতেক যাঁবৎ না উড়িয়া দেণ পাই 

তাঁবৎ নিরব হও সকল গোসাই । (“চৈতন্ত ভাঁগবৎ” ) 

নিকোলাস পাইেন্টার বিবরণে সুন্দ্নবনের উল্লেখ আছে । তিনি 

ফার্ণাণ্ডেজ ও সোসা নামক ছুইজন পুরোহিতকে ১৭৯৮খুষ্টাব্দে বঙ্গে পাঠান । 
তাহারা বাকে:গঞ্জ ও যশোর পরিভ্রমণ করেন | পর বৎসর ফেনসেকো। ও 
এগ, নামক আরও ছুইজন পুরোহিত ইটালী হইতে প্রেরিত হন। কোচিন 
হইতে ১৮দিন সফরের পর তাহারা বঙ্গে উপনীত হন এবং চগ্ডিকাঁনের রাজার 
আমন্ত্রণে ১৫৯৯খুঃ তথায় গমন করেন । বাকল! হইতে চণ্ডিকান আসিবার পথে 
পুরোহিতদ্বয় স্থন্দরবনের নদনদী ও বৃক্ষের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন । সুন্দরবনকে 
তাহারা ভয়সঙ্ক,ল বনস্থলী (1707710.09081০) বলিয়া অভিহিত করেন। 
বিভার'জ সাহেব বলেন যে তখন সুন্দরবনে অসংখ্য হরিণ ও গণ্ডার ছিল। 
হারণের প্রাচুর্ষধের জন্ত নদীর নাম হয় হরিণঘাট1। জলদন্যুদের কথাও উক্ত 
বিবরণে আছে। পুরোহিতদ্বয় চণ্ডিকানে বঙ্গদেশের সর্বপ্রথম গীর্জা নির্মাণ 
করেন। পরবর্তী গীর্জা চট্টগ্রাম ও ব্যাণ্ডেলে। বিভারীজ ধুমঘাটকে চণ্ডিকান 
বলিয়াছেন । স্থন্দরবন অধিপতি টাদখান এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি 
বলেন যে খানজাহানের উত্তরাধিকারী ঠাদখান হইতে চগ্ডিকান নামের উৎপত্তি 
হইয়াছে। বিক্রমাদিত্য এই রাজ্য গ্রাস করেন এবং প্রতাপাদিত্য এই নাম 
তুলিয়া দেন | বিবরণীতে চণ্তিকানের রাজাকে নিষ্ঠুর ও হত্যাকারী বলা 
হইয়াছে। বিভারীজ প্রতাপাদিত্যকে নিষ্ঠুর দানব বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন । 
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অ্ন্দরবন যে অতীব প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই । সম্ভবতঃ পূর্বে 
যেখানে সুন্দরবন ছিল এখন আর সেখানে নাই। গঙ্গা নদীর শাখ। প্রশাখা 
যেখানে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে, সেই স্থানের উপরিভ'গ কালে জঙ্গলা- 
কীর্ণ হইয়া সুন্দরবনে পরিণত হইয়াছে । গঙ্গা হিমালয়ের শীর্যদেশ হইতে 
অত্যাধিক পরিমাণ গৈরিক মৃত্তিকা বহন করিয়া সাগরে ফেলিয়া দেয়। এই 
মুক্তি! এবং নদীর পার্্ববতাঁ দেশের ভগ্র বা ক্ময়িত ভূ-ভাগ পলিম'টিরূপে নদীর 
মোহনার সন্নিকটে সঞ্চিত.হইয়। ক্রমে ক্রমে চরভূমির স্ট্রি করে। প্রথমে উহা 
দ্বীপাকতি হয়, পরে বৃক্ষাদি জন্মিয়া নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়। গঙ্গানদীর সুমিষ্ট 
জল ও সমুদ্রের লবণাক্ত জলের সংমিশ্রণে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের 
জন্ম হয়। সুন্দরবনের বৃক্ষ জন্নাইবার ইহাই বৈশিষ্ট । এইভাবে ক্রমাগত গঙ্গা- 
নদীর শাখা প্রশাখা সমূহের মোহনা যতই দক্ষিণ দিকে সরিতেছে সঙ্গে সঙ্গে 
স্বন্দরবন ততই দক্ষিণগামী হইতেছে । এক কালে গাঙ্গেয় বদ্ধীপের আকৃতি ক্ষুদ্র 
ছিল এবং যশোর-খুলনা, বাকেরগঞ্জ প্রভৃতি জিলা সমূহ অতল সমুদ্রের মধ্যে 
নিহিত ছিল । তবে সেকালের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। সে এক সুদূর 
প্রাচীন কাল। মৃত্তিকা! খনন করিলে এখনও গাঙ্গেয় বদ্বীপের ব্হুস্বানে বৃক্ষের 
গুশড়ি পাওয়া! যাইবে । পিরোজপুরের মধ্যে মঠবাড়িয়া স্কুলের পুকুর খনন কালে 
বৃক্ষের গুড়ি পাওয়া গিয়াছিল। ২৪ পরগণা ও কলিকাতায় এবং যশোর 
খুলনার বিভিন্ন স্থানে পুকুর খনন কালে অসংখ্য বৃক্ষের গুড়ি পাওয়! গিয়াছে 
এবং সেগুলি স্ন্দরী বৃক্ষের বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । 


ভাগীরথী ও পল্প।--মেঘনার মধ্যবর্তা ভূভাগ যে পলিমাটি সংযোগে যুগ যুগ 
ধরিয়া! গঠিত হইয়াছে সে বিষয় কোন সন্দেহ থাকিতে পারে ন1। গাঙ্গেয় 
বদ্ধীপের প্রায় সর্বত্র যে এককালে সুন্দরবন ছিল অবস্থা দর্শনে তাহাই প্রমাণিত 
হুয়। মানুষের প্রয়োজনে বা প্রাকৃতিক দুধিপাকে অর্থাৎ ভূমিকম্প, বন্যা ও 
ঝটিকায় সুন্নরবনের আকৃতি পরিবত্তিত হইয়াছে। বনু স্থানে স্ন্দ্রবন সমতল 
ভূমিতে পরিণত হইয়াছে এবং মনুষ্য বসতির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়! নগর ও 
লোকালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তাঁ স্থানে পলিমাটি জমি 
এখনও চর পড়িতেছে এবং সুন্দরবন দক্ষিণ সীমায় আরও আয়তন বৃদ্ধি 


স্বন্দরবনের ইতিহাস ২৭ 


করিতেছে । সুন্দরবনের উন্তরদিকে জঙ্গল কাটিয়] বহুস্থান লোকালয়ে পরিণত 
হইয়াছে এবং এখনও কিছু কিছু হইতেছে । তোডরমল্লের জরিপে স্থন্দরবনের 
উল্লেখ নাই । ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহ সুজ নূতন সরকার পত্তন করিয়া স্থন্দরবনকে 
উহার অস্তভূ-ক্ত করেন। 


' তোডরমল্লের রাজস্ব তালিক। ১৫৮২খুঃ প্রণীত হয় । ইহাতে সুন্দরবনের 
কোন রাজস্ব নির্ধারিত হয় নাই । সুলতান সুজা ১৬৫৮খুঃ এই তালিকা পুন- 
ক্বিন্তাস করেন । তোডরমল্ল বঙ্গদেশকে ১৯টি সরকার বা! জিলায় বিভক্ত করেন । 
প্রতি জিলায় কতকগুলি পরগণার স্থষ্টি হয়। তখন দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারকে 
বঙ্গদেশের দেয় রাজস্বের পরিমান ছিল ১০৬৯৩১৫১ | এই রাজস্ব ১০বৎসরের 
জন্য নিদ্ধীরিত ছিল। কিন্তু ৭৬বংসর পর্যন্ত উহ! চালু থাকে । সুুজার সময় এই 
রাজস্ব ১০৭লক্ষ টাকা হইতে বদ্ধিত হইয়া! ১৩১লক্ষে দাড়ায় এবং ১৭২৫খুঃ 
বাংলার নবাব মুগিদকুলি খা! ১৪২লক্ষ টাকা বঙ্গদেশের রাজস্ব নির্ধারিত 
করেন। খলিফাতাবাদ দেশের অগ্যতম সরকার বাজিল। ছিল। এই সরকার 
শাহ স্থজার সময় ছুই পরগণায় বিভক্ত হয় £-_ (ক) আক্লা। -- গোচারণ ভুমি 
এবং (খ) বুনজের বা বনভূমির যস্ল। সুন্দরবনকে তখন মোরাদখানা ও জেরাদ- 
খানা বল! হইত। ইহা!র নাম মাত্র রাজন্ব ছিল ৮৪৫৪. | বাকেরগঞ্জের সুন্দর- 
নন বোজরগউমেদপুর পরগণাভুক্ত ছিল । তখন পর্বস্ত অধুন! স্থন্নরবন পরগণার 
সি হয় নাই । 


১৭৭০খুঃ বলডরাসেল সুন্নরবন আবাদ কক্নে। ইহাঁর পর১৭৮৪খু টিল- 
ম্যান হেংকেলের প্রশংসনীয় উদ্যম পরিলক্ষিত হয়। হেংকেল সম্পর্কে আমর অন্চুত্র 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি । ১৮১৭খুঃ ২৩ রেগুলেশন অনুসারে স্ন্দবনের 
শাসন পুথকভাবে দেখান হয় এবং উক্ত বিধানের বলে “কমিশনার অব শুল্নর- 
বনস্” পদের স্থষ্টি হইয়া সুন্দরবনের শাসন ব্যবস্থা শুঙ্খলিত হয়। ১৮৩০খুঃ 
লেফটেন্তা্ট হজেজ সুন্দরবন জরিপ করেন । আলীপুর সুন্দরবনের সর্বপ্রথম হেড 
কোয়ার্টার । বাকেরগঞ্জ জিলায় মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের মিষ্ট অলের আধিক্য 
সমুদ্রের জল ২৪পরগণ! ও খুলনার ম্যায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেনা । 
তন্নিমিত্ত উক্ত জিলার জঙ্গল ক্ষুদ্র এবং বাড়িতে পারেনা, 


২৮ স্বন্দরবনের ইত্তিহাস 


স্থন্দরবন পূর্বে সংরক্ষিত ছিল ন1। ইংরেত্র আমলের প্রথম দিকে সমগ্র 
বনবিভাগ জমিদারেরা ভোগদখল করিত। তখন বনবিভাগের জন্য কোন সরকারী 
অফিস স্থাপিত হয় নাই । খুলনা গেজেটায়ার প্রণেতা মিঃ ওমালী বলেন যে 
১৮৬৬ খুষ্টাব্দের পুরে অুন্দরবন হইতে রাজস্ব আদায়ের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হয় নাই । সুন্দরবন সব্ধপ্রথম পোর্ট ক্যানিং কোম্পানীকে বাৎসরিক আট 
হাজার টাকায় বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট সুন্দরবনের 
ব্যবস্থাপনা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ডেপুটা কনজারভেটর অব 
ফরেষ্ট মিঃ শ্লিচ বনখিভাগের আধিক গুরুত্ব উপলব্ধি করেন । ১৮৭৪ খাবে 
২কালীন গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল সুন্দরবনের অবস্থা! সরেজমিনে তদন্ত 
করিয়। পার্খবতাঁ জিলার অধিবা্ীদের নিকট উহা যে বিশেষ প্রয়োজন সে বিষয় 
মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন । জনসাধারণ এই সময় সুন্দরবনের স্থানে স্থানে 
চাষাবাদ ফোগা ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিল । সুন্দরী কাঠের অভাব দেখা দিলে 
জঙ্গল আবাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আপত্তি উঠিল । এ বিষয় তদস্ত করিবার 
পর সুন্দরী বৃক্ষ রক্ষণের জগ্ত সরকার কতৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল । ১৮৭৪-৭৫ 
খুটাব্ে সুন্দরবনের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ স্য্টি হইল এবং ৮৮৫ স্কোয়ার মাইল 
জঙ্গল সংরক্ষিত বলিয়া থোধিত হইল । ১৮৭৫-৭৬ খুষ্টাব্ে আরও ৩১৪ বর্গ 
মাইল এলাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইভাবে যথা সত্তর সমগ্র সুন্দরবন এলাকা 
সংরক্ষিত হইয়! সরকাঁ:রর সরাসরি তত্বাবধানে আসিয়া ক্রমাগত নুন্দঃবন অঞ্চলে 
লোকালয়ের ন্যায় আইন কানুন প্রবর্তিত হইল । 


বরিশাল কামান, অতলতল ও সুন্দরবনের অবনমন 


॥ চার | 

সুন্দরবন চিরদিনই গাঙ্গেয় বদ্ধীপেব বর্মরূপে উহাকে ্ষণ কব্যা আসি- 
তেছে ॥ সগরের সীম] যতই দক্ষিণগামী হইতেছে স্ুন্দরবনও সেই অনুপাতে 
দক্ষিণে সরিয়া যাইতেছে । দেশের জলবায়ু এবং ভূমির উর্বরতার উপর স্ুন্দর- 
ননের প্রভাব অতাধিক । স্ত্ন্দ্রবনের সধত্র মৃত্তিকার নিয়ে জল সঞ্চিত থাকে। 
ননবৃক্ষসমূহ সেই সঞ্চিত জল হইতে উৎপন্ন রসাংশ পত্রসমূহের ভিতব দিয়। 
বাধূতে সঞ্চাবিত করিয়া দেয় ! ইহার দ্বার আকাশের বায়ুশৈত্য বক্ষিত হয় । 
বৃক্ষেন পত্রসমূহ যেখানে গব্ম থাকে সেখানে গ্রীষ্মের প্রথরতা উপলব্ধি করা 
যায়ন] । যেখানে জঙ্গল নাই সেই স্থান অভিবু্িতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বৃক্ষ- 
হন উলক্ষ প্রদেশ বায় ভাসিয়। যায়; সেখানকাব মৃত্তিকা যথেষ্ট জলগ্রহণ 
কবিতে পাবেন] ; অথব! সে জল প্রবাহ দৃব্বর্তী স্থানে গিয়া প্লাবনের স্থষ্টি 
করে? মুত্তিকার মধ্যে জলাংশ এবং নায়ূস্তরে জলীয় বাষ্প হ্রাস প্রাপ্ত ভওয়ায় 
আবশ্যকীয় শস্তাদির সমধিক ক্ষতি হয় । এজছ্য পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশে 
অতিবৃষ্টি নিবারণেব জন্ত কৃত্রিম উপায়ে জঙ্গল প্রস্তুত করা হইয়া থাক। পূর্ব 
পাকিস্তানের দক্ষিণাংশে জঙ্গলের প্রাচুর্ধের জন্য এদেশে অনিষ্টের আশংকা 


কম। এতদঞ্চলে যদি বিশাল অবণ্যানি ন1 থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গোপসাগরের 
মেঘমালা উত্তরমুখে বহুদূরে গিয়া হিমালয়ের পাদদেশে বারিবর্ষণ করিত। তখন 


এই প্রদেশ বালুক। প্রান্তরে পবিণত হইয় মানব বসতির অযোগ্য হইয়া পড়ি- 
বার আশঙ্কা থাকিত। 


সুন্দরবনের অবস্থিতির জন্য দেশ অনেক বিপদ আপদ হইতে রক্ষা পাই- 
তেছে। সমুদ্রের অস্বাভাবিক জলোচ্ছাস প্রবল হইলেও দেশ ভাসিয়া যাইবার 
ভয় নাই। সামুদ্রিক ঝড় ব! বায়ু প্রবাহ বসভিস্থান সমূহ উৎখাত করিতে 
পারিবে ন1। সুন্দরবন আবাদ করিলে বর্তমান সময় অপেক্ষা বৃগুণে আরও 
বদ্ধিত হইতে পারে। এক সময় -সুন্দরবনের জঙ্গল ধ্বংস করিয়া সমস্ত স্থান 


৬০ স্রন্দরদনের ইতিহাস 


আবাদ করার পরিকল্পনা চলিতেছিল। অনেক গবেষণার পর সে পরিকল্পন। 
পরিত্যক্ত হয়। জঙ্গল কাটিয়া দিলে দেশে সর্ধা হইবেনা এবং ঝড় ও প্লাবনের 
আধিক্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে । সেইজন্ট সুন্দরবন জাতীয় জীবনের এক 
অমূল্য সম্পদ । 

সুন্দরবন আবাদ করা সম্ভবপর নহে । জঙ্গলের মধ্যে বংসরের প্রায় অধি- 
কাংশ সময় জোয়ার আসে । জমি আপনা আপনি না উঠিলে কৃত্রিম উপায়ে 
উহাকে উঠান যায়ন]। যে স্থানে ভূমি শিল্প থাকে সেখানে শত চেষ্টা করিয়াও 
জঙ্গল ধ্বংস করা যায়না । উহ। কাটিয়া ফেলিলে পানির সাহায্যে আবার জন্মিয়া 
থাকে । জমি যখন আপনা আপনি উখিত হয়, তখন মানুষের হস্তে পড়িয়া 
আবাদযোগ) ও বাসের উপযোগী হয়। ক্রমে জমি উচ্চ হইলে বসতবাটী 
স্থাপিত হয় এবং ফল ও ফুলের বাগান প্রতিষ্টিত হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে 
সবন্দরবনের স্মৃতি লোপ পায়। তবে পুকুর খনন কালে গাছের গুড়ি প্রায়ই 
সেই সব স্থান হইতে বাহির হয়। কোন স্থানে একবার কাচা গোলপাতা ও 
মৃত্বিকার নিয়ে পাওয়া গিয়াছে । 


সময় সময় প্রাকৃতিক বিপ্লব আসিয়া স্বন্দরবনের ঘোর পরিবর্তন ঘটাইয়া 
দেয়। কখনও কখনও ঝটিকায় বৃক্ষসমূহ উৎপার্টিত করিয়া ফেলে । বড় বড় নদী 
প্রাকৃতিক ছুয়োগের সময় মজিয়! যায়, আবার একটি ক্ষুদ্র খাল ভীমমূতি ধারণ 
করে। কৌন কোন স্থান মুত্তিক1 অবনমনের জন্য জলমগ্ন হয় এবং কোথাও উচ্চ 
ভূমি স্থষ্টি করে । পুনরায় হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া বসতবাটী এমন ভাবে ডুবিয়া নষ্ট 
হইয়। যায় যে উহ! বাসের অযোগ্য হইয়! পড়ে। তখন মানুষ বাধ্য হইয়া অন্ত্র 
হিজরত করে । ভগ্ন ও পরিত/ক্ত ভিটায় বৃক্ষ জন্মিয়া জঙ্গলে পরিণত হয়। 
ঝটিকা, প্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদি দূর্যোগ সুন্দরবনের পতনের কয়েকটি কারণ 
তাহ1 সহজেই অনুমেয় । ফার্গাসন ও বিভারীঙ স্থির করিয়াছেন থে বঙ্গোপ- 
সাগরের মালঞ্চ মোহন? ও রায়মঙ্গল হইতে দক্ষিণাদিকে একস্থানে অঙুলত্ল 


(১৬/2$01) 91 00 £:০0০০ ) আছে। উহা ২১৪ হইতে ২২৪ অক্ষরেখার মধ্যে 
অবস্থিত । তীরবর্তী স্থান হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে অতলতলের অবস্থান। 


এই স্থানের চারিদিকের জলের গভীরভা ৫০। ৬* ফুট। কিন্তু অতলতল বা অতল- 
স্পর্শের গভীরতা ১৭) ১৮ শত ফুট হইবে। এই স্থানের কয়েক মাইল পশ্চিম 


স্থন্রবনের ইতিহাস ৩১ 


দক্ষিণে ৭০০ ও ১০০০ ফুট নিয়ে মৃত্তিকা পাওয়া যায় | এই প্রকার গভীর 
অতলতল বঙ্গোপসাগরের আর কোথাও মাছে কিনা জান। যাঁয় নাই। ফার্গানন 
বলেন যে বঙ্গোপসাগরের পূর্ব পশ্চিমদিক হইতে বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘাতের 
জন্য এঁ স্থানে আবর্তের স্থটি হইয়াছে | সেইজন্য সেখানে কোন মৃত্তিকা জমিতে 
পারেন! । সুন্দরবনের ভূপগ্তরের তলদেশ হইতে মাঁটি অবিরত অল্প অল্প ধুইয়া 
শ্লোতের গতি অনুযায়ী এই অতলতলের গহ্বরে পড়িতেছে । এইভাবে মাটি 
সরিয়। যাইতে যাইতে হয়ত বছদিন পরে জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগের অতিরিক্ত ভার 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিকে কোথাও বসাইয়া দিয়া যায় | জমি নীচু হইয়া! গেলে 
তৎক্ষণাৎ জল প্লাবনে সেইস্থান গুলমগ্রু হয় আবার সেই জল পলির সহিত 
মিশিয়! ধীরে ধীরে জমির উচ্চতা সম্পাদন করে। অতলম্পর্শের জন্য এই ভাবে 
মাঝে মাঝে সুন্দরবনের উত্থান ও পতন হয়। বিভারীজ সাহেব বলেন যে পূর্বে 
বহু বাড়ীঘর সুন্দরবনে ছিল । অতলতলের জন্য জঙ্গল ধবংস হওয়ায় সে সমস্ত 
নিশান মুছিয়৷ গিয়াছে “ম্যানুয়াল অব দি জিওগ্রাফী অব ইগ্ডয়ার” লেখক 
বলেন ঘে অনুরূপ একটি অতলতল সিদ্ধু বদ্দীপের অদূরে সাগরবক্ষে বিদ্যমান 
আছে । বিভারীজ ও ফার্গাসনের মতে এই অতলম্পর্শই স্থন্দরবনের অবনমন ও 
উহার সাময়িক ধবংসের প্রধান কারণ। আধুনিক যুগে মিঃ য্যাডমস উইলিয়ামস 
অতলম্পর্শ সম্পর্কে সর্বশেষ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন 
-- "অতলতল বঙ্গোপসাগরের মতি প্রাচীন কালীন যূল তলদেশ এবং এখানে 
বহুকাল যাবৎ গঙ্গার পলিমাটী জমিতে পারে নাই” 
উপরে যে অতলস্পর্শের কথা বলা হইল উহা যেমন আশ্চর্য ও ভয়া- 
বহ এবং সুন্দরবন ধ্বংসের অন্থতম কারণ তেমনই ইহাকে আর একটি 
অত্যভ্ভুত ঘটনার মূল বলা হইয়া থাকে। স্থন্দরবন অঞ্চলে আষাঢ় শ্রাবণ 
মাসের মাঝে মাঝে দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্ব কোণ হইতে কামানের আওয়াজে 
হ্যায় এক প্রক্ণার গুরুগন্ভীর শব শ্রুত হয়। খুলনার এই শব্দ বরিশালের 
দক্ষিণাংশ হইতে আসিতেছে বলিয়া! অনুমিত হয়; এইজন্য কতিপয় ইংরেজ 
লেখক ইহাকে 40391152] £00৪৮ বা বরিশাল কামান ” বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন । বরিশালের সাধারণ লোকে উহাকে «“ গায়েরী আওয়াজ” 
বলিয়া আখ্যাত করিয়াছে । এ সম্পর্কে এদেশে বহু আজগুবি প্রবাদ শ্রুত 


৩২ মুন্দব্বনের ইতিহাস 


হয়। “হিন্দুর! বলে লংকা দ্বীপে রানণের বিশাল তে।রণছার খোলা বা বন্ধ 
করিবার সময এইরূপ শব হয় | মুসলমানেরা বলে ইমাম মেহেদী আবিভূতি 
হইতেছেন এব তীাহারঈ আগমণ বার্তা এই কামানের শব্দ ।” কিন্তু ইহার 
কোনটাই ঠিক নচে | এই শব এত দৃব্বতী স্থান হইতে আসে যে সাধারণের 
গোচরীভূত কোন শব্ধ এ ধরণের হইতে পারে ন1। বৈজ্ঞানিক গবেষকদের কেহ 
কেহ বলেন বঙ্গোপসাগরের অতুলঙতল হইতে এই শব্দ উত্থিত হয় | যখন এতদ- 
পটলের অনেক স্থান হইতে বর্ষাকালে বা প্রবল বারিপাতের পর এই শব্দ স্পষ্ট- 
ভাবে শুনা যায়, তখন বর্ষ ব] জলপ্রবাহের সহিত উহার কোন সম্পর্ক আছে, 
এইরূপ অনুমান কনা অসঙ্গত হইন্নো । একথা সঠিক যে উক্ত আওয়াজ খুলন। 
িলার দক্ষিণ পূর্ব এবং ববিশালের ঠিক দক্ষিণে শ্রুত হয়। অতএব বরিশীলের দক্ষিণে 
সাগরের মধ্যে উহার স্থান হওয়া উচিত। কিন্তু পূর্বোক্ত অতলতলের স্থান রায়- 
মঙ্গলের মোহনাৰ নিকটেই এবং খুলনার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত । *ব্রটি 
যদি এই অতলম্পর্শ হইতে নির্গত হয়, তবে উহা! খলনাব দক্ষিণে এবং বরি- 
শালের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে শ্রুত হওয়। উণ্চত। “হিষ্টরী অব বাকেরগঞ্জের, 
লেখক বিভারীজ সাহেব বরিশালের দক্ষিণে অবস্থিত দ্বীপাঞ্চলে ভ্রমণ কালে 
তথাকার অধিবাসীদের নিকট জানিতে পারেন যে, তাহারা এ শব জ্যৈষ্ঠ 
আধাঢ মাসে ও ঝটিকার সময় দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর দিক হইতে শুনিতে 
পার়। উহ] অধিকল বন্দুকের আওয়াজের ম্যায়। বাগেরহাটের তৎকালণন 
এস, ডি, ও বাবু গৌরদাস বসাক বলেন যে সমুদ্রের দক্ষিণ হইতে শব আসিলে 
যতই দক্ষিণ দিকে যাওয়া যাইবে শব্দ ততই উচ্চতব হইবে । কিন্ত তিনি এ 
বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়াও কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই । বাগের- 
হাটের গ্রামাঞ্চল হইতে পূর্বে এই শব্দ শোনা যাইত । পটুয়াখালী ও পিরোজ- 
পুরের দক্ষিণ হইতে পূর্বে এই শব শ্রুত হইত । পটুয়াখালী মহাকুমার প্রবীণ 
লোকের নিকট শুনিয়াছি যে পর পর তিনটি আওয়াজ হইত। দিনের বেলা 
এবং রাত্রেও এ শব্দ শ্রুত হইত । তাহারা বলেন যে ভাটায় সময় সমৃদ্ধে 
৩০।৪০হাত উচ্চ টেউ উঠিত এবং অনুরূপ ছুইটি ঢেউয়ের সংঘর্ষের ফলে এরূপ 
আওয়াজ শোন যাইত । বর্তমানে এরূপ আওয়াজ সচরাচর শ্রুভ হয়ন]। 
পটুয়াখালীর দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ চর মমতাজ, আগারচর, কুক্রী, মুক্রী প্রভৃতি 


স্বন্নবনের ইতিহাস ৩৩ 


স্থান হইতে এখনও বর্ধাকালে এরূপ শব শ্রুত হয়। কেহ কেহ বলেন এই 
ভীষণ শব্দ গভীর সনুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতের জন্য হইয়া থাকে । যখন ভীমৰেগে 
প্রধাবিত তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাত লাগে; তখন জলোচ্ছাস প্রথমে উর্ধগুখী হইয়! 
উঠে, পরে ভীষণ বেগে নিয়ে পতিত হয়। এ ধরণ্রে পতন কালে যে ভীষণ শব্দ 
হয়, তাহাই 'বরিশাল কামান” । এই শব্দটি সাগরের বিভিন্ন দিক হইতে শ্রুত 
হয়ু। শেষ পর্যন্ত বিভরীজ সাহেব বনু গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে, 
ইহা বায়ুমণ্ডলের কোন বৈদ্যুতিক ব্যাপার হইতে সম্ভূত। আবার কেহ কেহ 
অনুমান করিয়া বলিয়াছেন যে আরাকানের উপকূলে মৃত্তিকীর তলদেশে একটি 
আগ্নেয় গিরিশ্রেণী আছে । চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথে উহীর প্রত্যক্ষ পরিচয় 
ঘটে । ইহার অগ্রগদমের সহিত “বরিশীল গানের সম্বন্ধ থাকা একেবারে 
অসম্ভব নয়! তবে এখনও এ বিষয়ের কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই । এ সম্পর্কে 
আরও বৈজ্ঞানিক গপেষণার আবশ্যক । 


“বরিশাল গান? ও অতলস্পর্শের মধ্যে কার্ষকারণসম্পূর্ক (09905%] 
00901)00:807,) আছে কিনা তাহ! এখনও নিণীত হয় নাই --উহ] কেবল অনুমান 
মাত্র । তবে উক্ত ছুই বিষয়েরই অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে । আমাদের মতে এই 
ছইয়ের সত্ব পৃথক। অতলম্পর্শ খুলনা জিলার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং “বরিশাল গান; 
অত্র জিলার বনু পূর্বে অবস্থিত। ছুইয়ের দূরত্ব অন্যান শতাধিক মাইল । সমুদ্রের 
গভীর তলদেশের নিয়স্থ মৃত্তিকার মধ্য দিয়! কোন সম্পর্ক থাক সম্ভব বলিয়া মনে 
হয় না। অতলস্প্শই যে সুন্দরবন অবনমনের অন্যতম কারণ তাহা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । সুন্দরবনের নিয়নস্থিত মৃত্তিকার কর্দমপ্রকৃতি অবনমনের দ্বিতীয় কারণ 
এবং ভূমিকম্পন দ্বারাও হ্থন্দরবনের ধ্বংস হইতে পারে । যাহা হউক বিভিন্ন 
প্রকারের অবনমনকেই শ্ন্দরবন ধ্বংসের প্রথম কারণ বলা যাইতে পারে | 


সুন্দরবন ধ্বংসের দ্বিতীয় কারণ জলপ্লাবন ও প্রবল ঝটিক1। প্রাচীন 
কালীন ঘটনাবলীর কোন ইতিহাস নাই । তবে মোঘল আমল হইতে যে ইতি- 
হাঁস পাওয়া যায়, তাহাতে প্লাবন ও ঝড়ে স্বন্দরবনের অসংখ্য জীবন ও ধন নষ্ট 
হইয়াছে । ১৫৫০খুষ্টাবধে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এমন ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন 
হয় যে, চন্দ্রদ্বীপ রাজা জলমগ্ন হইয়া যাঁয়। ৫ঘণ্ট1 ব্যাগী ক্রমাগত বঝড়বৃষি ও 
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বজ্রপাত হইয়াছিল। সমুদ্রের তুরঙ্গমাল! সমগ্র রাজ্য গ্রাস করিয়াছিল। ঘর- 
বাড়ী, নৌকা, জাহাজ মস্ত ভাঙ্গিয়া ঢুরমার হইয়া যায় এবং প্রায় ছুই লক্ষ 
লোক মৃত্যুষখে পতিত হয়। স্নন্দরবনেরও যথেষ্ট ক্ষয়দ্দতি সাধিত হয়। সেই 
সময় হইতে এদেশে সুউচ্চ বাঁধ বা ভেড়ীর গুরুত্ব উপলব্ধ হইতে আরস্ত করে। 


১৬৮৮ খুষ্টাবে যে ভীষণ ঝটিক1 হয় তাহাতে সাগর দ্বীপে ৬০ হাজারের 
বেশী লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৭০৭ খুষ্টান্ে আর একটি ঝড়ে সুন্দরবনের 
বৃক্ষাদি' ও জীবনের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছিল । সুন্দরবনের নিকটস্থ লোকেরা 
ঘরবাড়ী তাঁগ করিয় উত্তরদিকে পলায়ন করিয়াছিল । ১৭৩৭ খুষ্টাব্ের ভূমি- 
কম্পের সঙ্গে আর একটি ঝড় হয় ॥ এই ঝড়ের পর স্থন্দরবনের মনুষ্য বসতির 
চিহ্নসমূহ লোপ পায়। ইহাতে ৩০সহস্র লোক অকালমৃত্যু বরণ করে। প্লাবনে 
গঙ্গানদীর জল 3০ফুট উচ্চে উঠিয়াচিল বলিয়! প্রকাশ। ১৮৬২ খৃষ্টাব্সের ১০ই মে 
(১২৬৯ সালের ২র1 জোষ্ঠ) স্ন্দরবন অঞ্চলে ও যশোর খুলনায় যে গবল ঝটিকা 
হয় উহাতেও গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই বিখ্যাত ঝড়কে “জানষ্টের ঝড়' বল' হয়। 
অসংখা মানুষ ও গবাদি পশু এই ঝড়ে মৃতুযুখে পতিত হয়। শতবর্ষ পূর্বের 
এই ঝড়ের কথা এখনও লোকমুখে প্রচারিত হয় £ 

“তাল গাছে ধিডালের ছাও শালিক নেয়ট পাড়ে, 
কত মানুষের গরু মারা গেল জ্যষ্ঠ মাসের ঝড়ে ।” 

১৮৬৯ খুঃ মে মাসে যে ঝড় হয় তাহাতে অসংখ্য গবাদি পশু ও 
মানুষ মারা যায়। স্ুপারী ও নারিকেলবৃক্ষের ক্ষয়ক্ষতি হয় অপরিসীম । 
একমাত্র মোরেলগঞ্জে ২৫৭ জন লোক ঝড়ের চাপে মারা যায়। ১৮৯৫ 
খুঃ বাগেরহাট ও সাতক্ষিরার প্রচগুতম বেগে ঝটিকা প্রবাহিত হয়। 
স্থপারা গাছের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং লবণাক্ত জলগ্তাবনে এ 
বংসরের আমন ধানের চার] ন্ট হইয়। ছুন্ডিক্ষ দেখা দেয়। ১৮৬৪ খুষ্টাবে এবং 
১৮৬৭ খৃষ্টাৰ আরও ছুইটি ভীষণ ঝড় হয়। শেষোক্ত ঝড়ে খোলপেটুর! ও 
কপোতাক্ষ নদীতে এবং তীরে ৪হাত জল উঠিয়াছিল। সুন্দরবনের দিকে ৯হইতে 
১২ফুট পর্যন্ত জল হয়। এই ঝড় ও প্লাবনে কালিগঞ্জের দক্ষিণে যমুনা নদী ভয়াট 
হইয়। যায়। এই ঝড়কে কাতিকের ঝড় বলে। ১৮৭৬ খুষ্টাব্ে যে ভয়ঙ্কর ঝড় 

“সুয় তাহাতে বরিশাল ও নোয়ায়ালী জিলার গায় ছুই লক্ষ লোকের প্রাণহানি 
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হইয়াছিল । এই সময় হইতে সুন্দরবনের পুর্বভাগ বৃক্গশুন্য হইয়। পড়ে । 
১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ১২ গিটার উচ্চ এক সামুদ্রিক জলোচ্ছাস মেদিনীপুর জিলার 
উপর প্রচণ্ডতম শক্তিতে আঘাত হানে । অতি অল্প সময়ের মধ্যে অন্য,ন বিশ 
হাঞ্জার নৌজান নিমজ্জিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই জলেচ্ছাসে প্রায় তিন লক্ষ 
লোকের প্রাণ হানি ঘটে। বিশ্বের প্রকৃতিক ছুর্ধোগ সমূহের মধ্যে এই জলো- 
চ্ছাস সবাধিক ভয়াবহ । 

বিংশ শতাব্দীর সবাপেক্ষা বড় ঝড় হয় ১৯০৯ খুষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর 
(১৩১৬ সালের ৩০শে আশ্বিন)! এ ঝড় বাকেরগঞ্জ ও খুলন] জিলায়ই অধিক 
হইয়াছিল। এই ঝড়ে অসংখা বৃক্ষ ভূপাতিত হইয়া স্বন্দরবনের অপুরণীয় ক্ষতি 
সাধিত হয় । আর একটি ঝড় হয় বাংলা ১৩২৬ সালের আশ্বিন মাসে । এই 
ঝড়েও সুন্দরবনের ভীষণ ক্ষতি হয় । বহু পুবাঁতন বৃক্ষ এই ঝড়ে উপড়াইয়া 
ফেলিয়া দেয় এবং ঘরবাড়ী নষ্ট করিয়! দেয় ' ইহার পর সম্প্রতিকালে এক ভয়া- 
বহ ঝড় হইয়াছে ১৯৬১ সালের ৯ই মে তারিখে । টট্রগ্রাম নোয়াখালির প্রল- 
যঙ্কদী ঝড় ও প্রাবনের তাগুব লীলা কয়েক মাস পরে এই ঝড় হয়। ঝড়ে 
খুলনা সহরের বৈছ্যতিক তারসমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় | বু পুরাতন 
বুক্ষাদি উৎপাটিত হয়। অসংখ্য ঘরবাড়ী উড়িয়া যায়। বরিশাল ও 
বাগেরহাটে উহার প্রকট গ্রলয়ঙ্করী আকার ধারণ করে। এই ঝড়ে 
খুলন1-বরিশালের নারিকেল স্পারি, আম-কাঠাল, লিচু-জাম, জামরুল ও 
অন্তান্ত বৃক্ষের বাগ-বাগিচা ধ্বংস করিয়া দিয়াছে | ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে 
খুলনা! ও বরিশালের দক্ষিণে যে প্লাবন হয় তাহাঁও ঝড়ের চেয়ে আরও 
ভয়ঙ্কর । প্লাবনে মানুষ ও গবাদি পশু ভাসিয়া যাঁয় এবং ঝড়ে সুন্দরবনের 
ূর্বদিকের বহু বৃক্ষ ভাঙ্গিয়! যায়, সুন্দরবনের দক্ষিণ পূর্ব দিকেই অধিকতর ক্ষতি 
সাধিত হয়। অনুরূপ আর একটি ঝড় হয় ১৯৬৫ সালের ১১ই মে। 


এইভাবে মধ্যে মধ্যে ঝটিকা ওপ্লাবনে সুন্দরবন ধ্বংস হওয়ায় মনুত্যবাসের 
অযোগ্য হইয়া পড়িয়ীছে । সর্বদ! জোয়ারের জল আসিয়া সুন্দরবনের মাটিকে 
আর্দ্র করিয়া রাখে সেজস্যও বর্তমানে সুন্দরবনে মনুষ্য বসতি সম্ভবপর হয় না। 

ভূমিকম্প ও সুন্দরবন ধ্বংসের আর একটি কারণ। ১৭৩৭ খৃষ্টান্দে 
ভূমিকষ্পনে সুন্দরবনের ভয়াবহ ক্ষতি সাধিত হয়। ১৭৬২ খৃষ্টানদের ২রা 
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এশ্রিল তাগিখে এক ভুমিকম্প আরাকান হইতে চট্টগ্রাম ও ঢাকা হইয়া 
কলিকাতা পর্ধভস্ত গিয়াছিল । এই সময় স্বন্দরবন একপ্রকার ডূবিয়া 
গিয়াছিল। ১৮১০ ও ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গাঙ্গেয় বদ্ধীপে ছুইটি ছে।টখাট ভুমিকম্প 
হয়। ১৮৪২ খুষ্টার্ের ভূমিকম্প সর্বাপেক্ষা গুরুতর | এই ভূ-কম্পনে বঙ্গদেশ 
হইতে আফগানিস্থান পর্যন্ত থর থর করিয়৷ কাপিয়া উঠিয়াছিল । উহা দ্বারা 
তন্দরবনের অশেষ ক্ষতি সাধিত হয়। ১৮৯৭ খুষ্টাবের ভমিকম্প ছিল আরও 
ভীষণ | এই ভুঁমিকম্পনে পুর্বপাবিস্তান ও তথা সুন্দরবনের বিশেষ ক্ষতি 
সাধিত হয়। 

নুন্নরবন ধ্বংসের শেষ বা চতুর্থ কারণ মগ ফিরিঙ্গিদেত্র অমানুষিক 
অত্যাচার । ঝটিক1, প্লাবন ও ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে আহাকানবাসী মগ ও 
পাশ্চাতা দেশ হইতে আগত ফিরিলি জলদস্থদের অতাাচার চরমে পৌছিয়। 
দেশব]াগী দারুণ অশান্তির স্্ি হইয়াছিল। ফিরিঙ্ষি জলদন্ত্যদিগকে হারমাদ 
বলিত । ইহার! কলিক]তার দক্ষিণাংশে অতাচারের ্টীমরোলার চালাইয়' 
তাহাদের অধীন করিয়া লইয়াছিল | মগের সুন্দরবনে কোন কোন স্থানে 
লোবশুন্ত করিয়া “মগের মুল্লএকে” পরিণত করিয়াছিল । 

বিখ্যাত ফরাসী পর্দাটক বিয়ার বলেন যে ভ্লপথে ও স্থলপথে লুঠতবাজ 
করাই পর্ত,গীজ জলদন্থ'দের প্রধান ব্যবসায় ছিল। বিভিন্ন প্রকার জাহাজের 
সাহায্যে তাহারা বাংলা দেশের মধো শতাধিক মাইল প্রবেশ করতঃ লুটতরাজ 
করিয়! যাইত । ইহারা হঠাৎ আক্রমণ করিয়া মনুয্যুবসতিপূর্ণ গ্রাম, নগরঃ হাট- 
বাজার, বিবাহ মঙজজলিস্‌ লুটপাট করিয়া অর্থ ও জিনিষপত্র লইয়া! উধাও হইভ 
শিশু ও নারীদের বন্দী করিয়া তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইত । 
কোন কোন স্থানে তাহারা অগ্নি সংযোগ করিয়া ধ্বংস করিয়া দিত। 

অন্য একটি বিবরণে জান? যায় যে সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রদ্মদিকে আরাকান 
অধিপতি দক্ষিণ বঙ্গ ধ্বংস করিয়া উহার অধিব।সীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া 
যায়। মগদিগের অত্যাচারে সুন্দরবন প্রদেশের অধিবাসীর1 এ জ্ময় স্থান ত্যাগ 
করিয়া অন্যদিকে হিজরত করে। এই সমস্ত বিবরণ হইতে জান। যায় যে সুন্নরবন 
এককালে জনবহুল স্থান এবং উর্বর ক্ষেত্র হিল। পর্তগীজ ও আগাকানীজ 
দন্থাদল মানুষ ধরিয়া ক্রীতদাসের ব্যবসায় চালাইত। 


স্ন্দরব,নগ ই তিহাঁন, ৩৭ 


“ইষ্ট ইণ্ডিয়! ত্রোদিকৃল্‌” হইতে জানা নায় ধে -৭১৮ খুষ্টান্দে মগ্গেরা এই 
প্রদেশের ১৮০০ প্সধিবাসীকে বন্দী করিয়া লইয়। তাগাদের রজার সম্মুখে 
উপস্থিত করে । আরাকান রাজ ভাহাদের মধ্য হইতে একছলকে বাছিয়া লইয়া 
নিজের দাসত্ব কার্ধে নি,য়াগ করেন । আ'শিষ্ট লোকদিগকে গলায় দড়ি বাধিয়া 
বাজারে হিক্রয় কর] হয় । এই দামগণ জগ্চাষের কাধে নিযুক্ত হয়। মাসিক 
খো.1কের জন্ গ্রতোকের ১৫ সের করিয়ু' চাউল শিধ্ণারিত ছিল । এই সমস্ত 
অতা।চারের কাহিনী আমাদিগকে আরব জগৎ ও রোম সাআাজ্যের এাটান 


এ হালা খ্ঠাত 2911: 6 ল্তাহণ কবাটিহখ তে 
কাল।ন ভয়াবহ দাস্তু গথ12 কগ1ন্দূণ করাহহা হেয়ু। 


অধ্যাপক স্তার যছুনাথ সরধার তদ,য় মোঘল আমা.লর ইতিহাস এ্থে মগ 
পতুগীজ-দ" অনান্ুঘিক অত্যাচার সম্পর্কে এক হৃদয় বিদা:ক বর্ণনা দিয়াছেন। 
[তনি উক্ত বিবরধীতে শাননু।দ্দণ তা।লম লিখিত কাস। গ্রন্থের অন্থুবাদ্দ করিয়া- 
ছেন। উক্ত লিবরণীতে আছে 2 


_মোগল সম্রাট আকুকরের সময় হইত শায়েস্তা খা কতৃক চট্টগ্রাম বিজয় 
পণম্ত আরাকান'জ মগ ও পতুগিজ জলদস্থ্যগণ জলপথে আসিয়া! এদেশে লুণ্ঠন 
করিত। তাহাণা হিন্দু, মুনলমান, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই বন্দী করিয়া 
তাহাদের হাতের তালুতে একটি ছিদ্র করিয়া উহার মধ্য সরু বেত ঢুকাইয়া 
দড়ির মত করিয়া বাঁধিয়া রাখিত । জাহাজে উগাইয়া এবজনের উপর আর 
একজনকে চাপা দিয়! পাটাতনের নিয়ে ফেলিয়া দিত । প্রতি সম্ধা'য়'ও সকালে 
পাখীদের খাছ্ছের ম্যায় তাহাদিগকে চাউল ছড়াইযা খাই7ত দিত । যে জমস্ত বন্দী 
এত জুলুমের পরও বঃটিয়! থাকিত তাহাছিগকে ক্ষমতানুযাহা কাজে লাগাইত 
এবং অমান্ুধিকভাবে নির্যাতন চালাইত। আবার কোন কোন ফময় বন্দীদের 
লইয়! গলন্দাজ. ফরাসী ও ইংরেজ বণিকদের নিকট জ্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। 
কিরিঙ্গি দন্যুরা এইববিব্রয় কার্ে লিপ্ত থাকিত। নূন উচ্চ বংশীয় পুরুষ ও 
মহিলা দাম্দাসী রূপে বিদেশে ব্যহত হইত | এ সমস্ত দন্ুদের নির্মম অত্যা- 
চারে তথায় বর্তমানে একখানা বসতবাটী অথবা আলে জ্বালিবার কোনও 
লোক নাঁই। উপরোক্ত অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। 
মনে হয় 'এ ও কি বিশ্বান্ত? এই ধরনের অতা।চারের ফলে যে সুন্দরবন জনমানক- 


৩৮ সুন্দরপনের ইতিহাস 


শূন্য হইয়| পড়িয়াঁছিল, তাহা একেবারেই নিঃসন্দেহে । সুখের বিষয় বাংলার 
তৎকালীন মোঘল স্বেদার শায়েস্তা খা! মগ-ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার কঠোর 
হস্তে দমন করেন । যে ভাবে দন্্াগণ এদেশে অত্যাচার চালাইয়াছিল, ঠিক 
সেইভাবেই তাহারা অত্যাচাহিত হইয়া চিরদিনের জন্য এদেশ ত্যাগ করিতে 
বাধা হইয়াহিল । আমা.দর দেশে কোন অন্যায়, অবিচার ও জুলুম হইলে এখনও 
লোকে উহাকে “মগের মুন্রুক” বলিয়। তুলন1 করে। অত্যাচারী বা অন্যায়কারীকে 
শাস্তি দিতে হইলে লোকে বলে “শায়েস্তা” করিয়া দিব । কথ! ছুইটির উৎপত্তি 
এঁ সময় হইতে এদেশে প্রচলিত হইয়া! আসিতেছে। 

অধুনা স্বন্দরঝন ধ্বংশের আর একটি অন্বাভাবিক কারণ দেখা যাইতেছে । 
সম্প্রতিকালে একাধিকবার স্ুন্দররনের জঙ্গলে আগুন ধরিয়া অসংখ্য বৃক্ষলতা 
পুড়িয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে । কেহ কেহ বলেন বৃক্ষে বৃক্ষে ঘর্ষণ লাগিয়া এই 
তগ্ু,ৎপাতের কারণ ঘটায় । স্থানীয় লোকেরা বলে দুষ্ষতিকারীর দল জঙ্গল 
পরিষ্কার করিয়া বসতি স্থাপন ও ধান্যের আবাদ প্রস্তুতের জন্য এইভাবে আগুন 
ধরাইয়া জাতীয় সম্পদের স্বনাশ করে | শেষোক্ত কারণই বিশেষ প্রণিধান 
যোগ্য। টাদপাই ফরেষ্ঠ অফিসের কয়েক মাইল দক্ষিণে একই বৎসর (১৯৬৫ 
সাল )ছইবার জঙ্গলে আগুন লাগে । গত ১৯৬৫সাঁলের মে মাসের প্রলয়-স্করী 
ঝড়ে সুন্দরবনের অসংখা বুক্ষ উৎপাটিত হয় । বনু সখাক হরিণ ও কয়েকটি 
বাতঘ্ও ঝড়ের আক্রমণে মারা যায়। ঝড়ের পর পর যে আগুন লাগে তাহাতে 
অসংখ্য বৃক্ষ ভশ্মীভূত হয়। সুন্দরবনের ক্দ্মাক্ত মৃত্তিকাও তংসহ পুড়িয়া যায়। 
প্রায় এক হাজার একর ভূমির জঙ্গল অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অনুরূপ দৈব 
ছুবিপাক যথ! £- ঝড়, প্লাবন ও সর্দা ছুদ্ধৃতিকারীদের ছারা সুন্দরবনের »দ 
অপহরণ প্রভভূতি কারণেও সুন্দরবন দ্রুত ধ্বংসের দিকে আগাইয়া যাইতেছে । 

একটি দেশের সবণঙ্গীন উন্নতির জন্য শতকরা ২৫ভাগ ভূমিতে জঙ্গলের 
প্রয়োজন । কিন্তু আমাদের দেশে উহার অর্ধেক পরিমাণ জঙ্গলও নাই । ছুন্দর- 
বন ধ্বংস হইলে দেশের সমূহ সব'নাশ উপস্থিত হইবে । বাকেরগঞ্জ, নোয়াখালী 
ও চট্রগ্রাম গলার দক্ষিণাংশ যেভাবে জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবনের ধ্বংসলীল1 চলি- 
তেছে তাহাতে সমুদ্র তীরবর্তা সমগ্র এলাকার গভীর জঙ্গল প্রস্তুত করিলে 
দেশের সমূহ উপকার সাধিত হইতে পারে বলিয়া মনে করি | 





সুন্দরবনের পুরাকালীন জনপদ । 
॥ পাঁচ ॥| 


অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে শ্ন্দরবনের অস্তিত্ব জাছে। তবে পূর্বে 
যে সমস্ত স্থান জুড়িয়। স্থন্দরবন ছিল, এখন তাহার বহুস্থানে মন্ত্র বসতি ও 
ফসলের জগ্ঘ আবাদভূমি ও বিলে পরিণত হইয়াছে। বু ঘাত-প্রতিঘাতের পরও 
স্ন্বরব্ন টিকিয়! আছে, ইহাই আশার কথা । ভোডরমল্লের রাজস্ব তালিকা 
উদ্ধত করিয়া মিঃ ব্লকম্যান দেখাইয়াছেন যে, উত্তরদিকে প্রায় চারিশত বং- 
সরের মধ্যে স্ন্দরবনের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই । কারণ এই জময়- 
কার রাজস্বের পরিমাণ গড়ে প্রায় একরূপই ছিল। সুন্দরবন অঞ্চলে মনুষ্য 
বসতি ছিল এবং কোথাও কোথাও ছোট খাট নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই 
আমরা আলোচনা করিব। মুসলমান আমলের পূর্বে বৌদ্ধ ও আদিম অধি- 
বাসীরাই (4৮০11510915 ) এদেশের প্রধান বাসিন্দা ছিল। প্রাচীন আম- 
লের বুদ্ধমূ্তি ও অগ্ঠান্থ নিদর্শন বৌদ্ধ জাতির অস্তিত্বের €মাণ দেঞু। মুঙ্গলমান 
আক্রমণের পূর্বে এদেশে কায়স্থ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণ হিন্দুদের বসতি ছিলনা । 
মোঘল আমলে ভৈরব ও কপোতাক্ষী তীরে হিন্দু সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। 


আচার্য শ্ার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ভাহার আত্মজীবনী গ্রন্থের প্রথমেই উল্লেখ 
করিয়াছেন £-_ “১৪শ, ১৫শ, ও ১৬শ শতাবীতে মুসলমান পীরগণ প্রথম ধর্ম 
প্রচারক সুলভ উৎসাহ লইয়া! এই যশোর অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের পতাক1 বহন 
করিয়াছিলেন এবং তথায় লোক বসতি গড়িয়া! তুলিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের 
ইতস্ততঃ বছ গ্রামের নামই তাহার জলস্ত সাক্ষ্য স্বরূপ হইয়| রহিয়াছে। যথা £_ 
ইসলামকাটা, মামুদকাঁটা, হোসেনপুর, হাঁসনাবাদ (হোসেন- আবাদ) ইত্যাদি । 
ইসলামের এই অগ্রদুতের মধ্যে খাঞ্জ! আলীর নাম সর্বপ্রধান। ইনিই ১৪৫০ 
ধৃষ্টাবে বাগেরহাটের নিকট বিখাাত ষাটগুন্বজ নির্মাণ করেন। রাডুলীর প্রায় 
দশ মাইল দক্ষিণে আর একটি মস্জিদও এই মুসলমান গীরের নিগ্গিত বলিয়া 
গ্রসিদ্ধ আছে। 


শম্ন্দঃবন শঞ্চল আসাদ কমিবা সমর কতকগুলি লৌক জঙ্গল পরিঙ্কার 
করিতে করিতে কংপাতাক্ষী নদ' তীরে টাদখ।লীর প্রায় ছয় মাইল.দক্ষিণে, একটি 
চনেখ, সেইজনু) তাহা গ্রামের নাম 


প্রাচ'ন নস্জিদ ততিগার নি য়ে প্রোথি 
র্‌ লেই যোসা যার যে ইহ। খাটগুম্বজের 


রাখে “মস্জিদ ড়" , এই মস্জি:টি দে 
নির্মাতারই কা” । 


্ 
টে 
দখি 


ইতিহাস পর্ম(লোচনা কলে দেখা যায় যে গাঙ্গেয় বদ্ধীপের দক্ষিণভাগের 
সধত্র ম্ন্দবন হিল । মুসলমানেরা এদেশে আগমন করতঃ বাপকভাবে জঙ্গল 
পরিক্ষার কয়! তুলয়।ছে। বহিরাগত মুপ্লমানেরাই বসবাছ আস্ত করিয়া 
এতংপ্রাদশে চাষাবাদ করিয়া চমিতে কসল উৎপন্ন করিহা জীবন ধারণ করিত। 
খানজাহান আলা এদেশে অসংখা জলাশয়, মস্‌ জদ ও ইমারত গড়িয়া ছু জন- 
পদের স্থষ্টি করেন। যাশাদের বারবধাজাহ হইতে মুরল,কসবা হইয়া, পায়গ্রাম 
কসবা, দীঘলীয়! ও সেনভাটি হইহ1 বাগরগাট পবন্ত তাহার রাস্তার চিহ্ন 
অগ্তাপি বিগ্ভমান। বঙ্গোসসাগবের তারে এই সুন্দরবন অঞ্চলে িনি ইজলামা 
কৃষ্টি ও সভ্যতা গড়িয়া দেশব?াগা এচ নবগুগের স্চনা করেন। এল, আর, 
ককাস বলেন £- “পীর খানগ্কাহান আল পঞ্চ, শ শতকে হনুদিন যাবৎ দক্ষিণ 
বঙ্গ শাসন করেন । বাগেরহাটের সন্নিচটে ও হার সমাধি নণির, দীঘি, মস্- 
জিদ, রাস্তাপ্মূহ ভাহার কীতি তাঃম্বনে ৫ খোপা করিতেছে |” তাহারই কিছু 
কাল পরে খলিফাতাবাদ (বর্তনান বাগরহাট ) বাংলার স্বাধীন স্থলতান 
হোসেন শাহের স্থুযোগা পুত্র নসরত শাহের রাজধানী ছিল ! নসরত শাহ 
এইখানে বসিয়া কিছুদিন সুন্দরবন অঞ্চল শাসন করেন এবং তথা হইতে 
নিজনামে মুদ্রাংকণ করেন । 


খুলন। গেজেটিয়ার প্রণেতা এল, এস, এস, ওম।লী আই, সি, এস, 
বলেন “7106 02111650 (02011010705 ০0111) 1151710 210 0010- 
১৩০০ 1901 ৬910) 209 20016710 00010151 0]: 1717100 11770017 
000 ৮৮10) 2 10109017700 091160 141721191)21) 41107 10076 
0612119 8০197124117 15008] 162৩0 16156650721 ])৩ ০217৩ 
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সুন্দরবনের ইতিহাস ৪১ 


91170 2710225 ৮1)101) ৬০1৩ 060 42506 2100 00৬০1৮0 ৬৮111) 
£৩৪০৮ অর্থাৎ «প্রাচীন কালীন প্রবাদ হইতে ইহাই জান! যায় যে, এই 
জিলার ইতিহাসে কোন বৌদ্ধ বা হিন্দু রাজত্বের সম্পর্ক ছিলনা] । খানজাহান 
আলী বাখাঞ্ধালী নামক জনৈক মুসলমানের নামই সর্বাগ্রে শ্রুত হয়। স্থানীয 
কাহিনীতে জানা যায়, তিনি চারি শতাব্দী পূর্বে যখন এদেশ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, 
তখন সুন্দরবন আবাঁদযোগ্য করার জন্য এদেশে শুভাগমন করেন ।” 


মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড তাহার প্রণীত 7২61১০1 0) 06535০9:6 (যশোরের 
ইতিবৃত্ত ) পুস্তকে বলিয়াছেন £__ “চতুদ্রশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যস্ত 
মুসলমান পীর ও ধর্মযাজকগণ ইসলামের মহিম| প্রচারের উদ্দেম্তটে যশের 
অঞ্চলে আগমন করিয়! জঙ্গল আবাদ, পু্করিণী খনন এবং দালান কো নির্মাণ 
করিয়া মানুষের আবাদযোগ্য ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন । কথিত আছে যে, 
দ্বাদশ জন আউলিয়! সর্বপ্রথম যশোরের উত্তর পশ্চিমে যে স্থানে অবস্থান 
করেন তদমুসারে এ স্তানের নাম হয় বারবাজার | গরীবশাহ ও রোরহানুদ্দীন 
মুবলীতে ( যশোর টাউন ) ইস্লাম প্রচার করেন। অন্যান্ত কতিপয় আউলিয়া 
চট্টগ্রাম ও সিলেটের দিকে গমন কতিয়াছিলেন। খানজাহানের ছইজন শি্য 
আমাদী গ্রামে বসতি স্থাপন করতঃ ইসলাম প্রচার করেন। ক্তাহাদেব নাম বুড়া খা 
(বোরহান খা) ও ফতে খশ। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে ইহাই গ্রতীত হয় যে মুসল- 
মানের! প্রধানতঃ হুন্দরনন আবাদ করিয়া তথায় মানব সভ্যতা গড়িয়া তোলে। 


রামপাল থানার হুড়কোর ঝলমলিয়া দীঘি এবং বালেখাব বেডের দীঘি 
খানজাহান আলীর সময় খনিত বলিয়া প্রবাদ আছে। হুড়কোঁব দীঘিতে একটি 
পাকা ঘাট ছিল। একটি রাস্তা পেড়ীখালির মধ দিয়! এই দীঘিতে আসিয়াছিল। 
প্রতি বৎসর রাস পৃণিমার সময় এখানে মেলা হয় । পেড়ীখালি গ্রামে নারিকেল 
বুনিয়ান়্ দীঘি ও ফুলপুকুরিয়ার দীঘি আছে। থানার উত্তর পার্থ রামপাল ও 
খ্যামপাল নামক ছুই ভাইয়ের দীঘি। প্রত্যেকটি দীঘির জল হৃপেয়। টাদপাই 
গ্রামে একটি পুরাতন পুকুর ও মাজার আছে। কথিত আছে এখানে বাছের শাহ 
ও মেছের শাহ ফকির জঙ্গল আবাদ ও ইসলাম প্রচার করেন। তাহাদিগকে 
তয়েষাড়ীর ফকির বল। হয়। এখানে গ্রতি বৎসর মেল! বসিয়া থাকে । খান 


৪২ সুন্দরবনের হতিহস 


জাহান ও হোসেনশাহী বংশের ইতিবৃত্ত দ্বিতীয় খণ্ডে পৃথকভাবে সবিস্তারে 
আলোচিত হইয়াছে। 


বাগেরহাট থানার অন্তর্গত যাত্রাপুর বাজারের তিন মাইল উত্তরে 
বিখ্যাত অযোধ্ার মঠ অবস্থিত। কেবা কাহার কোন্‌ প্রাচীনকালে 
বঙ্গোপসাগরের অণুরে সুন্দরবন আবাদ করিয়া লোকালয় স্থাপন করিয়াছিলেন 
এবং এই এতিহাসিক ও গগনচুশ্বী মঠ নির্মাণ করেন তাহ! জানিবাঁর 
সঠিক উপায় নাই। ইঞ্টক নিম্সিত এই বিরাট মঠ আজিও উহার প্রাচীনত্বের 
সাক্ষ্য দিতেছে । দেশ বিদেশ হইতে অন্ুসন্ধ্যিস্থ বাক্তিরা এই মঠ পরিদর্শন 
করিতে এখানে আসিয়া! থাকেন । অযোধ্যার মঠের সহিত রামায়ণে বর্ণিত 
প্রাচীন অযোধ্যা) নগরীর কোন সম্পর্ক নাই । এতদঞ্চল এককালে বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বীদের দ্বার অধু।সিত ছিল। সম্ভবতঃ কোন বৌন্ধ ভিক্ষুর সম্মানার্থে এই 
মঠ নিসিত হইয়। থাকিবে । গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচন। 
করিয়াছি | 


সআাট আকবরের সময় রাজ প্রতাপাছিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও তদীয় 
ভ্রাতা বসস্ত রায় যশোহর রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ বর্গ মাইল ব্যাপী গভীর 
জঙ্গল পরিক্ষার করিয়া জনাকীর্ণ করিয়াছিলেন । এই স্থানেই যশ্পের রাজ্যের 
রাজধানী গড়িয়া উঠিয়াছিল। গড়ের গরচুর ধনসম্পদ মুসলীম বাদশাহের কর্ম- 
চারী বিক্রমাদিতা ও তদীয় ভ্রাতা বসন্ত রায়ের হস্তগত হয়। তাহারা এই ধন- 
সম্পদ সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলে আনিয়! একটি ক্ষুদ্রীয়তনবিশিষ্ট রাজ্য গঠন 
করেন। ইহাই পরবর্তাঁ কালের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজ! প্রতাপাদিতোোর যশোর 
রাজ্য । এই স্থান হইতে ক্রমাগত সুন্দরবনের মধ্যে ব্তি গড়িয়া! উঠিতে থাকে। 
চাক্‌প্রী নামক দ্বীপে বসন্ত রায়ের রাঁজধানী এবং যশোর রাজ্যের নৌবাহিনীর 
কেন্দ্র ছিল। তখন হইতে এই অঞ্চলেও মনন) বসতি গড়িয়৷ উঠে । চাকন্ভ্রীতে 
মোঘল আমলে নিগিত একটি মস্জিদ অদ্যাপি বিভ্ভমান। স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ 
ব্যক্তির বলেন এককালে তথায় সুন্দরবনের জঙ্গল মধ্যে সুণ্তী মৌচাহ শোভা 
পাইত সেজগ্ত গ্রামের নাম হইয়াছে চাকশ্রী | 


হানরবনের ইতিহাস ৪৩ 


বর্তমান সুন্দরবনের প্রাস্তসীমা বেদকাশী গ্রাম । তুর্ক-আফগান আমলে 
খালেস খ! নাসে একধর্মপরায়ণব্যক্তি এখানে একটি বিরাট দী ঘিকা খনন করেন। 
তিনি ইস্লাম প্রচারক ছিলেন বলিয়! প্রবাদ আছে। দীঘির উত্তরদিকে একটি 
বাড়ীর ভগ্নাবশেষ ও গড়খাই আছে । এখানে পরে একটি কালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । উহার বিশেষ চিহ্ন এখন নাই । কিন্তু জলাশয়টি দেশবাসীর অশেষ 
কল্যাণ-সাধন করিতেছে । সতীশবাবু বলেন, হিন্দু মুদ্লমানের মিলন প্রতীক 
চিহ্ন হিসাবে এই দীঘিটির নাম হয় কালীখালাস খ1। কিন্তু আমর! স্থানীয় তদ- 
স্তের ফলে জানিতে পারিয়াছি যে এ দীঘির নাম কোন দিনই কালী খালাস খশ 
দীঘি ছিল না। উহ! পূর্বের ন্যায় এখনও সকলের নিকট খালেস খশা বা খালাস 
খশ দীঘি নামে পরিচিত । বেদকাশী গ্রামে বড় বড় প্রস্তর পড়িয়া আছে। 
এখানে যত্রতত্র ইষ্টক পাওয়া যায় । এবটি পুরাতন বাড়ীর ভগ্নাবশষকে লোকে 
বড়বাড়ী বলে, সেখানে জাহাজ ঘাট? বা ডকের চিহ্‌ পরিণৃষ্ট হয়। খালেস খশর 
দীঘি ব্)তীত এই গ্রামে আরও তিনটি পুরাকালীন দীঘি আছে । উহার নাম 
যথাক্রমে রত্নদীঘি, ছুই সতীনের পুকুর এবং লোনাদীঘি। শেষোক্ত জলাশয় 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎকায়। প্রবাদ আছে যে ধনপতি সওদাগার রতুদীঘি খনন করেন । 
ছুই সতীনের পুকুরে ইষ্টক ও প্রস্তর অসংখ্য আছে। বড় বাড়ীর সন্মিকটে অষ্ট- 
লিকার ভগ্নাবশেষ আছে । এখানে প্রস্তর নিগিত থাম ও তীর আছে । বাড়ীর 
চতুর্দিকে প্রাচীরের চিহ্ন আছে । খালেস খশ জঙ্গল আবাদ করিয়া সর্বপ্রথম 
বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন পঞ্চদশ শতকে । পরবর্তাঁ শতাব্দীতে বসস্তরায় 
তাহার রাজধানী নির্মাণ করিয়! এই স্থানকে শ্বুসজ্জিত করিয়াছিলেন । সুন্দর- 
বনের গভীর অরণ্যানীর মধ্যে এই ধরণের জনবসতি এইভাবে স্থাপিত হইয়াছিল 

বেদকাশীর উত্তরে কপৌতাক্ষীর তীয়ে গোবরা গ্রাম । কপোতাক্ষ এক 
সময় পল্মার মিষ্ট জল বহন করিয়া সুন্দরবনাঞ্চলে পৌছাইয়া দিত। সেইজন্য 
এখানে হুন্দর ধান্ঠ ফসল ফলিত। কপোতাক্ষীর সে মিষ্ট জল আর নাই। সর্বন্তাই 
লবণাক্ত, সেজন্য নদী তীরবতাঁ জমিতেও সুন্দর ফসল ফলেনা। মিঃ ওমালী 
বলেন যে কর্ণেল গ্যাছ্িল গোবস গ্রামের দক্ষিণে একটি ইষ্টক নিশ্সিত বড় বাড়ীর 
ভগ্রাবশেষ দেখিয়াছিলেন। এ বাড়ীতে একটি প্রাচীন প্রাঙ্গণ, বাগিচা এবং 
বৃক্ষলতা ছিল। উক্ত বাড়ীর কে বা কাহার! মালিক ছিল জানা যায় নাই। 


3৪ সুন্দরবনের ইতিহাস 


ইংরেজ আমলে স্তার ভানিয়েল হ্যামিপ্টন কতৃক গোসবা নামক স্থানে 
স্ন্দরবধনের মধো একটি আধুনিক সহর নিষ্মিত হয়। ইহা! আদর্শ কৃষি উপ- 
নিৰেশ । এখানে অভিথিশালা, পথঘাট ও ন্ুপেয় জলের বন্দোবস্ত আছে। 
বর্তমানে উহা! ভানতের অন্তত । 


পাইকগাছ। থানার মধ্যে মহারাঁজপুর গ্রামে মৃত্তিকা গর্ভে প্রাচীনকালীন 
ইষ্টক প্রাচীর পাওয়া গিয়াছে । এ গ্রামে তিনটি ভিটায় ইষ্টক নিমিত 
ৰাটীর চিহ্ন পাওয়! গিয়াছে । শাকবা"ড়ে নদীর তীরে লবণের কারখনার 
নিদর্শন পাওয়া! গিয়াছিল | সেখানে দশ বার হস্ত দীর্ঘ পাকা গাথুনী মৃত্তিকা 
গর্ভে পাওয়া যায় । স্থানীফ বিজ্ঞ লৌকের! উহাকে একটি বৃহৎকায় লবণ প্রস্ত- 
তের কারখানা বলিয়া অন্্মান করিয়াছেন । মদিনারাবাদে অনেকগুলি পুরাতন 
কবরের নিদর্শন এবং অসংখা পুরাতন কড়ি পাওয়া গিয়াছে। কড়ি দিয়া এক- 
কালে ক্রয় বিক্রয় চলিত তাহ সহজেই অনুমেয় । মাত্র ৮* বৎসর পূর্বে এই- 
খানে জঙ্গল আবাদ করিয়া বসতি স্থাপিত হয় । এখানে মুণ্ময় পাত্র নির্মাণের 
যন্ত্রপাতি, প্রচুর পরিমাণে পুরাকালীন ইষ্টক ও ঝাম! পাওয়া গিয়াছে । কয়রা 
গ্রামে ইটখোলার পুকুর নামে একটি প্রাচীন পুকুর আছে। এখানে পাকা খাট 
ও রাস্তার চিহ্ন আছে । প্রাক-মোঘল ও মোঘল আমলে এতদঞ্চলে জল মধো 
যে বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ঝটিক। ও প্লাবনে তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং 
মানুষ অন্যত্র হিজরত করে। তাহাদের 'অনেকে আবার ইংরেজ আমলে এখানে 
পুনরায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল । 


বর্তমানে যেখানে মনুষ্য বসতি পূর্বে সেখানে সুন্দরবন ছিল । আবার বর্ত- 
মানে যেখানে সুন্দরবন সেখানে ভবিষ্যতে মনুষ্য বসতির সমূহ সম্ভাবনা আছে। 
এখন যে স্থান হুন্দরবনে পরিপূর্ণ সেখানে পুনে” স্থানে স্থানে মনুষ্য বসতি ছিল 
একথ1 অনেকেই জ্বানেনা! এবং উহ! বিশ্বাস করিতেও অনেকের কষ্ট হয়! ইংরেজ 
লেখকদের অনেকেরই মত স্থন্নরবনের মধ্যে কখনও ু্ৃশ্তা বাসডুমি ছিলনা । 
মাঝে মাঝে ছুঃসাহসী লোক আবাদ কল্পার চেষ্টা করিলেও তাহ! সব সময়ে সফল- 
কাম হয় নাই । অধ্যাপক সতীশচন্দ্র প্রমাণ করিতে চেষ্ করিয়াছেন যে, এতাদ- 
লে এবং চত্দ্রথীপ, নোয়াখালীর সম্ীপ প্রভৃতি অঞ্চলে সঙ জাতির আবাস- 


মুন্নরৰনের ইতিহাস ৪? 


ভূমি প্রাচীনকাল হইতে ছিল। আমরা এই অভিমতকে সঠিক ইতিহাস বলিয়া! 
গ্রহণ করিতে পারি না। কোন সঠিক তথোর ভিত্তি ন] থাকিলে তাহা ইতি- 
হাসের অন্তভূক্ত হইতে পারে না। একথা প্রমাণিত হয় যে, সুন্দরকনের সর্বত্র 
না হইলেও মধে] মধ্যে সুন্দর জনবসতি গড়িয়া উঠ্িয়াছিল। তবে আদিলপুরের 
চগুভগড জাতি এবং যশোর খুলনার বিভিন্ন স্থ!নে আদিম অধিবাসীরা বসবাস 
করিত। খুলনার বিরাট দক্ষিণাঞ্চ,ল যে পৌগু,ন্ত্রিয় সমাজের ঘনবসতি এবং 
কূষকানে তাহাদের দক্গত| ইহাই প্রমাণ করে যে মুসলমানদের পূর্বেও এই 
জাতীয় লোকেরা এদেশের অনেকস্থান আবাদ করিয়াছিল । মিঃ ফকাস এই 
জাতিকে আদিম জাতির অন্তর্ক্ত এনং পোদ বলিয়া উল্লেখ ক'রয়াছেন। সুন্দর- 
বন অঞ্চলে যুগ যুগ ধরিয়া ইহাদের দান অন্বীকার করিলে এই বিরাট একটি 
জাতির প্রতি অবিচার করা হইবে । 

পৌগু-ক্ষ্িযগণের হায় নমঃশুদ্র সমাজও ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, যশোর ও 
থুলন! জুড়িয়া বসবাস করিতেছে । তাহারাঁও এদেশের এক প্রাচীন জাতি এবং 
এদেশে তাহাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়িয়া তুলিয়াছে। সুন্দরবন আবাদে এই 
জাতির অবদানও কম নহে । ফকাস সাহেবের মতে ইহারাও আছিম অধিবাসী 
শ্রেণীব মানব এবং চগ্ডাল জাতীয় হিন্দু সমাজ হইতে উদ্ভত। কৃষিকার্ষে এই 


ভয় জাতি বিশেষ দক্ষ এবং এদেশের মুসলমান ও মন্যান্ত জাতি অপেক্ষা ইহারা 
জমিতে অত্যধিক ফসল ফলাইয়া থাকে । এই ছুইটি জাঁতিব লোকেরা জঙ্গল 


কাটিয়া মাটি তুলিয়া নিম্নস্থানকে সুউচ্চ করিয়া বহুস্থানে বসতি স্থাপন 
করিয়াছে। 

সুন্দব্বন চিরদিন আবাঁদ হইতে পারে নই । এক সময় সুন্দরনন উঠি- 
য়াছে এবং উহা? আবাদ করিবার পর বসতি স্থাপিত হইয়াছে । আবার উহা 
জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে । সুন্দরবন ভ্রমণ কালে আমরা স্থানে স্থানে পুকুর, 
বাঁধ! ঘাট, দুর্গ, মন্দির, বসতবাটীর চিহ্ন সচক্ষে দর্শন করিয়াছি । গভীর অরণ্যা- 
নীর মধ্যে এই সমস্ত স্থানে ঘনবসতিব চিহ্ন দর্শন করা এক ভয়াবহ ব্যাপার । 
যেখানে ইষ্টক নিগ্সিত বসতবাটার ভগ্রাবশেষ সেখানেই বাঁঘের আবাসভূমি। 
মানুষের আগমন বুঝিতে পারিলে শিকীরীর ভয়ে বাঘ সরিয়া পড়ে। জনমীনবশুন্য 
জঙ্গলে মনুষ্য বসতির চিহ্ন দর্শন আমাদের স্থন্দরবন ভ্রমণের প্রধান আকর্ষণ ছিল। 


3৬ স্বন্দবননের ইতিহাস 

একটি বিষয় স্মরণ রাখ! আবশ্যক যে মনুষ্য বসতির পার্থ যে সমস্ত বৃক্ষ 
পাওয়। যায় সুন্দরবনে তাহ]! জন্মে না এবং সুন্দরবনে যে সমস্ত বৃক্ষ বিদ্যমান, 
আবাদকৃত ভূমিতে তাহ! ছুশ্রাপ্য। হ্থন্দরবনের ভিতর কোন কোন স্থানে 
গাব, জাম, বট, জিওল গাছ গওভতি দৃর্িগোচর হয়। এগুলি সুন্দরবনের 
বৃক্ষশ্রেণীর মধেয পড়েনা । এই সমস্ত দর্শনে ইহাই গুতীত হয় যে মানুষের 
দ্বারা এই সমস্ত বৃক্ষাদি এককালে বোপিত হইয়াছিল । আবার হুন্দরী, 
গরাণ, পশুব ইত্যাদি বৃক্ষ লোকালয়ে জন্মে না। তেমনই গরু, মহিষ, ছাগল, 
ভেড়া ইভান পশু স্ুুন্দববনে নাই। আবার বাত্ৰ, হরিণ, বানর ইত্যাদি 
লোকালয়ে হশ্প্রা প্রয । ইরেজ লেখকদের নিকট ফ্লোবা ও ফনা শব্দছয় সবিশেষ 
শ্রিয়। মিঃ ফকান প্রমুখ লেখকেবা বলিয়াছেন ষে স্ন্দরবনের ফ্লোবা (উল্ভিদ) 
এবং কনা (জীনজন্ত ) লোকালয় হইতে পৃথক । সুন্দরবনে মস্ত ও পক্ষী 
বহুলাংশে লোকালয় হইতে ভিন্ন ধরণেব। ইহাই শ্রন্দনবনেব বৈশিষ্ট । 

স্বদরবনের সর্বত্র না হইলেও মধ্যে মধ্যে সুন্দর মনতুধা বসতি ছিল সেকথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। স্ুন্দববনের প্রাচ।ন কীন্তি সমূহেব ভগ্রাবশেষ এখনও 
বহুস্থানে বিচ্যমান | কিন্তু এখনও বন্ুস্থান মানুষের অগম্য রহিয়াছে এবং সমস্ত 
স্থান দর্শন করাও আমাদেব পক্ষে সন্তব হয় নাই । কালীগঞ্জের নিকট শিব- 
বাটাতে মন্দিবের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছিল। যশোরের সর্বগুথম ম্যাজিষ্ট্রেট 
ও জজ হেংকেল সাহেব হেংকেলগঞ্জ ( হিঙ্গলগঞ্জ ) নাম দিয়া সুন্দরবন আবাদের 
জন্ত একটি নগর স্থাপন করেন এবং উহার উত্তরসীম! নির্ধারণ করেন। হেংকেল 
নাহেব সুন্দরবন অঞ্চলে ১৬টি তালুকদারীর স্প্টি কবেন এবং জঙ্গল কাটিয়া 
াবাদ কবিবাঁব জন্য নাম মাত্র খাজনায় জমি বন্দোবক্জ দেন | শুধু হিজলগ্জ 
নহে, হেংকেল সাহেন বাগেবহাটের কুয়া এরং খুলনার টাদখাল সুন্দরবনের 
উত্তরসীম। নির্দেশ কন্নে। এই কেন্দ্রঞ্চলিকে খাস-আবাদ নাম দেওয়া হয়। 
প্রতাপশালী জনিদারগণ স্থন্দরব,.নর সর্ধত্র এমনকি বঙ্গোপস,গব পর্যস্ত জমির 
দখল দাবী করিয়া বসিলেন, তখন হেংকেল নদী তীরবর্তী স্থানে বরাবর পুর্ব হইতে 
পশ্চিম পর্যন্ত প্রায় শত মাইল পথ বাঁ গাড়ীয়। সীম! নির্দেশ করেন। ইহাই 
হেংকেলের বাশ গাড়ী” নাষে সর্বজন বিদিত। জমিদারদের দাবীর উত্তরে 
রেভিনিউ বোর্ড তিন মাসের মধ্যে তাহাদের দাবীকৃত সীমানার বিবরণ দাখিল 
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করিতে বলেন । হেংকেলেব মধ্যস্থতায় জমিদার ও সরকারের মধ্যে সুন্দরবনের 
সীম। শেষ পর্যস্ত মীমাংসা হয় । টাদখালীতে হেংকেল হিঙগলগঞ্জের ম্ায় একটি 
শহর নির্মাণ করেন। তাহার সময় একটি ইঞ্টক নিষ্সিত কাগছারীঘর নদীগর্ভে বিলীন 
হইয়াছে। সেদিনকার একটি দীঘি মাত্র আছে। উহার পার্খে পুরাতন কয়েকটি 
বট বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। আও অনেক দক্ষিণে কপোতাক্ষী নদীতীরে ভঙ্গলআবাদ করিয়! 
লোকে বমতি স্থাপন করিয়াছিল । কয়েকটি প্রাচীন দীঘি এখনও দৃষ্ট হয়। 
এখানে দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন মুদ্রিত ২টি এবং অন্ঠ প্রাচীন- 
কালীন ৩৬টি মুত্র! ইংরেজ আমলের ঞুথমদ্দিকে মৃত্তিক1গর্ভে পাওয়া যায়। উহার 
মধ্যে কয়েবটি মুদ্রা গৌড় সুলতান ন।সিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ অঙ্কিত। সব কয়টি 
ুদ্রাই বঙ্গদেশেব টকশালে মুদ্রিত হইয়াছিল । 

বুড়ী গোয়ালিনীব অধীন ছদনখালীর জঙ্গলে ইষ্টক নিগ্সিত বাড়ীর ভগ্মা- 
বশেষ পরিদৃষ্ট হয়। সিন্দুকখালীতে গাব, জাম, বটগাছ এবং লবন তৈয়াবীর 
চিহম্বরূপ ইষ্টক নিমিত উনান দৃষ্ট হয়। এখানে একটি লোহার সিন্দুক পাওয়া 
যাঁয় বলিয়। স্থানেব নাম হইয়াছে সিন্নুকখালি। তাশ্ব,লবুনিয়ায় নারিকেল, 
তাল, জাম গাছ ও বৃহৎকায় একটি দীঘি আছে । ফুলঝুরির জঙ্গলে একটি তাল 
গাছ দৃণ্ঠ হয়। বিবিব মাদে বা পতণী দ্বীপে ও স্থপতি নদী তীরে ইষ্টক নিম্সিত 
দশ বার হাত লম্বা উনান আছে । শরণখোলাব দক্ষিণে ভোলা নদীর তীরে 
থুর্দিরামের চরে নারিকেল, জাম, তালবুক্ষ ও ছুবল। ঘাস আছে। টাইগার পয়েন্টের 
সন্নিকটে কালীদাহ নদীর মুখে নারিকেল ও কলাগাছ আছে । এখানে বট, তাল 
ক্ষুদেজাীম এবং বোরই গাছও দৃষ্ট হয়। আমাদের একখপগ্ড জমি বাণীশাস্ত। মৌজার 
খাজুরিয়া অঞ্চলে অবস্থিত । এই জমিও স্থানীয় বসতবাটা সমূহ জঙ্গল আবাদ 
করিয়? গ্রস্তত কর! হইয়াছে । জঙ্গল ও জমির মধো একটি ছোট নদী । পরিপক্ক 


হইলে অনেক সময় পার্শ্ববর্তী জঙ্গল হইতে হরিণ আসিয়৷ ধান খাইয়া যায় । 
খোলপেটুয়া ও কদমতলীর মধ্যবতাঁ তের্কা'টা ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ স্থান । 


চুনানদী হইতে তের্কাটার খাল, নৈহাটার দোয়ানিয়', মোড়লখালি ও পোদ- 
খালীর খাল এই জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে । এই সমস্ত নদী ও খালের পার্ে 
বসতবাটীর চিহ্ন আছে । তিওর ও পোদ জাতীয় লোকেরা এখানে বাস করিত 
বলিয়া! অনেকেই মনে করেন। তিওদ্স হইতে তিওরকাট এব পরে উহা তের্- 
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কাটীতে দাড়াইয়াছে। এই জঙ্গলে বসতবাটির চিহ্ন ভাঙ্গা মৃখায় পাত্র, বট, 
রয়না, সভা, ক্ষুদেজাম, নিম ও অন্যান্য বৃক্ষ, দূর্বাঘাস প্রভৃতি দৃষ্ট হয় ! ১1১টি 
কুদ্রকায় ইস্টক স্তপও আছে। পে'দখ|লীর পশ্চিমদিকে একটি দীঘি ও কোঠা- 
বাড়ী আছে । এখানে একটি মস্জিদের ভগ্রাবশেষও দৃষ্ট হয় বলিয়া সঙাশবাবু 
উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা উহার কোন সন্ধান পাই নাই । মামদে না 
মাদার নদীর পার্খে ছুইটি পাকা ইমাহতের ভগ্নাবশেষ আছে। 


স্বন্দরবনের বহুস্থানে নেমকখালাড়ী অথাং লবন প্রস্তুতের কারখান! ছিল। 
মলঙ্গীর! সুন্নররনের মধো কারখানণ স্থাপন করিয়া লবন তৈয়ার কহিত এবং এই 
ব্যবসায় তাহারা বিশেষ লাভবান হইত। মালঞ্চ, রায়মঙ্গল, শিবসা, পশর, 
আঁলকীশ প্রভৃতি নর্দীর পার্খে বু লবনর কারখানা ছিল । বর্তমীনে এই সমস্ত 
কুটার শিল্পের নাম নিশানা দেশ হইতে একরূপ মুদ্িয়া গিয়াছে । মারজাটার 
পার্থখে ভেদাখালীর জঙ্গল। ছুবল1 ভাবানী খালের উত্তর তীরে বহু সংখ্যক 
নেমবখালাড়ীর চিহ্ন ছিল এবং অগ্ঠাপি কিছু কিছু নিশ!ন৷ বিদ্যমান থাবিয়া 
এই কুটীর শিল্পের অস্তিত্বের সাক্ষা দিতেছে । ত্রিকোণ দ্বীপে নেমকখালাড়ীর 
চি দৃষ্ট হয়। সুন্দরবনের আরও বহু স্থানে নেমবখালাড়ীর সব্প্তাম পাওয়া 
গিয়াছে । এখনও বহুস্থানে মুণুয় পাত্র ও বসতির নিদর্শন বিছমান আছে। 
সুন্দরবনে পুরে লবণ ও কাগজ প্রস্তুতের কারখানার অসংখা প্রমাণ পাওয়া 
যায় । মলঙ্গী ও কাগটীরা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত। এজন্য সুন্ররবনে ওচুর 
কাচামাল মওজুদ ছিল । উহার ব্যয়ও মগন্ত ছিল । ইংরেজ আমলে অত]াচার- 
মূলক আইন দ্বারা লন প্রস্তুত নিষিদ্ধ করা হয়। এই আইন বলে বড়দল 
মোরেলগঞ্জ ও চালনায় তিনটি অফিস স্থাপিত হয়। তিন জন সবইন্সপেক্টর, ৬ 
জন জমাদার এবং ৬২ জন পিওন একজন প্রতাপশালী ইনস্পেহীরের অশীনে 
লবণ প্রস্তুতের কার্যকলাপ পরিদর্শন করিত। দমনযূলক আইনের গ্রবোপ এবং 
এই লাহিনীর অত্যাচারে সম্ভবতঃ লবন শিল্প দেশ হইতে দূরীভূত হয়। দরিদ্র 
জাতির পক্ষে সে এক করুণ ইতিহাস । ডি জুরিখ বলেন যে শুধু সন্দ্বীপে প্রস্তত 
লবনের দ্বার সমগ্র বঙ্গদেশের চাহিদা মিটিত ) ইহাতেই জান] যায় যে তৎ- 
কালে লবন শিল্প কিরূপ উন্নতলাভ করিয়াছিল। 
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উপরে বর্ধিত সমস্ত নিদর্শন হইতে ইহাই গ্রভতীত হয় যে, সুন্দরবনের 
সর্বত্র কোন একসময় ভয়াবহ ও বিপদসন্থুল স্থান ছিল না বরং স্থানে স্থানে মনুষ 
বসতি ছিল। আড়পাঙ্গীসীয়া ও মালঞ্চের মধ,বর্তী জঙ্গলে হরিখালী ও পূর্বব।ণত 
সিন্ুকখালীতে ইঠ্ক নিষ্িত বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। বেয়ালাকয়ল দ্বীপের 
পার্খে বিবির মাদিয়ায় পুরাতন রাস্তা আছে। উহাকে গোলাপ্দীখালীর আট 
বলে। ইহা প্রায় ১ মাইল লম্বা । 


ধূমঘাট, জাহাজঘাটা, বসস্তপুব, মহৎপুর, নৃরনগর প্রভৃতি স্থান জুড়িয়া 
সুন্দরবনের যে অংশে শহর গড়িয়া উঠয়াছিল উহারই আশেপাশে আরও বন্ুদৃব 
বেষ্টন করিয়৷ জঙ্গলে মধ্যে লোকালয় স্থাপিত হইয়াছিল । পরভাঞ্জ খ? নামক 
জনৈক পাঠান প্রতাপাদিত্যের বু পূর্বে কালিগঞ্জের দক্ষিণে জঙ্গল আবাদ 
কিয়া বসতি স্থাপন কবেন। কথিত আছে যে বঙ্গেশ্বব নবাব হুরুদ্দীনের শাসন- 
কালে পরভাজ খ*! নামক সেনাধ্যক্ষ যমুন! নদী তীবে এই স্থানে আসিয়। ঘাঁটা 
নির্মাণ করেন। তিনি এখানে একটি মস্জিদ নির্মাণ করেন । জঙ্গলময় স্থানে 
এখনও মস্জিদটি কোন প্রকারে টিকিয়া আছে । তাহারই নামানুসারে গ্রামের 
নাম হয় পবভাজপুব | ইহারই অদূরে মুকুন্দপুরের গড । আশাশুনি থানার 
অন্তর্গত প্রতাঁপনগব ও শ্যামনগবের মধ্যে গড়কোমলপুরে প্রতাপারিত্যের গড় 
ও সেনানিবাঁস ছিল। প্রতাপাদিতো]র অগ্ততম সেনাপতি খাজা কামালের নামা- 
নূসারে এই নগরীর নাম হয় কামালপুর, পরে এঁ নাম কোমলপুর এবং উহ! 
হইতে বিকৃত হইয়া! কোমরপুরে দীড়াইয়াছে। আশাশুনি বাজারের পশ্চিম 
পার্থে গুতিয়াখালী নদী । উহার পশ্চিম দিকে সাইহাটা গ্রাম । এই স্থানে এক 
সময় গভীর জঙ্গল ছিল। স্থানীয় প্রবীণ লোকদের মুখে জীন! যায় যে প্রায় 
শতাধিক বংসর পূর্বে গভীর জঙ্গল আবাদ হয়। সেখানে কয়েকটি পাকা ইমা- 
রতের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সীইহাটার পার্থ উজিরপুর গ্রাম। এখানে একটি 
বৃহতকায় পাক! ইমারতের প্রাচীন ভগ্রাবশেষ ছিল। উহাকে সাধারণে, উজিরের 
বাড়ী বলে। দশালীয়! ও প্রতাপনগরে এখনও বিরাট গড় আছে এবং উহারই 
পার্ে খোলপেটুয়া নদীর তীরে একটি মিষ্ট জলের পুকুর আছে। সুন্দরবনের 
কোথাও পানীয় জল পাওয়া যায় ন1। সবই লবনাক্ত। সেইজন্য বিশ মাইল 


৫০ সুন্দরবনের ইতিহাঁস 


দুরে অবস্থিত থাকিলেও বহুলোক তথা হইতে নৌকাযোগে পানীয় জল 
সংগ্রহ করিয়া লর। এই ধরনের পুক্ষরিনী হইতে এককালে সুন্দরবনের 
এবম্প্রকার স্থানে কিছু লোক বসতি ছিল বলিয়! নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
হয়। প্রতাপনগর হইতে উত্তরে বিছটগ্রাম । এখানে নৌবাহিনীর অধীনে 
নন্দরবনের মধ্যে একটি ডক প্রস্তুত হইয়াছিল । এখানে বানিয়াপুকুর নামে 
একটি দীঘি ও বিরাটকায় গড়ের চিহ্ন বিছ্যমান। লঞ্চযোগে দঙ্দিণ খুলন] ভ্রমণ 
করিলে এই সমস্ত এতিহাসিক স্থান ও কীতিরাজি পরিদৃষ্ট হয়। 


হরিণঘাটার মোহনা হইতে টাদেরআঁড়া নদী পশ্চিম দিকে গিয়াছে । 
উহার পার্খে এখনও পুকুর ও কলাগাছ আছে । সেখানে রাস্তার চিহ্ন এবং 
অট্রালিকার ভগ্রাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে এই চাঁদের আড়ায় বিখ্যাত 
টাদ সওদাগরের ডিঙ্গাগুলির পোতাশ্রয় ছিল। হরিণঘাটার পশ্চিম দিকে 
বাঘের কোণ! (166: 79001) -- উহার সন্নিকটে ইষ্টকের স্ত «এপ আছে । কেহ 
কেহ অনুমান করেন যে বৈদেশিক বাণিজে)র সুবিধার্থে এখানে একটি পোতা- 
শ্রয় ও বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। পশরের নিকট নন্দবাল৷ নামক খালের উত্তর তীরে 
জঙ্গলের মধ্যে বকুল বৃক্ষ বেষ্টিত একটি দীঘি মনুষ্য ববতির কথা প্রমাণ করাইয়া 
দেয়। শেল! নদীর পার্থ তানুলবুনিয়ায় একটি জলাশয় ও উহার উত্তর পাড়ে 
নারিকেল ও খেজুর বৃক্ষ জঙ্গলের মধ্যে বিরাজ করিতেছে । খড়মা নদী হইতে 
সোনাখালী খাল দক্ষিণে শেলা নদীতে পড়িয়াছে। উহার পার্ে অট্রালিকার 
ভগ্নাবশেষ সুন্দরবনের জানোয়ার সমূহের আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে । 


কপোতাক্ষীর তীরে আমখদী গ্রামে পীর খানজাহান আলীর শিহ্যঘয় 
বুড়ো খা! ও ফতে খা! এতদঞ্চলে আবাদ করেন। এ গ্রামে তাহাদের সমাধি 
অগ্ঠাপি বিদ্যমান । সম্ভবতঃ ফতে খার নামীয় ফতেকাটা গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয় । 
এই সময় শিবসা নদীর তীরে পাটকেলপোতা মৌজায় অনেকগুলি ইস্টক স্তপ 
পাওয়া গিয়াছে । “পাটকেলপোতা” শবটা উহার পরিচয় দেয়। এখানেও 
পুরাঁকালে নুম্দরবরনর মধ্যে জন বসতি গড়িয়া উঠিয়াছল। এখানে শিবসা 
নদীর ভাঙগনকৃলে মৃত্তিকার নিয়ে ব্ছু ইষ্টক পাওয়! যায় এবং অনেক সময় 
উহার মধ্যে গৃহস্থের ব্যবহার্য প্রাচীন কালীন জিনিষপত্র পাওয়া গিয়াছে। 


সুন্দরবনের ইতিহাস ৫১ 


সবল ও লক্ষর গ্রামের বিশালকাঁয় দীঘিসমূহ এতদঞ্চলে সেকালের মনুষ্য বস- 
তির পরিচয় দিতেছে । এই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে 
দক্ষিণ খুলনার সর্বত্র জন বসতি ছিল এবং পরে মগদের অত্যাচারে থা প্রাব তিক 
দুর্ঘটনার কবলে পড়িয়ী লোকের স্ব স্ব স্থান ত্যাগ করিয়া অন্ত্র চলিয়! যায়। 
পুনরায় এই সমস্ত স্থান জঙ্গলে পরিণত হয়। বহু পরে আবার জঙ্গল কাটিয়া 
এই সব স্থানে দ্বিতীয়বার মন্য্যু বসতি গড়িয়া! উঠিয়াছে। যাহার] কাটি বা 
জঙ্গল কাটিয়া সর্বপ্রথম গ্রামেন পত্তন করিয়াছিল তাহাদিগকে 'কাটিকাটা' বলা 
হয়। তাহাবাই গ্রামের আদি বাসিন্দা বলিয়া গৌরব অনুভব করে। এদেশে 
'কাটিকাটণ? বংশকে গ্রামের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বংশ হিসাবে গণা করা হয়। 


মঙ্গলা পোর্টের পশ্চিমে করমজলীর জঙ্গলে রাস্তা, পুকুর ও বাঁড়ীর ভগ্না- 
বশেষ দৃষ্ট হয়। সেখানে গাবগাছ ও বকুলগাছ বহুকাল ধরিয়া] বাচিয়া আছে। 
এখানে সুন্দরবনের ছুষ্প্রাপা মাগুর ও কই মতস্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 
করমজলীর উত্তবে বানীশাস্তা ও লাউডোবের আবাদ । এখানেও জঙ্গল কাটিয়া 
চাষীর! ধান্য ফসল ফলাইতেছে । কালিকাবাড়ীর খালের পার্থে এক প্রকাণ্ড 
ইষ্টক সপ পাওয়] গিয়াছিল। আমাদী ও বেদকাশীর দীঘি এবং অন্ঠান্ত বন্ছ- 
স্থানের সুপেয় জলাশয় প্রভৃতি প্রাচীন নিদর্শন আজিও রক্ষিত আছে । শরণ- 
খোল! ফরেষ্ট অফিসের পশ্চিম দিকে ভোলা নদীর উপর প্রাচীর বেষ্টিত 
একটি বাড়ী ছিল, উহার ভগ্ন প্রাচীর অগ্ভাপি বিদ্কমান। টাদপাই ফরেষ্ট অফি- 
সের দক্ষিণ পূর্বে সোনামুখী খালের পার্থ গভীর জঙ্গলের মধো একটি ইটের 
পাজ। পাওয়া গিয়াছিল ॥ আড়ো শিবসা হইতে গ্যাগ্ডীরখালী নদী উত্তর দিকে 
গিয়াছে । উহার তীরে একটি প্রকাণ্ড দীঘি প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে । এই 
দীঘি গ্যাগ্ডারখালি দীঘি নামে সুপরিচিত । দীঘির পারব দিয়া পুরাতন রাস্তার 
চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এই স্থানে ব্যাঘ্রের আড্ডা খুব বেশী। সুউচ্চ স্থানে 
জোয়ারের জল না আসার জন্য এখানে সর্ধদা ব্যাত্রদদের আনাগোনায় ভরপুর 
থাকে। এখানে আরও একটি দীঘি আছে, ইহাকে লোকে বুড়ের পুকুর বলে। 
তথায় কয়েকটি বকুল ও গাবগাছ আছে। মুরলীর খাল পার্থে জলের মধ্যে 
অনেকগুলি পাক বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, গাব ও জিওলগাছ আছে। 


৫২ সবন্দরবনের ইতিহাস 


স্বন্দরবনের পশ্চিম দিকে নেটোর দৌয়ানে ও মহিষাঁদল নদী। এই নদী 
হইতে একটু দক্ষিণ দিকে গিয়! তথা হইতে পশ্চিম দিকে বসতবাটীর সর্বপ্রকার 
চিহ্ন পরিপৃষ্ট হয়। একটি বাঁটীর ভগ্রস্ত,প এবং গোরস্থানের চিহ্ন আছে । গোর- 
স্থানটি পাঁক৷ ইটের দ্বারা এককালে প্রস্তুত হইয়াছিল। ছণচনাংল। খালের 
পশ্চিম দিকে পাশখালী ভারানী এবং মঠের খাল। মঠের খালের পার্থে একটি 
ইটের পাজা ছিল। এখানে বট ও গাবগাছ পরিলক্ষিত হয়। 


পতুণ্গীজেরা এদেশ হইতে চিরবিদায় লইয়াছিল কিন্তু মগের! অনেকে 
বনাঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়া এদেশে থাকিয়া যায়। তাহারা পটুয়াখালী 
মহকুমার গুলিশাখালী থানার অধীন চাপালী, নিশানবাড়ী, মোধুবী, খাপরা- 
ডাঙ্গ। প্রভৃতি স্থানে বসবাস করে । মগের! সকলেই বৌদ্ধ ধর্মধবলম্বী । কয়েক- 
সহত্র মগ-_ সবাই বাংলায় কথ। বলে। কুকৃরী মুক্রী, নলুয়া, কলমীন্চর ও 
খেপুপাড়ায়ও মগৰসতি আছে । বরিশাল-খুলনার আদিম অধিবাসী, দক্ষিণ 
বাকেরগঞ্জের চণ্ডভগ্ড জাতি, যশোর-খুলনার পৌগুগণ সর্বপ্রথম স্থুন্দবনে 
বসতি স্থাপন করে । খানজাহান ও প্রতাপাদিত্যের পিতার স্যায় ছুনুজমর্দনদেবও 
চন্দ্র্বীপে বনাঞ্চলে এক রাজ্য স্থ্টি করিয়াছিলেন । সেই সময় এখানে অসংখ্য 
নৃতম বসতি গড়িয়! উঠিয়াছিল। তেতুলিয়া নদীর পশ্চিম তীরে কচুয়ায় চন্দ্র্বীপ 
রাজ্যের রাজধানী ছিল। মগের অত্যাচারে বা নদী ভাগনে রাজধানী স্থানাস্তরিত 
হয়। 


বরিশাল হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ন্বজাবাদ গ্রামে একটি পুরাতন 
ছুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহস্ুজা যখন বাংলার 
আুবাদার ছিলেন তখন স্ুন্দরবনাঞ্চলে মগদিগের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার 
জগ এই ছর্গটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আজিও স্বজাবাদ গ্রাম মোঘল যুবরাজ 
শাছনজার নাম বহন করিয়া আসিতেছে । বঙ্গদেশের অথণগ্ুত্ব রক্ষার জন্ত তিনি 
নৌপথে অসভ্য মগদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে চট্টগ্রামের জলপথে নির্মমভাবে 
শক্রহত্তে নিধন প্রাপ্ত হন । ইতিহাসের সে এক মর্মন্তদ ঘটন! । শায়েত। খানের 
জাত! বোজগউমেদ খ1 মগ অত্যাচার দূরীকরণে এক বলিষ্ঠ ভূমিক1 গ্রহণ করায় 
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তাহারই নামানুসারে বাঁকেরগঞ্জের প্রধান একটি পরগণার নাম হয় বোজরগ- 
উমেদপুর । দক্ষিণ বাকেরগঞ্জের স্থানে স্থানে এখনও প্রাচীন কালীন বহু জলা- 
শয় ও অন্যান্ত নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। 


বনবিভাগের কতিপয় অভিজ্ঞ কর্মচারীর নিকট জানিতে পারি যে, হ্বন্দর- 
বনের কোথাও একটি বিরাটকাঁয় লোহার সিন্ুক আছে। বহুদিন ধরিয়া কেহ 
আমাদের এ সন্ধান দিতে পারে নাই । কয়েক বৎসর চেষ্টার পর স্থন্নরবনের এক 
জন প্রবীন শিকারী আমাদের বলেন যে উক্ত সিন্দুক “বন্ধুর গাঙ্গের” পারে 
এক জঙ্গলের মধ্যে মৃত্তিকায় প্রোথিত আছে । 


শিবস] নদীর পূর্বতীরে যে স্থান হইতে শেখের খাল পূর্ব দিকে গিয়াছে 
উহার সঙ্গমস্থলের জঙ্গলের নীম শেখেরটাঁক । ম্বন্দরবন ভ্রমণ-কালে একদা 
উত্তর দ্রিক হইতে এই স্থানের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করিতে করিতে আমরা 
একদল ভ্রমণকারী শেখেরট্যাকে উপস্থিত হই । সুন্দরবনের কেব্দ্রস্থলে এই স্থান 
অবস্থিত। কাঠুরিয়া ও ভ্রমণকারীদের নিকট স্থানটি সুপরিচিত । আমরা ৮।৯ 
জন ভ্রমণকারী, কয়েকটি বন্দুক ও রাইফেল সহ জঙ্গলে গ্রবেশ করি । নদী তীর 
হইতে অন্ুযুন ১০০গজের মধ্যেই কথিত শেখেদের বাড়ী । নদী তীরেই কয়েকটি 
প্রাচীন অট্রালিকার ভগ্রীবশেষ দেখিতে পাইলাম । কালের কঠোর আঘাত ও 
শিবসার ভয়াবহ তাগুবে তীরভূমি ভাঙ্গিয়া অট্রালিকাগুলি নদীগর্ভে বিলীন 
হইয়াছে । এখনও লবনাক্ত জলে ক্ষয়িত ইটের চিহ্ন দেখিলে উহা সহজেই 
হৃদয়জম করা ষায়। এই প্রকার কয়েবখান! ইট আমরা সঙ্গে আনিয়াছিলাম। 
শেখের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি অট্টালিকার ভগ্াবশেষ এবং বাড়ী- 
গুলির মধ্যস্থলে একটি অলাশয় দর্শন করি । অন্রালিকার মধ্যে কয়েকটি দ্বিতল 
বলিয়া অনুমিত হইল । জলাশয়ের চতুর্দিক প্রাচীর বেগ্িত। উহণর ভগ্নাবশেষ 
আজিও বিদ্মান । এই স্থানে সুন্দরবনের ছত্প্রাপা এবং লোকালয়ের পরিচিত 
জিওল, সড়।, গাব গিলেলতা, ক্ষুদে জাম ও বটগাছ আছে। একটি প্রকাণ্ড 
জিওল গাছ -_ উহার বেড় ৯৪ ইঞ্চি অর্থাৎ প্রায় আট ফুট । এই স্থানে কবে 
কাহার! বাস করিত তাহার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সাধারণের 
নিকট ইহ! শেখের বাড়ী বলিয়া সুপরিচিত । নলীয়ান ফরেষ্ট অফিস হইতে 


9 সুন্দরবনের ইতিহাস 


উহার দূরত্ব দক্ষিণ দিকে ২০ মাইল হইবে । শেখের ট্যাকেয় অবস্থান সম্পর্কে 
খুলন1 গেজেটায়ার প্রণেতা ওমালী সাহেব যে বর্ণন! দিয়াছেন, অধ্যাপক সভীশ- 
চন্দ্র তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন। এই বর্ণনার সহিত আমরা এঁক্যমত স্থাপন 
করিতে পারিনা । শেখের বাড়ী বলিয়া কথিত স্থনটি সম্পর্কে সতীশ বাবু 
লিখিয়াছেনঃ “বাস্তবিকই এই স্থানে উপরে বহুদূর ধরিয়া নানা বসতি চিহ্ন আছে। 
তন্মধ্যে একটি বাড়ী বেশ জশাক জমকশালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। উহাকে 
কাঠ্রিয়াগণ “কামার বাড়ী” বলে। কারণ কোনকালে নাকি সেখানে কামার 
দিগেব লোহাপিটান একটি “নোহাই” পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা প্রবাদ মাত্র। 
দ্বিতল এটি বাড়ীর ভগ্নমবশেষ দেখলে তাহা কোন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী 
ধনীর বাড়ী বলিয়! মনে হয়।” আমবা বহু চেষ্টা করিয়াও এখানে “কামার বাড়ী” 
বলিয়া কথিত কোন বাড়ী পাই নাই এবং এরূপ কোন প্রবাদের বিষয়ও 
জানিতে পারি নাই। কাঠরিয়া, শিকারী ও স্থুন্দরবনের নিকটবর্তী সকলের 
কাছেই উহ? শেখেদের নাঁড়ী বলিয়া স্পরিচিত। 


সতীশবাবু শেখেরট্যাকের অবস্থান সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ “মার্জাল নদী 
হইতে একটি খাল পূর্বাভিমুখে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে, উহার নাম কালীর 
খাল। সেখের খাল ও কালীব খালেব মধ্যবত্ী অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি বিশিষ্ট 
নিবিড় জঙ্গলকে শেখেরট্যাক বলে ।” কিন্তু উহা ঠিক নহে । শেখের খাল এবং 
কালীর খাল শিবস! নদী হইতে পূর্বদিকে গিয়াছে । মার্ভাল নদীর কোন নাম গন্ধ 
এখানে নাই । শেখের খালের সংলগ্ উত্তরদিকে শিনসা নদীর তীরে শেখেরটযাক 
অবস্থিত 


আমরা! ভ্রমণ কাঁলে বরাবর শেখের খালের মধ্যদিয়! ছুই তীরবত্ত'র গভীর 
জঙ্গল অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে প্রায় দেড় মাইল পৌছিবার পর খানলর দ্গিণ 
তীরে একটি প্রাচীন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম । এখানে কর়েটি গাব- 
গাছ আছে, তথায় নৌকণ রাখিয়া আমর! দক্ষিণ দিকে পদব্রজে গাছের ঘন গুড়ি, 
শুলে। ও হর্দোবনের মধ্য দিয়া কর্দমাক্ত পথ ধরিয়। গ্রায় এক মাইলস পরে একটি 
নগরের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। সেখানে এক বিয়াটকান্ দীখির চারিপার্্ে 
দুর্গের তগনাবশেষ, দীঘির দক্ষিণ পচ্চিম কোণে একটি মন্দির ভগ্ন অবস্থায় 
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রহিয়াছে । ভগ্ন অট্রালিকার স্তপ ও মন্দিরের মধ্যে প্রায়ই ব্যাঘ্রদল আসিয়। 
আশ্রয় লয়। ভয়সম্কুল গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয় এইস্থানে উপস্থিত হইলাম। 
শেখের বাড়ীর ম্যায় এখানে প্রচুর বট ও গাব গাছ ইত্যাদি আছে। জলাশয় 
প্রচুর হস্তে পূর্ণ । জলাশয়ের চারিদিকে শতাধিক পাকা ইমীরতের ভগ্রারশেষ। 
মন্দিরটি কোন্‌ সময় নিিত সঠিরভাবে কেহ বলিতে পারে নাই । মন্দিরের ইটের 
মাপ ৬৮১৮ ৩৮৯৮ ₹৮ এবং ছোট সাইজের টালির মত ইটও ব্যবহৃত হইয়াছে । 
মন্দিরের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের দরজা খোলা অধ্যাপক সতীশচন্দ্র এই 
স্থানকে রাজা প্রতীপাদিত্যের শিবসাদৃর্গ অথবা মৌগল আমলে নিগ্সিত কোন 
দুর্গ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন । মন্দিরের অবস্থানের জন্য এই স্থান সাধারণের 
নিকট কালী বাড়ী বলিয়া সুপরিচিত এবং ইহার দক্ষিণদিকের খাল, কালীর 
খাল নামে পরিচিত । এই স্থানকে অবশ্য কেহ কেহ কামার বাঁড়ীও বলে। 

উপরোক্ত কালীবাড়ীর প্রায় এক মাইল দক্ষিণ পূর্বে এবং কালীর খালের 
উত্তর পারে অনেকগুলি বাড়ীর ভগ্রাবশেষ দেখিতে পাওয়! যায়। সেখানেও 
অনেক ইষ্টক নিমিত বাড়ীর ভগ্নাৰশেষ আছে । এই অঞ্চলটি গড়ে ১০ বর্গমাইল 
হইবে । এককালে এখানে বহুলোকের বসবাস ও গমনাগমন ছিল তাহ সহজেই 
বুঝিতে পার] যায়। সম্ভবতঃ মগ পর্তগীজ জলদন্থাদের অত্যাচার হইতে গুজা- 
গণকে রক্ষা করার জন্য মোগল শাসকেরা এইখানে সামরিক খশটি নির্মান করেন 
এবং তথায় স্বন্দর লোকালয় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। মন্দিরটি হিন্দুরাজ কর্ম- 
চারীদের জন্য নিমিত হইয়। থাকিবে । ওমালী বলিয়াছেন যে মোগল সাম্রাজ্যের 
গৌরবময় যুগে পর্ত,গীজদের প্রণীত মানচিত্রে বঙ্গোপসাগরের তীরে পাঁচটি শহরের 
নাম দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের নাম যথাক্রমে কুইপিটাভীজ, নলদী, 
ডাপারা, প্যাকাকুলী, এবং টাপারিয়া । শেখেরট্যাক, কালীবাড়ী গুভূতি স্থান 
মিলিয়। এই পাঁচটি শহরের একটি হইতে পাঁরে। গভীর অরণযানীর মধ্যে এবং 
ব্যাত্র সঙ্কুল স্থানে এই ধরণের প্রাচীন কীতি অগ্ভাপি দর্শকদের অন্তরে অপরূপ 
বিন্ময়ের স্থষ্ঠি করে। 

পর্ত,গীজদের উপরোক্ত মানচিত্রে বর্ণিত হইয়।ছে যে সুন্দরবন উর্বরদেশ 
এবং তাহাতে পাঁচটি নগরী প্রদিত হইয়াছে । ডি ব্যারোজ প্রণীত এশ্টয়ার 
ই(তবৃত্তে তাহাই প্রমাণিত হয়। পেচাকুলী ২৪ পরগণ! জিলার মধ্যে একটি 
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পরগণা ছিল। কুইপিটাভীজ খুব সম্ভব খলিফাতাবাদ (বাগেরহাট )। খলিফাত 
পর্ত,গ্ীজদের বিকৃত ভাষায় কুইপীট এবং আবাদ হইতে আভাজ হইয়াছে । 

ভ্যাণ্ডেন ক্রক ও মিঃ ওমালী এই মতের প্রতিষ্ঠাতা | ডাপারা ও নলদী সম্পর্কে 
কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। টিপারীয়াকে ত্রিপুরার বিকৃত নাম বলিয়া' 
সতীশ বাবু উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু তাহা শুধু অনুমান মাত্র। মোঘল পতুশীজ 

আমলে বঙ্গোপসাগর হইতে ত্রিপুরা বহুদূরে অবস্থিত ছিল এবং সুন্দরবনের 

সহিত এই স্থানের কোন সম্পর্ক ছিল না'। সুন্দরবন ঘনবসতিপূর্ণ সহর ছিল, 

না মধো মধ বসতি ছিল অথবা! বর্তমানের ন্যায় ছিল এবিষয়ে বিভিন্ন লেখক 
ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন । রকম্যান বলেন যে স্বন্দরবনে কোন এক 

সময়ে শহর, পথঘাট এবং বাড়ীঘর গড়িয়! উঠার চেষ্টা চলিয়াছিলমাত্র। ক্যাপ্টেন 
মরিসন নলেন যে স্রন্দরবনে ঘনবসতি ছিল এবং চাষাবাদ হইত । ব্রীকম্যান এই 
মতের বিরোধী । তিনি বলেন যে পর্ত,গীজ ও ডাচ মানচিত্রে সুন্দরবনে যে 
পাঁচটি সহরের উল্লখ আছে তাহা কিছুই প্রমাণ কবে না । ওমালী বলেন যে 

তোভরমল্লের জরিপে জানা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীতে এখনকার গ্ঠায় জঙ্গল ছিল। 

বিভারীজ বলেন সুন্দরবনের নঙ্গল এখন যে অবস্থায় আছে তখনও তদরূপ ছিল। 

তিনি আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে বাঙ্গালী জাতি অতীতকে অনেক বড় করিয়া 
দেখে এবং তাহারা বলেষে ন্ুুন্দরবনে বড় বড় শহর ছিল। আমাদের মন্তব্য 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, অধিক লেখা নিশ্প্রয়োজ মনে করি । 


স্বন্দরবনের শাসনব্যবস্থা, পর্যটক, লোকালয় ও দন্থ্াদল 


|| ছয়।। 


বর্তমান সময়ে সুন্দরবনের মধ্যে জন বসতির সংখা। অতি নগণ্য । তবে 
সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত বনবিভাগের অফিস সমূহে দিবারাত্র 
লোকের ভিড় থাকে । স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে বনবিভাগের কর্মচারীরা বৎসরের 
সবসময়েই সুন্দরবনে অবগান করেন। জঙ্গলের মধ।বতাঁ এই সমস্ত স্থনে 
লোকালয়ের ন্যায় হাটরাঞার, মাঠ, ঘাট, ডাকঘর ইত্যাদি নাই। লোকালয় 
হইতেই এই সমস্ত কর্মচারীদের খাদ্য ও অন্ঠান্ত তৈজসপত্র সরবরাহ কর! হইয়া 
থাকে । সপ্তাহে ছুই তিন বার তাহার! চিঠি-পত্র আদান প্রদান করিতে পারেন ' 
স্থন্দরবনের ভয়সঙ্কুল নিষ্ভন স্থানে এইভাবে তাহারা কর্মময় জীবন অতিবাহিত 
করেন। লোকালয়ের স্থযোগ সুবিধা হইতে তাহারা একেবারেই বঞ্চিত। 


বনবিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য ভনমানবশুন্ত স্থানে সুউচ্চ ঘর অফিস 
ও বাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হয়। গৃহগুলিতে বাঘের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার 
উপযুক্ত বাবস্থা করা হইয়া! থাকে । এই সমস্ত উচু ঘরে কাচা বা পাকা মাটির 
দেওয়াল বা মেঝে হয় না । কাঠের পাটাতন মেবেরূপে ব্যবহৃত হয়। ঘরগুলি 
প্রায় সবই কাঠ নিসিত-- ছাঁউনী গোলপাতা৷ বা করোগেট টীনের | কাঠের মই 
দিয়া মাটি হইতে সাধারণত এই সব ঘরে উঠিতে হয়। নদী বা সমুদ্রতীরেই 
সাধারণের সুবিধাজনক স্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । কাঠ্রিয়াগণকে কাঠ ও 
গোলসাত। আহরণের পূর্বে নিধ্ণারিত এঙ্গাকার কর্মচারীদের নিকট হইতে পাশ 
ব৷ ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হয়। নিধারিত স্থান ব্যতীত অন্ত কোথাও হইতে 
কাঠ বা গোলপাতা। কাট? একেবারেই নিষিদ্ধ । সকাল বেলা হইতে এই সমস্ত 
অফিসে শ্ুন্দরবনে আগত লোকের ভীড় জমিতে থাকে । কেহ কাঠের পাশ, 
কেহ গোলপাঁতার, কেহ মধু সংগ্রহ ব। মাছ ধরার ছাড়পত্রের জন্য এ সমস্ত 
কর্মচারীদের নিকট হাজির হুয়। কয়জন মানুষ ও আদেশপত্র থাকিলে কয়টি 
বন্দুক নম্বরসহ লেখাইয়! লইতে হয়। নৌকার বিবরণও দিতে হয়। হরিণ ও 
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বাগ্র শিকার, কুস্তীর বা সর্প শিকারের জ্ঠও এই ধরণের পাশের আবশ্ুক হয় । 
দৈনিক শতণত লোক এইভাবে বনবিভাগের অফিস সমূহে ভিড় জমায় এবং 
নিঞ্ঁন স্থানে অবস্থিত অফিসগুলিকে জনকোলাহলময় করিয়া তোলে। 
সুন্দরবনে তিনটি বিভাগ আছে। বিভাগ্গুলির নাম যথাত্রমে সাতক্ষীরা, সদর 
ও বাগেরহাট । শাসন কাধের সুবিধার জন্য সমগ্র সুন্দরবন এলাকায় ৫০টির 
ধিক কুপ অফস আছে । নাকেরগঞ্জ জিলায় ষে সামান্য ভঙ্গল আছে, তাহার 
জ5/€ একটি পক অফিস আছে। তবে এই এলাকার জঙ্গল নগণা বলিয়া 
অকিনটিও খুব ক্ষুদ্র । এই এলাক। কুয়াকাটা বিট অফিস কতৃক শাসিত হয়। 
বনকরের কোন কোন অফিসার নৌকায় অফিসের কার্ধাদি পরিচালন করেন 
এবং নৌকার ঘুরিয়। ঘুরিয়া সর্বত্র পাহারা দেন এবং পরিরশশন করেন। এই 
সনন্ত নৌকা এতদঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট “পিটেল বোট” বলিয়া পরিচিত। 
শে'কাব কর্মচারীদের পিটেল বাবু নলা হয় । 

পূর্বপাকিস্তানের সুন্দরবনের শাসক বিভাগীয় ফরেষ্ট অফিসার (ডি, এক, ও) 
স্মন্দরবন একটি বনবিজাগ সেইজন্য এইবূপ নামকরণ হইয়াছে । তাহার পর 
সহকারী কছুরঞ্ই অকিসার | উভয়ে সুন্দরবন ধিভাগের উপর স্থানীয় ব্যাপারে 
সর্বময় করত করেন। তাহাদের উপরে আছেন কনজীরভেটর অব ফরেষ্ট। 
তিনি রাজধানীতে থাকেন । খুলন। শহরে তাহাদের কার্যালয় অবস্থিত । তাহারা 
ন্ধ্য মধো শরন্দরবন ভ্রমণ করিয়া কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন । বৎসরের সবসময় 
কাঞ হয়। তবে আশ্বিন হইতে কান্ধন মাস পর্মস্ত সুন্দরবনের সর্বত্র অত্যধিক 
কার্ণতংপরতা পরিলক্ষিত হয়। এই সময় নদী ও সমুত্র শান্ত থাকে । ইহাই 
স্মন্দনবন ভ্রমণের অতি উত্তম সময়। সুন্দরবনের কাঠের ঘের শহরে নিলামে বিক্রয় 
হয়। গোলপাতারও ডাক হয়। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে রাজন্ব আদায় হয়) 
বৎসরের নির্ধরিত সময় খুলন অফিসে প্রকাশ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। নানা- 
প্রকার কাঠ, গোলপাতা॥ মতস্ত, হাঙ্গর, কুমীর, ব্যাঘ্র, হরিণ শিকারী, মৌয়াল 
ও ভ্রণণকারী প্রভৃতি সকলের নিকট হইতে সুন্দরবনে কিছু কিছু রাজন্ব সংগৃহীত 
হয়। কাঠ ও গোলপাতার আয় সর্বাধিক । বিভাগ পূর্ববর্তী বুগে শুদ্দরবনের 
'আয় ছিল সামান্ত। বর্তমানে উহার বাৎসরিক আয় প্রায় এক কোটি টাকায় 
দীড়াইয়াছে। কাঠ ও গোল্পপাতা সংগ্রাহকদের অনেক সময় বনবিভাগের 





পরে; নলিয়ানালা অফিসে করেছ কর্মচারীদের সঙ্গে লেখক । 
নীচে ১ বুড়ীগোয়ালিনী অফিসে বাওয়াণীদের সঙ্গে লেখক ও তার স্গীরা-_-৫৯ 
সুরবজের ইতিহাস 


স্বন্দরবনের ইতিহাস ৫৯ 


ছুর্নীতিপরায়ণ কর্মচাদীদের হস্তে নিরাতন ভোগ করিত হয়। উৎকোচের পরি" 
মাণ অত্যধিক সেইজগ্য এ সমস্ত জিনিষ লোকালয়ে আসিয়া মুল্য তিন চারিগুণ 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । মধ্যে মধ্যে এই সমস্ত ছুনীতির তদন্ত হয় এবং কর্মচারীদের 
শাস্তি হয়। হ্থন্দরবনের ছুনীতি প্রশমিত ন1 হইলে জনসাধারণের হুর্গতির সীম! 
থাকিবে না। রেঞ্জ অফিস ও কুপ অফিস সমূহে মন্থর গতিতে কাজ চলে । একে 
কর্মচারীর অভাব, তদ্বতীত কোন কোন সময় স্মন্দরবন প্রবেশকারীদের ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা এ সমস্ত অফিসে অযথা বসিয়া থাকিতে হয়। বিভাগীয় পদস্থ কর্ম- 
চারীদের হস্তক্ষেপের ফলে অনেক সময় এই সব অধিচারেরও গুতিকার হয়। 
নির্জন বনানী এবং নদীনাল। বেগ্রিত ভয়সঙ্কুল স্থানে অসহায় ও দরিদ্র কাঠরিয়। 
ও অন্যান্তদের নিকট হইতে ছলে বলে কৌশলে উৎকোচ গ্রহণ একটি নিত্য 

নৈমিত্তিক বাপার হইয়া দাড়াইয়াছে। বৈপ্লবিক পন্থায় ইহার প্রতিকারের 
ব্যবস্থা করা উচিত । 


সমগ্র সুন্দরবন বিভাগের প্রধান অফিস খুলন1 শহরে অবস্থিত তাহ! 
পূর্বেই বলিয়াছি। সাতক্ষীর] রেঞ্জের অফিস বুড়ীগোয়ালিনী, জঙ্গলের সম্পিকটে 
অবস্থিত। সদরের রেঞ্জ অফিস নলিয়নে, শিবসা নদীর তীরে, সুন্দরবনের পারবে 
এখানে সদর হইতে যাতায়াতের স্থবিধা আছে | এখানে হাটবাজার ও পোষ 
অফিস নিকটেই আছে । মৎসজীবির হুদূর সুন্দরবনের নদী সমূহ হইতে মংস্থয 
ধরিয়া নৌকাযোগে এখানে আনিয়া বিক্রয় করে। জঙজগলের পার্খে অবস্থিত 
হইলেও এখানে লোকালয়ের শ্ায় প্রায় সর্বপ্রকার স্থযোগ সুবিধা আছে। 
খুলন! শহর হইতে নুন্দরবনে প্রবেশ করিবার এই একটি প্রধান পথ। বাগেরহাট 
রেপ্নের অফিস শরণখোলায় অবস্থিত। বর্তমানে উত্ত রেঞ্জের শাসন কার্ধের 
সুবিধার্থে অন্য একটি অফিস স্থাপিত হইয়াছে রামপাল থানার মধ্য টাদপাই 
নামক স্থানে । ঠাদপাই বর্তমান চালন1 পো্টের সমন্গিকটে অবস্থিত। এই সমস্ত 
রেঞ্জ অফিসে অফিসারদের পরিবারবর্গসহ বসবাসের সুযোগ সুবিধা আছে। 
হ্থবিধাজনক গ্রবেশদ্ধারে এই সমস্ত অফিস স্থাপিত। বহু কর্মচারীর খাওয়া, 
থাকা, উভয়ই নৌকায় চলে। মাঝির1 নৌক1 চালায় এবং নির্ধারিত সময়ে রন্ধন 
কার্ষে রত থাকে । হন্দরবনের ভ্রাম্/য়ান জনবসতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। 


৬০ ক্বন্দরবনের ইতিহাস 


আদম শুমারিতে সুন্দরবনের জনসংখ্যা পৃথকভাবে দেখানো হয়। বিধিবদ্ধ শাসন 
বাবস্থা না থাকিলে,মুন্দরবন আবার “মগের মুলুকে” পরিণত হইত। 

কাঠরিয়া বা বাওয়ালীগণ সুন্দরবনের জনসংখ্যার একটি বিশেষ অঙ্গ । এই 
বাওয়ালীদের অধিকাংশের বাড়ী বাকেরগঞ্জ জিলার সরূপকাটা থানায়। তাহারা 
স্বন্দরবনের বৃক্ষ ছেদনের জন্য ছোটবড় অসংখ্য নৌকা লইয়! সুন্দরবনে প্রবেশ 
করে। মহাজনের! প্রতিবংসর বনবিভাগের চিছিত ঘের প্রকাশ্টা নীলামে খরিদ 
করেন এবং তাহাদের নৌকা ও অর্থান্ুকুল্যে কাঠুরিয়াগণ বৃক্ষ ছেদন করিয়া 
লোকালয়ে রপ্তানী করে। দরিদ্র কাঠ্‌রিয়াগণ নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়। 
সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এহেন কঠিন কার্ধে লিপ্ত হয়। কাঠুরিয়াদের 
একমাত্র অস্ত্র কুঠার । বন বিভাগের আইন কানুন কঠোরভাবে তাহাদিগকে 
মান্ত করিতে হয়। তাহারা ঘেরের মধ্যে নিধ1রিত এবং মার্কা দেওয়া! বৃক্ষ 
ব্যতীত অন্য বৃক্ষ স্পর্শ করিতে পারেনা। যশোর ও খুলন! জিলার বহুলোক 
জঙ্গলে বৃক্ষ ছেদন করিতে আসিয়া থাকে । বাওয়ালীর সুন্দরবনের ঝড় বড় 
নদীতে এবং খালের মুখে নৌকা নোঙ্গর করিয়' প্রাপ়ই একত্রে বসবাস করে। 
গভীর জঙ্গলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সর্বপ্রকার সৌহার্দ ও সহানুভূতি 
পরিলক্ষিত হয়। াওয়ালীরা ন্ন্দরবনের নিজ্ন ও ভয়াবহ স্থানকে মধ্যে 
মধ্যে জন কোলাহলময় করিয়। রাখে । সুন্দরবনের অসংখ্য কাহিনীর সহিত 
এই বাওয়ালীদের করুণ ইতিহাস জড়িত। প্রাতি বংসর তাহাদের মধ্য হইতে 
বিছু ফিছু লোককে ব্যাস্ত্রেয় উদ্রে বিজীবন বিসর্জন দিয়াও বাওয়ালীগণ কাঠ 
সংগ্রহ কার্ধ লইতে বিরত হয়নণ। ব্যাত্র, সর্প, বন্ঠবরাহ এবং নদীতে হাঙ্গর ও কুমী- 
রের সঙ্গে একত্রে তাহার বসবাস করিয়! থাকে। ধন্ত তাহাদের জীবন । তাহার! 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মেহনত করিয়া পাধিব হুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইল। 

বড় বড় নৌকায় ৬1৭ জন এবং ছোট নৌকাগুলিতে ৩।৪ জন করিয়া দাড়ি 
মাঝি থাকে । কুঠার দ্বারা বৃহৎকায় বৃক্ষসমূহ তাহার] ধরাশায়ী করিয়া সাইজ 
মাফিক কর্তন করতঃ লোকালয়ে আনিয়া বিক্রয় করে। তাহারা সময় সময় মাসা- 
ধিক কাল পর্ধস্ত সুন্দরবনে অবস্থান করে। স্বন্দরবন হইতে লোকালয় এবং 
তথা হইতে হুন্দরধন যাতায়াত এবং কঠোর পরিশ্রম করাই তাহাদের জীবনের 
দৈনন্দিন কার্ধ। বাওয়ালীদের নিকট হ্ুন্দরবনের অর্ধিকাংশ স্থান ্থুপরিচিত। 


চলিয়াছে 
শহর-গঞ্জের দিকে 
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নর ইতিহাম- 





সুন্দরবনের ইতিহাস ৬১ 


কোথায় ভগ্ন অক্টালিকা» কোন্স্থান হরিণ শিকারের আশুযোগ্য, কোথায় 
ব্যাঘ্র আছে, কোথায় নরখাদক ঘুরিয়া বেড়ায়, কোন্‌ জঙ্গলে বানর ও হরিণের 
আড্ডা, সমস্তই তাহাদের জানা থাকে। বাওয়ালীর! সূর্যাস্তের পর সায়ান্ছে 
লন, চেরাগ ব1 হ্যারিকেন প্রজ্বলিত করিয়া কত সত্য মিথ্যা এবং আজগুবি 
গল্পের আসর জমাইয়1 তাহাদের চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে । গাজী-কালু ও 
চম্পীবতী, সোনাভান, জয়গুন বিবিঃ বনবিবির জহুরানামা, বেহুলার পাঁচালী 
প্রভৃতি পু*থি পাঠ করিয়া তাহার1 আনন্দ লাভ করে। মাঝিরা অনেক সময় 
একত্রিত হইয়। তাস প্রভৃতি খেলিয়া থাকে । নৌকায় নৌকায় রূপকথা বও 
ছড়াছড়ি । ধৃয়া, জারি প্রভৃতি গানও মাঝে মাঝে গীত হয়। এতদ্যতীত বাও- 
য়ালীদের মধ্যে যাহার1 সামান্য লেখাপড়া জানে তাহারা আলো জ্বালাইয়া 
সন্ধ্যার পর বটতলার পুথি লইয়া বিশিষ্ট ধবণের সুর করিয়া! পড়িতে থাকে । 
পৃণ্থিগুলির মধো প্রেমরস মিশ্রিত উপাখ্যানগুলি বিশেষ আগ্রহের সহিত পতিত 
ও শ্রুত হয়। এই পু*্থিগুলি এদেশের গ্রামঞ্চলে বেশ স্থপয়িচিত । গভ"র 
জঙ্গলের পার্শ্ববর্তী নদীতে এই ধরণেব সামায়ক আমোদ প্রমোদ বাঁওয়াল;দের 
ছুঃখময় জীবনের পক্ষে একটু শাস্তিদায়ক । বাওয়ালীগণ সুন্দরবনের একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে । খ্যাতনামা পল্লীকবি জনিমউদ্দীনের সঙ্গে 
ন্ন্দরবন ভ্রমণকালে একদা! আমরা বাওয়ালীদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে 
যোগদান করি । হাটডোরা কুপ অফিস -_ নিকটেই আদাচাকী । চারিদিকে 
গহীন অবণ্যানী বেষ্টিত এই অফিস । ডি, এফ, ও, আলীম সাহেব, পল্লীকবি 
জমিসউদ্দীন এব” খুলনা সাহিত্য পরিষদের নাফিউদ্দীন সহ লেখক লঞ্চে ঘৃরিয়া 
ঘুরিয়া জঙ্গলেব বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন শেষ করিয়া কুপ অফিসে রাত্রিযাপন 
করেন । সারারাত্রি গল্প, রূপকথণ, ধুয়া ও জারিগান চলিল | বিরাটকায় 
সশকোর নায় পথ কুপ অফিসের পার্থ দিয়! সম্প্রতি নিমিত হইয়াছে । বাও- 
যালীদের ভীড় অতি মাত্রায় । কবি জসিমউদ্দীন সাহেবের এই গুথম সুন্দরবন 
পরিদর্শন । তিনি জঙ্গলের নিন স্থানসমূহ ও বিস্ময়কর পরিবেশ দর্শনে মুগ্ধ 
হইয়। গেলেন । এইভাবে আমাদের ববার কবি, শিল্পী; সান্কিত্যিক, এঁতি- 
হাসিক, পদস্থ কর্মচারী, অভিজ্ঞ শিকারী, বনাঞ্চলের হজ ব্যক্তিদের সাহায্যে 
অত্র গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহের জন্য বন হইতে বনাস্তরে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। 


| ন্রণনের ইতিহাস 


শুরু ভন্দরবনের কাঠ নহে । গোলপাতা আহরণের জন্য বহু নোকা 
সুন্দববনে প্রবেশ করে । আশ্বিন, কার্তিক মাসে এই সব নৌকার মাঝিরা 
সাধারণত স্দ্রবনের নদী ও খালেব পার্বতী স্থান সমূহ হইতে গোল- 
পাতা আনিয়া লোকালয়ে বিক্রয় করে। দক্ষিণ খুলন! ও বাকেরগপ্তী জিলার 
লোকই প্রধানত গোলপাতা কাটার ব্যবসায়ে জিত থাকে । বাওয়'লীরা মাঝে 
মাঝে কদাচিৎ সুন্দরবনের নদী পার্থে গোলপাতার ঘর বাঁধিয়া রাত্রিতে শুইয়া 
থাকে এবং দিনেব বেলায় কাঠ ও গোল্পাতা কাটিয়া বেড়ায় । এই ধরণের ঘর 
খুব উহ্‌ কবিয়! বাঁধা হয় এবং কাঠের মই দিয়া ঘরে উঠিবার ব্যবস্থা থাকে। 
বাঘের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এইরূপ বিশ্যে ধরণের ব্যবস্থা করা 
হয়। বর্বাকাটির লোকেরা সুন্দরবনের নদখ ও খালের মধ্যে গোলপাঙার গাছে 
মাটি পাত্র বাধিয়। রস আহরণ করে। খেজুর ও তালগাছের শ্থায় গোলগাঁছেও 
স্রমিষ্ট বস হয় এবং বর্ধাকাটি প্রভৃতি স্থানের লোকেরা এই রস হইতে গুড় 
প্রস্তুত করিয়া খায় । বর্ধাকাটির লোকদিগকে কঠিক বলা যাইতে পারে, যেহেতু 
তাহার" সুন্দরবনের নীরস গোলগাছ হইতেও রস আহরণ কন্তে সক্ষম হইয়াছে। 
সরূপকাটি থানাব বর্ষক'টি, সোহাগদল, বলদিয়া, স্্রতিয়াকাটা, বালিহারী ও 
জগন্নাতকাটা প্রভৃতি গ্রামের অসংখ্য অধিবাসী বাওয়ালীর কার্ষে বিশেষ দক্ষ । 
বর্তমানে খুলন! ও বণোবের ৰাওয়ালীদের সংখা ও কম নহে। 


ন্নন্দববনেব মতস্তজীবিবা সবত্র নদী নালায় মাছ ধরিয়া বেড়ায় । কনবিভা- 
গেব শাদেশপত্র পাইয়া তাহার! সমুদ্র, নদী ওখালে মৎস্য ধবে এবং বনবিভাগের 
কর পরিণোধ করিয়া লোকালয়ে আনিয়। নিক্রয় করে । একটি নৌকায় ৩/৪ জন 
করিয়! লোক থাকে এবং এ সমস্ত নৌকায় রান্না, খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থণ থাকে। 
জনমানবশৃন্ত নদীতে জালিয়াদের নৌকা মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়। অনেক সময় 
পাইকারী ব্যবসায়ীরাও ধীবরদের মংন্ কিনিবার জঙ্ সুন্দরবনের নদী সমুহে 
ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা জোয়ার ভাটার সাহায্য সন্দরবন হইতে লোকা- 
লয়ে যাতায়াত ৰরে। ধীবরগণ একত্রে বহুদিন ধরিয়৷ সুন্দরবনে অবস্থান 
করে। বিভিন্ন রোগের ওষধপত্রও তাহার! সঙ্গে রাখে । শ্ুন্দরবন হইতে তাহারা 
জ্বালানী সংগ্রহ করে এবং সখ্যতা স্থাপন করিয়! বাওয়ালী ও ভ্রমণ-কারীদের 


সুন্দরবনের ইতিহাস ৬৩ 


নিকট হইতে মাঝে মাঝে মতন্তের পরিবর্তে চাউল, মরিচ ইত্যাদি বিনিময় করিয় 
লয়। শ্ন্দরবনের ভাসমান লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভুতি খুব বেশী । 
বিপদের সম্ভাবনাও আছে । মাঝে মাঝে স্থন্দরবনের মধ্যে ডাকাতদল লুককা- 
য়িত থাকে । মাছ ধর] ও অন্যরূপ ভাণ করিয়! বে-আইনী বন্দুকসহ তাহার! অতি 
সন্তর্পনে ঘুরিয়া বেড়ায় । স্থযোগ পাইলে ডাকাতের! ধীবর ও রাওয়ালীদের 
যথাসবন্ লুষ্ঠন করে| বনবিভাগের কর্মচারীদের জীবনের উপরও সুযোগ মত 
আক্রামণ চালাইয়! ডাকাতি করিয়! যথাসর্বস্ব লইয়া যাওয়ার কথাও শুনা যায়। 
ধীবর ও বাওয়ালীদেব নিকট বন্দুক ও অন্য অস্ত্রসস্ত্র না থাকায় ডাকাতদের 
প্রতিরোধ কব! তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। 

স্বন্ররবনেৰ নিকটেই লোকালয় আছে এবং মাঝে মাঝে জঙ্গল পরিস্কার 
করিয়। এ জমি চাষেব যোগ্য কবিয়া তোল! হয়। এইভাবেও সুন্দরবনের 
লোকসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পয়। 

বতমানে এতদঞ্চলে ব্যবসায় কেন্দ্র গড়িয়া! উঠিতেছে । গোড়ইখালী, নলি- 
য়ান, বেদকা শী, মঙ্গলা, বুড়ীগোয়ালিনী ও বায়েন্দ প্রভৃতি বাঁজাবে সুন্দরবনের 
লোকেরা খাগ্ বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে । পুরাতন পোর্ট চালন৷ হইতে 
উঠিয়! গিয়! মঙ্গল! নামক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে । এই পোর্টও হুন্দরক্ন 
অঞ্চলের সংলগ্র এলাকাঁর মধ্যে । পশর নদী তীরের এই বন্দর বঙ্গোপসাগরের 
সঙ্গে অঙ্গা্গিতানে যুক্ত । সামুদ্রিক জাহাজ দেশ বিদেশ হইতে পশর নদীর 
উপর দিয় উহার পাশ্ববর্তী সুন্দরবনের গভীর অরণ্যানী অতিক্রম করিয় বন্দরে 
আসিয়। বিদেশী পণ্য দেশে আমদানী কবিয়! থাকে । এই সমস্ত বিশালকায় 
সামুদ্রিক জাহাজ আবার দেশীয় পণ্য বোঝাই করিয়া ইউবোপ, আমেরিকা ও 
এশিয়া! মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করে। এই সমস্ত সামুদ্রিক জলজান 
গমনাগমনে লুন্বরবনের এতদঞ্চলে মানুষের চলাচলের বিশেষ সৃত্ধি! হইয়াছে। 
বেতার ও বৈছ্যতিক যোগাযোগ দ্বারা চালনা বন্দরে নানা প্রকার সুযোগ স্থবিধা 
হইয়াছে । কালক্রমে হ্থন্দরবনের পার্থ অবস্থিত এই বন্দরে একটি বৃহৎকায় 
শহর গড়িয়া উঠার সমূহ সম্ভাবনা! আছে। মঙ্গলার নির্জন স্থানে আধুনিক ধরণের 
মনু আবাদ, হাট, বাজার প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় এতদঞ্চলের অধিবাসীদের 
ব্ছ সুযোগ সুবিধা মিলিয়াছে। 
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এই ৰন্দরের তিন মাইল উত্তরে বাজুয়] নামক স্থানে একটি বরফ প্রস্তুতের 
কারখান1 (কোল্ড ষ্টোরেজ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সুন্দরবনের মৎস্য এখানে আম- 
দানী হইয়। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্য বিদেশে রগ্তনী হয়। এই ধরনের 
বাবস্থপনায় স্থন্দরবনের মস্ত হইতে দেশের আয় বৃদ্ধি পাইতেছে। 


স্বন্দরনন হইতে গেউয়া কাঠ আনিবার জন্ নিউজপ্রিণ্ট মিল কতৃপক্ষ 
কয়েকস্থানে বড় বড গৃহ নির্মান করিয়। কাঠ সংগ্রহের অফিস স্থাপন করিয়াছেন । 
এঁ সমস্ত কেন্দ্রের কার্যরত কর্মঢারী ও ঠিকাদারগণ সর্বদ1 কাঠ সংগ্রহের কার্ধে 
লিপ্ত থাকে । বর্তমানে সুন্দরবনের প্রাপ্ত কাঠের সাহাযো হার্ডবোর্ড প্রস্তুতের 
জন্য একটি আধুনিক ধরণের কারখানা স্থাপনের পরিকল্কন। চলিতেছে এবং তজ্জন্য 
আবশ্যকীয় মালমসলা এখানকার জঙ্গলে পাওয়া যাইবে । 


সম্প্রতি চালনা বন্দরের কতৃপিক্ষ মারজাট্া বা মর্জত নদীর পশ্চিম তীরে 
ধিখ্যাত নীলকমল চরে এবং বঙ্গোপসাগরের সন্গিকটে এক মনোরম প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে নির্জন স্থানে একটি আরাম নিবাস নির্মাণ করিয়াছেন। 
একটি বেতার কেন্দ্র এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । গভীর জঙ্গলের পার্থ এখানে 
আধুনিক ধরনের যে সুন্দর ইর্মারত নিমিত হইয়াছে, উহা বনাঞ্চলে এক অভিনব 
সৌন্দর্য স্থ্টি করিয়াছে । পো ভাইরেক্ররের অধীনে কয়েকজন কর্মচারী এখান- 
কার কার্ধাদির তত্বাবধান করেন । বিদেশীয় মেহমান ও কেন্দ্রীয় সরকারের 
পরিদর্শকদের জন্ত লাময়িক অবস্থানের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। এই স্থানটিকে 
“হিরণ পয়েণ্ট” বলা হয়। মর্জতের পশ্চিম তীরে এবং ছুবল৷ দ্বীপে সামুদ্রিক 
জাহাজের পথ নির্দেশের জন্/ ছুইটি লাইট হাউজ আছে। মর্জতের পূর্বতীরে 
লাইট হাউজের স্থানকে “জাফর পয়েণ্ট” বলা হয়। পশ্চিম তীরের লাইট 
হাউজ টাদাবুনিষ্লার চরে অবস্থিত। জঙ্গল হইতে পাচ মাইল দক্ষিণে ফাক! 
চরের উত্তরে এই লাইট হাউজ বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়। সমুদ্র হইতে মঙ্জলা পোর্ট 
পর্যস্ত নদীমধে লাইট পোষ্টের সাহায্যে সামুদ্রিক জাহাজ রাত্রিকালে পথ চলা- 
চল করিয়া থাকে। 


বাগেরহাট রেঞ্জের কটকা ও ঝাপার জঙ্গলে বনবিভাগ বর্তৃক নির্ধারিত স্থান 


স্বন্দববনের ইতিহাস ৬ 


বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত (১9০0087/) আছে । এই স্থানে হরিণ, ব্যাস্ত প্রভৃতি 
শিকার একেবারেই নিষিদ্ধ | এখানে কর্মচারীদের বাসের জন্ স্থায়ী ও অস্থায়ী 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । রায়মঙ্গলে জঙ্গল মধ্যে সীমান্ত পুলিশ ও শুক্কবিভাগীয় 
অফিস স্থাপিত হইয়াছে । 
সুন্দরবন পরিভরমণের জন্য প্রতিবংসর বিদেশ হইতে বহু পরিদর্শক এখানে 
আগমন করেন। ইংরাজী ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে বহছু পাশ্চাতা সাংবাদিক (91010017007) 
৬৩৪10) 70653 1061) ) সুন্দরবন পরিদর্শন করেন। ইংল]াগু, জার্মানী, 
আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের পধটকগণ সুন্দরবনের অবস্থান, গঠন 
প্রণালী, জীবজন্ত দর্শন এবং শিকার প্রভৃতি উদ্দেশ্যে সুন্দরবন ভ্রমণ করিয়া 
থাকেন। বনবিভাগের সহায়তায় তাহার] সুন্দরবন ভ্রমণ করেন এবং প্রয়োজনীয় 
ন্যাপারে সরকাবকে পরামর্শ প্রদান করেন। দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই 
সুন্দরবনের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ । সুন্দরবন এক হ্ন্দর দেশ। উহার 
অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট দর্শন মানসে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে 
ভ্রমণকারীরা এতদঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। শরৎ, হেমন্ত ও শীতকাল 
ন্বন্দরবন ভ্রমণের উত্তম সময়। এই সময় বহু দেশী ও বিদেশী ভ্রমণকারী নৌকা, 
লঞ্চ ও চীনারযোগে সুন্দরবন ভূমণ করিয়া থাকেন। তাহার! সুন্দরবনে ব্যাত্র ও 
হরিণ শিকার করেন এবং ক্যামেরার সাহায্য সুন্দরবনের দৃশ্য প্রভৃতির ছৰি 
গ্রহ করেন। বর্তমানে ম্ুন্দরবনের ফিল্ম প্রস্ততের জন্ত প্রচেষ্টা চলিতেছে । 
কিছুদিন পূর্বে এক বিদেশীয় প্রতিষ্ঠান লেখকের নিকট হইতে স্থন্দরবনের এঁতি- 
হাসিক স্থান সমূহের হর্মরাজি ও উহার ভগ্নাবশেধের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। 
এই ধরনের ফিল্ম তৈয়ার হইলে দেশবাসী স্বন্বরবন সম্পর্কে অনেক তথ্য জ্ঞাত 
হইতে পারিবে । 
ভ্রমণকারী ব্যতীত সরকারী কর্মচারী বিশেষ করিয়৷ খনবিভাগ ও মংস্থয- 
বিভাগের কর্মচারীর! কার্ষোপলক্ষে মোটর-লঞ্চ ও নৌকাযোগে প্রায়ই সুন্দরবন 
জ্রমন করিয়া থাকেন। মতয্য/ শিকার ও মৎস্য বহনকারী মোটর-লঞ্চ বঙ্গোপসাগর 
হইতে খুলন! সহর পর্যস্ত প্রায়ই যাতায়াত করে। সুন্দরবনের সরকারী রাজন্য 
আদায়, জঙ্গল পরিদর্শন ও উহার রক্ষনাবেক্ষণ ব্যাপারে কর্মচারীর! সুন্দরবন 
পরিদর্শন করেন। আকস্মিক ঘটনা! ঘটিলেও তাহার! সেখানে উপস্থিত হন। 


৬৬ স্বন্দববনের ইতিহাস 


বিগত মহাযুদ্ধের সময় বঙ্গোপসাগরের সন্মিকটে সুন্দরবনের মধ্যে টাদাবুনিয়া 
নামক স্থানে সাময়িক বেতার কেন্দ্র ও পর্যবেক্ষণ অফিস স্থাপিত হইয়াছিল । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে আজ পর্যস্ত অনেকগুলি উড়োজাহাজ সুন্দরবনের 
মধ্যে ছুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে । মালিকবিধীন কয়েকখানি উড়াজাহাজের 
অংশ বিশেষ সরকার বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। বিগত ইং ১৯৬০ সালে একখানি 
বৃটিশ এরোপ্লেন (4.৮ 0199৩) সুন্দরবনে দুর্ঘটনায় পতিত হয় | একজন 
পাইলট দুর্ঘটনায় প্রাণ ত্যাগ করেন এবং অন্ত একজ্জন জীবিত অবস্থায় ছইদিন 
ছুইরাজি বৃক্ষের উপর একান্ত অনহায় অবস্থায় কালক্ষেপণ করেন । দ্ঘিতীয় 
পাইলট পাত্রান্থটের সাহাযো বৃক্ষের উপর অনতরণ করিয়াছিলেন । পরে 
তাহাকে উদ্ধার করিয়! খলনা শহরে আনায়ন করা হয়। 


সাধারণ ভ্রমণকাশী বাতীত পাকিস্তানের রাষ্ট্র নায়ক, মন্ত্রী এবং উচ্চ পদস্থ 
ব্যক্তিরাও স্ন্দরবন পরিদর্শন করিয়া থাকেন । প্াহার1 মোটর লঞ্চ বা জাহাজ 
লইয়া সুন্দরবনের মাধো বিশেষ জাকজমকের সহিত পরিভ্রমণ করেন এবং ব্যান, 
হরিণ, কুস্তীর প্রভৃতি শিকাব করিয়া থাকেন । এই ধরনের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের 
আগমণে সুন্দরবনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয়। তাহাদের আগমনে প্রাচীন ইরাণ 
সাআজ্যের সাসানীয় স্রাট বাহর।মগুরের শিকারের কথা স্মরণ করাইয়। দেয়। 
বতমানে দেশী-বিদেশী পর্ণটকের আনাগোনায় সমগ্র শ্রন্দরবন মধ্যে মধ্যে 
কোলাহল মুখরিত থাকে । 


স্বন্দরবনে সাধারণের বিনা আদেশ পত্রে প্রবেশ নিষেধ। আদেশ পত্র 
ভিন্ন কাঠ সংগ্রহ, মস্ত ধরা, জীবজন্ত শিকার প্রভৃতি সমস্তই বে-আইনী । কিন্তু 
অনেক সময় চোর ডাকাতের! গোপনে সুন্দরবনে প্রবেশ করিয়া চৌর্য ও দস্াবৃ্তি 
গ্রহণ করে। চুরি করিয়া তাহার! সুন্দরবনের মুলাধান »ম্পদ আহরণ করে এবং 
দশ্যুবৃত্তির দ্বার! নিরীহ ও নিরপ্্ ব্যক্তিদের ষথাসর্বন্থব হরণ করে। শন্দরবনের 
কোন কোন স্থানে ডাকাতদঙ্গ আত্মগোপন করিয়া থাকে এবং হুযোগমত 
ল্লোকালয়ের কোন ধনীর গৃহে ভাকাতি করিয়া জঙ্গলের মধো উতাও হয় । মগ- 
পর্ত,গীজদের সময় এই ধরনের ডাকাতি অহরহ সংগঠিত হুইভ। বিগত বিশ 
বৎসরের মধ্যে জঙ্গলের অগ্যস্তরে ওবাহিরে অসংখ্য ডাকাতি সংগঠিত ছইয়াছে। 


সুন্দরবনের ইতিহাস ৬৭ 


স্বন্গরবনের কোথাও গভীর জঙ্গলের মধো ডাকাতদের আড্ডা আছে বলিয়' শুন! 
যায়। ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তানের সীমাস্তে অবস্থিত স্থানে ভয়াবহ একদল 
ডাকত আছে। এই ডাঁকাত দল দক্ষিণ খুলন1 ও বাকেরগঞ্জের দক্ষিণাংশে গ্রবেশ 
করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র সহ ডাকাতি করিয়া জনসাধারণের মনে আতঙ্কের স্ঠি করে। 
নিষ্ঠুর ও নির্দয় ডাকাতের! নরহত্যা ও লুণ্ঠন করিয়া বিপুল ধন সম্পদ আহরণ 
করতঃ উধাঁও হয়। এইরূপ একটি দলের সর্দার পাইকগাছ। থানার অন্তর্গত 
গোৰরা গ্রামের বাছের ঢালী । সরকার এই দস্থা সর্দারকে ধরিবার জন্য পুরস্কার 
ঘোষণা করিয়াছেন । বু চেষ্টার পরও পুলিশ এই কুখ্যাত দন্থা সর্দারকে গ্রেফ- 
তার করিতে সক্ষম হয় নাই। শুন] যায় বাছের ঢালী গভীর অরণ্যানীর মধো 
সদলে লুকাইয়া থাকিত। আবার কেহ কেহ বলেন, সে ভারত সীমান্তে কোথাও 
লুক্কায়িত থাকিয়া পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়া দন্থাবৃত্তি করিয়া! আবার ভারতে 
ফিরিয়া! যাইত। পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গের পুলিশ অফিসারদের এক সম্মে- 
লনে তাহাকে আতস্তর্জাতিক জলদস্থয বলিয়া ঘোষণ। করা হয়। 


কুখ্যাত ডাকুসর্দার বাঁছেরের সঙ্গে পূর-পাকিস্তান গুলেসের এক সংঘর্ষ হয়। 
উত্ত সংঘর্ষে হাবিলদার ইদ্রিস বন্দুকের গুলিতে নিহত হুন। হাবিলদার 
বাকেরগঞ্জ জিলার অধিবাসী এবং এ সময় তিনি পাইকগাছা! থানার অন্তর্গত 
এবং স্থন্দরবনের প্রীস্তসীমায় বেতকাশীর পশ্চিমে অবস্থিত ঘড়িলাল পুলিস 
কাম্পের অধিনায়ক ছিলেন । বাছের যখন ম্বদলবলে ডাকাতি করিয়া সুন্গর- 
বনের পার্খস্থ সত্য পীরের খাল দিয় নৌকারহণ করিয়া যাইতে ছিল সেই সময় 
হাবিলদার ঈত্রিস সংবাদ পাইয়া নৌকাযোগে বাছেরের নৌকার পিছু পিছু 
ধাওয়া করেন। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত হাবিলদার ডাকাতদের অস্ভুসরণ 
করিতে থাকেন। ভিনি মনে করিয়াছিলেন যে ডাঁকাতদল তাহার বিষয় ঘুণা- 
ক্ষরেও জানিতে পারে নাই। কিন্ত ধূর্ত ডাকুসর্দার পুলিশের আগমন পূর্বে বুঝিতে 
পারিয়! অতি সন্তর্পনে আগ্নেয়ান্ত্র সহ ওত পাতিয়। নৌকার মধ্য বসিয়া! থাকে । 
হাবিলদার নৌকাটি প্রকৃত ডাকাতদলের কিন! সে বিষয় নিশ্চিন্ত হইয়া বন্দুক 
ছুড়িবার জন্চ প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় চতুর বাছের মুহূর্তমাত্র কাল- 
ক্ষেপনা বরিয়া হাবিলদারের বন্গস্থল লক্ষ্য করিয়া গুলী করে। এ গুলী তাহার 


৬৮ স্ুনদববনের ইতিহাস 


বক্ষস্থল ভেদ করিয়া যায় । রুধিরাক্ত কলেবর লইয়া হাবিলদার বীরদর্পে হুঙ্কার 
ছাঁড়িয়! নিমিষের মধ্যে ডাকাতদের উপর কয়েক রাউগ্ড গুলী বর্ণ করেন এবং 
উহার অ'ঘাতে ২ জন ডাকাত ধরাশায়ী হয়। কিন্তু বাছের কোন প্রকারে 
দ্রুত পলাইতে সক্ষম হয়| ডাকু বাছেরের গুলীর আঘাতে হাবিলদার ঈক্রিসের 
জীবন প্রদীপ নিভিয়া যায়। 

সম্প্রতি (ইংরাজী ১৯৬২ সাল ) এক সংবাদে প্রকাশ যে বাছের ৫০৩ 
কাতুজ সহ ডাকাতি কবাৰ জন্ত স্থদ্রবনেব কোথাও লুকাইয়া আছে। বুড়ি- 
গোয়ালিনীব নিকটে তাহার দল একটি ডাকাতি করিয়াছে এবং বনবিভাগের 
একটি সরকারী নেখকায় অকম্মাৎ গুলী ছুড়িয়া একটি বন্দুক ছিনাইয়া লইয়া- 
গিয়ছে । একজন বোটমযান গুলীব আঘাতে গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। 

ইংপাজী ১৯৪৬সালেৰ ২৩শে জুন ৰাছের সদলবলে ডাকাতি ও লুণ্ঠন 
করিয়া স্বগ্রমের হাজী পরিবারকে ধ্বংস করিয়! দেয়। শ্রীউলার মুচী দস্ত্যদের 
সাহচর্সে এবং ওস্তাদ আছিতদ্দিন সানার নেতৃত্বে বাছের দশ্যুবৃত্তি শিক্ষা! করে। 
বাছেরের পিতার নাম তাবেজ ঢালী। ভ্রাত1 আছে, নুরম্যান, মুরআলী, ও 
রুহুল কুদ্দ,স। ইহাদেরও সে দন্থ্যবৃত্তি শিক্ষা দিয়াছে । ডাকাতির সময় বাছে- 
রেব দল গোলাগুলী, বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, পিস্তল, রামদা, ভেলা, 
ঢ।ল-সড়কী, বল্লম, টচ ও হেসাক লাইট সঙ্গে রাখিত। ফাকা আওয়াজ করিয়া 
তাহার! ভীতি প্রদর্শন কবিত । প্রায় প্রতি ডাকাতিতে তাহার নরহত]। করিত। 
বিভাগোত্তর কালে বাছের ভারতে পলায়ন করে। সেখানে সে ৬জন শিক্গিত 
হিন্দু যুবককে শিষ্যরূপে গ্রহণ করে । ইহাদের কয়েকজন এবং তাহার আরও 
বছ সঙ্গী জলদন্ড ইতিপূর্বে ধর! পড়িয়া বিচার আদালতে নীত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে কয়েকজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও বিভিন্ন মেয়াদের কঠিন কারা 
জীবন যাপনের আদেশ হইয়াছে । দক্ষিণ খুলন] তথা সুন্দরবনের ডাকাতির 
কথ নৃতন নয়। মগ-পত্গীজ জলদম্যগণ দেশ হইতে চির খিদা গ্রহণ 
করার পরও তাহাদের কিছু কিছু শিষ্য এদেশে থাকিয়। যায়। ডাকাতির 
বিভিন্ন কলাকৌশল তুর্ক-আফগান আমল হইতে এতদঞ্চলে গ্রচলিত মাছে। 
ঘন বসতির অভাব, নির্জন বনানী, বিশালকায় ও গ্রলয়ংফর নদনদী, 
অসংখ্য খাল বিল, দ্রুত পলায়নের স্থুযোগ শ্থুবিধা আধিক অনটন, 
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অশিক্ষা কুশিক্ষা, শাসন বাবস্থার শিথিলতা প্রভৃতি কারণে এই সব দস্থ্যাদল স্মটি 
হইয়া মধ্যে মধ্যে ত্রাসের রাজত্ব স্থগ্টি করে। ইহারাই রাষ্ট্রের গ্রকৃত ছুষমন। 

এই আস্তজণাতিক ভাকুসর্দার ডাঁকাতি করার সময় যেরূপ নির্মমভাবে 
নরহত্যা করে তদ্রেপ শঙ্খলাভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য স্বদলের লোককেও 
হত্যা করিতে কুষ্ঠিত হয়না। এ সম্পর্কে জানিতে পারা যাঁয় যে, এই ভাকু 
সর্দারের পুত্রের সঙ্গে তদীয় ভাগ্নে বধূর গুপ্ত প্রণয় হয়। বাঁছের উক্ত ভাগ্নেকে 
আদেশ করে তাহার স্ত্রীকে পাকিস্তানে রাখিয়া আসিতে । ডাকু সদ্ণারের 
আদেশ অমান্ত করিয়া সে তাহার স্্বীকে চরিত্র হীনতার জন্য সুন্দরবনের জঙ্গলে 
নির্মমভাবে খুন করিয়া নদীতে ফেলিয়া দেয়। সে বাছেরের নিকট কিবরিয়া গিয়া 
আদেশ পালন করিয়াছে বলিয়া মিথ্যা রিপোট দেয় । পরে বাছের জানিতে 
পারে যে, তাহার ভাগ্নে হুকুম তামিল করে নাই, তদাক্রোশে সে নিজ হস্তে 
উহাকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলে। 


একদা স্থন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত বেয়ালা-কয়ল। দ্বীপে বাছের 
গৃহ নির্মাণ করিয়া গুপ্ত ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল পুলিশ সংবাদ পাইয়া এই 
দ্ীপে বাছেরের অথ্েষণ করে। সেখানে তাহারা একখানা ভগ্ন নৌকা ও ভগ্ন 
কুঁড়েঘর দেখিয়! ফিরিয়া আসে । শত চেষ্টার পরও বাছের ধরা পড়েনা । 

পুলিশের হিসাবমতে বাছের সুন্দরবনের কর্মচারীদের নিকট হইতে 
এপর্যন্ত প্রায় ২০টি বন্দুক ছিনাইয়া৷ লইয়াছে। তাহার দলের বন্দুক ও রাই- 
ফেলের সংখ্যা শতাধিক হইবে বলিয়া কোন অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মচারী অন্মান 
করিয়াছেন । এই ডাকুদল কয়েক বৎসর পুর্ব শ্যামনগর থানার মানিকগঞ্জ 
গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকাতি করিয়! নগদ ১১৩০,০০০ টাক এবং ১২সের 
বরণ লুষ্ঠন করিয়া লয় । তাহারা পাইকগাছা থানার অন্ত আর একটি বাড়ী 
হইতৈ ৯*১০০০.টাকা ডাকাতি করিয়া উধাও হয় । 

: বাছের ছোট খাট ডাকাতী করেন1। ১০১,০০০ টাকার নীচে নগদ অর্থের 
কোন মালিকের উপর হামলা করেনা । কোন গৃহে আখ ঘণ্টার বেশী ডাকাতির 
সময় থাকেনা । এই ধরনের আরও অনেক নিয়ম কানুন এই দলের আছে। 
লুষ্টিত অর্থের একাংশ দরিদ্রদের মধ্যে বাছের বিতরণ করিত এবং কেহ ছর্ব- 
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লের উপর অধথ অত্যাচার করিলে সে তাহাকে শাস্তি দিত বলিয়। শুন! যায়। 

সম্প্রতি বাছের ধরা পড়িয়া খুলনা জেলখানায় আটক আছে । জ্রেল 
জীবন তাহার নিকট নৃতন নহে। সে একবার আলীপুর জেল হইতে পলায়ন 
করে। খুলন] পুলিশ কোর্টে আমর বাছেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সে সংক্ষেপে 
তাহার জীবন বৃত্তান্ত আমাদের নিকট বর্ণনা করে। পশ্চিম বঙ্গে সে বাবর আলী 
মোল্লা নামে পরিচিত বলিয়। আমাদের জানায়, বিভিন্ন সংবাদ পত্রে বাছেরের 
গ্রেফতারের খবর প্রকাশিত হয় । উহা! মোটামুটি এইরূপ £ 
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খুলনা, ৭ই জানুয়াগী ১৯৬৬ ।-- পাক-ভারত উপমহাদেশের কুখ্যাত ডাকাত 
বাছের ঢালীকে এই জেলার পাইকগাছা থানার একটি গ্রামে গ্রেফতার করা 
হইয়াছে । গত ১৯৫০ সাল হইতে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ তাহার 
অন্ুনন্ধান করিতেছে । বাছের ঢালী এ যাবং প্রায় শতাধিক ডাকাতি করিয়াছে 
এবং সৃন্থ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে । ১৯৫৬ সালে সে ঈদরিস নামক একজন 
হাবিলদারকে হত্যা করে । ঈদরিস তাহাকে গ্রেফতার করিতে গেলে গ্রচ্ড সং” 
ঘর্ষ বাধে । বাছের ঢালী হাবিলদারকে গুলী করিয়া হত] করিয়? পলায়ন করে। 
ঈদরিসের স্মৃতি উপলক্ষে প্রতিবৎসর খুজনায় ঈদরিস স্মৃতিট্রফি ফুটবল প্রতি- 
যোগিত। অনুষ্ঠিত হয়। 


পূর্ব পাকিস্তান সরকার এই কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেফতার করার জন্ গুর- 
স্কার ঘোষণা! করিয়াছেন । বাছের ঢ।লী পগ্চিমবঙ্গেও ত্রাসের রাজত্ব স্ষ্টি করি- 
য়াছিল। সেখানে সে “গঙ্গা সাগর” নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও 
তাহাকে গ্রেফতরের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। বাছের ডাকাত হিন্দু না 
মুসলমান তাহ কেহই জানিত ন1। তাহাকে গ্রেফতারের পর অস্ত কড়া পুলিশ 
পাহারায় খুলনা শহরে আনয়ন করা হয়। এই ছুরধর্ধ ডাকাতকে দেখার জন্য 
বিপুল জনসমাগম হয় । বাছের জানায় যে, তাহার একজন সাগরেদের বিশ্বাস- 
ঘাতকতার ফলেই গ্রামবাসীদের হাতে সে ধর1 পড়িয়াছে। যুদ্ধের সময় সে 
ভারতে অবস্থান করিতেছিল | কালিপদ সেন নামক এক ভারতীয় মাঝির নৌকার 
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সে পাকিস্তানে আগমন করিয়াছিল । ইতিমধ্যেই সে পাকিস্তানে ৬ জন অনুচর 
সংগ্রহ করিয়াছে । আর একদিনের মধেই সে একটি বন্দুক যোগাড় করিতে 
পারিত। এই সময় সে গ্রেফতার হইয়াছে । মাঝি কালিপদ সেনকেও গ্রেফ- 
তার কর! হইয়াছে । 


পাকিস্তান ও ভাবতের পুলিশ গত ১৫ বৎসর যাবৎ তাহার অনুসন্ধান 
করিয়া আসিতেছে | তাহার বয়স বর্তমানে ৫* বৎসর । তাহার চেহারায় কোনও 
অসাধারণত্ব বা কোনও বৈশিষ্ট্য নাই | ৫ ফুট লম্বা বাছের ঢালীর ওজন প্রায় 
১১০ পাউগ্ড। লুঙ্গী, শার্ট ও পুরাতন ছোট উলের কোট পরিহিত খর্বকায় 
বাছের ঢালীকে অত্যন্ত সাধারণ লোক বলিয়া মনে হইতেছিল । 


সে আরও জানায় যে, পশ্চিমবঙ্গের বারাসতে তাহার পাকা বাড়ী রহি- 
ম্নাছে। সেখানে তাহার বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী ও পাঁচটি সন্তান রহিয়াছে । বাছের 
ঢালীর নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, তাহার বারাসতের বাড়ীতে ১৪টি বন্দুক, 
৪টি রাইফেল ও ২টি রিভালবার রাখিয়া আসিয়াছে । তাহার সম্পর্কে অনেক 
কাহিনী ও কিংবদস্তী প্রচলিত রহিম্মাছে। অনেকে মনে করে বাছের ঢালী 
নানাপ্রকার মন্ত্র জানে বলিয়। তাহাকে গ্রেফতার করা সম্ভব নহে । 


এই ছুরধর্ব আস্তর্গাতিক জলদস্ত্যর কাহিনী রূপকথার ম্যায় বিস্তার লাভ 
করিয়াছে । শীরিরীক অবয়ধ দর্শনে অনেকেই তাহাকে বাছের ঢালী বলিয়া 
বিশ্বাস করিতে পারে নাই । খুলনা জেলে কঠোর পাহারাধীনে শৃঙ্খলাবস্থায় 
বাছের অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী অছে। পাপীর শাস্তি বিচারালয়ে অনুষ্ঠিত 
হইবে । তাহার বিরুদ্ধে মামলাগুলি বর্তমানে তদস্তাধীন। 


বঙ্গোপসাগরের তীরে ছুবলা দ্বীপ হুম্দরবনের এক মনোরম স্থান। এই 
স্বীপকে সাধারণে হুবলার ট]াক বলিয়া থাকে । এই স্থানের বালুকা খুড়িলেই 
সুমিষ্ট জল পাওয়া যায়। হবলার চরে বহুদূর বিস্তত বালুকারাশি দৃষ্ট হয়। 
লবনাক্ত প্রদেশে কর্দনাক্ত স্থানই সর্বত্র । ছুন্দরধনে সমুদ্রতীর ভিন্ন বালুকা 
কদাচিত দৃষ্ট হয়। এখানে চরের পরিধি ত্রমাগ তবৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইতেছে । বালুকার 
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শ্বেতকায় কণাগুলি রৌদ্র কিরণে ঝকৃমক্‌ করে। দ্বীপের উচু স্থানে কাশবন এৰং 
উলুখড়। এই স্থানের উত্তরদিকে শিবসা, মারজান্রা, পশর ও অন্যান্য নদী মিলিত 
হইয়া এক ভীষণাকাব ধারণ করিয়াছে। নদীর প্রশস্ততা এখানে কিধিদধিক 
৫মাইল | এখানে জোয়ারের সময় ভীষণ ঢেউ হয়। স্বচক্ষে না দেখিলে উহার 
ভয়াবহুত! উপল-্ধে করা স্থকঠিন । ছুবলা দ্বীপের দক্ষিণে ছনস্ত সমুদ্র । শুধু জলে 
জলময় | দুবলাব চরে হরিণ ঝাকে ঝাকে শ্চিরণ কবিয়া আহার সংগ্রহ করে। 


এই বিখ্যাত ঢ্রবলার ট্যাকে প্রতি বংসর কাতিক মাসে রাসপুণিমার সময় 
ধুমধামের সহিত মেলা বসিয়া থাকে । বঙ্গোপসাগরের তীরে এহেন নির্জন ও 
মনোরম স্থা'ন এই মেলায় অসংখ্য দর্শকের ভীড় হয়। সম্তানাদি জন্ম গ্রহন না 
করিলে অনেক অশিক্ষিত হিন্কু এই মেলায় মানত করে এবং বছরের এই সময় 
আনিয়া মানতুক,রীরা অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকে । কেহ কেহ কৃত পাপ মোচন 
হইবে মনে কিয়! এই স্থানে আগমন করে এবং সমুডের তরঙগমালার মধ্যে 
ডুবিয়া ঢেউয়ে সান কবিয়া থাকে । মেলায় কয়েক সহন্ত্র লোকের সমাগম হয়। 
মংস্যজীবিদের আবাসস্তল হইতে এই মেলাব স্থান পাচ মাইল পশ্চিমে এবং 
টাইগার পয়েন্ট এখান হইতে প্রায় দশ মাইনে পূর্বে অবস্থিত। মকর সংক্রান্তি 
অর্থাৎ পৌধমাসের শেষদিনে গঙ্গাসাগরের মেলা হখ। উহার সহিত এই মেলার 
কিছুটা সম্পর্ক ছিল বলিয়া জানা যায়। হিন্দুগণ এই স্থানকে গঙ্গাসাগরের 
মেলার ন্যায় একটি তীর্থ স্থান মনে করিয়! এখান আসিয়া ভীড় জমায় । যশোর 
ও বাকেরগঞ্জের দূরবর্তী স্থান হইতে ও বহু হিন্দু নরনারী ও শিশু এই মেলায় 
জমায়েত হয় । খুলনা! জিলার অসংখা নরনারী প্রতিবসর এই মেলায় যোগ- 
দানের জন্য সুন্দরবন ভ্রনণ করিয়া থাকে । মুসলমানের।ও এই মেলার সময় 
নুন্দরবন ও সমুদ্র ভ্রমণ কবে । লোকালয় হইতে মিষ্টান্ন, ইক্ষু, ফলমূল, খেলনা 
মশ্য়পাত্র ইত্যাদি পণাসম্ভর নৌকাযোগে ছুবলার চরে নীত হহঁয়। ক্রয় বিক্রয় 
হয়। সাদারণ গ্রামা লোকের এই নির্জন স্থানে এক অপূর্ব সমাবেশ। সরকারী 
কর্মচারীদের অনেকেই এতদোপলক্ষে সেখানে উপস্থিত থাকেন । অনেকে এই 
মেলাকে মগদের মেলা! বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু তাহ ঠিক নহে । দেশীয়, 
লোকেরাই এই মেলার উদ্ভোক্তা । এখানে দিগস্তব্যাপী সলিল রাশির তীরে 





উপরে £ ছবলার মেলা সমুঙ্জতরজে জানরত হিন্দু নরনারী ও শিশু । 
চে ঃ শুন্দরবনের প্রান্তসীমায় বনবিভাগের একটি অফিস। 
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শ্যাময়মান বৃক্ষশ্রেনীর সবুজবেখা তীরভূমির অস্পঈ আভাষ জানায়। মেলার 
কয়দিন নির্জন ছুবলা দ্বীপে একটি ক্ষুদ্রকায় সহরেব ন্ায় মনে হয়। 


এঁতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বিগত ১৯৬৫ সালের রাস পূর্ণিমার সময় 
খুলনা সাহিত্য পরিষদের ডাঃ আবুল কাসেম, এস, এম, মোবারক আলী প্রমুখ- 
সহ সমুদ্র তটবতীছৃ'লা বীপ গমন কণ্র। বয়োবৃদ্ধ হিন্দু,দ নিকট জানিতে পারি 
যে প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে ওড়াকান্রির জনৈক ঠাকুৰ সপ্রাদিষ্ট হইয়া এখানে পুজা 
পার্ধণাদি অনুষ্ঠান কবেন । তদবধি ধীবে ধীরে ক্রমাগত এই মেলায় জন সমাগম 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । দেবতা নীলকমল ও গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্টে হিন্দুবা প্রার্থনা 
করে। বাদ্য, নৃতাগীত ও বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানাদি হইয়া থাকে | ঢেউ সেবনের 
সময় মন্ত্রা্দি উচ্চারণ, ফল ও মিষ্টান্ন উৎসর্গ কবিতে দেখা যায়। 


গভীব বনানীর পার্থে যে চরে সর্বদা হরিণ ও ব্যান্ত্র চরিয়! বেড়ায় সেখানে 
ছই দিনের জনসমাগমে তাহাব কোনই কিছু পবিলক্ষিত হয় না । জনসমাগমের 
জণ্ঠই বাঘ্রকুল দৃূবে সবিয়া থাকে | অশিক্ষিত হিন্দুরা বলে এই ছুই দিন বড়দাদা 
বা! গাজী ঠাকুব (ব্যাঘ্র) কোন লোককে আক্রমণ করে না । 

অধুনা হিন্দু মুসলীম সকল শ্রেণীব লোক এই মেলায় আমোদ প্রমোদ 
করিতে সমবেত হয়। সমুদ্রতটে ৫/৬ মাইল ব্যাগী শ্দীর্ঘ ও প্রশস্ত বালুচরে 
পদত্রজে ভ্রমণ মানবসনে অপূর্ব আনন্দ দান করে। যুবকের! বালুচরে ফুটবল 
ইত্যাদি ক্রীড়ায় লিপ্ত থাকিয়া চিত্ত বিনোদন করে। অসংখা ক্যামেরাব সাহায্ 
ফটো! তোলার হিড়িক পড়িয়া যায়। জনমানব শুন্য প্রদেশে সে এক অভিনব ও 
নয়নাভিবাম দৃপ্ত । সমুদ্র দর্শন, স্ুর্ধোদয় ও হ্থর্যান্তের নিখুত অথচ মনোরম দৃশ্য 
সৌন্দর্যপিপান্ু ব্যক্তিরা উপভোগ করেন । পানীয় জলের অভাব পড়িলে লোকে 
বালুচরের কৃপ হইতে সংগ্রহ করে। তীর্থ যাত্রীর] সমুদ্রের ফেনায় গঠিত শক্ত 
পদার্থ সংগ্রহে কালক্ষেপ করে। শত শত নৌক। ও বহু মটর লঞ্চের সমাগমে 
স্থানটি হই এক রাতের জন্য আলোকমালায় সজ্জিত হয়। 


ছুবল। চরের পূর্বে মানিকদিয়া নদী । এই নদী পশরের শেষ সীমান্ত হইভে 
উৎপত্তি হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । মামিকদিয়! নদীর উভয় তীরে 
ঘীবরের। বসবাস স্থাপন করিয়াছে । তাহার? বৎসরের নির্ধারিত সময়ে এখানে 
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মস্ত ব্যবসায় পরিচাঁলনা করে । মস্ত জীবিদের এতদঞ্চলে ছুইটি আড্ডা আছে। 
এই উপনিবেশ সমুদ্রের সংলগ্ন বলিয়া বাহির কেল্লা নামে পরিচিত। বহুকাল 
ধরিয়া চট্টগ্রামের কৈবর্ত সমাজ ও মগজাতীয় লোকের এই ব্যবসায় করিয়া 
বিশেষ লাভবান হইতেছে । বিত্তশালী লোকেরা অহিম টাকা দাদন দিয়া উট্ট- 
গ্রম হইতে মঞ্জুর আনয়ন করিয়া তাহাদের সাহায্যে মস্ত ধরে । চট্টগ্রামের 
বিশিষ্ট জলযান সাম্পান ও বিভিন্ন প্রকারের নৌকাসহ প্রতি বংসর কান্তিক-_- 
অগ্রহায়ণ মাসে ধীবরগণ দলে দলে সাগ.কুল ধরিয়া ছুবলা দ্বীপে উপনীত হয়। 
ফাজ্ন মাসে দখিণা হাওয়া প্রবল হইবার পুর্ব তাহারা আবার নৌকাযোগে 
নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয় যায়। মানিকদিয়] নদীর নিকট মোরাদিয়া খাল। 
এখানেও জালিয়াদের একটি প্রধান আড্ডা স্থাপিত হইয়াছে । সমুদ্রের তীর- 
বর্তী উন্মুক্ত স্থান হইতে একটু দূরে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে অন্দর- 
কিল্লু। বলা হইয়া থাকে । উভয় কিল্লার লোকসংখা। প্রায় ৫০০০ সহত্র। মংস্য 
জীবিদল মানিকদিয়া নদী ও মোরাদিয়া খালের পার্বতী শ্বন্দঃবনের সংলগ্ন এবং 
বঙ্গোপসাগরের তীরে এক সুন্দর লোকালয় স্থাপন করিয়াছে এবং তাহাদের 
নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে “ফিসার ম্যানস আইঙ্গ্যাণ্ড” অর্থাং 
ধীবরদের দ্বীপ । বনবিভাগের, কর পরিশোধ করিয়া! এখান হইতে স্টক? মত্ত 
টট্টগ্রাম ও অন্তত্র রপ্তানী হয়। এই স্থানের অধিবাসীদের নিকট চাউল, ডাল, 
মর্চি, পিয়াজ, মসল! প্রভৃতি পণাদ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্ত নৌকা বোঝাই 
করিয়া ব্যবসায়ীরা মধ্যে মধে। শহর ও বন্দর হইতে যাতায়াত করে । ইংরাজী 
১৯৫৭ সালে কতিপয় মিলিটারী কর্মচারী বড় বড় নৌকা বোঝাই মংস্য দেখিয়া 
কতিপয় ধীবরকে চোরাচালানী মনে কিয় মাঝি-মাল্লাসহ গ্রেফতার করিয়া 
খুলন| সদরে আনয়ন করে । ম্যাঞ্জিট্রেটের বিচারে ধীবরদের শাস্তি হয়, কিন্ত 
আপীলে জজকো্ট হইতে সকলেই খালাস পায়। চট্টগ্রামের মৎস্য জীবিদেের এক 
আবেদনে তৎকালীন মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী ও লেখক সরকারের পক্ষ হইতে সরে- 
জমিনে তদন্তের জগ্ত ছুবলছীপে যান এবং তাহাদের অবস্থ1 ও মহ ধরার 
প্রণালী পরিদর্শন করেন । শুনিতে পাইলাম কিছুদিন পৃ্ে জালানী সংগ্রহের 
সময় বিশজন লোকের মধ্য হইতে একজনকে ব্যাত্রে ধরিয়া লইয়া! গিয়াছে। 
প্রতি বৎসর মৎস্যজীবিদের ২১জন লোক ব্যাজ ভক্ষণ করে এবং অনুরূপ 


গুজাযবনস্থ চুষলা দ্বীপে মংস্া শুটকি করিবার বিভিন্ন প্রণালী-_৭৫ 
জারবামর ইতিহাস 
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সংখা সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করে । তথাপি মংস্যজীবির1 তাহাদের এই কষ্টকর 
ব্যবসায় হইতে বিরত হয়ন]। তাহাদের ঘরগুলির সম্মুখে ও পার্খে বিস্ত-ত প্রাঙ্গণ 
আছে। তথায় তাহার! বিভিন্ন প্রণালীতে মংস্ত শুকাইয়] থাকে । উচ্চ স্থানে 
ঝুলাইয়! মস্ত শুকাইবার বিশেষ ব্যবস্থা! আছে। দূর হইতে উহ] উচু' ঘরের 
হ্যায় মনে হয়! গভীর অরণ্যানীর মধ্যে বিশাল সমুদ্রের তরঙ্গমালার পারে 
মংস্তজীবিদের এই উপনিবেশ বাস্তবিকই সুন্দর দেখায় । এ বিষয়ে অন্যত্র 
বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। 

স্বন্দরবনের নদীপথে বিভাগ পূর্ধে অসংখ্য বাণিজ্যপোত কলিকাতা-আসাম 
যাতায়াত করিত। এখন উহা! বহুলাংশে হাস প্রাপ্ত হইয়াছে । শ্বন্দববন ভ্রমণ- 
কালে অনেকে দিনের পর দিন ঘুরিয়! মানুষের মুখ দেখি পান না। সপ্পেঘেরা 
রহস্তময়ী এই দেশ । দেশ বিদেশ হইতে কত প্রথার জলজান সুন্দরবনের পার্খব- 
দিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা করিয়া থাকে তাহার হয়তবা নাই। 
ডাকাতের ন্ায় কাল বাজারীরাও জাহাজ ও নৌকাযোগে সাধারণের অগোচরে 
ব্যবসায় চালাইয়া থাকে । দুরধর্ধ কালবাজারীদের নিকট গভীর জঙ্গলের জলপথ 
জানা! আছে । আত্র্জাতিক কালবাজ্তারীরও কোন কোন সময় স্থন্দরবনে 
অবস্থান করে। শুন্ধ ও পুলিশ বিভাগের বেড়াজাল ভেদ করিয়াও তাহার' 
ব্যবসায় চালায় । আবার কোন কোন সময় কালবাজারীদের ভাগ্য বিপর্যয় 
ঘটে। মগ ফিরিঙ্গিদের ম্যায় ব্যাপক না হইলেও দ্ূর্ধ্ধ ডাকাতের এখনও 
সুন্দরবন এবং পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে দন্থ্যবৃত্তি চালাইয়া মধ্যে মধ্যে ভীষণ ত্রাস 


স্টি করে । 


রহস্তময়ী সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
| সাত ॥। 


সহস্র সহস্র বর্গমাইল ব্যাপী যে স্থৃবিস্ত ত ও স্থসংন্তস্ত বনবিভাগ দক্ষিণে 
বঙ্গোপসাগরের তীর হইতে উত্তরে লোকালয় পর্ধস্ত স্থান জুড়িয়া! শোভা পহি- 
তেছে উহাই আমাদের দেশে স্থন্দরবন বলিয়া পরিকীতিত হয়। এই হুন্দরবন 
বাস্তবিকই সুন্দর কিন! তাহাই আমাদের আলোচ্য ব্ষয়। যাহারা স্থন্মরবনের 
দৃষ্ট অবলোকন করিতে পারেন নাই, তাহাদের পক্ষে লুন্দরবন সম্পর্কে কোন 
মন্তব্য কর! সম্ভব নয়। বহুদিন ধরিয়া স্থন্দরবন দেখিয়! উহার সৌন্দর্য উপভোগ 
করিয়৷ আসিতেছি । একথা সত্য যে সুন্দরবন সাধারণের নিকট এক কল্পনাময় 
রাজা । বিদেশী পরিদর্শকের] অতুযুৎসাহের সহিত সুন্দরবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন, 
ভাহার! জানেন অধুন প্রতিষ্ঠিত চালন। বন্দরের কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 
এই সুন্দববন । বিশ্ববিশ্রুত রয়াল বেঙ্গল টাইগায়ের আবাসভূমি ও শিকারীদের 
স্বর্গ স্ন্দরবন । নিবিড়, ঘন, চিরসবুজ এবং নিস্তব্ধ এই সুন্দরবন । গাছের মাথা 
কোথাও উচু* নিচু নাই। সামান্য শব্দ করিলেই জঙ্গলমধ্যে উহা প্রতিধ্বনিত 
হয়। তাই সুন্দরবন এক রোমাঞ্চকর জনমানবশুন্ত অভিনব দেশ। সাধারণ 
লোকালয় হইতে ইহার সবকিছুই ভিন্ন ধরনের | ভক্মিমিত্ত উহাকে রহস্তময়ী এক 
দেশ বল! যাইতে পারে । এ রাঁজা সাধারণ লোকালয় হইতে বিশিষ্ট ধরনের । 
এখানকার বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু সচরাচর লোকালয়ে দৃষ্ট হয়না। সেইজন্ 
সুন্দরবন জাতীয় জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 


স্বন্নরবনের দৃশ্য গুরুগম্ভীর অথচ নয়নাভিরাম । জীবনে সর্বপ্রথম যখন 
সুন্দরবন দর্শন করি তখন হৃদয় ভাবাবেগে অভিভূত হইয়াছিল । মনে হইয়াছিল 
এ যেন অজ্ান! জিন-পরীদের আবসিভূমি এবং আশ্চর্য এক দেশ। কিছু দূর 
হইতে সুউচ্চ বৃক্ষ সমূহের মস্তক উন্নত অবস্থায় দর্শন করিয়! বিপুল আনন্দ উপ- 
ভোগ করিয়াছিলাম। এহেন দৃশ্য সর্বদিকেই একপ্রকার । পর্বতের ম্যায় সুন্বর- 
বন এখানে সেখানে উচু"্*নীচু নহে । সর্বত্র বৃক্ষের মন্তক সমানভাবে বর্ধিত। 
নদী তীরে বৃক্ষরাজজির শ্রেণী দেখিলে মনে হয় কোন এন্্রজালিক হস্তের দ্বারা 
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মনোরম বাগিচ। মৃসজ্জিত হইয়াছে । জঙ্গলের বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ভাবে ভম্মিবারও 
কারণ আছে। অভিজ্ঞ বাক্তিরা বলেন যে জোয়াবের সময় বৃক্ষের পক ফলগুলি 
ঢেউয়েব ধাক্কায় একই লাইনে জম! হয় । জোয়ারের জল সরিয়া গেলে ফলগুলি 
মাটিতে বসিয়া একই লাইনে অস্কুরিত হয় ও সুন্দরভাবে একই শ্রেণীতে বধিত 
হইয়। থাকে । তজ্জন্ত জঙ্গলে একই প্রকার বৃক্ষ একই স্থানে বহুলাংশে ৃষট হয়। 
ইহারও অব্য ব্যতিক্রম আছে । জোয়ার-ভাটা কম বেশী ও খতু পরিবর্তনের 
জন্য তীরবর্তী স্থানে বা জঙ্গলের অভাস্তরে একই শ্রেণীব বৃক্ষের অবস্থান হওয়া 
স্বাভাবিক । গৃহস্থের দ্বারা সযত্তে প্রস্তুত উদ্ভান সমুহের চেয়ে সুন্দরবনের বৃক্ষ- 
রাজির একত্র সমাবেশের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর । বৃক্ষের ডালপাল। ছাতার গ্ঠায় উপ- 
রিভাগে বিস্তৃত হয়। সৃর্যকিরণ পাইবার জন্ত উহার যেন একে অন্তের সহিত 
প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে । 


সথন্বরবনে নৃতন চব উঠিলে অল্পদিনের মধ্যে অসংখা বৃক্ষেব উৎপন্তি হইয়া 
সবুজ শোভা ধারণ কবে । চাবা গাছেব শ্রেণীসমূহ পাটদ্দেতের হ্যায় মনে হয়। 
নদীতটেব স্ুুটচ্চ বৃক্ষবাজিকে অনেক সময় দূর হইতে গ্রামাঞ্চলের পাটক্ষেত 
বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু জঙ্গলাভান্তরে প্রবেশ করিলে সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
বৃক্ষ পরিলক্ষিত হয়। একদা পাঠাকাটা নদীর পূর্বতীরে এক নূতন চরে মধ্যবয়সী 
কয়েকশত কেওড়া গাছের এক ক্ষুদ্র জঙ্গল দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যায়। আমরা 
মোটর লঞ্চে প্রায় ৫০ জন দর্শক | কেহই বলিতে পারিল না কোন্টি বড আর 
কোন্টি ছোট। সর্বত্র সবুজের রাজত্ব এবং একই দৃশ্য । বৃক্ষশাখা ও পত্রসমূহ 
অপরূপ সবৃ্জ সাজ্জে সজ্জিত; হেমস্তেব মলয় হিল্লোলে মৃছুমন্দ দোল খাইতেছে। 
পার্থ নারিকেল চীরাক হ্টায় অসংখ্য গৌলগাছের শ্রেণী, অপরূপ বন্। শোভা 
ধারণ করিয়াছে । কেওড়া বৃক্ষের শ্রেণীগুলি যেন নববধূর ম্যায় ঘোমটা বিজড়িত 
বেশে, কেশ বিন্যাস করিয়! নদী মেখলা শ্াম কুঞ্জ কাননে অসাধারণ সৌন্দর্য- 
মণ্ডিত দৃশ্যের স্থট্টি করিয়াছে । “ছায়া ঢাকা-মায়া মাথা” গ্রাম বাংলার অতুলনীয় 
সৌন্দর্যের চেয়ে এ দৃশ্ঠ আরও মনোরম বলিয়া মনে হইল । 


পাক-ভারত উপমহাদেশে সুন্দরবনের গ্যায় বৃহৎ অরণ্যস্কুল জঙ্গল আর 
নাই। এইরূপ বৈচিত্রপূর্ণ জঙ্গল কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইরানের শাহানশাহ 


ণ৮ মুন্দরনানেন ইতিহাস 


আবেছুররেজা শী, পাহলভী ইং ১৯৫৭ পালে সুন্দরবন পরিভ্রমণ করেন। তিনি 
অরণাসঙ্কুল এই সুন্দরবনকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা মনোরম ও ভয়াবহ সমুদ্র উপকূল 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যেখানে নরখাদকেরা ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে ঘুরিয়! 
বেড়ায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ফেনসেকো৷ ও এগ, নামক ছুইজন 
পুরোহিত বাকলা হইতে চণ্ডিকানের পথে সুন্দরবনের নদশনালা, বিটগী শ্রেণীর 
সৌন্দর্ধে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে কথা অন্াত্র বর্ণন করিয়াছি । 
আমাদের শ্ুন্দরবন বান্তবিকই অতীব মনোরম । হুরগম শ্বাপদসন্থুল এ 

জঙ্গল। মানুষের স্বপ্ন ও কল্পনা বিজড়িত আছে এই সুন্দরবন নামের সহিত। 
ব্যাঘ্ের ভীম গর্জন, হিং সর্পের বিষাক্ত ফণা বিস্তার, বুস্তীরের তক্ষ দত্তের 
মুখব্যাদান, হরিণের আর্তনাদ, মানুষের আনন্দ ও অসহায়তা এবং নীরব নিথর 
স্থন্দরবনের কথা মনে করিয়া কাহারও হৃদয় শিহরিয়া ন৷ উঠিয়া পারেনা । এই 
বনে ফলবান বৃক্ষ নাই বলিলেও চলে । পুষ্পোছ্ভানও এখানে নাই। বৃক্গগুলি 
বৎসরে সর্বনময়ে সবুজন্নপ ধারণ করিয়া থাকে । কোন সময়ে ইহার রূপ পরি- 
বর্তন হয়না । সুন্দরবনের বৃক্ষরা্জি প্রায়ই স্ত্ুদীর্ঘ এবং আকাশগামী। ইহার 
শাখা গ্রশাখা অধিক নহে । গু পাকিস্তান নদীমাতৃক দেশ। বিস্তু সুন্দরবনের 
নদীনালার আধিক্য আরও বেশী । সুন্দরবনের প্রায় একপঞ্চমাংশ জলভাগ এবং 
এই গলস্থলই স্থন্দরবনের প্রাণ। উহ! যুগ যুগ ধরিয়! সুন্দরবনের সৌন্দর্য রক্ষার্থে 
স্বীয় কর্তব্য সাধন করিয় যাইতেছে । সুন্দরবনের সমস্ত নদীই সাগরমুখী এবং 
নদী যতই দক্ষিণে গিয়াছে ততই প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইয়াছে । নদীর ছুই 
কূল বহিয়! কত বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে করিতে ধাবিত হইয়াছে 
তাহার ইয়ত্তা নাই। জঙ্গলময় গ্রদেশের নদীর বর্ণনা দিতে গিয়া গ্রাচ্যের 
মন্নাাকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £ 

নদী চলিছে ডাহিনে বামে 

কভু কোথাও সে নাহি থামে। 

হোথায় গহন গভীর বন 

তীরে নানি লোক নাহি জন। 

শুধু কুমীর নদীর ধারে 

স্থখে রোদ পোহাইছে পাড়ে । 
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ন্দীবক্ষ হইতে 


লার্রয়ের ইতিহাস 
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বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝাপে, 
ঘাড়ে পড়ি আসে এক লাফে । 
কোথাও দেখা যায় চিতাবাঘ 
তাহার গায়ে চাকা চাক? দাগ, 
রাতে চুপি চুপি আসে ঘাটে 
জল চকোচকে। করি চাটে। 


নদী হইতে উভয় পার্খস্থ সুন্দরবনের দৃশ্য একই রূপ । গছগুলি যেন সর্বত্র 
সমানভাবে দণ্ডায়মান । “নদী সমূহের পার্থে কোথাও বলার ঝোপ এবং বন্য 
সুন্দরী ও হেস্তাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র গাছসমূহ আোতের উপর ঝুকিয়! পড়িয়া তীর- 
ভূমি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও সুন্দরী, পশুর, গর্জন বা আমূড় 
প্রভৃতি বৃক্ষের ণিকড়সমূহ বাহু বিস্তুত হইয়া! প্রবল প্রবাহ হইতে বৃক্ষাদি রক্ষা 
করিতে গিয়া ভগ্ন তীরের সহিত জড়াজড়ি করিতেছে । কোথাও বা নদী হইতে 
খাল উঠিয়! অপাকা বাঁকা ভাবে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া অন্ক নদী বা খালের 
সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। নদীনাল! ও খালসমূহ যেন সুন্দরবনের সর্বত্র জাল 
বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে । নদী বাখালের উভয় তীবে গোলগাছের সারিগুলি 
প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া এক অতি অদ্ভুত অথচ মনোরম বন্থ শোভ। 
বিস্তার করিয়াছে ।” যে কোন নদীর শেষ প্রান্ত বা ত্রিমোহনায় পৌছিলে বন- 
স্থলীর অপূর্ব শোভ1 উপভে!গ করা যায়। মাঝে মাঝে চর ও নদীর মধ্যবর্তী বা 
পার্থ দ্বীপ পরিলক্ষিত হয় । কোথাও দেখা যায় বানরের! দববদ্ধ হইয়া ক্রীড়া 
ও কৌতুক করিতেছে । ক্রীড়ারত সুন্দরবনের এই সমস্ত হচতুর জন্তর অঙ্গ- 
ভঙ্গীর দিকে মানুষের মন আকৃষ্ট হয়। বানরের কোথাও ভালে ডালে নাচিয়া 
বেড়ায় এবং বৃক্ষের শাখা, ফল ও পাতা ভাঙ্গিয়া হরিণের দল ডাকিয়া আনে 
এবং উহাদিগকে তাহা খাইতে দেয় । হরিণের সঙ্গে বানরের সখ্যতা অত্যধিক। 
শিকারী বা ব্যান্তরের আগমনে বানরের হরিধদের সরিয়া যাইবার জন্য সংকেত- 
শুচক ধ্বনি করে । আবার বানরের হরিণের পিঠে চড়িয়া আনন্দ করিয়! থাকে। 
সুন্দরবনে চলিতে চলিতে প্রায় সর্বপ্রকার জীবজন্তর সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্ত 
ব্যাজ্জের সাক্ষাৎ পাওয়া হৃফর। 


৮৪ স্নন্দরলনের ইতিহাস 


স্থন্দ্রবনের সদর হরিণ এক অমূলা সম্পদ । হরিণের! দলে দলে ব্নানীর 
পার্খবস্থ উন্মুক্ক ময়দানে চরিয়া বেড়ায় । দূর হইতে ডাক দিলে মাথা উচু করিয়া 
দাড়ায় এবং শিকারী দেখিলে সভয়ে প্রস্থান করে । হরিণের চক্ষু গুখর এবং 
গতি ক্ষিপ্র । অনেক সময় অসংখ্য হরিণ ঝাকে ঝাঁকে বিচরণ করিয়া! আহার 
গ্রহ করে । জঙ্গলের মধ্যে এই ধরণের অপূর্ব শোভ1 দর্শনে ভ্রমণকারীর হৃদয় 
পুলকিত হয় মানুষ নিকটবর্তা হইলে হরিণ দৌড়াইয়া বনস্থলীর মধ্যে অধ 
হইয়া যায়। স্ন্মথরবনে অসংখ্য ছোট ছোট ছ্বীপ আছে। এই সমস্ত ছীপের 
জঙ্গল গভীর এবং এখানে প্রচুর পরিমাণে হরিণ থাকে তাড়া পাইলে দলে 
দলে হরিণ নদীতে ঝাপাইয়! পড়ে এবং ক্ষিপ্রগতিতে অন্য তীর বা ছীপে গিয়া 
আশ্রয় গ্রহণ করে। 
সুন্দরবনের অন্যতম বৃহৎ নদী শিবসা' । গড়ইখালী বাজার হইতে স্থন্দর- 
বনের দৃশ্য দূর হইতে উপভোগ করিতে করিতে কোন এক শরৎকালে শিবস! নদী 
হইয়া সুন্দরবনে প্রবেশ করি । এই ভ্রমনে আমরা ১২ জন যাত্রী । নলিয়ান 
অফিস হইতে ছাড়পত্র লইয়া নৌক। ছইখানি দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিল। 
মাঝির! মাঝে মাঝে গান ও গল্প করিয়া আপন মনে নৌকা চালাইতে লাগিল। 
নদীর উভয় পার্স্থ খালের না'নোট করিতে লাগিলাম। সুদূর দক্ষিণে ত্রিকোণ 
দ্বীপ পর্যস্ত যে সমস্ত খাল ও নদী শিবপায় পড়িয়াছে বা শিবসা হইতে উঠিয়া 
পশ্চিমমুখী হইয়াছে, উহার নাম যথাক্রমে খোষখালি, গাংরখি, হড্ড, আগার 
দোয়ানে, বোতলখালি, মুচির দৌয়ানে. লক্ষীপ্রসাদ, কাটরার খাল, ছাচনাংলা, 
ভাই জোড়া, মাগির খাল, মাগির চরের খাল, বড়বুজবুনিয়া, ছোটবৃজবুনিয়া, 
ছোট কালীর খাল, আড়ে! শিবস! নদী, চেতলার চরের খাল, ছোট ছৃধমুখী, 
বড়ছুধমুখী, মান্দার বাড়ীর ভারামনী, মান্নার বাড়ীর খাল, আলকীর ভারানী 
এবং আরও কয়েকটি খালের পর মর্জত নরদী। পূর্ব পারের খাজগুলির নাম 
যথাক্রমে সুতার খালী, চরের খাল, আড় বাউনে, বড় কুকরোকাটী, ছোট 
কুকরোকাটী, মজোখালী, কোড়াকাট?, কুমৌরের চরের খাল, পাখী উড়োর 
খাল, হাটভোরণ হাট ডোরার চরের খাল, আদাচাকি, বেদের খাল, শেখের 
খাল, কালীর খাল, মোচড়! শিঙে, নিশান খালি। নীল কমল পর্যস্ত আরও 
কয়েকটি খাল আছে । হংসরাজ, শিবসা, পশর, অগ্রিাল প্রভৃতি সাতটি নদীর 


উপরে £ পরনের শুজোর ঈধে ঈাড়ীইয়া- লেখক ও তার স্ব 
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মোহনা সেখানে একত্রিত হইয়াছে, উহাকে লোকে “সাভ মুখ আগুন জ্বাল” 
বলিয়া থাকে । এই স্থানে নদীর প্রস্থ প্রায় ৫মাইল । সে দৃগ্য যেমন অভিনব 
ও ভয়াবহ তেমনই অতীব স্থন্দর ৷ নীলকমল খালের পার্থ একস্থানে জঙ্গলের 
মধ্য একটি স্বন্দর ময়দান দৃষ্ট হয় । এই ধরনের সৌন্দর্ষশালী মাঠ জঙ্গলে বিরল। 
খালের নামগুলি সাধারণতঃ আমাদের দেশের গ্রামের নামের হায় মনে হয়। 
নামগুলির কোন কোনটির কাবণও জান? গেল । নলিয়ান গ্রামের মজিদ ওরফে 
ম'জোকে বাদে খাইয়াছিল বলিয়া উহার নাম হইয়াঁছ মজোখালীর খাল। 
কামারখোলা গ্রামের কাদেরকে একটি চরে বাঘে ধিয়া লইয়। যায়। তদবধি 
এ চয়ের নাম হইয়াছে কেদোখালীর চর । সুন্দরবনের প্রত্)কটি জঙ্গল, নদীর 
তীর ওখাঁল ইত।দির নাম নির্ধাবিত আছে। এই বর্ণন1 হইতে ক্রুদ্দরবন ও উহার 
অন্ভনব সৌন্দর্য সম্পর্কে পাঠকগণ উহান অনয়ব ও পাবিপার্থিক অবস্থান একটা 
ধারণ] কবিতে পাব্বেন। যুগ যুগ ধরিয়া সরকাব, জনসাধাবণ, বাওয়ালী ও 
ভ্রমণকারীদের দ্বারা স্থন্দরবনের সর্বত্র বিভিন্ন প্রকার নামের স্থটি হইয়াছে। 
এই জগ্য সুন্দরবনের প্রতিটি স্থানের সঠিক পরিচয় পাওয়া! যায় । স্থানের নাম ও 
অবস্থান জানা থাকিলে সহজেই গন্তব্স্থলে পৌছা যায়। 


খালের পার্স্থিত বনবাজির দৃশ্য আব্ও সুন্দর | উহার পার্খ দিয়া ঘৃরিয়া 
ঘুবিয়া শিকারীরা ব্যান্র ও হরিণ শিকার করিয়া কতই না আনন্দ উপভোগ করে। 
নদীর পার্্ববর্তী চব বা দ্বীপের উপর গল তেমন শ্রোতত্বিনী নহে । এবম্প্রকার 
স্বানে অসংখ্য পক্ষী ঝাকে ঝা!কে আশ্রয় লয় এবং আহার সংগ্রহ করে। নানা 
বর্ণের পদ্মীর দৃশ্য সতাই আনন্দদায়ক । ভীমরাজ, টিয়ে. মানিকজোড় গগনভীর. 
মাছরাঙ্গা, গয়াল, শ।ম্খোলঃ বাটাউ, করমকুলী, প্রভৃতি পক্ষী সুন্দরবনে বহুল 
পরিমাণে দেখা যাঁয়। এই সমস্ত পঙ্গীকুল জঙ্গলের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে । খলসীর 
চর, মালঞ্চ, ছুবলা দ্বীপ, কটকা, আলকী ও অন্যান্য সমস্ত স্থানে পক্ষীর! নির্ভয়ে 
বিচরণ করিয়! বেড়ায় । আমরা চলিতে চলিতে বনের সুন্দর দৃশ্য অবলোকন 
করিতে থাকি এমন সময় দূর হইতে শেখের ট্যাক দেখা গেল । সুউচ্চ বৃক্ষলতা- 
বেষ্টিত নদীতীরে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে সর্বজন পরিচিত বিখ্যাত 
শেখের ট্যাক। এই এঁতিহাসিক স্থান দর্শনের আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে 
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লাগিল। অবশেষে শেখের ট্যাকের নয়নাভিরাম দৃগ্ভ দেখিতে দেখিতে তথায় সূর্যা- 
স্তের পূর্বে অবতরণ করিলাম । সবুজ বৃক্ষরাঁজির উপর সুর্যের কিরণ পড়ায় উহার 
শোভা আরও বর্ধিত হইয়াছিল | শিবসা তীরে প্রাচীন অট্রালিকা সমূহের ভগ্না- 
বশেষ ও শেখেদের বাড়ী দেখিয়া! শেখের খালের মধ্য দিয়! চলিলাম। খালের উত্তর 
তীরে ঘন গোলগাছ, হেস্তাল ও অন্যান্য বন্য বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। অঙঃপর 
কালীবাড়ীও ছৃর্গের ভগ্রাবশ্ষে পরিদর্শন করিয়। শেখের ট্যাকেই রাত্রিযাপন 
করিলাম । রাত্রিতে গ্রামাঞ্চলের গ্ায় পাখীর কলরব শ্রুত হইলন1। ভোরবেল। 
শেখের ট্যাকের দক্ষিণে আলকীর নিকট কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দৃষ্ট হইল । দ্বীপ- 
গুলির নাম যথাক্রমে আলকীরমাদে, ফুলমাদে, টিবলেরমাদে, বাহিরমাঁদে, বড়- 
মাদে, ছোটনাদে । সুন্দরবনের মধ্যে নদীবেগ্রিত এই দ্বীপগুলির অপূর্ব প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য হুলিবার নহে । এই সমস্ত দ্বীপে প্রচুব হরিণ বাস করে । আমরা এখানে 
একদিন অবস্থান করিলাম। খলপীর চরে গিয়! আর একদিন তথায় অবস্থান 
করিলাম । এই চরে বহু নৃতন বৃক্ষ গজাইয়] উঠিতেছে । এক স্থানে একটি ফুটবল 
খেলিধার মাঠের ্যায় বিস্তত ময়দান । দুই দিকে গোল পোষ্ট দিয়! এখানে 
রীতিমত ফুটবল খেল যায় । এখানে কেডা গাছের আঁধিকা এবং নদী তরে 
হরিণ দলবদ্ধ হইয়া কেওড়া ফল ভক্ষণ করে। খলসীর চরে এক প্রকার ধানের গাছ 
দেখিলাম । উহ্াকে সুন্দরবনের লোকেরা ধানী বলে । খবঢে পোষায় না বূলিয়। 
উহা! কেহ কাটিয়া লয় না । ধানী গাছের মধো নানা বর্ণেব পক্ষী আপন মনে 
অনহার সংগ্রহ করে। এই চরে প্রচুব গোলগাঞ্ আছে। বন্ট মোরগ-মুরগীও এখানে 
দুষ্ট হইল । এই ঢরের সৌন্দর্ম বগিত হইয়াছে উহার সুউচ্চ ভূমির জন্য । কারমাক্ত 
স্বান এই চরে নাই । সুন্দরবনের বিরক্তিকর শুলো ও হ'দোবন খুবই কম। জুতা 
পরিধান করিয়া শীত-গ্রীষ্ম কালে এখানে চলাফেরা করা যায়। বৃক্ষের নীচের 
পথগুলি খুবই পরিফষার। এখানে আমুড় বৃক্ষ অত্যধিক। বনু চারাগাছ হরিণে শিং 
দ্বারা ন্ট করিয়াছে। তবুও অন্যান্ত স্থান অপেক্ষা এই চরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
ক্িশেষ ভাবে উপভোগ করিয়াছি । এখান হইতে পাঠাকাট। এবং তথ] হইতে 
্রিকোণ দ্বীপ ও নীলকমল প্রভৃতি স্থান দর্শন করিতে করিতে কতই না আনন্দ 
উপভোগ করিলাম । মনে হইয়াছিল কি অপূর্ব এই দেশ ! আর স্প্রিকর্তা কিরূপ 
নিপুণ তুলিকায় শ্রেণীবদ্ধ জঙ্গল স্যষ্টি করিয়! তাহারই কারুকার্যের মহিমা ঘোষণা 
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করিতেছেন । ইরাণের মহাকবি শেখ সা'দীর একটি আধ্যাত্মিক কবিতা মনে 
পড়িয়া গেল। কবিতাটি এখানে উদ্ধত করিতেছি । 


“বর্গে দরথ.তানে সব্য২দব নয্‌রে হুশিয়ার্‌ 
হর্‌ ওর্ফে দক তবেস্ত মা'রেফাতে কির্দিগার”। 
হে প্রভূ ! তোমার মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য সহত্র খণ্ড হাদীস ও দর্শনের 
প্রয়োজন হয়না । এ যে শ্যামল তরুশিবে সুচিত্রিত পল্পবরাজি, তত্জ্ঞানীর নয়নে 
উহার প্রত্যেকটি পত্র তোমাৰ মহিম সম্পর্কে এক একটি মহাগ্রন্থ সরূপ। 


সনন্দরবনের আবস্ত হইতে বঙ্গোপসাগরের তীৰ পর্যস্ত সর্ধত্র মনোরম দৃশ্য । 
সে দৃশ্ঠের ব্যাপক বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্তবপব নহে। পাঠাকাটার জঙ্গলে বাঘের 
আড্ডা খুব বেণী । স্থানীয় লোকেবা এই স্ভানকে সেই জন্য দ্বিতীয় টাইগার 
পয়েন্ট বলিয়া থাকে । এ জঙ্গল অত্যন্ত গভীর এবং স্থুন্দব | 


সাতক্ষীবা বেঞ্জের জঙ্গলের মধ্যে স্ুব্দী নামক স্থানে পাখীদেব একটি 
বিবাট আড্ডা । হাজার হাঁজাব নয়, লক্ষ লক্ষ পাখী এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। 
বুক্ষের উপর অসংখ্য বাঁসা বাধিয়! পাখীবা বসবাস করে। এত বিপুল সংখ্যক 
পাখী মানস সরোবর ভিন্ন পৃথিবীব কোথাও একত্রে বাস করে কিনা জানাযায় 
নাই । বড় বড় ছ্টেডিয়ামে খেল? শেষ হইবার পর যেরূপ মানুষের মস্তকে মাঠ 
রিয়া যায় উহ্াব চেয়েও অধিক সংখ্যক পাখী এখানে একত্রে চলাফেবা করে। 
এই জন্য এই স্থানকে সাধারণে “ পাখীর আলয় ” বলিয়া থাকে । জুলাই মাসের 
দিকে পাখীর আড্ডা আরও অধিক ভাবে জমিয়া থাকে । বৎসরের এই সময় 
লক্ষ লক্ষ পাখীব অবস্থান এক অভাবনীয় ও অত্যাশ্চর্য ব্যাপার । এ দৃশ্ঠ না 
দেখিলে এক্প বর্ণনা বিশ্বাস করা স্কিন হইয়া পড়ে। এখানকার পাখীর 
মধো শাম্থোল, বক, বিলবাচুচ এবং বাঁশীচোরা পাখীর সংখ্যাই অধিক। 
ভীমরাজ, কাক, পানকৌড়ি ও অসংখ্য দৃষ্ট হয়। অকম্মাং সম্প্রতিকালে এখানে 
পাখীর বসবাস হাস পাইয়াছে। 

শরগখোলার মধ্যে খড়ম! নদীর পার্থে সোনামুখী বাওড়ে অসংখা পক্ষী 
দুষ্ট হয় । পক্ষীর অভিনব ভীড় দেখিলে আশ্চর্বন্থিত হইতে হয়। বুক্ষের ডালে 
ডালে অসংখ্য পাখী বাসা বীধিয়! থাকে । বৈশাখ হইতে কাতিক মাস পর্যস্ত 


৮৪ স্ুন্দববনেব ইতিহাস 


পক্ষীকুল এখানে থাকে । শীত সমাঁগমে উহারা অন্যত্র চলিয়া! যাঁয়। এখানে 
পাখীরা ডিম পাড়ে এবং অসংখ্য বাচ্চ। ফুটাইয়। থাকে । ইহাই সুন্দরবনের 
দ্বিতীয় পাখীর আড্ডা । এদৃশ্য যেমন অত]াশ্চার্য তেমনই নয়নাভিরাম । টাদপাই 
রেগ্রের জিউধার! অফিসের সন্গিকটে এরূপ পাখীর আর একটি আড্ডা আছে। 
শরণখোল! রেঞ্জের অধীন স্থপতি ফরেষ্ট অফিসের দক্ষিণে চান্দেশ্বর নামক স্থানে 
ও একটি পাখীর আলয় আছে । এই সমস্ত স্থানে সাধারণতঃ শিকারীর] পক্ষী 


শিকার কবেন]। 


স্বন্দরবনের দক্ষিণ সীমান্তে অনন্ত সাগর, সবত্র জলে জলময় । সাগর তীরে 
ছুবলার চবেব পূর্ব ও পশ্চিম দিকে একটি স্থন্দর প্রাকৃতিক বাধ সাগরের ঢেউ 
হইতে সুন্দরবনকে রক্ষ1 কবে । বাধটি দর্শনে মনে হয়, ইহ] মানুষের তেয়ারী 
কিন্তু আসলে উহা? আপনা-আপনি গঠিত হইয়াছে । এই বাঁধের উপর হরিণ দলে 
দলে চরিয়! বেড়ায়: ব্যাপ্রবাজ সুযোগ পাইলে খপ, করিয়া হবিণ শিকার করিয়া 
থাকে । ছবলার চবে এক সময় একই সঙ্গে অন্ান এক সহত্র হরিণ দলবদ্ধভাবে 
বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছে । ছবলার চর, টাইগার পয়েন্ট এবং “ফিসার 
ম্যানস দ্বীপ” হইতে সাগরের দৃশ্ট অবলোকন কঙিতে বড়ই মধুর লাগে। সমুদ্র 
তরঙ্গ কোথাও তীরের মৃপ্তিক ধুইয়! লইয়া যাইতেছে । আবার কোথাও সমুদ্রের 
মধ্যে চর পড়িতেছে। শীতকালে যখন সমুদ্রের ঢেউ শান্তভাঁব ধারণ করে, তখন 
অসংখ্য নৌকা বাদাম তুলিয়া সমুত্রের মধ্যে মস্ত ধরিবার জন্ত যাতায়াত করে। 
এ দৃ'গ্ত অতীব আনন্দদায়ক । সমুদ্র হইতে জঙ্গলের দৃশ্যও খুব হুন্দর দেখায়। 


জনমানবশূন্য নির্জন স্থানে বিশাল সমুদ্রের জলরাশি ও তরঙগমাল1 এবং 
পার্থেই গভীর এবংখমুদৃখ্য অরণ্যানীর মধো জালিয়াদের বসবাস ও চলাফেরা! 
দেখিলে অস্তর পুলকিত হয়। এ দৃশ্ঠ ধাহার! সচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাহারা 
উহ্নার সৌন্দর্ উপভোগ করিয়াছেন । 


গহীণ বনানীর পার্থ সাগবের মধ্য হইতে স্ুর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দুষ্ট অতীৰ 
মনোমুগ্ধকর । আমরা একদ1 মোটরলঞ্চে বসিয়া সমুত্র গর্ভ হইতে সুর্ধান্তের ছবি 
দর্শন করিতে থাকি। লোকালয় হইতে সূর্যাস্ত-হত তাঁড়াতাড়ি বোঝা যায়, 
দানে ঠিক তাহার বিপরীত । অনেকক্ষণ সূর্য রক্জিধরণ ধারণ করিয়া! থাকে । 


স্বন্নরবনেব ইতিহাস ৮৫ 


বেশ কিছু সময় অতিক্রান্ত হইলে সূর্য ক্ষুদ্বাকারে পরিবতিত হইতে থাকে। 
ছুবলা দ্বীপের দক্ষিণে সমুদ্রে মধ্য হইতে এই সুর্োদয় অবলোকন করিতে 
ছিলাম। সেই স্থান হইতে পশ্চিমে আকাশ একেবারে পরিষ্কার_ অনস্ত সাগর, 
শুধু জল আব জল । সেই জন্য সূর্যাস্ত দর্শনে আমাদের আদৌ বিশ্ব হইল ন1। 
সূর্ধ যে স্থানে অদৃশ্য হইতেছে মনে হইল দূর দৃরাস্তের অসীম নীলাকাশের 
সব কিছুই নয়ন গোচর হইতেছে । চন্দ্র গ্রহণেব ম্যায় স্তর্য যেন ক্রমাগত 
ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর এবং ধীবে ধীরে আপন মনে অদৃশ্য হইতে লাগিল । আমা- 
দেব সম্মাথে ও পিছনে অনন্ত সাগব, উত্তর দিকে বিশাল সুন্দরবনঃ আকাশের 
সুদুব পশ্চিম সীমায় স্র্বলোকেব এই খেল? সমুদ্র হইতে যেরূপ অবলোকন কর! 
যায় এইবপ আব কোথাও সম্ভব নহে। উন্মুক্ত সমুদ্রের মধ্যে এহেন দৃশ্য 
বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর । 
সুন্দন্বন যেমন অভিনব উহার পাশ্ববর্তী অধিবাসীব! তেমনই বিশিষ্ট 

ধবণের । চির সবুজেব মেলা এই স্থন্দববন এবং তৎপার্খববতাঁ বাকেরগঞ্জ জিলার 
দক্ষিণাঞ্চল । এসম্পর্কে জনৈক নবীন কবি বলিয়াছেন । 

“ছায়া ঢাকা পাখী ডাকা” প্রকৃতির অভিনব খেলা 

সীমাহীন নদ নদী, আ-দিগস্ত সবুজের মেলা । 


আশ্চধ মানুষ সব; অত্যাশ্চাধ জীবনের ধাবা । 

বৈদেশিক জলদন্ুযু পর্ত,গীজ-মগ-ফিবিঙ্গিরা 

পাবেনি ছিনিয়ে নিতে অতীতের বিপুল সম্পদ, 

সমুদ্রেব বালুচবে গড়ে উঠা এই জনপদ” 

পূর্বেই বলিয়াছি স্ুন্দববনের নদী নালা স্থানীয় ভ্রমণকারীদের নখাগ্রে। 

সুন্দরবন সম্পর্কে তাহার! গল্প রচন1 করে। ভৌতিক, অধিভৌতিক, কাল্পনিক 
গলের আসর জমাইয়। সুন্দরবনের লোকের। চিত্ত বিনোদন করে। নৌকা 
চালাইবার সময় এবং বিশেষ করিয়া নৌকা ছাড়িবাঁর সময় মাঝির! গাজী 
গাঁজী ও বদর বদর বলিয়া! পীরবদর ও গাজীকে ম্মরণ করিয়া থাকে । বিচিত্র এ 
জঙ্গল এবং উহার সব ক্কিছুই বৈচিত্রময় পরিবেশ স্প্টি করিয়াছে। বিশ্বের 
কোথাও এহেন বৈচিত্রময় গহীণ অরণ্য নাই। প্রকৃতির এএক অভিনধ অবদান। 


৮৬ স্থন্দরবনেন ইতিহাস 


ত্বন্বরবনের জঙ্গলী ভীষার মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সমস্ত 

আলাপ আলোচনব চলে । নিয়ে কয়েকটি জংলী ভাষা ও উহার অর্থ দেওয়া 
হইল। এই ভাষারও একটা বৈশিষ্ট ও সৌন্দর্য আছে £-- বাদা ₹ 
সুন্দরবন, নেমক খালাড়ী _ লবনের কারখানা, আফালী _ মংস্তের লক্ষ 
প্রদান, কাগজী - যাহারা পুরে কাগজ তৈয়াব করিত, নাও বা লাও- নৌকা, 
বনবিবি - বনের কাল্পনিক দেবতা, কড় - মনুষ্য পায়ের দাগ, ঢোড -বুক্ষের 
ফশাপা স্থান, ভাত সরাঁও - ভাত খাও দোয়ানে _ খাল, ভেড়ী _ উচ্চ 
বীধ, মাদিয়! - দ্বীপ, বায়ে - বাহিয়া, বাক _ নদীর মধ্যাবতাঁ একটানা! 
সোজা স্থানকে বাক লে । এইবপ কয়েকখানি বক অতিত্রম করিলে গন্তব্য 
স্থানে পৌছ। যায়, নদীপথে মাঝিরা তাহ1 ঠিক করিয়া লয়। গার্গ - নদী, 
টান - আ্রোত, সায় সায় - সোজাম্্'জ, ঝরা _ ঝবণা, শীষে - ক্ষুদ্রখাল, 
তারাণী - বড় খাঁল, ধুমাকল - প্রিমার, আড় পাউড়ী - সোজাসুজি নদী 
পাড়ি দেওয়া ইত্যাদি । স্থানীয় ভাষা সুন্দববনের স্তত্র ব্যবহৃত হয়। স্বন্দর- 
বনের একাংশের গ্রাম ও নদীনালার নাম স্মরণ রাখার জন্য গড়ইখালি অঞ্চলে 
নিয়োক্ত কবিতাটি এখনও গীত হয়। ছেলে মেয়ে আবালবৃদ্ধ বনিতাব নিকট 
কবিতাটি স্ুপরিচিত। সকলেই যেন ইহা কণ্স্থ করিয়া রাখিয়াছে । গ্রাম্য 
ছেলে মেয়ের ইহ সানন্দে গান করিয়া বেড়ায় । নৌকাপথে স্থন্দরবনের পথ 
নিদেশের জন্য বহুদিন পূর্বে স্থানীয় জনৈক ব্যক্তি উহা রচনা করিয়াছিলেন: 

টেঁচোর গ্রামে বাস করি খাস নবীশের মাটি 

পূর্ব অংশে তু'লে দিলাম নিমাইখালীর ভাটা । 

হা'ড়ে বাসে ছোট নদী ভ্রিমোহনা ভারী 


সেখানেতে বায়ে দিলাম মনোম্বখের তরী । 
বাকের মাথায় কেদোর গাঙ্গ জানে সবজন। 


বায় থাকিল দেলুটার গাঙ্গ ডানি সোলাদানা। 
মাছুর পাল্টা, হাড়র গাঙ্গ তাতে বড় টান 

পুবের দিকে চেয়ে দেখি তিল ভাঙ্গার গাঙ্গ। 
তিল ভাঙ্গার পশ্চিমে ভাই আছে গড়খালি 
সেইখানেতে চেয়ে দেখি কুচিয়া আর চাদখালি। 


স্ন্নববনেব ইত্তিহাস ৮৭ 


কুচিয়। আর ঠাদখালি গিয়! মনে হ'ল আশা 

দক্ষিণ পাবে চেয়ে দেখি আলমরঠােব বাসা। 

ঘোষখালি আব ঢাঁকিব মুখ আছরে সায় সায় 

সাতুল্যাব তৃফান দেখে পবাণ কেপে যায়। 

গ।জবথি, বুড় হড্ডা, নলেন রইল বায় 

স্ুতাবখালিব মুখে কত লাও মারা যায়, 

আড়বাউনে, লক্ষীপ্রসাদ, ছাচ-নাংলাব মুখে 

কত না"যে চাপান থাকে অতি পবম স্তুখে 

আড়ো শিবস! মুখে টান ক'বেবে কল্‌ কল্‌ 

পৃবেব পাবে চেয়ে দেখ, কুকড়াকাটা'র খাল। 

মাগিব চব, বুজবুনে নজরেতে দেখি 

নোঙ্গব ক'বলাম গিয়াবে ভাই হাত ধাবডাব মুখী । 

কেউ বলে মব1 ভদ্র কেউ বলে হাত ধাবড়া 

রূপসাব তুফান দেখেবে ভাই কাপে পিঠেব চামড়া । 

আদাচাকি দিয়া কত ধুমাকল যায, 

আড়পাউড়ী দিয়া তাবা আড়ে! শিবসায় ধায়। 

সেই যে কল মহাবল বুঝে কাব সাধ্যি 

ডা'ন হাতে তু'লে দিলাম চালে বগীব মধা 

বা"য় থাকলো টগিবগি দক্ষিণ মুখো হ'লাম 

তিন বাক বায়ে গিয়ে নলবুনেব খাল পালা'ম 

বনেতে ম1 বনবিবি কবেছে কি খেলা 

(দেখলে) বোগশোক দূবে যায় আর সংসারের জ্বাল! । 

বনেব মধ বনবিবির কতইবে ভাই খেলা 

ছইপার দিয়ে চেয়ে দেখি শুধু গোলের মেল]। 

মা যদি করেন দয়। তবেত আর আসিব 

চা'লোবগীর কয়খান বাক সেইবার গ'ণে যাব ।” 

লোকালয় হইতে স্থন্দরবনের মধ্যবর্তী স্থান পর্যস্ত শিবসা ধরিয়! যাইতে 

গ্রাম্য কবি যে বর্ণন। দিয়াছেন, তাহাতে এদেশের চলতি ভাবার সুন্দর রূপ 


৮৮ স্ুন্দনবনেন ইতিহাস 


বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কবিতাঁয় আলম টাদেব কথা আছে। ইনি 
গড়ইখালীতে বসবাস করিতেন। উহার প্রকৃত নাম আলম শাহ, ফকির । এদেশে 
তাহার অনেক ভক্ত ছিল । এখন সে বাড়ী নদী গর্ভে *্লীন হইয়াছে | কহ্তার 
মিল করিতে গিয়া কুচে আর টাদখান্দীকে একই স্থানে দেখান হইয়াছে । কুটিয়া 
গড়ইখালীর উত্তরপাব যে স্থানে পৃরে জমিদাবেব দোতলা কাছারী ঘর ছিল। 
াদখালী এখান থেকে গ্রায় ১০ মাইল পশ্চম দিকে অবস্থিত। রূপস', 
খুলন! শহরের নিকট -তী রূপসা নধী নহে। স্ুন্দরবনেব মধ বূপসা নামক স্থানে 
শিবসা নদীর তুফান খুব বেশী বলিমা উহ্াব ওমাবহতা বথা বলা হইয়াছে । 


স্বন্দরবনেব পার্বতী জমিতে প্রচব ধান্ত ফসল কলে । এখানকার জমি 
উর্বর এবং বীধ বা! ভেড়ী থাকিলে গ্রঢব ধান্তা উৎপন্ন হয়| লব্নাক্ত ও স্তমিষ্ট 
জলের সংমিশ্রনে ধান্ত সর্বাপেক্ষা উত্তম হয় । এমন একটি মনোরম স্থানের 
শরংকালীন ধান্যের আবাদ দর্শনে ডি, এল, বায় তাহা” পিখা ত কবিতা “আমার 
জন্মভূমি” রচন! করিয়াছিলেন | খুলন1 শহবেৰ পুর্বে বপসা নদীর তীবে একটি 
বহু পুরাতন অচেন1 বৃক্ষ আছে । সেই জন্য লোকে উহাকে অচ ন বুক্ষ বলিষা 
থাকে। এই বৃক্ষ তলে বসিয়া কবিতাটি চিত হয় । ডি, এল, বার তখন খুলনা 
ডেপুী ম্যাজিষ্টেট ছিলেন । কবিতাটি কয়েক লাইন এখন ₹দ্ধত ববাগেলএ 


পিনধান্তে পুষ্পভবা আমাদেন এই বন্ুদ্ধণা 
তাহাব মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেবা, 
ও সে, স্বপ্প দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা 


পুম্পে পুম্পে ভব! শাখী, কু্জে কুঙ্গে গাতে পাখী । 
গুপ্ররিয়া আসে অলি পুর্ধে পুঙডে ধেয়ে _ 
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে, 
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাঁক তুমি, 
সকল দেশেব রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ৮ 
বঙ্গদাহিতো এই কবিতাটির স্থান অতি উচ্চে। “মুজলা গ্বফলা শস্ত 
শ্টামল?” বাংলা দেশের সমস্ত অংশই পূর্ব পাকিস্তানভূক্ত হইয়াছে । এমন 
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প্রাকৃতিক সৌন্দ্যমণ্ডিত দেশ আর কোথাও নাই । সুন্দরবনের অবস্থিতি এই 
সৌন্দর্যকে আরও মনোরম রূপদান করিয়াছে। 


খ্যাতনাম! সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এক সময় খুলনার ডেপুটা 
ম্যাজিষ্রেট ছিলেন। তখন তিনি হ্বন্দরবন ভ্রমণ করিতেন । ছবন্দরবনের পারি- 
পাথ্িক অবস্থা দর্শনে তিনি সাহিত্যিক অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন । সুন্দর" 
বনের গম্ভীর নাদিনী বারিধি তীরে বসিয়া! তিনি উপচ্াস রচনার বিষয় চিন্তা 
করিতেন । গভীর জঙ্গলের প্রচ্ছদ পট সম্মুখে রাখিয়! স্টাহার বিখ্যাত উপগ্যাস 
কপাল কুগুলা' গ্রন্থেব পটভূমি রচিত হইয়াছিল । পুস্তকেব প্রথম অংশের 
বোমাঞ্চকব কাহিনী স্বন্দববন হইতে গৃহীত হইয়াছিল। গল্পের নায়ক নবকুমার 
সঙ্গীদের জন্য জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া নির্ধারিত 
সময়ের মধ্যে নৌকায় ফিরিয়া আসে নাই । ইতিমধো নৌকার অগ্তান্ত আরোহীরা 
বন্ুক্ষণ অপেক্ষা করিয়! নবকুমারের সন্ধান না পাইয়। লোকালয়ে ফিরিয়া আসে। 
একদিকে ভীষণ জোয়ারের টান অন্যদিকে নবকুমারকে ব্যাপ্ত ভক্ষণ করিয়াছে, 
নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়া সযাত্রীরা তাহার আশ! ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। 
নবকুমাবের কাপালিকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ, মন্দিরের পুরোহিত উক্ত কাপা- 
লিকের নরবলির কাহিনী এবং স্থন্দরী কপালকুগুলার সাহায্যে লোকালয়ে 
প্রত্যাগমন প্রভৃতি ঘটনাবলী আমাদের আলোচ্য সুন্দরবন হইতে সংগৃহীত 
বলিয়। মনে হয়। 

এখনও নবকুমারের শ্টায় কত মিগীহ ব্যক্তি জঙ্গলে হারাইয়। যায় ব প্রাণ 
ত্যাগ কবে তাহাব ইয়ত্তা নাই । কবি ও সাহিত্যিকদের ভূঁরি ভূরি উপকরণ এই 
স্ন্দরবনের সর্বত্র বিষ্তমান; কয়ক্ষন উহ্থার খোজ রাখে? ম্বন্দরবন শুধু প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যে ভরপুর এক মনোরম গহীন অরণ্যসম্ুল স্থান নহে; উহ! রহস্যময়ী ও 
অভিনব এক দেশ । 


বনজ সম্পদ ও উহার আথিক গুরুত্ব 
|| আট ॥ 


আমরা সুন্দরবনের বৃক্ষলতা বা বনজ সম্পদ সম্পর্কে অন্তর আলোকপাত 
করিয়াছি। হিমালয়ের পলিমাটি ও সাগরের লবনাক্ত জল মিশ্রিত হইয়া এখানকার 
বৃক্ষসমূহ জন্মলাভ করে এবং দিনে দিনে বর্ধিত হয় প্রত্যেক গাছের ফল আছে 
এবং উহার বীজ হইতেই গাছ জন্মিয়া থাঁকে। সুন্দরবন নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ । এই 
নিবিড় জঙ্গলে অসণথা জীবজন্ত বাস করে । বৃক্ষলতা ও জঙ্গল ন1 থাকিলে 
জীবজন্তর বাস করা আদৌ সম্ভব হইত না। ইহাই সুন্দরবনের বিশেষত্ব । 
স্থন্দরবনের প্রায় সর্বত্র জোয়ারেব সময় জল উঠিয়া বৃক্ষের শিকড় আদ্র করিয়া 
দেয়। সেজন্য সুন্দরবন প্রায় সর্বত্রই সর্বসময়ে কর্দমাক্ত অবস্থায় থাকে। কর্দমাক্ত 
হইলেও বৃক্ষের নিম়স্থান সমূহ পরিষ্কার থাকে এবং বৃক্ষপত্রও জমিয়া থাকেন৷ 
এবং কোথাও কোন ছূর্গন্ধ নাই । বৃক্ষ-শিকড় হইতে শুলোর উৎপত্তি হয়। এই 
শুলে! ২।১ হাত লম্বা হয়। এগুলি শত এবং ইহার অত্যাচারে শ্বন্দরবনে 
চলাচল অতীব কঠিন । সুন্নরবনের কদমমাক্ত স্থানে এবং লবনাক্ত জলে যে সমস্ত 
চারাগাছ বিপদ আপদ সহা করিতে পারে, কেবল সেইগুলিই টিকিয়া থাকে । 
প্রবল বাতাসের সহিত যুদ্ধ করিয়! বৃক্ষলতার টিকিয়! থাকিতে হয়। তীব্র আোত 
অনেক সময় নদী তীর ভাঙ্গিয়৷ দিলে বৃক্ষের গ্ড়ি বাহির হইয়া পড়ে । এক 
বৃক্ষের গুঁড়ি অন্ বৃক্ষের গু ডিকে জড়াইয়! ধরিয়া রাখে এবং সেইজন্য নদীআোত 
সহজে উহাকে ভূপাতিত করিতে পারে ন]। সুন্দরবনের মাটির নীচে শুধু 
শিকড়ের রাজত্ব । কোন কোন গাছের শিকড় আবার মাটির উপর হইতে দেখ! 
যায়। সূর্যের কিরণ, মৃত্তিকার রস ও লবনাক্ত জলের পার্খে এই সমস্ত বৃক্ষ দিনে 
দিনে বর্ধিত হয়। সুন্নরবনের সমস্ত বৃক্ষই সুউচ্চ হয় ; আম বা গাব গাছের 
হ্যায় ঝাপট। হয় না. বৃক্ষগুলির গোড়ার দিকে কোন ডালপালা গজায় ন1। 
উপরে বধিত হইয়া! বৃক্ষসমূহের শাখা প্রশাখা বাহির হয়। বৃক্ষ লম্বা! হওয়ার 
জন্ত উহার উপকারিতা ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুন্দরী, পশুর প্রভৃতি বৃক্ষ অত)ধিক 
ল্ব! হইয়৷ থাকে। প্রত্যেকটি বৃক্ষ সম্ভবতঃ সূর্যকিরণ পাইবার আশায় একে 
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অন্তের সঠিত প্রতিযোগিতা করে। বুক্ষ ঘন হয় এনং সেইজন্ উহার ডালপালণও 
অধিক হয় না। পৃথিবীর অন্ত কোথাও স্বন্দরবনের ম্যায় বৈচিত্রেপূর্ণ বৃক্ষলতা 
নাই। এখানে এই অমূলা সম্পদ জন্মিবার কোন কৃত্রিম উপায় বা খরচ নাই। 

এখানে আমব1 বনবিভাগের সংরক্ষিত বুক্ষলতার একে একে পরিচয় দিব 
এবং জাতীয় জীবনে উহার আবশ্যকতা এবং আধিক গুরুত্বের বিষয়ও বর্ণন' 
কবিব। 

সুন্দরবনের শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ স্থন্দরী। সর্বত্র উহ! প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই 
বৃক্ষ সাধারণত: লোকালয়ের বড় জামগাছের নায় মৌট। হয়, আজ বা অশ্ব 
বৃক্ষের হ্যায় তত বড় হয়ন1 | ইহ খুব লম্ব!। হয় এবং উহার কাঠের রং লাল; 
তন্ন মন্ত বৃক্ষের নাম সুন্দরী হওয়া স্বাভাবিক । স্থন্দরীর চারা সোজা ও সরল- 
ভাবে মস্তক উন্নত করিয়া উচু হইতে থাকে। এই বৃক্ষের পত্রগুলি ক্ষুদ্র এবং 
খুব ছোট ছোট হলুদ বর্ণের ফুল হয়। 

ন্দরী বৃক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের ঘরে ঘরে বিভিন্ন প্রকার কাে ব্যবহৃত হয়। 
ইহার কাঠে মজবুত তক্তা হয় এবং তদ্বারা নৌক1 এবং ঘরের জানালা দরজ] 
প্রস্তুত হইয় থাকে । সুন্দরী কাঠের নৌকা এদেশে প্রসিদ্ধ । এই কাঠ শক্ত ও 
দীর্ঘস্থায়ী এবং বহু প্রয়োজনীয় কার্ধে ব্যবহৃত হয় । দৈনন্দিন কাজের জন্য 
শহর অঞ্চলে এমন কি অধুনা গ্রাম অঞ্চলেও সুন্নরী কাঠ জ্বালানীরূপে ব্যবহাত 
হয়। এতদঞ্চলে ইট তৈয়াদীর জন্য পাজা পোড়াইবার সময় কয়লার পরিবর্তে 
সুন্দরী কাঠ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এইজন্য সুন্দরী কাঠের 
চাহিদ! দিনদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বড় বড় নৌকা বোঝাই হইম্া। ম্বন্দরী কাঠ 
জ্লানীরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য রাজধানী ঢাকায় চালান বাইয়া! থাকে । 
ময়মনসিংহ জিলার বিখ্যাত মির্জাপুর হাসপাতালে সুন্দরী কাঠ জ্বালানীরূপে 
বাবহ্ৃত হয়। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, প্রভাতি জিলায়ও গ্রচুর 
পরিমাণে কাঠ রপ্তানি হয়। সুন্দরী কাঠ মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিয়া! কাঁজে 
লাগইলে শত শত বংসরেও উহার সার নষ্ট করিতে পারে না । বর্তমানে সেগুন 
কাঠের অভাবে সুন্দরী কাঠের ছারাই . প্রচুর পরিমাণে নৌকার ভালি প্রস্তুত 
হইতেছে । সুন্দবীকাঠ জনসাধারণের অতীব উপকারী । 
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সুন্দরীর চারা গাছকে ছিট বলে। উহার দ্বারা নৌকা চাঁলাইবার লগী 
প্রস্তুত হইয়া থাকে । এই কাঠের দ্বারা নৌকার দাড় ও বৈঠা প্রস্তুত হয় । গৃহের 
সাজ সরঞ্জাম, অর্থাৎ রুয়া, বাতা, পাইড় প্রভৃতি কাজে সুন্দরী সর্বত্র অবাধভাবে 
ব্যবহৃত হয়। সুন্দরীর খুঁটিও মজবুত । এই কাঠের বহুল প্রকার ব্যবহারের 
অন্ত উহাকে সুদববনেব কাঠের রাজাও বলা হইয়। থাকে । তবে গেউয়। 
ও পশুর অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হওয়ার জন্ত স্থন্দরীবৃক্ষের প্রতিপত্তি পূর্বাপেক্ষা 
হ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছে । 

স্ুন্দবীকাঠের বাকল রং প্রস্তুতের জন্ ব্যবহৃত হয় । বিভিন্ন গ্রকার ছড়ি, 
ছাতার বাট, দাড়িপাল্লার কাঠ প্রভৃতি জিনিষ প্ররস্থতের জন্য এই কাঠ পর্যাপ্ত 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয় । এই বৃক্ষ বর্তমানে এত প্রয়োজন যে উহ দ্বার বৈছ্যতিক 
তার চলাচলের জন্ত অসংখ্য থাম প্রস্তুত হইতেছে । লোহার অভাবে সুন্দরীর 
থামেব দ্বার এই অতীব আবশ্যকীয় কার্যটি সমাধা হইতেছে। সম্প্রতি খুলনা 
হইতে বাগেরহাট ও যশোর পর্যস্ত বৈদ্যতিক তার লওয়৷ সম্ভব হইয়াছে এই 
স্ন্দরী বৃক্ষের দ্বাবা। ইহ দ্বারা নদী ও খালের উপর সশাকে নিশ্সিত হয়। 


কেওড়া 


ন্ন্দরীবৃক্ষের পরই কেওড়ার স্থান । এ বৃক্ষ বৃহৎকায় ও দীর্ঘ হয়। বড় বড় 
নদী ও খালের তীরে এবং চরের উপর কেওড়ার আধিকা পরিলক্ষিত হয়। 
হেমস্ত ও শীতকালে জোয়ারের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম থাকায় জোয়ারের জল 
স্বন্দরবনের অভাস্তরে প্রবেশ করিতে পারেনা । এ সময় কেওড়াফল পাকিয়া 
বৃক্ষতলে স্ব.পীকৃত হয় । সেইজন্য এ সমস্ত ফল জোয়ারে ভাসিয়! নদী বা খালের 
তীরভূমি হইতে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। তন্নিমিত্ত নদী বা খালের 
তীরবর্তী স্থানে কেওড়া বৃক্ষের আধিক্য দেখা যায়। এই গাছ নীচ ও বকরদরমাক্ত 
জমিতে অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। 

কেওড়া বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক । এই 
বৃক্ষের উপরদিকে কিছু ভাল পালা হয়। বৃক্ষের ডাল ধরিয়া উপরেও উঠা যায়। 
কেওড়ার পাতাগুলি সরু । হরিণ ও বানরের নিকট কেওড়ার ফল ও পাতা 
উপাদেয় খাস্থ। এই বৃক্ষে ছোট গাবের আকৃতির গ্চায় গ্রচুদ্ধ পথ্ধিমাণে ফল 
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জন্মে। উহার স্বাদ জলপাই-এর ন্তায় অগ্র এবং বীজ খুব বড়। খোসা ফেলিয়! 
লবন মিশ্রিত করিয়া বা অন্বল প্রস্তুত করিয়! সুন্দরবনের অধিবাসীর! উহা' তৃপ্তির 
সহিত আহার করে । স্থন্দরবনের সন্নিকটবতী লোকেরা বলিয়া থাকে ঃ 
“যে খেয়েছে কেওড়ার ঝোল 
সে ছেড়েছে মায়ের কোল ।” 
শরংকালে কেওড়া ফল পরিপক হয়। হেমন্তের প্রারন্তে বৃক্ষের তলে পভিয়। 
ফলগুলি ভঁপীকৃত হয়। লক্ষ লক্ষ মণ কেওড়ার যল যত্র তত্র পড়িয়া থাকে । 
কেহ কেহ উহা কুড়াইয়া আনিয়া হাটে বাজারে বিক্রয় করে। বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে এই কল দ্বারা চাট্নি প্রস্তুত হইলে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে। 
কেওড়ার ফল ও পাতা খাইবার জন্য এই সমস্ত বৃক্ষের তলে ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণ 
চরিয়া বেড়ায় এবং ম্ুষ্য সমাগমের আভাস পাইলে এক প্রকার বিশিষ্ট ধরনের 
শব করিয়। তীরবেগে প্রস্থান করে । যে বনে কেওড়া বৃক্ষের আধিকা সেখানেই 
হরিণ শিকারের উপযুক্ত স্থান। কেওড়া কাঠ পশুর বা সুন্দরীর হ্যায় শক্ত ও 
ভারী নহে । তকে ইহার প্রয়োজনীয়তা দিন.দিন বিশেষভাবে উপলদ্ধি হইতেছে। 
কেওড়ার তক্তা হাল্ক1 এবং স্থন্দর হয়। শাল ও সেগুনের ছুশ্রাপাযতার জন্য 
কেওড়া কাঠ এদেশে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে । ইহার তক্তা দিয়! ঘরের 
বেড়া, জানালা-দরজ1 গ্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গ্রামা লোকে এই কাঠের ছারা 
আসবাবপত্র প্রস্তুত করিয়া! থাকে । কর[ত কলের দ্বারা এতদঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ 
কেওড়ার তন্ত। প্রস্তুত হইয় বন্দর ও বাজারে আমদানি হয়। সুন্দরী ও কেওড়ার 
মূলা প্রায় সমীন সমান । 
পশুর 

লুন্দরবনের সর্বাপেক্ষা মূলাবান কাঠ পশুর । এই কাঠ অত্যন্ত ভারী 
বিধায় স্থানান্তরিত কর! কষ্ট সাপেক্ষ। স্থন্দরী অপেক্ষা পশুরের ওজন বেশী। 
এই বৃক্ষ যেমন মোটা তেমন লম্বা হয়। স্থায়িত্বের দিক দিয়াও এই কাঠ বিশেষ 
স্থনাম অর্জন করিয়াছে । পশুর কাঠের মূল্য স্বন্দরী ও কেওড়ার প্রায় দিশুণ। 
পশুরের আবার শ্রেণী বিভাগ আছে। সাধারণ পশুর ও কালী পশুর। কালী 
পশুডরের ভিতরকার বর্ণ গাঢ় কাল এবং সধত্র সারযুক্ত । এজন্য এতদঞ্চলে অধুন। 
নিমিত হর্মরাজির জানালা-দরজায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই কাঠ জলে 
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ভিজাইয়া রাখিলে ব! উহান উপর বা পতিত হইলে এক প্রকার চমতকার রং 
নির্গত হয়। বর্তমানে পশুরের বাকল দ্বারা মূল্যবান রং প্রস্তুত হইতেছে। 
চামড়ার কাবখানায় সুন্দবী, গরাণ, ও পশুবের বাকল রং প্রস্তুতেব জন্য প্রচুর 
পরিমাণে বাবহাত হয় । 

পশুরেব তক্তাও হুল্যবান। তবে অত্যন্ত ভারী বলিয়া জানাল দরজার 
পাল্লায় কম বাবহৃত হয় । পাটাতন হিসাবে পশুর বিশেষ উপযোগী । ছাদের 
নরগা হিসাবে এই কাঠ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় । শক্ত ও ভারী হওয়া 
সত্বেও ইহার দ্বাবা ছাদের কড়ি মজবুত হয় না। বক্র হইবার সম্ভাবনা থাকে 
বলিয়া এই কাঠ এ কাজে ব্যবহৃত হয়ু না । পশুব বুক্ষেব পত্র কাঠালের 
পাতার ন্যায় প্রশস্ত। পশুর গাছের খুটি এত্দ্লেগৃহ নির্সাণের জন্য ব্যাপকভাবে 
ব্যবহৃত হয় এবং মুন্তিকাব নীচে শতবংসবের মধো ও নষ্ট হয়না । সুন্দরবন 
অঞ্চলে পুকুর খনন কালে হাজার বংসর পুবেব পশুব ও স্থন্দবী বৃক্ষ মৃত্তিকার 
তলদেশে প্রায়ই অপপিবন্তিত অবস্থার পাওয়া যায়। দৌলতপুর, ফুলতলা, 
অভয়নগর, কালীয়াঃ মোল্লাহাট, তেরখাদা ও শিরোজপুন প্রভৃতি স্থানে পুকুব 
খননের সমস স্ন্বরী ও পশুবেব গুড়ি স্ৃত্তিক্কার নিম্ে পাওয়া যায়। শাল 
বৃক্ষের ছুষ্প্রাপাতার জন্য বর্তমানে সর্বত্র পশুব্ব খুঁটি ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত 
খুঁটি দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে । পশুব কাঠের দ্বারা গৃহেস সাজ সন্গামও প্রস্তত 
হয়া থাকে । একটি বক্ষে ছুই হইতে চাত্টি পর্যন্ত খুণটি হয়। বৃক্ষ বড় হইলে 
৬টি পর্যস্ত হইয়! থাকে । বৃক্ষ যত লম্বা হইবে খু"টির সংখ্য। ততই অধিক হইবে । 
সম্পূর্ণ বৃক্ষ দ্বারাও বড় বড় খুঁটি প্রস্তুত হইয়া প্রকাণ্ড ঘরে বাবহৃত হয়। 
এতদঞ্চলে দিন দিন পশুরের চাহিদা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে। 


গেউয়া 


গেউয়া গাছ স্বন্দরবনের আধিক সম্পদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া! আছে। এই বৃক্ষ সুন্দরবনে বহুল পরিমাণে জন্মে। গাছগুলি খুব লম্বা 
এবং সোজা! হয়। গেউয়া কাঠ খুব হাক্কা । এই কাঠের দ্বার লোকে কয়ল1 ও 
টিকিয়! প্রস্তুত করিয়া থাকে । ইহার গাত্রে একপ্রকার শ্বেতবর্ণ আঠ1 আছে। বৃক্ষ 
কাটিবার সময় কোনপ্রকারে চোখে লাগিলে চক্ষু নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, 


নুন্দল্ননেব ইতিহাস ৯৫ 


সেক্গন্য কাঠুরিয়াগণ সাবধানতার সহিত এই বৃক্ষ ছেদন করিয়া থাকে । গেউয়! 
গাছেব ফুলে স্থমিষ্ট মধু হয় এব” উহার কল হরিণে ভক্ষণ কবে। এই বৃক্ষের 
গু'ড়িতে ঢোলক, তল! গ্রভৃতি বাছ্যন্ত্রের সুন্দৰ খোল প্রস্তুত হয়। এই কাঠের 
দ্বারা জ্বালানীও প্রস্তুত হইয়া থাকে। 


অধুন1 গেউয়1 কাঠের প্রয়োজনীয়তা ও উহা নৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবহার 
জাতীয় জীবনে এক নব যুগের সুচন কনিয়াছে। গেউয়া কাঠ হইতে কাগজ 
প্রস্তুত হয়। এই কাগজ দেশ বিদেশে “নিউজ প্রিণ্ট” হিসাবে সংবাদ পত্রের 
জন্ট বাবহৃত হইতেছে । কয়েক বৎসব পূধে পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোহেশন 
বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনয়ন করিয়া! গেউয়া কাঠ পণীক্ষা করিতে থাকে। 
বৈজ্ঞানিক পবীক্ষাৰ পব প্রমাণিত হয যে উহাব দাব! সুন্দৰ কাগজ প্রস্তুত 
হইতে পারে। উক্ত প্রতিষ্ঠান অতপব ১৩ কোটী ৭৪ লক্ষ টাক! ব্যয় খুলনার 
সন্নিকটে খালিশপূবে একট বিবাটকায় নিউজপ্রিণ্ট মিলেক প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । 
যান্ত্রিক উপায়ে চ্উয়া কাঠের দ্বাৰা উত্তম কাগজ ওস্ত্রত হইয়া! দেশবাসীব অশ্ষে 
কল॥াণ সাধন করিতেছে । বাদা অঞ্চলে এজন্য কর্পোরেশনের অফিল খোলা 
হইযাছে। দিকাদাব ও কর্মচাবীগণ স্ুন্দববনে এই কাঠ সংগ্রহ কবে । খালিশপুরে 
নদরী মধ্যে সর্বদা লক্ষ লক্ষ টুককা গেউয়া কাঠ ভাসমান অবস্থায় একজে দৃষ্ট 
হয়। এগুলিকে কাঠের ভূব বলে । ক্রেনেব সাহায্যে বাগ্ডিল করিয়া এগুলি 
তীরে নীত হয় এবং তথা হইতে মিলেব কাজে ব্যবহৃত হইয়া বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে দৈনিক শত শত টন কাগজ প্রস্তুত হয়। এই কাগজ ছাত্রদের লেখারও 
উপযোগী হইয়াছে । তবে উহ! কর্ণফুলী কাগজের ন্যায় পরিক্ষার ও শক্ত নহে। 
এই কাগজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয় এবং প্রচুব বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত 
হয়। স্থন্দরবন হইতে খালিশপুর পর্যস্তু নদীপথে গেউয়! কাঠ আনিতে দেখ! 
যায়। সুন্দরবনেব সর্বত্র এই কাঠের প্রাচুর্য অত্যধিক এবং উহ] বনু বংসরের 
জন্য প্রকাণ্ড নিউজপ্রিন্ট মিলের চাহিদ1 মিটাইতে পারিবে। পাকিস্তানের 
শিল্পোয্নয়নে নিউজ প্রিন্ট এক বিশিষ্ট স্থান অধিক'র করিয়া আছে। পাকিস্তান 
শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে নিউজপ্রিণ্ট মিলের 
সম্প্রসারণ হুসম্পন্ন হইলে বৎসরে ৫* হাজার ৬ শত টন কাগজ উৎপাদিত 


৯৬ স্বন্দরবনের ইতিহাস 


হইবে । পাকিস্তানের সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্র এবং অগ্গান্ত অসংখ্য পত্র 
পত্রিকার চাহিদ। এই শিল্প প্রতিষ্ঠান মিটাইতেছে। 


দেশলাইয়ের কাঠি এবং পেন্সিলের কাঠ গেউয়া ও ধূদ্ধুল কাঠের ছার 
প্রস্তুত হয়। পর্যাপ্ত পবিমাণ শিমুল বৃক্ষের ছুশ্প্াপ্যতার জন্য ম্যাচ ফ্যাক্টরী 
সমূহে গেউয়া কাঠ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। গেউয়া কাঠ হাল্কা 
এবং উহাতে শ্রন্দর দেশলাইয়ের কাঠি ওস্তত হয়। শ্ল্প এলাকায় এই কাঠের 
চাঁহিদ1 অতাধিক। 

ব।ইন 

স্রন্দরবনের প্রধান প্রধান বৃক্ষেব মধ্যে বাইন অহ্তম | এই বৃক্ষ অত্যধিক 
বড় হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে । গভীব জঙ্গলের মধো মাঝে মাঝে বাইন 
বৃক্ষের গুড়ি পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। বাইন, আম বা অশ্বথ বৃক্ষের ন্যায় 
প্রকাণ্ড পরিধি বিশিষ্ট হইয়া থাকে । অনেক ময় গাছের গুণড়ি শুশ্য-গর্ভ হয়। 
বাইনের তক্তা এদেশে বিখ্যাত । এই কাঠ দিয়া ঘরের বেড়া দেওয়া হয়। 
জানাঙ্গা, দরঙ্জা প্রভৃতি কাজেও এই তক্তা অবাধভাবে ব্যবহৃত হয় । অন্যান্য 
কাঠের চেয়ে বাইনের দামও একটু কম। গাছ মোটা বলিয়! বাইনের তত্ব খুব 
প্রশস্ত হয় এবং উহাব দ্বাবা গৃহস্থের বাক্স, পিশ্ড়ি, আলমারি, টেবিল প্রভৃতি 
আসবাব পত্র প্রস্তত হয় । বাইন গাছে ধান ভানা ০“কি প্রস্তুত হইয়া থাকে । 
বরিশাল দ্িলার সরূপকাঠি থানাব ইন্দিরহাটে বাইন কাঠের বহু আসবাবপত্র 
প্রতি হাটবারে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে । 


গরান 

গরান সুন্দরবনের একটি নামকরা বৃক্ষ 1 ইহ] অন্যান্য বৃক্ষের হ্যায় বৃহৎকায় 
হয়না । এগুলি সাধারণতঃ সরু বাশের ন্যয় এবং ৭-” হাতের অধিক লম্বা হয় ন1। 
গরান গাছের ঝাড় হয়। এক একটি ঝাড়ে অনেকগুলি গাছ জন্মে । ইহার পাতা 
হরিদ্রাবর্ণের এবং পুরু ও গোলাকার । গরান কাঠ ছোট হইলেও বেশ শক্ত । 
গরান কাঠে দ্বরের খু*টি ও সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়। গরানের কাঠ রুয়া, বেড়া ও 
খ্বিরিবার খট হিসাবে বানহৃত হয় । ইহা দ্বারা নৌকা চালাইবার লগিও প্রস্তুত 
হয়। সুতার মিস্্রীরা এই কাঠের দ্বারা হুকার নল্চে প্রস্তুত করিয়া থাকে। 


স্থন্দরবনের ইতিহাস ৯৭ 


দৌলতপুর থানার অন্তর্গত বারাকপুরে এই নল্চে তৈয়ারীর অনেকগুলি 
কুটার শিল্পের কারখানা আছে । গরান কাঠের দ্বারা দাড়ি পাল্লার কাঠ, ছাতার 
বাট, ছড়ি ও খাটের নোলা, রুটি তৈয়ারীর বেলুন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গরান 
কাঠের বর্ণ রক্তিম এনং এই কাঠ জ্বালানী কাঠের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া 
আছে। এই কাঠ দিয়া দ্রুত রান্না করা যায় এবং উহা! পোড়াইতে কোন 
বেগ পাইতে হয় না । ইহ! কুঠার দ্বারা চেরাই কবিতেও সুবিধা হয়। স্বন্দরীও 
অন্তান্ত কাঠের জংলাশী অপেক্ষা গবান কাঠের মূল্য অধিক। শহরের 
কাঠগোলায় সর্বত্র জ্বালানী কাঠের জন্য সুন্দরী ও গরান সর্ধদ! মজুত থাকে । 
গশানের বাকলেও স্থন্দর রং তৈয়ার হয়। 
গন 

গর্জন বৃক্ষ শ্ন্দবীর গ্ঠায় সোজ। হইয়া উঠে । ইহ সুন্দরবনের সর্বত্র 
পাওয়া যায়। নদী বা খালেব তীবে এই বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। বট বৃক্ষের 
ন্যায় শিকড়গুলি গাছকে সোজা করিয়া রাখে । গর্জন বৃক্ষের ফুল হয় এবং এ 
ফুল হইতে সজিনার হ্যায় খাড়া বাহির হয়। পাতাগুলি বেশ পুরু । গর্জন বৃক্ষে 
তৈল প্রস্তুত হয়। হিন্দুরা উক্ত তৈল প্রতিমান গাত্র উজ্জ্বল করিবার জন্য 
ব্যবহার করিয়। থাকে । কুষ্ঠনোগে গর্জন তৈল মহা উপকারী । 


ধোন্দল 
ধোন্দল বৃক্ষ অনেকটা পশুরেব মত। ধোন্দল বৃক্ষে খন্টি ও তক্তা হয়। 
তবে এ কাঠ খুব মূল/বাঁন নহে এবং সুন্দরবনে প্রচুব পরিমাণে পাওয়া যায়। 
ধোন্দল বৃক্ষে পেয়ারার সাইজের চেয়েও বড় ফল হয়। ফলগুলি হরিণে খায়। 
হরিণ এই -ফল খাইতে গেলে কড়মড় শব্দ হয় এবং শিকারীরা তথায় হরিণ 
আছে বুঝিতে পারিয়া ছুটিয়া যায়। ধোন্দলের পাকা! যলগুলি ফাটিয়া গেলে 
উহার ভিতর হইতে তালের আটির মত কয়েকটি বীজ বাহির হয় এবং তাল 
বৃক্ষের ম্যায় অঙ্কুরিত হইয়। উহ! হইতে চার গজায়। 
কাক্ড়া 


বর্তমানে কাকৃড়! বৃক্ষেব নীম সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে এতদখ্লে 
এ বৃক্ষের নাম শুনা যাইত না। কাকৃড়া৷ বৃক্ষ সুন্দরী বা পশুরের চেয়ে ও অধিক 


৯৮ সুন্দরবনের ইতিহাস 


লম্বা ও সোজা হয়। তবে উহার কাঠ ভারী নহে । এই কাঠে নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিষপত্র প্রস্তুত হয় । বর্তমানে কাকৃড়া কাঠ দিয়া লোকে চাঁদের কড়ি, বর্গী 
প্রস্তুত করিয়া থাকে । সেগুনের অভাবে লোকে কড়ি হিসাবে কাকৃড়াই ব্যবহার 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে । খুব শক্ত না হইলেও কড়ির জন্য কাক্ড়া কাঠই 
উত্তম । কাকৃড়ার তক্তায় জানাল! দর 1 ও অন্যান্য অসবাবগত্রং সত হয়। 
কাকৃড়াৰ মূলা সুন্দরী ও কেওড়াঁর সমান । 


হেস্তুল 

স্বন্দরবনের সবত্র হেস্তাল গাছ আছে। জঙ্গলের লোকেরা উহাকে 
“হাতালী? বলিয়! থাকে । ইহ বহুলাংশে খেজুর গাছের হায় । তবে উহার স্ায় 
দীর্ঘ হয়না ইহারও মাথায় খেজুরের ডালে র মত ছে।ট ছে1ট ডাল জন্মে। এগুলি 
সাধারণতঃ ৭৮ হাত লম্বা হয় এবং খালেন পার্খেই বল পরিমাণে জন্মে | 
ইহাতে ঘরের রুয়া প্রস্তুত হয় । এই বুক্ষ অন্য কোন কাজে লাগে বলিয়া আমা- 
দের জান! নাই । সুন্দরবনের বাওয়।লীর1 হেস্তালের অঞ্ভাগ কাটিয়া! খেজুর 
বৃক্ষের ্ঠায় উহ্ার মাথি খাইয়া থাকে | এই জংলী গাছের মধ্যে বাঘ লুকাইয়' 
থাকে। ইহ] এতই ঘন হয় যে বাঘ লুকাইয়া থাকিলে দূর হইতে দেখা সস্তব 
হয় না। হেস্তাল কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ এবং উহার মধ্য মানুষের যাতায়।ত দুঃসাধা । 


ওড়। 

ওড়াবৃক্ষ এদেশে স্থপরিচিত । ওড়াগাছ কেওড়ার ন্যায় বৃহৎ হয়। শুধু 
স্বন্দরবনে নহে, লবনীক্ত নদী ও খালের পার্খে লোকালয়ে এই বৃক্ষ অহরহ 
জন্মিয়া থাকে । ওড়া! গাছে বড় বড় ফল হয়। উঠ! কাঁচ ও রান্না করিয়! গ্রামের 
লোকের! 'অন্বল' করিয়া খায়। ওড়া বৃক্ষের পাতার পচানির গন্ধে চিংড়ি মস্ত 
তথায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং লোকে এই উপায়ে মংস্ত ধগ্মিয়া থাকে । ওড়ার 
ফল বেশ বড় এবং মস্যণ। উহা! হরিণের স্ুখাগ্ । গড়ার ফল বহুলাংশে 
টম্যাটোর আকৃতিবিশিষ্ট | 

অন্যান্য বৃক্ষ 

আমুড় ম্ুদ্দরবনের আর একটি বক্ষ । এই বৃক্ষগুলি মস্থণ এবং হরিণ 

চলিধার সময় আঘাত পাইলে উহার চার! গাছগুলি ভাঙ্গিয়। যায়। আঁমুড় 


সুন্দরবনের ইতিহাস ৯৯ 


বৃক্ষে সুন্দর জ্বালানী প্রস্তুত হয়। সুন্দরবনের ভ্রমণ কারীর শুকনা আমুড় বুক্ষ 
সংগ্রহ করিয়া তাহ জ্বালানীরূপে ব্যবহার বরে। জঙ্গলে কুপে নামে আর এক 
প্রকার গাছ জন্মে । উহা পশুরের হ্থায় শক্ত বলিয়া উহাতে ঘরের খু"টি প্রস্তুত 
হয়। ডাওর নামক আর একটি বৃক্ষের নামও শুনা যাঁয়। তবে উহ1 হুন্দরবনে 
পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে না । ইহাতে আমের হ্বায় ফল জন্মে, উহ লোকে খায় না। 


হ'দোগাছের ঝোপ হয় এবং উহা ৫ফুটের বেশী উচু হয় না। [নিবিড় 
হ'দে। গাছের শীচে ব্যান্রের লুকাইয়া থাকিবার সর্বোৎকষ্ট স্থান। শিঙড়া, ভাদাল, 
গ'ড়ে, খলসী, হিঙ্গে প্রভৃতি গাছ সুন্দরবনের আগাছা বিশেষ । উহাতে জ্বালানী 
কাঠ হয়। খলসী ফুলে মধু হয় এবং এ যুল বেশ স্থুগন্ধযুক্ত । হিঙ্গের কাঠ খুব 
পাতলা এবং উহার দ্বারা পালপীব বাট হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের লোকেরা জাল 
ভাসাইয়া রাখার জন্য হিঙ্গের কাঠ দ্বারা “ভাসান কাঠ,” ওন্ভত করে। হিঙ্গের 
কাঠে কুষিকার্ষের জন্ত লাঙ্গলের জোয়াল ও স্বন্দর মই প্রস্তুত হয়। 

হ'দে গা্ছেব ন্যায় বলান্বন্দরীর নীচেও বাঘ লুকাইয়া থাকিতে পারে। 
বল! গাছে হলুদ বর্ণের ফুল হয়। 

স্থন্দরবনের গহীন অরণ্যে গিলে গাছ দৃষ্ট হয়। এগুলি খুব দীর্ঘ । শেখের 
ট্যাকে এই গাছ আছে এবং তথ] হইতে আমরা গিলে ফল সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে 
আনিয়াছিলাম। কাপড় কুচি দেংয়ার জগ্ঠ গৃহস্থেরা এবং দরজীগণ এই ফল 
সবত্র বাবহার করিয়া থাকে । গ্রামের লোকেরা ধান্যের গোলায় পোকামাকড়ের 
আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ট কয়েকটি তেতুলের বীজ ও তৎসহ আরও 
কয়েকটি গিলে ফলও রাখিয়া দেয়। বনের মধো বেত গাছ খুব দীর্ঘ ও মোটা 
হয়। বেত সাংসারিক জীবনে অনেক আবশ্বকীয় কাঁধে বাবহৃত হয়। এতদ্যতীত 
খালের তীরে হরগোজার কাটা, উন্মুক্ত স্থানে খড়; কাশবন ও তুূলাটেপাৰী 
এবং বালুচরে বুনো ঝাউগাছ জন্মিয়াথাকে। কোন কোন স্থানে বুনো নেবু গাছও 
দেখা যায়। এতদ্বাতীত কন্টিকেরী ও অন্যান্ত বহু প্রকারের মুল্যবান ওবধি 
ও লতা স্ন্দরবনে পাওয়া যাঁয়। বাওয়ালীদের অন্ুখ হইলে উহ] ব্যবহার 
করিয়া থাকে | কন্টিকেরী কণ্টকাকীর্ণ গাছ । উহ শুকাইয়৷ ওঁষধ প্রস্তুতের জঙ্ট 
ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের আরও কত আবশ্কীয় লতাপাতা জঙ্গলে পড়িয়া! 
আছে, অনেকে উহার খবর রাখে ন। 


১০০ স্বন্দববনের ইতিহাস 


বাক্ঝাক! গাছ জরাক্রান্ত ব্যক্তিকে ওষধ হিসাবে খাইতে দেওয়া হয়। 
লাটিম বা লাটনে গাছে পেন্দিলের কাঠ হয়। বন*শা গাছে উচ্ছের ন্যায় ফল 
হয় এবং উহা লোকে খায়। বগুল! নামক আব একপ্রকাব গাছ আছে । উহাতে 
বড় বড় ফল হয়। উহাও লোকে খাইয়া থাকে । চান্দা গাছের গায়ে খুব কাটা । 
স্বত্দরবনে টক ত্রন্দরী নামক আব এক প্রকার গাছ আছে। উহাতে জ্বালানী 
প্রস্তুত হয়। কনেক বাইন ক্ষুদ্র বৃক্ষ এবং উহার পাতা সরু হয়। জানা গাছ খুব 
বড় হয়। ইহার কাঠের দ্বারা গৃচের সাজ সরঞ্জাম ও জ!লানী গস্ভুত হইয়! 
থকে । উহার পাতা কাঠাল বৃক্ষের পাতার ন্ায়। কাঁজলী লতা, বাগলো লতা, 
গিলে লতা কেকৃচীবন বা কেয়াগাও স্রন্দরবনের স্তর দৃষ্ট হয় । অশ্বখ, ক্ষুদে 
জাম, জিওল ও সড়া প্রভৃতি সুন্দরবনের বৃক্ষ নহে । তবে উহা কেথাণ্ড প্রাচীন 
ভগ্ন অসালিকা বা দ'ঘিব নিকট বিদ্যমান থাকিয়া মনুষ্য বসতিস সাক্ষা দিতেছে । 
এতদ্যতীত সুন্দরবনে বুজ, বোবই 'ও চৈতগাছ আছে । বোবই গাছে একপ্রকার 
বুনো কুল হয় এবং উহ] সুন্দরবনের লোৌকেরা খায়। 


গেলগাছ ও হে।গলা 


জন সাধারণেব অতাবশ্তকীয় এই গোলগাছ। এগ্লি দেখিতে ২১ বহবের 
নারিকেল গাছের শ্তায় এবং তত্রপ লম্বা হইয়া থাকে । হদী ও খালেব তীবে 
এবং নৃতন চর ব' দ্বীপে গোলগাছ প্রচুর জন্মে । জলের পার্খে কর্দমাক্ত স্থানে 
এবং অল্প জলের মধ্যেই এগুলি জদ্দিয়া থাকে ৷ ইহার পাতাগুলি প্র“স্ত ও খুব 
বড় হয়। উলু খড়ের স্যায় এই গোলপাতাব দ্বার] দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ ঘরের 
ছাউনী হইয়া থাকে। খড়ের চাষ দেশ হইতে এক গ্রকার উঠিয়া গিয়াছে । আবার 
করোগেট টিনও দু্রাপ্য ও ছুমূ্লা। অন্য কোন উপায় না থাকায় লোকে ঘরে 
গোলপাতার ছাউনী দেয়। ইহাতে গ্রীষ্মকালে ঘরের মধ্যের হাওয়া শীতল থাকে। 
কাঠের স্তায় অসংখ্য নৌকা স্থন্দরবন হইতে গোলপাতা কাটিয়! লোকালয়ে বিক্রয় 
করে। এই গোলগাছে বন বিভাগের প্রচুর আয় হয়। গোলগাছ সুন্দরবনের এক 
মূল্যবান জাতীয় সম্পদ | গোলগাছ দিয় বাড়ী খিরিবার বেড়া দেওয়া হয় এবং 
কোন কোন সময় লোকে নৌকাঁর উপর ছাউনী দিয় থাকে। স্ুন্দরধনের নদী 
ও খালের মধ্যে সর্বত্র গোলগাছ পরিলক্ষিত হয়। উহার পাতার বং সবুজ এবং 





১: ন্ 
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ভাটার র. কাল। পাতা অনেকটা নারিকেলের পাতার গায় তবে মস্যণ। 
উহার ডশাটা খুব শক্ত হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের অন্যুন শতকরা ৯০ খান! বাসগৃহ 
গোলপাতার ছাউনিযুক্ত । গোলগাছে তালশশাসের মত কান্দি হয়। উহার ফল 
ভক্ষণ করা যায়। ফলগুলির মধ্যে শক্ত তালশশসের শ্তায় শাস থাকে । উহা 
তালশশাসের ন্যাথ স্থস্বাহু নহে । স্বন্দরবনের গোলফল কাট একেবারেই নিষিদ্ধ, 
কারণ উহা হইতে অসংখা গোলগাছ জন্মে এবং উহার বংশ বৃদ্ধি হয়। বরিশাল 
ও খুলনার অসংখ্য লোক গোলগাছ সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে। গোল 
পাতার মূল্য দিন দিন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। 


খেজুর « তালগাছের শ্ঠায় গোলগাছে একগ্কার মিষ্ট রস হয়। বরিশালের 
বর্ধাকাটার বাওয়ালীর! মুগ্ময়পাত্র বাধিয়! গোলগছ হইতে রস সংগ্রহ কবে এবং 
উক্ত বস জালাইয়া খেজুরের গুড়ের ন্যায় মিষ্টান্ন তৈয়ার কিয়া তাহারা খায়। 
ইহ! ম্বন্দববনেব বাওয়ালীদের একটি আবিষ্কার। কেহকেহ বলেন মোঘল 
যুগে মগের] যখন সুন্দরবন অঞ্চলের যত্রতত্র লাতরাজ করিত, তখন তাহারা 
গোল গাছ হইতে রস বাহির করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। 


লবনাক্ত এলাকার নদী ও খাল বাধিবার সময় বাঁধের জন্ত গোলগাছ দিয়! 
“মাতা” প্রস্তুত কর] হয় এবং নদীর ঢেউ হইতে ভেড়ী রক্ষা করিবার জন্য ঝাপ 
হিসাবে গোলপাতা প্রচুর পরিমাণে বাবহাত হইয়! থাকে । সুন্দরবনে যেরূপ 
পর্যাপ্ত পরিমাণে গোলপাত পাওয়া যায়, তদ্রপ উহার ব্যবহার ও আবশ্)কত। 
ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


স্ন্দরবনে সাধারণ মানুষের ব্যবহারোপযোগী হোগলা গ্রচুর প্গিমাঁণে 
জন্মে । ইহা সাধারণতঃ পাটগাছের ম্যাঁ্ সাত আট হাত লম্বা এবং এক ইঞ্চি 
প্রশস্ত হয়। ইহ] তিনকোণা বিশিষ্ট । হোগলায় বসিবার আসন,নৌক] ও ঘরের 
ছাউনি, কৃষকের মাথাল এবং বাড়ীঘরের বেড়া, পাটাতন প্রভৃতি নিমিত হয়। 
হোগল। এতদঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট প্রায় গোলপাতার গ্ঠায় মহো'পকারী । 
সুন্দরবনের পাশ্ববতাঁ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে হোগলা ও মা'লে জন্মে । মা'লের 
দ্বার। দেশবাসীর অতাাবশ্যকীয্প পাটা, মাছুর, জায়নামাজ প্রভৃতি প্রন্থত হয় । 
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হোগল! সাধারণতঃ নদী ও খালের পার্থ করমাক্ত স্থানে জন্মে । হোগল! ও 
মণ্লে ব্যতীত সুন্দরবনের চরে কোন কোন স্থানে প্রচুব উলুখড় জন্মে । অতি 
প্রাচীন কাল হইতে ঘরের ছাউনির জন্ উলুখড়ের ব্যবহার চলিয়া আফ্তেছে। 


আঁথক গুরুহ 


সুন্দরবনের বনজ সম্পদ জাতীয় অর্থশীতিক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়া আছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে হুন্দরবনের কাঠের দ্বারা 
অসংখা গৃহস্থের জ্বালানী প্রস্তুত হয় এবং এতদঞ্চলে হর্ম্যরাজি নির্মাণের জন্য 
কাচা ইট পোড়াইয়া পাকা করা হয়। চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, আলমাবি, বাক্স 
প্রভৃতি নিত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ইহ! দ্বাবা গুদ্তত হইয়! জাতির অশেষ 
কল্যান সাধন করিতেছে । শুন্দববনের কাঠ না হইলে কোঠাবাড়ী হইতে 
আরম্ত কবিয়া দরিদ্রের কুটীর পর্যন্ত নির্মাণ করিতে সাধাতীত বয় হইত। 
কাঠের দ্বারা ঘরবাড়ীর অত্যাবশ্যকীয় খুপ্টি ও সাজসরঞ্জাম ওত হইয়া থাকে । 
নদী পথে নৌকাই একমাত্র বাহন বলিলে অত্যুক্তি হয় না এবং উহাঁও বহুলাংশে 
সুন্দরবনের কাঠ ছার! নিগ্িত হয়। শুধু নৌকা নহে, কাঠ দ্বার নৌকা এবং 
নদী ও খালের উপর স"াকো নিমিত হয় এবং বৈদ্যুতিক তার চলাচলের থামরূপে 
ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে সর্বত্র কাঠের ব্যবসায়ের দ্বারা অসংখ্য লোক 
জীবিকা নির্বাহ করে। বাওয়ালীবা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ কুঠারের সাহায্যে 
ধরাশায়ী কবে এবং নৌকা বোঝাই করিয়া শহর ও বাজারে আনিয়া বিক্রয় 
করে। বড়দল, চীদখালী, গড়ইথালী, রামপাল, মোরেলগঞ্জ, খুলনা, রাজাপুর, 
সিংহের চর, পিরোজপুর, ঝালকাঠী, বরিশাল, বড়দ্রিয়া, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি 
বন্দরে অসংখা কাঠগোলা ও কাঠের আড়ং সুন্দরবনের কাঠের দ্বারা ব্যবসায় 
চালাইভেছে। অসংখ্য সবৃতার মিস্ত্রী আসবাব প্রস্থাতের কার্ষে দিবারাত্র জিপ্ত 
থাকে । দেশের সর্ধত্র করাতির! বড় বড় বৃক্ষ চেরাই করিয়া গৃহের খুঁটি ও 
সাজসরঞ্জামের কাঠ প্রস্তুত করে। অনেকগুলি যন্তরচালিত করাতকল বড় বড় 
বন্দরে কার্ষে লিপ্ত আছে। সুন্দরবনের জ্বালানী ও অন্তান্থ কাঠ বোঝাই হইয়! 
অসংখ্য নৌকা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নীত হুইয়া থাকার 
জনসাধারণের চাহিদা মিটাইতেছে। 
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নুন্নরবনের কাঠে প্রচুর কাগজ খুলনার পেপার মিলে প্রস্তুত হইতেছে; 
সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই সমস্ত কারণে এই মূল্যবান বনজ সম্পদ 
আমাদের জাতীয় জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 

এতদঞ্চলে কাঠের পাটাতন, ছাদ, জানালা, দরজ] এমন কি জানালার 
শিক ও এই কাঠের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে । ধান ভানিবার জন্ত গৃহস্থের 
অত্যাবশ্যকীয় ঢেশকি এই কাঠ দ্বারা প্রস্তত হইয়। জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ 
সাধন করিতেছে । দালানের কড়ি, বর্গা, জানালা দরজার চৌকা$, মটরবাস, লঞ্চ 
ও নৌকার ছাউনি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এই কাঠ কাজে লাগতেছে । কাঠের 
ন্যায় গোলগাছও এক অতীব মুলাথান বনজ সম্পদ । একদিকে যেমন বনজ 
সম্পদ হইতে সরকারের আয় বাড়িতেছে, অন্তদ্দিকে তেমনই ইহ। দ্বারা 
দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে । অর্থনীতি ক্ষেত্রে কাঠের গুরুত্ব 
অপরিসীম । 

কোন কোন বৃক্ষের নাকল হইতে নানা প্রকার রং প্রস্তুত হইতেছে, সে 
কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ভবিষ্যুতে বৃক্ষের শিকড়, বাঁবল, পাত এবং ফল ও ফুল 
হইতে হয়ত বনু প্রকার নূতন নৃতন তথ্যের সন্ধান মিলবে এবং মানুষের 
আবশ্যকীয় খাছ, ওষধ ও অগ্ঠান্ত তৈজষপত্র প্রস্তুত হইবে । বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
গবেষণা চলিতে থাকিলে বনজ সম্পদের দ্বার] দেশবাসীর আরও অধিক কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে। 


সুন্দরবনের জীব্জন্ত ও অন্যান্য সম্পদ 
|| য় || 


স্দ্রবনেব সবত্র স্থল ও জলভাগে অস্ংশ্য জ।বজন্ত বাস ববে। নিবিড় 
অবণটানী ও বিশ্লবায় শ্দলদী, পড।জায় বাঘ -_ জলে বুমীৎ” প্রভৃতি হিং 
জন্তর জন্য সুন্দবব্নকে ভীষণতায় পবিণত কব্যিছে। এই জমস্ত ব্ষয় শ্রবণ 
কৰিলে অনেকেব মনে স্ুন্দক্বন সম্পর্ক ভীতিব সঞ্চার হয় এবং উহার 
বোমাঞ্চকর ও লোমহর্ষণ কাহিশী শুশিতে উৎস!হ ও ওৎস্ুকা জন্মে । 


বয় 


স্ন্দক্বনেব জীন্জন্তর মধ্ো বাাছেক নামই জর্তো উ্পথযোগা। অন্যাগ্ত 
দেশের ব্যাত্ধ অপেক্ষা শুন্দথক্বনেব বাগ অত্যধিক বলশালী ও হিংস্র । এই 
ধরণেব ভীমযূত্তিধাবী বানর ধিশ্বর আব কোথাও নই । তন্লিমিত্ত ইউরোপীয় 
ভ্রমণকারীগণ ইহাকে রয়াল হ্ঙ্গেল ব্যাত্র (০১1 30681 118€) নামে 
অভিহিত করিয়াছেন । ব্যাখ্রেব প্রতাপ এত অধিক যে উহা ভয়ে সুন্দরবনের 
অন্যান্য সমস্ত গ্রাণী এবং মানুষ সর্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে । জঙ্গলের লোকের! 
ইহাকে বড় শিয়াল ও বড মিয়া বলিয়া থাকে । হিন্দুবা ব্যান্রকে বড় মামা, বড় 
দাদা এবং কেহ কেহ গ জী ঠাকুণ্ও বলে । ব্যাদ্রেন কথা শ্রবণে অনেক অশিক্ষিত 
হিন্দু শ্িশালী এই জন্তব প্রতি ভীতিপূর্ণ নমস্কীব জানায়। আবার কেহ কেহ 
বিবক্তির সহিত ইহাকে ভে'তডও বলে। বাঞ€য়ালীরা উহার ভয়ে অনেক 
সময় বাঘ বা ব্যান নাম উচ্চারণ কবেনা। স্থুনরবনের বাঘেব গাত্র হরিদ্রা বর্ণের 
এবং কাল ডোনাযুক্ত। কৌন বোন বাঁঘেন গায়ে লম্বা কাল ডোর ব 
গোলাকার চিহ্ন দেখ! যায় । গোলাকার ফোটাযুক্ত বাঘকে গুলবাঘ বল! হয়। 
এ গুলি সুন্দরবনে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সুন্দরবনের ব্যান ৮ হত পর্যস্ত দীর্ঘ এবং 
৩বা৪/ ফুট উচু হয়। ইহাদের সম্মুখের পদদ্বয় মোটা ও অতিমাত্রায় বলশালী 
হয়। বড় বড় ব্যাস্রের, মহিষ, গরু প্রভৃতি বৃহৎকায় জন্ত সহজে স্কন্ধের উপর 
ফেলিয্স! লইয়া যাইতে সক্ষম হয়। বাঘের মন্তক বৃহৎ ও গোলাকুতি এবং চচ্ষুছয় 
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বেশ বড় ও অতযাজ্জল। এহেন ভয়'কর ও সুতীব্র চাহণী পৃথিবীর অন্য কোন 
জন্তর মধ্যে দৃ্ট হয়না। বিড়ালের আকৃতি ব্যাঘ্রেব ন্যায়, সেজন্য এদেশে বিড়ালকে 
“বাঘের মামী” বলা হইয়! থাকে। কিন্তু বিড়ালের ওকৃতি শাস্ত এবং বাঘের 
প্রকৃতি হিংশ্র। রয়াল বাঘ অতিমাত্রায় রক্ত পিপাসু, হিং এবং শিকারের 
সময় ভয়ংকর মতি ধারণ করে। জবজন্ত শিবারেব পর ব্যাঘ্র গথম উহার স্্ত 
হইতে রক্তপান করে। বাঘের মধ্যে কোন কোনটি নরখাচক। যে সমস্ত বাঘ 
একবার ম'নুষেব রক্তেব স্ব'দ পাইয়াছে তাহাল যে কোন অবস্থায় মানুষ 
আক্রমণ করিতে দ্বিধাবোধ বরেনা। মানুষ দেখা মাত্র ইহাদের উগ্র নেশা 
চড়িয়া যায় এবং ইহারাই মনুষ্য শিকারে দক্ষ । তজ্জন্ত লোকে এই প্রকার 
বাঘকে নবখাদক বলে । সাধারণ ব্যান অপেক্ষা নরখাদক তত্যধ্কি ভয়ংকর ও 
হিং এবং ইহাদেব ভয়ে ঝাস্থু শিকারী পর্যস্ত শিহরিয়া উঠে। ইহাদের সম্পর্কে 
পরবতী অধ্যায়ে নিস্তাবিত আলোচনা করা হইয়াছে । সুন্দরবনের হঃদো, 
হেস্তাল ও বলানুন্দরী বৃক্ষেব নীচে লুকায়িত থাকিয়া ব্যাঘ্রে শিকার করিয়া 
থাকে । শিকারের স্থযোগ পাইবামাত্র সে ভীম বিক্রমে উহার উপর লাফাইয়' 
পড়ে । বাঘিনী ২ হইতে ৫টি পর্যস্ত ছানা প্রসব করে এবং প্রসবের পর 
ছানাগুলিকে লুকাইয়। রাখে । বাঘে দেখিতে পাইলে ছানাগুলি খাইয়। ফেলে। 
বাখিনী কিছুতেই তাহার বাচ্চা অন্যকে খাইতে দেয় না। বাচ্চা প্রসবের পর 
ধাঘের পেট খালি হয় এনং অন্য কোন খাগ্ঠ ন' পাইলে স্বীয় বাচ্চা কদাচিত 
ভক্ষণ করে । ইহ1 এই সময়কাঁব বিশেষ বাতি ক্রম ব্যাপার ৷ এই স্ময় বাঘিনী 
বাচ্চাকে জিহ্ব! দিয়। চাটিতে চাঁটিতে বিশেষ আস্বাদ পায় এবং ক্ষুধার যন্ত্রনায় 
বাচ্চা ভক্ষণ করে। ব্যাস্ত্রের তেজবাঞ্জক ও ভয়াবহ মু্তির জন্য উহাকে সাধারণে 
ন্বন্দরবনের রাঁজ1 বলিয়! থাকে । স্রন্দরবনে ফচরাচর বাথের ড1ক শ্রুত হয় ন1। 
অমাবন্ত। ও পূর্ণিমার সময় বাঘ ও বাখিনীর ডাক শুনা যায়। 

সুন্দরবনে ব্যান্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক । ব্যাঘ্রের অবস্থানের জন্য 
চৌর ভাকাতেরা সুন্দরবনের সম্পদ আহরণ করিতে তয় পায়। ব্যান্্র না থাকিলে 
মানুষে এতদিন হরিণের বংশ ধ্বংস করিয়া দিত। ব্যশ্রের আত্রমণ ভয়ে কেহ 
জঙ্গলের মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া শিকার করিতে সাহস পায় না। সেজন্ঃ 
বনবিভাগ ও ব্যাম্তকুলকে ধ্বংস করিতে দেয় না। ব্যান, সর্প, বন্বরাহ প্রভৃতি 
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ধ্বংস হইলে সুন্দরবনেব সম্পদ রক্ষিত হইবেনা। এই সমস্ত জন্তরও আবশ্যকতা! 
আছে । প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করাব জন্য সুন্দরবনে উহাঁদের অবস্থানের 
গুরুত্ব অপরিসীম । বর্তমানে ব্যাপ্রকুল ধ্বংস নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে । ব্যাত্রকে 
শুধু ভক্ষক বলিলে ভুল হইবে, উহা স্ন্দরবনের রঙ্ষকও বটে। গবাদি পশুর 
কোন একটি টিশেষ অন্ুখ হইলে সুন্দরবনের লে।,কর? বাঁঘেব দন্ত বা উহার 
মস্তকেব হাড় ঘপসিয়া কলাপাত।র মোড়ক বহিয়া খাওয়।ইয়া দেয়। উহাতে 
অন্তখ মাবাম হয় বলিয়। শুনা যান বাঁঘে ব'নব, শুক ও হরিণ ধরিয়া খাইয়। 
ঘাক। ইহাব। মংস্ত ও কাকডা খায়। কুন্দনবনে পুর্বে চিতাবাঘ ছিল এখন 
উহ1 21টেই দেখা বাস ন1। 

বাঘের চামড়া বহু প্রয়োজনে লাগে। উহার দ্বাবা জুত| ই.ঢাদি প্রস্তুত 
হইয়! থাকে | বাঘেব পশম, গৌঁফ, কেশব, দীত ও হাড় দ্বারা অনেক আবশ্তকীয় 
ব্য প্রস্তত হয়। উহাব মা.স ও শিহবায় মূল্যণান $ষধ ওস্তত হইতে পারে 
বলিয়া স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। বাঘ জীহিতি ও মুত উভয় অবস্থায় মানুষের 
উপকারে আসে । ইহ] মানব জাতির মহাশক্র এবং মহোপকারীও বটে। 
মগ জাতীয় লোকের বাঘের মাংস খাইয়া থাকে । শীলকঃল, ভেদাখালী, কটকা, 
ঝাপা, মবাধূলি, ছাপড়াখালী, ত্রিকোন দ্বীপ, কাঠেশ্বর, ডিঙ্গিমারী, বৈকীরি, 
চুনকুড়িঃ পুষ্পকাটা গ্রভৃতি জঙ্গলে ব্যাপ্রেন আধিক্য দেখ! যায়। নুন্নরবনের 
নরখাদক বা মানুষ খেকো বাঘ (৬০0 09615 04 ১০1)0911091)5 ) ও ব্যান 
শিকার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় পরবতী ছুইটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত 
হইয়াছে । 


হরিণ 


হরিণ স্থন্দরবনের এক মনোরম ও প্রিয়দর্শন জন্তু এবং মুলাবান জাতীয় 
সম্পদ । বনানীর সর্বত্রই ইহার] বসবাস করে । হ্থন্দরবনে হরিণের গমনাগমনের 
পথ আছে, এবং এই জন্ত চলিবার সময় পদচিহ্ন রাখিয়া যাঁয়। হরিণ দলে দলে 
চলিয়! আহার সংগ্হ করে। ইহার! খুব আরামপ্রিয় । এই সৌখিন জস্ত 
কর্মমাক্ত স্থান মোটেই পছন্দ কেনা । তবে বাধ্য হইয়া উহাদের এই কষ্ট সহ 
করিতে হয়। পায়ে কাদ। লাগিলে উহার বিরক্তি বোধ করে এবং ঝাড় দিয়] 
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কাদা ফেলিতে থাকে । পৃথিবীতে ইহার ন্ায় ন্গিগ্রগতিবিশ্দি্ট ভুস্ত আর আছে 
কিনা সন্দেহ । সুযোগ পাইলেই বাঘে হরিণ ধরিয়া খায়। কিন্তু বাঘের আগমণ 
সংবাঁদ পাইবামাত্রই হবিণ তীর বেগে দৌড় দেয় এবং দৌড় প্রতিযোগিতায় 
ব্যাপ্র হরিণের নিকট পরাজয় স্বীকার করে । অতিমাত্রায় হুশিয়ার এই জন্তু । 
উহ] খুব চঞ্চল এ?ং সর্ধদা সতর্কতান সহিত চলাফেরা করে । বাদা অঞ্চলের 
লোকের বলে, বাংন্্র ২০ হাত আর হরিণ ২১ হাত পর্যন্ত এক লক্ষ দিয়া যাইতে 
পারে। এই জন্যই সম্ভবভঃ হরিণকে সহসা ব্যাস্ত্রে ধরিতে পারেনা । শিঙ্গেল 
হরিণ দ্রুত দৌড়াইবার সময় বৃক্ষলতার সঙ্গে যাহাতে শিঙউ জড়াইয়া না যায় 
সেইজন্য মাথা! ও শিঙ পশ্চাতে পিঠের উপর ফেলিয়] রাখে । হরিণের পদগলি 


সরু ও দীর্ঘ। তজ্জম্য উহাবা দ্রুত দৌড়াইতে পারে । হগিণের চক্ষু অতীব সুন্দর 
এনং রং রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণ। ইহাদের গাত্রে সাদ] সাদ! ডোর] । স্বন্দরধনে এই 


ধরণের ডোরাযুক্ত হরিণই অতাধিক। কিছু কিছু কুকুবে হরিণও সুন্দরবনে 
আছে । এ গুলির রং খেঁকশিয়ালের বর্ণের ম্যায় এবং দন্ত কুকুরের ন্যায় । কাল 
ও সাদ! হরিণ কদাচিৎ সুন্দরবনে দৃষ্ট হয়। সাদা হরিণের গায়ে কাল ভোরা 
দেখা যায়। শরণখোলা রেঞ্জের কোন কোন জঙ্গলের হরিণ খুব হুষ্টপুষ্ট এবং 


চীষং কাল বর্ণের । 


হবিণের মাংস সর্বজাতীয় লোকে খায় । এদেশের লোকের হছিদ্রে মাস 
সাইলে খব আদর করিয় ভক্ষণ করে । তবে উহা! খাসী ছাগলের শ্থায় সুস্বাদু 
নহে । মাংসের বর্ণ গাঢ় লাল এবং চি খুব কম। একটি হরিণে একমণ পর্যস্ত 
মাংস হইয়। থকে । মৃগ্য়! শিকার পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশে সুপরিচিত। 
পুরাকালে বিভিন্ন দেশের রাজা মহারাজার1 পাত্রমিত্র সহ মৃগয়া শিকারে 
যাইতেন। সে কথা বিভিন্ন জাতির গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 


হরিণ সুন্দরবনের বৃক্ষের পাত ও ফল খায়। ওড়া, কেওড়া, গোল, 
ধোন্দল, গেউয়! প্রভৃতি বৃক্ষের ফল হরিণের! যড়ের সহিত ভক্ষণ করে। এই 
সমস্ত ফল জোয়ারের জলে দূরে নীত হয় এবং জঙ্গল মধো পড়িয়া থাকে ' দলে 
দলে হরিণ আসিয়া উহ1 ভক্ষণ করে। কেওড়ার পাত! ও ফল হরিণের স্ুখাগ্য। 
বানরের! হরিণের জন্ত ডাল ভাঙ্গিয়! ফল ওপাতা খাইবার নিমিত্ত নিয়ে ফেলিয়। 


১০৮ স্বন্দববনের ইতিহাস 


দেয়। বানরের সঙ্গে হরিণের সখ্যতা অত্যধিক | ব্যাত্র দেখিলে উহারা বিশিষ্ট 
ধরনের একপ্রকার শব্দ করে এবং এইরূপ বিপদসংকেত পাইবামাত্র হরিণের 


তথা হইতে পলায়ন করে । সুন্দরবনের নিকটবততী লোকালয়ে আসিয়া সময় 
সময় হরিণে ক্ষেত হইতে ধান্য খাইয়া যায়। কৃষকেরা তাঁড়া করিলে ইহাব! 


ক্ষিপ্র গতিতে জঙ্গলাভ্যন্তবে গ্লায়ন করে। স্থযোগমত আবার হন্ণের বাচ্ছা 
তাহাদের হাতে ধণপড়ে। 


ধন) লোককে অর্থ ব্যয় কিয়া হরিণের বাচ্চ? পুষিয়] থাকে । কিন্তু শিঙ 
উঠলে উহ! শিশুনিণকে আত্র'মণ করিয়া ঘায়েল করে। বড় শ্উওয়।লা হরিণকে 
শিল্গেল বলে । শিকাদীর নিকট হরিণ খুবই লোভনীয় জন্ত। সুন্দরবনে হরিণ 
শিকার সহজ এবং দুরূহ বটে। হরিণ এত সজাগ যে গুপ্লী করারও স্থযোগ 
দেয়ন। | মানুষের গন্ধ পাইলে হরিণ তীরবেগে ছুটিতে থাক । শিকারীর গা 
ঘেসিয়া বাতাস প্রবাহিত হইলে হরিণে বুঝিতে পারে। সেইজন্য শিকারীকে 
বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। ধুমপান করিলে হরিণ বুঝিতে পারে, 
শিকারী উহার পশ্চাতে । দূর হইতে শিকারী ধূমপান করিলেও উহা হরিণের 
নাপারন্ধে প্রবেশ করে। সেইজন্য শিকারীর! শিকারের সময় ঘণ্টার পর ঘণ্ট। 
ধরিয়া ধূমপান কবিতে পারেনা । ব্যান অপেক্ষা হরিণের ঘ্বাণশক্তি অধিকতর 
প্রথর। মানুষের বৃদ্ধি কৌশলের নিকট এহেন হুশিয়ার প্রাণীদেরও মতিভ্রম ঘটে। 


এদেশে বিভিন্ন গ্রকারে হর্ণি শিকার করা হয়। বহুকাল পুর্ব হইতে 
এদেশে “টোপ” শিকার প্রচলিত ছিল। সাগর বা নদী সৈকতে বা জঙ্গলস্থৃ 
খোলা ময়দানে গর্ত খুঁড়িয়। উচ্ধার মধ্যে বসিয়া! মাথার উপর বৃক্ষপত্র ও 
ডালপালা চাপ] দিয়া ঘণ্টার পব ঘণ্টা শিকারের আশায় বসিয় থাকিতে হয়। 
কষ্টকর ও অস্ুবিধাজনক বিধায় টোপ” শিকারের চলন এখন দেখা যায়না! । 


শিকারীরা বৃক্ষের ডালে চড়িয়৷ হরিণ শিকার করিয়া থাকে । তাহারা 
বৃক্ষের উচু ভালে আরোহণ করিয়া ধূর্ততার সহিত বানরের গ্যায় কিচির মিচির 
শব করিতে থাকে । উচু ডাল হইতে পাঁতা৷ € ফল হরিণকে খাইতে দেওয়] 
হয়। বানর হরিণ জাতির বন্ধু। মানুষের নকল শব্জকে বন্ধুর আহবান মনে 
করিয়া উহার! বৃক্ষতলে আসে । হরিণ উপরে তাকাইতে অক্ষম সেইজন্য 
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এবম্প্রকার সুযোগে শিকারীরা হরিণ শিকার করে। ইহাকে “গাছাল” শিকার 
বল! হয়। কৌশলে িকারীর! এইভাবে হরিণের মতিভ্রম ঘটাইয়া উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ 
করে। শিকারীর কোন কোন সময় বানরে বানরে ঝগড়ার অবিকল নকল 
করিয়৷ হরিণ ডাকিয়া আনে । স্থদববনের অধিবাসীদের মধ্যে এই ধরণের 
শিকার পদ্ধতি বিশেষভাবে গ্রচলিত আছে । হরিণ চলার পথে যে পায়ের দাগ 
রাখিয়া যায়, উহাকে পোট, পাড়া বা খোঁচ বলা হয়। গাছাল শিকার ব্যতীত 
আরও কয়েক প্রকাব খিকার পদ্ধতি আছছ। সুন্দরবনের নদীতে চলিতে চলিতে 
নৌকা পথে নৈশ অন্ধকারে ট্চেব আলোতে শিকার করাকে 'বাওন” কার 
বলে। করর্মাক্ত স্থানে জঙ্গল মধো ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাত্রজ শিকারকে “মাঠাল' 
শিকার বলা হয়। কুকুরের সাহাযো হরিণ শিকার করার প্রথা পূর্বে ছিল, 
এখনও শুনা যায় । কেহ কেহ কুকুরের সাহায্যে মধো মধ্যে হরিণ শিকার করে। 
শুনা যায় কুকুরে স্পর্শ কবিলে হরিণ নড়িতে পারেনা । আবার কুকুরের কামড়ে 
হরিণ মরিয়াও যাঁয়। শিকাবী জঙ্গলের মধ্যে কুকুর ছাড়িয়া দেয়। দূর জঙ্গলে 
হরিণ দেখিলে কুকুরে আসিয়া সংবাদ দ্েয়। ডুমরীয়ার এসেম সেখ ও মেহের সেখ 
পূর্বে কুকুবের সাহায্যে হরিণ শিকার করিত। প্রায় ৪০ বছর পূর্বের কথা । 
বন বিভাগের রেগ্তার তেজেন ঘোষ গুলী করিয়া! এসেমের শিকারী কুকুরকে 
জঙ্গল ম.ধ্য মারিয়া ফেলেন । এসেম ক্রুদ্ধ হইয়া রেঞ্জারের মন্তক লক্ষ্য করিয়া 
বন্দুকের গুলি ছুড়িতে গেলে তাহার ভ্রাতা মেহের শেখ ঠেকাইতে যায়। গুলী 
মস্তকে ন! লাগিয়া রেঞ্জারের হযাটে বিদ্ধ হয়। ফৌজদারী মোকদামায় নরহত্যা 
করিতে উদ্যোগী হওয়ার অপরাধে এসেমের তিন বৎসর কারাদণ্ড হয়। 


প্তগ্ত বা চোরা শিকারীর! গ্রামাঞ্চলে হরিণের মাংস বিক্রয় করিয়া থাকে । 
অন্যান্য শিকারীরাও আইন লঙ্ঘন করিয়া যত্রতত্র হরিণ শিকার করিয়! 
আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এইভাবে অহরহ ্থন্দরবন সম্পদের অপচয় হইতেছে । 
কি উচ্চ পদস্থ, কি নিয় পদস্থ, সরকাবী ও ধেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে এই 
ধরণের অনাচার সর্বদা পরিলক্ষিত হয় । অনেক সময় বিনা আদেশে হ্র্বত্তেরা 
বে-পাশী বন্দুকসহ সুন্দরবনে ডাকাতি ও হরিণ শিকার উভয় কার্য সম্পাদন 
করে। ইহার! রাষ্ট্র ও সমাজের ছুষমন। 
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হরিণের শিউ এক ফুটের অধিক লম্বা! হয় এবং উহার শাখা প্রশাখা হইয়। 
থাকে । ইহাই হরিণ শিঙের বৈশিষ্ট । যে হরিণের শিঙ চামড়া বেষ্টিত, উহাকে 
“ভেলভেট” বলে। স্ত্রী হরিণের শি গজায় না । কেবল মাত্র পুরুষ হরিণের 
শিঙ হয়। শিউয়ের তারতম্য অনুসারে উহাকে কাঠ শিঙেল, কাল শিঙেল, 
বুট! শিঙেল ও খোর খিঙেল বলা হইয়া থাকে । শিকারীরা সাধারণতঃ স্ত্রী ও 
গর্ভবতী হরিণকে শিকার করেনা । কতৃপক্ষ সুন্দরবন হইতে বিশেষ 
অনুমতি ভিন্ন হধিণ শিকার একেবারেই নিষিদ্ধ করিয়াছে । হরিণের নিরাপত্তার 
জন্য সুন্দরবনে কয়েকটি ঘের পৃথকভাবে রাখা হইয়াছে। উহাকে পশুপক্ষীর 
নিরাপদ আবাসভূমি (১৪:2০0৮27% ) বল] হয়। ঝাপা, নীলকমল, ব্যয়লা- 
কয়লা, ছবলার ট্যাক, বিবির মাদে, আমবাড়ীয়! প্রভৃতি জঙ্গলে গ্রচুর হরিণ 
পাওয়া যায়। 


হরিণের শুধু মাংস নহে, উচ্াব চামড়ার দ্বারাও মানুষের উপকার হয়। 
এই জন্তর চামড়ায় সুন্দর জুতা গুষ্ুত হয় এবং লোকে উহ জায়নামাজ রূপে 
ব্যবহার করে। হিন্দুরা হরিণের চাঁমড়া বিছাইয়! পূজার আসন করিয়া থাকে । 
হরিণের শিঙ দ্বার! সুন্দর ছড়ি প্রস্তত হয়। উহার মস্তক ও শিঙের সাহায্যে 
স্থৃতাঁর মিল্ত্রীরা কাঠ দিয়া নকল হরিণের মস্তক প্রস্তুত করে। হরিণ পৃথিবীর মধ্যে 
একটি সুন্দর জন্ত এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের বিশেষ প্রিয় । মানুষ ইহাকে 
অত)স্ত আদর করে। কবি এই সৌন্দ্যশালী জন্তুর মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। 
“বনের হরিণ বলে আমি কার বা ধার ধারি, 
আপনার মাণস দিয়! জগৎ কর.লাম বৈরী 1” 
“সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য” অধ্যায়ে হরিণ সম্পর্কে আরও বর্ণন। দেওয়া 


হইয়াছে । 


বান্র ও বন্যবরাহ 
স্বন্দরবনের জন্তর মধ্যে বানর তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
বানরের আকৃতি ও প্রকৃতি সকলের জান! আছে। মুন্দরবনের মধ্যে ঝাকে 
ঝাঁকে বানর অবস্থান করে। ইহার] হরিণের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া গর্বানুূভব 
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করিয়! থাকে । নিজেরা খাইবার সময় হরিণকে ডাল ভাঙ্গিয়। বৃক্ষের পাতা ও 
ফল খাইতে দেয়। বানরেরা কোন কোন সময় হরিণের পিঠে চড়িয়া বেড়ায় 
এবং আনন্দ উপভোগ করে। স্ন্দরবন অঞ্চলের লোকেরা কৌশলে জাল ফেলিয়। 
এবং তাড়া করিয়া! বানর ধরিয়া থাকে এবং বন বিভীগের আদেশপত্র লইয়া 
অসংখ্য বানর ঢাকা ও অন্যত্র বিক্রয় করে। শিকারের সময় ক্রোধাঘিত বানর 
মানুষে হাত কামড়াইয়া দেয়। বানর বনবিভাগের অত্যন্ত বুদ্ধিমান জীব। 
ব্যাস্ত দর্শনে ইহারা শুধু হরিণকে বিপদ সংকেত দিয় সরাইয়! দেয়না, মানুষকেও 
বিশেষ সাবধান করিয়া দেয়। দূরে ব্যাত্র দেখিলে বাঁনরেরা ধপশস. করিয়া 
বৃক্ষের ডাল হইতে মাটিতে পড়ে এবং নানারূপ অঙ্গ করে। কাঠরিয়া ও 
শিকারীর! “বিপদ সংকেত” বুঝিতে পারিয়া সাবধানতা অবলম্বন করে। 


বন্য বরাহ বা বুনো শুকর স্ুন্দরবানর সবত্র লাস করে। ইহা দিগকে স্যোগ 
পাইলে বাঘে ধনিয়া খায় । বলা সরাচেব শক্তি খুব /লশী এবং আক সময 
ইহাদিগকে শিকাব করিতে বাঘের গলদদর্ম হঠয়৷ যায়। শৃকরগুলি প্রায় তিনহাত 
লম্বা হয় এবং একহাত আন্দাজ উচু হয়। ইহাদের বর্ণ রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ) ঘাড়, 
বুক ও পেটের লোম গোড়ার দিকে কাল এবং অগ্রভাগ শ্বেতবর্ণের হয়। 
স্বন্দরবনের শৃকরের মস্তক প্রকাণ্ড ও দাত খুব বড় ও প্রখর হয়। শুকরের 
একটি দস্ত ৬৮ ব। ৭ ইপ্গি হইয়া থাকে। 


অন্যান্য জন্ত 

সুন্দরবনের অন্যান্ জন্তুর মধো “উদ্‌” বা ধা'ড়ে, সজারু, বনবিড়াল প্রভৃতি 
দৃষ্টিগোচর হয়। সজারুর গায়ে লম্বা কাট] থাকে । উদ বা ধাড়ে পৌঁষ মানিলে 
উহার ছার] জেলেদের মংস্ত ধরায় বিশ্ষে সাহা করে হুন্রবনে শৃগাল নাই। 
সম্ভবতঃ কর্দমাক্ত স্থান শুগালের পক্ষে বাসের অনুপযোগী । ব্যাণ্বের দাপটেও 
শুগালকুল সেখানে থাকা নিরাপদ মনে করে ন]1। পার্বত্য চট্টগ্রাম জঙ্গলের 
বাইসন বা বন্থ গরুও হ্বন্দরবনে নাই । স্থুন্দরবনে কোথাও গণ্ডার নাই বলিয়া 
সকলেই জানে কিন্তু কেহ কেহ বলেন এখনও গভীর জঙ্গলের মধো কোথাও 
গণ্ডার থাকিতে পারে । তবে একথা সত্য যে সুন্দরবনে পুরে বু গণ্ডার ছিল, 
এবং ফি কারণে এখন গণ্ডার দৃষ্ট হয়না তাহা অনেকেই বলিতে পারে লা। 
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সুন্দরবন অঞ্চলে শ্যামনগর থানার অন্তর্গত হরিণগর গ্রামে প্রায় ত্রিশ বংসর 
পূর্বে পুকুর খননের সময় মৌলভী এফাজতুল্লা সরদারের বাড়ীতে একটি বড় 
গণ্ডাবের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। উহা এখনও সেই বাড়ীতে রক্ষিত আছে। 
উক্ত থানার শ্রীফলকাঠি গ্রামে গণ্ডারের কন্কাল পাওয়া গিয়াছে । ধূমঘাটে দিঘী 
খননের সময় ছয়টি গণ্ডাবের বস্কাল পাওয়া গিয়াছিল। প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে 
বৃদ্ধ লোকেরা শ্রীকলকাঠি ও খেগড়াঘাটের জঙ্গলে সচক্ষে গণ্ডার দেখিয়াছে। 
গণ্ডারের শিঙ অতী'ব মুল্যবান ; সাধারণতঃ ইহারা তৃনভ্ডোজী-। হুন্দরবনে 
মহিষ, গরু, ও হস্তী নাই । তবে বাগেরহাট অঞ্চলের সুন্দরবনে যথেষ্ট পরিমাণে 
বন্থ মহিষ পাওয়া যাইত। মানসিংহ কতৃক ১৫৯ খৃষ্টাব্দে পাঠান বিদ্রোহ 
দমনের পর তাহাকে সুন্দরবন অঞ্চলে ফতেহাবাদ সরকারের জায়গীর প্রদত্ত হয়। 
আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে এই অঞ্চলে তখন বহু হস্তী ও 
অন্যান্য বন্য জন্ত পাওয়া যাইত । সজাঁরু এবং চিতাবাঘও সুন্দরবনে পাওয়া 
যাইত। বনাঞ্চলের লোকের! পূর্বে গণ্ডার ও মহিষ শিকার করিত এবং উহার 
মাংস ভক্ষণ করিত। লোকে বুনো মহিষকে বয়ার বলিত এবং গ্রামের 
মেয়ের! হরিণ শিকারেব সায় বয়ার ও গণ্ডার শিকারের গল্প কবিত। গণ্ডারকে 
“গাড়া” বলা হইত । রামপাল থানার “গাঁড় মারা” নামে একটি গ্রাম আছে। 
গণ্ডার হরিণের স্থায় অনেকগুলি বাচ্চা প্রসব করে না। কথিত আছে যে গণ্ডার 
দ্বাদশ বংসরেরর মধ্য মাত্র একটি বাচ্চা প্রসব করে। গণ্ডারের প্রাচুষের জন্য 
সম্ভবতঃ নদীর নাম হইয়াছে গাড় নদী । বিভারীজ সাহেব বাকেরগঞ্জের দক্ষিণে 
কুকৃরী মুকুরী দ্বীপে শুকর ও বন্য মহিষ দেখিয়াছেন। তখন সেখানে হরিণ 
ছিলন। ৷ গণ্ডার সম্পর্কে আলেবজাগ্ার হামিলটন বলেন যে ১৭২৭ খুষ্টাবে বনু 
সংখ্যক গণ্ডার শ্ুন্দরবনে ছিল । তিনি বলিয়াছেন যে গণ্ডার সাংঘাতিক হিংস্র 
ভন্ত । ইহ] অন্ত জন্তর মাংস সহ চামড়াও ভক্ষণ করিয়া ফেলে। উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে মালঞ্চ ও রায়মঙ্গল নদীর মোহনার সমিকটে অসংখ্য গণ্ডার 
ছিল । দেশ শিকাপীদের হাতে পড়িয়া গণ্ডার ও বন্য মহিষের বংশ ধ্বংস 
হইয়াছে । গাগারখালীর জঙ্গল একটি বাঘের আড্ডা এবং ভয়সকুল স্থান । 
কেহ কেহ বলেন, এখানে এককালে বহু গণ্ডার পাওয়া যাইত । সেইজন জঙ্গলের 
নাম হইয়াছে গণ্ডারখালী ব! গ্যাগ্ডারখালী। 
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হুন্দরবন্র সর্প ও তারকেল 

স্বন্দববনের সর্প ভয়ঙ্কর জীব। যেমন বাঘের ভয়, সর্পের ভয় প্রায় 
সেইরূপ । তবে জঙ্গলের মধ্যে সর্প অপেক্ষা বাঘ আগেই দেখা যায় এবং 
সাবধান অবলম্বন কৰা হয়। সর্প অতফিতে মানুষকে আক্রমণ করে । তবে 
হৃন্দরবনের বাঘেব আন্রমণেব হ্যায় সাপের ভয় ততোধিক নহে। স্তুন্দরবনে 
যত্রতত্র সর্প আছে। বন্দুক দ্বারা অনেক সময় সর্প মারা যায় না। ইহার! কোন 
কোন সময় লেজ দ্বারা বৃন্মের ডাল জড়াইয়। অধোমখে ঝুলিয়া৷ থাকে এবং কোন 
জন্ত গেলে উহাকে সহজেই অ.ব্রমণ করিতে পাবে । স্থুম্মরহনে বহুল পরিমাণে 
বিষাক্ত »প্প আছে। বড় বড় সর্পের শক্তি অসীম । উহার বড় বড় জন্ত 
পেচাইয়। উপড়াইয়া ফেলিতে সক্ষম হয়। ব্যান্তরেণে পর্যস্ত সর্পকে বিশেষে ভয় 
করে । সর্প দংশনে ব্যান্রও নিহত হয়। 

সর্প সাধারণতঃ দ্বই প্রকাব -- বিষহীন ও বিষাক্ত। বিষধর সর্পকে 
তিনভাগে বিভক্ত কণা হইয়াছে -- চে'পাঁশা, বোড়া এবং বীজজড়ী । কেউটা, 
গোখুরা, আইরাজ ও কানড় ; এই চারি প্রকার সর্পই চৌপাশা শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের 
প্রতোকের আবাব প্রকাবভেদ আছে। কেউট! আবার কাল কেউটা, পঞ্প 
কেউটা+, বাশবুনে কেউটা। ওভূতি । গোখুব। ৫ প্রকার -- কালী গোখুরা, পদ্ম 
গোখুরা, খয়ে গোখুবা, হলদে গোখুরা ও নাগবাজ গোখু_। আইরাজ অনেক 
প্রকার __ তন্মধ্যে ছুধরাজ, পাতবাজ, ভীমরাভ্, শজ্ঘচুর প্রফ্দ্ধ। শঙ্খবাজ 
সর্পেল বিষ সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক । কানড়েরও এইরূপ শরণ ীবভাগ আছে। 
কেউটা সাপেব মস্তকে পদ্ম বা গোলাকার চিহ্ন আছে এবং গোখুরার মস্তকে 
“৮” চিহ্ন আছে । কেউটা, গোখুর1 ও আইরাজের যশ! আছে। কিন্তু কানড়ের 
ফণা হয়ন।। প্রত্যেকটি সর্পে সাংঘাতিক বিষ আছে । ইহাদের আঘাতে মানুষ 
অধিক সময় বাঁচিতে পারেন৷ | বহু গবেষণার পরও আজ পর্যস্ত সর্পাঘাতের 
কোন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বা ওঁধধ আবিষ্কৃত হয় নাই। গ্রাম্য ওঝার! নান! 
প্রকার মন্ত্র, দোয়, তাবিজ ও বৃক্ষের শিকড় বা লতা দ্বারা কোন কোন সময় 
সর্পাঘাতের চিকিৎসা করিয়া থাকে । তবে উহা নির্ভরযোগ্য নহে । আমাদের 
দেশের লোকালয়ে কেউটা ও গোখুরা সাপ দৃষ্ট হয় । আইরাঞ্জ সর্প নুন্দরবনেই 
'অধিক। 
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কেউটা সর্পের দংশনে শরীরে কন্কনে যন্ত্রণা হয় এবং আহত ব্যক্তি যন্ত্রণায় 
হাত পা ছুড়িতে থাকে । উহীর মুখে ফেণ? উঠে এবং বিষের ক্রিয়ায় সর্বশরীর 
নীলবর্ণ হইয়! যায়। ইহাঁবা জলাভূমিতে মানুষকে কামড়ায়। গোখুরার আঘাতে 
শরীরে অতাধিক জ্বালা যন্ত্রণ। হয়। ইহারা কখনও জলে কামড়ায় ন1। ইহাদের 
বিষে আক্রাস্ত ব্যক্কির শবীর নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং গুরুতর আঘাতের সঙ্গে 
সঙ্গে মরিয়া যায়। আইরাজ ও কানড় প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় ন]। 


বোড়া (পাইথন) সর্প আকারে খুব বড় হয়। উহার প্রকার ভেদ আছে, 
তন্মধ্যে চন্দ্রবোড়াই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ । ইহাঁব1 অন্ত সর্প ভক্ষণ করিয়া থাকে। 
এই সর্পকে ভয়াবহতার জন্য অজগর নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহ! শিকার করিতে 
বিশেষ বেগ পাইতে হয়ন1। ইহাবা একই পথ দিয়া যাতায়াত করে। দড়ি দিয় 
ফাঁসি প্রস্তুত করত; উহাদের গমন পথে পাতিয়| রাখিলে আটকাইয়া যায়। এই 
সমস্ত সর্প লম্বায় প্রায় ২৫ ফুট এবং ওজনে প্রায় পাঁচমণ পর্বস্ত হইয়। থাকে । 


শঙ্খচুর সর্পের ন্যায় ভয়ংকর সর্প আব নাই । উহা দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ । হিংস1 
ও ক্রোধ উহার সর্বদেহে জড়িত । ছোবল মারিবার সময় শুধুমাত্র লেজের উপর 
দাড়াইয়! প্রায় মানুষের সমান উচু হইয়া থাকে । ফণ বিস্তার করিয়া এই সর্প 
যখন ফো1স ফোঁস শব্দ করিতে থাকে, তখন ইস্ভার সম্মুখে পড়িলে আর রক্ষা 
নাই। 

হরিণবোড়া সর্প আকাবে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং হরিণ ও ছাগলের গ্যায় 
জন্ত আস্ত গিলিয়া খাইতে পারে। বীজজড়ি সর্পেব কালনাগিনী, রুদ্রক।'ল, 
মহাকাল গ্রভৃতি প্রকীর ভেদ আছে। শঙ্খরাজ সাপ খুব বড়, ফণাধারী সাপের 
গায় ছোবল মারিবার জন্ত যখন উচু হইয়! উঠে তখন ইহাদের গাল্রে কয়েকটি 
তাজ পড়ে । উহ দেখিতে অতীব সুন্দৰ । 


বাকাল সাপের তিনটি শিরা আছে। সেই জন্য উহা! দেখিতে বিশেষ 
ধরণের । কালনাগিনীর কাল গায়ে লাল ফুলের চিহ্ন থাকে । উদয়কাল সর্প 
বহুরূপী । উহাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার বর্ণ পরিলক্ষিত হয়। যতবড় 
বিষধর সর্প হউক ন৷ কেন সাপুড়ের] উহা'র বিষর্দাত ভাঙ্গিয়। বশে আনয়ন করে। 
স্ন্দরবন হইতে আদেশপত্র লইয়! লোকে বড় বড় সর্প ধরিয়া শহরে লইয়া আসে। 
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বৃহৎকায় কাঠের বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া বাশের সাঁহযে ঘাড়ে করিয়া নৌক হইতে 
উহা তীরে নীত হয়। এই সমস্ত সর্প ধরিয়। শিকারীর! পুরক্কার প্রাপ্ত হয় এবং 
পিক্রয় করিয়! অর্থ উপার্জন করে। বিগত ১৯৬১ সালে সুন্দরবনের সম্পিকটে 
এক গ্রামে একটি ২? ফুট বোড়া সর্প ধরা পড়িয়াছিল । সম্প্রাতি (আগষ্ট, ১৯৬৬) 
সুন্দরবনে একটি সাড়ে চার মণ ওজনের বোড়৷ সাপ ধরা পড়িয়াছে। 

ব্যাঘ্বের শ্তায় সর্প মানব জাতির মহাশক্র । কিন্তু শুন। যায়, উহারও 
যথেষ্ট গুণ আছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বিষাক্ত সর্পের অবস্থান দেশের 
আবহাওয়ার পক্ষে মঙ্গলকর। দেশে সর্পকুল ন1 থাফিলে বনে জঙ্গলে চোর, 
ডাকাত লুকায়িত থাকয়! মানুষের জর্বনাশ করিত । সর্পের চামড়া মূল্যবান। 
উহ] দ্বার! জুতা ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়! থাকে । সাঁপুড়িয়ারা বড় বড় সর্প ধরিয়! 
আনিয়া গ্রামে খেলা করিয়া আয় উপার্জন করে এবং অবসর সময়ে গ্রাগের 
আবালবৃদ্ধবনিত1 সকলেই সাপের খেল! দেখিয় চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে । 

দেশের প্রায় সধত্র সর্পকুল বাস করে। এদেশের লোকের! অর্প, ব্যাস্ত, 
কুমীর প্রভৃতি হিংত্র জন্তর সহিত যুদ্ধ করিয়! বাঁচিয়া আছে। কবি বলিয়াছেন; 

“বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি 
আমর! হেলায় নাগেরে খেলায়, নাগেরই মাথায় নাঁচি”। 

এদেশে একটা জোর প্রবাদ আছে, “বাঘের দেখা, (আর) সাপের লেখা”। 
আমাদের দেশে সর্প সম্পর্কে অনেক কাহিনী আছে । রাজশাহী জেলার 
গোদাগাড়ী অঞ্চলে অসংখ্য সাপ আছে । সেখানকার লোকেরা বলে যে জনৈক 
সাপুড়িয়া অপখ্য সাপ লইয়া নৌকাযোগে অন্াত্র যাইবার সময় নদীতে 
নৌকাসহ্‌ ডুবিয়া যায়। সাপুড়িয়া অর্থের মায়ায় বৃহত্তম সাপটির লেজ ধরিয়া 
থাকে এবং সমস্ত সর্প এ সর্পের চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে । পরে সাপুড়িয়া 
বড় সাপটিকে ছাঁড়িয়। দিলে সমস্ত সাপ একযোগে মহানন্দা নদীর পূর্ব তীরের 
জঙ্গলে প্রবেশ করে । তখন হইতে এ অঞ্চলে সাপের আধিক্য বাড়িয়! যায়। 
গল্পটি কতদূর সত্য জানিন!। 

পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বিভিন্ন প্রকার সর্প বিরাজমান। পাহাড়িয়া 
অঞ্চলেও যথেষ্ট দর্প আছে। কিছুদিন পুর্বে আসামের এক জঙ্গলে একটি 
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বিবাটকায় পাইথন বৃক্ষে জড়াইয়! থাকে । তথাকার লোকের বুক্টির ছুইদিক 
ছেদন করিয়া সর্পটিকে সেই অবস্থায় শহবে লইয়া আসে । একবার খুলন! 
শহবে এক দ্বিতল গৃহেব কামবায় ছুইটি সর্প প্রবেশ করে। সর্প ছুইটি যখন ফোঁস 
ফৌস শব্ধ করিতেছিল তখন ঘুমন্ত লোকটি জাগিয়া উঠে এবং সতর্কতার সহিত 
বাহিরে গ্িয়। গ্রতিবেশীদেব জানায় । পবে সর্প ছুইটিকে গুলী করিয়া মারা 
হয়। বাত্রে ঘবের মধ্যে বিষধব সর্প প্রবেশ করিয়া মানুষ দংশন কবিবার ঘটন। 
বিণল নহে । চৌকিব নীচে কেউট। সাপেব ফেশস ফেস শব্দে নিদ্রাভঙ্গ এবং 
অন্থুবপ ভযাবহ বিপদেব কথাও শ্রুত হয়। আমাদের এক বন্ধুর সহিত একটি 
সর্পেব চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয়। স্ন্দরবনেব নিকটবততাঁ ধানের জমিতে ভেড়ীর 
উপব দিয়। চলিবাঁর সময় সর্পটি অবন্মাৎ ফণা বিস্তার করিয়ণ উক্ত বন্ধুর সমান 
উচু হইয়া! দাড়াইয়া থাকে । সে কি ভীষণ অবস্থা ! উভয়ই পবস্পর মুখোমুখী, 
উভয়েব চক্ষু উভয়েব দিকে নিন্সিপ্ত। কিস্তু আক্রমণ কব্বার কোন তন্ত্র নাই । 
কিছুক্ষণ দীডাইয়া থাকাব পব সৌভাগ্যক্রমে সর্পটি স্বীয় গর্তের মধ্যে অস্তধ্ণান 
হয় । 

সর্প ভয়ংকন জীব । বিস্ত স্থযৌগ পাইয়ীও অনেকে ময় উহা ম'নুষকে 
ছোঁবল মাবে না। গাত্রেস্পর্শ বা আঘাত লাগিলে উহারা মানুষ দংশন বরিয়া 
থকে । এইবপ আকস্মিক আক্রমণে সবসময় মানুষের মৃত্যু হয়না । জানিয়। 
শুনিয়! সর্পে আঘাত কবিলে, মানুষ বিষে জর্জহ্তি হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে । 


একদা সুন্দরবন অঞ্চলে একটি লোক বিষধর সর্প ধরিয়া উহার বিষ দাত 
ভাঙ্গিয়া দেয় এবং সর্পটিকে লইয়া কিছুক্ষণ খেলা কবিতে থাঁকে। হঠাৎ একদিন 
খবব পাওয়া গেল এ সাপের কামড়ে লোকটির মৃত্যু হইয়াছে । বিষর্দাত ফেলিয়া 
দিলেও নাকি পুনবায় অমাবস্ত1 বা পৃণিমার কোন এক তিথিতে নুতন বিষ দাত 
গজায়। এদেশে একটি প্রবাদ আছে যে, সাপুড়িয়াকে সাপের হাতেই প্রাণ 
দিতে হয়! কিছুদিন আগে লাহোরের জনৈক চিত্র তারক! স্বটিংএর সময় 
সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ কবে। 

সুন্দববনের লোকেরা বিপদে পড়িলেও উহ! প্রতিহত করিবার উপায়ও 
জানে। সুন্দরী, কেওড়। প্রভৃতি বৃক্ষে পরগাছ! জন্মিয়! থাকে এবং উহার 
গোড়ায় “চিলে' নামক একপ্রকার পদার্থ পাওয়! যায়। নৌকার ছিদ্র দিয়! পানি 
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প্রবেশ বন্ধ করিতে হইলে নৌকার তলদেশে এ চিলে যেলিয়া দেওয়া হয়। উহা 
ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে পানি প্রবেশ বন্ধ হইয়া যায়। এবদা জনৈক বক্তি 
চিলে সংগ্রহ করিবার জন্ত বৃক্ষে আরোহণ কবে এবং উহ1 ভাঙিবার সময় একটি 
বিষাক্ত সর্প অকল্মাৎ ফণা খিস্তার করিয়া তাহার হস্তে ছোবল মারে। তৎক্ষণাৎ 
সঙ্গীব] তাহাব হাতের বাহুব দিকে জোরে কাপড় বাঁধিয়া দেয় | তাহাতে 
শবীরেব মধ্যে সর্পবিষ প্রবেশ কত্তে পারে না । সর্পেব বিষ হৃদপিণ্ড পৌছিলে 
আক্রান্ত বাক্তি প্রাণত্যাগ করে | উক্ত লোকটির হস্তখানার সর্বত্র বিষে 
কালিমাময় হইয়] যায় । তাহার বন্ধন না খুলিয়া হাসপাতালে আনা হয়। বিষ 
বাহির করায় লোকটি বাঁচিয়া যায়, কিন্তু চিন্দিনের জন্য হস্তখান! নিষ্বর্ম 
হইয়া পড়ে । 


বিষহীন সর্পের মধ্যে ধোড়াই প্রধান । ইহাদের মধ্যে দাড়াশ, ময়াল 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ময়াল সাপের শক্তি ভযংকর | উহা জেজ দ্বার মানুষের 
হাড়গোড় ভাঙ্গিয় চুন্মার করিয়া দেয়। *জ্ঘন্ীী বা সানী সাপের ছইদিকেই 
মুখ থাকে। উহ্তাব লেজ হয়না । ইহার। ভগ্য সাপ ধহিয়া খায়। ইহ1ও বিষাক্ত 
সাপের অন্তর্গত। লাউডোব সাপ আঙ্গুলের ম্যায় মোট এবং দেড় হাত লহ্ব। 
হয়। উহাব বর্ণ সবুজ । এই সর্প গোলগাছ ও অন্যান্য বৃক্ষের বর্ণের সহিত 
মিশিয়া থাকে । বিষহীন তর্প প্রায়ই মাছুষ কামড়য়না এবং কামড়াইলেও 
মানুষ মরেন]। সুন্দরবনে গোলগাছে আর এক প্রকার মাথা মোটা সাপ 
থ|কে। উহা মানুষ কামড়ায় না। 


গুইসাপ ব। তাবকেল সর্পের আকুতিবিশিষ্ট না হইলেও উহাকে সর্প- 
শ্রেণীভুক্ত কৃরা হয় । সুন্দরবনে অসংখ্য গুইসাপ আছে। বহুলোক ইহা ফাঁসী 
দিয়া পাস্বহস্তে শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে । গুইসাপের চামড়ার মূল্য 
অত্যধিক এবং উহা দেশ বিদেশে রপ্ত।নি হয়। গুইসাপের চামড়ায় জুতা ও অন্তান্ত 
জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে । এই চামড়া প্রচুর পরিমাণে জাপানে রপ্তানি হয় 
এবং উহার ব্যবসায়ের দ্বারা অনেকে বিশেষ লাভবান হইয়! থাকে । গুই সর্প 
বিশেষ উপকারী জীব । ইহণ মানুষ দংশন করে না এবং বিষাক্ত সর্প দংশন করিলে 
উহ! ধরিয়] ভক্ষণ করে। সম্প্রতি গুই সাঁপ শিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে । স্ুন্দরধনের 
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লোকে ইহাকে 'ভাঁরকেল' বলে। উত্তর অঞ্চলের লোকের! ইহাকে গুড়গুড়েল বা 
*ঘোড়েল' এবং বরিশালের লোকের! 'গুইল? বলে। ইহাকে রামগুই বা রামগদীও 
বল! হয়। গুই সাপের চামড়া খুলিয়া ফেলিলেও কয়েক ঘণ্টা বাঁচিয়! থাকে । 

বৃহতকায় সর্প বাব্যাগ্র যখন জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলাফের1 করে, তখন 
শালিক ও অন্যান্য পক্ষী কিচির মিচির শব্ধ করিয়া সকলকে হুশিয়ার করিয়া 
দেয়। 

স্বন্দরবনের অতিকায় অজগর সম্পর্কে অনেক সত্য মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত 
গল্প এদেশে প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে একদা একদল কাঠুরিয় কার্য 
সমাপনান্তে জঙ্গলের মধ্যে বিশ্রামালাপ করিতেছিল। সেইস্থানে তাহারা একটি 
লম্বা পুরাতন বৃক্ষ পতিত অবস্থায় দেখিতে পায়। উহার এক প্রাস্ত নদীর মধ্যে 
অন্ধপ্রাস্ত জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল । কেহ কেহ উহার উপর বসিয়া গল্প 
করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন হুকাঁয় ধূমপান করিয়! কল্কের আগুন বৃক্ষের 
উপর রাখিবামাত্র উহ নড়িয়া উঠে এবং ধীরে ধীরে নদীর মধ্যে চলিয়া যায়। 
সকলে ইহাকে একটি বহুকালেব পুবাঁতন সর্প বলিয়! বুঝিতে পারে । বহুদিন 
ধরিয়া একই স্থানে পড়িয়! থাকার জন্ঠ উহার শরীরে ময়লা জমিয়! গিয়াছিল। 
সেইজন্য কেহই উহ সাপ বলিয়া ধরিতে পাঁরে নাই । এই গল্প শ্রবণ করিলে 
আরব্য উপন্তাসে বণিত সিন্দবাদ নাবিকের জাহাজ হইতে ছ্বীপে অবতরণ এবং 
তিমি মংস্যের কাহিনী মনে পড়িয়া যায়। গল্পটি আজগুবি মনে হয়। তবে 
একেবারে উড়াইয়া দেওয়। যায় না। সর্প ও ব্রযান্তর সম্পর্কে এই ধরনের অসংখ্য 
রোমাঞ্চকর কাহিনী এতদঞ্চলে শ্রুত হয়। 

অভিজ্ঞ বাক্তির বলেন যে সর্পে বখন কর্ণ দিয়] শ্রবণ করে তখন চক্ষু দিয়! 
দেখিতে পারে না! এবং চক্ষু দিয়া দেখিলে কর্ণে শ্রবণ করিতে পারে না। চক্ষু এবং 
কর্ণের একই ইন্দ্র বলিয়া সাপুড়িয়াগণ বাঁশী বাজাইয়! সর্প ধরিয়া থাকে । 
কথিত আছে যে বিষাক্ত সর্পে মানুষ দংশন করিলে সেই ব্যক্তি যদি সপ্পকে স্বীয় 
দত্তের দ্বার! কামড়াইয়া দিতে পারে তবে সে বাঁচিয়া যাইবে এবং সর্প মরিয়!| 
যাইবে। ইহা কতদূর সত্য জানি না। 

গুইসাপ ও বিষাক্ত সর্প সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিয়! অত্র গ্রসগ শেষ 


স্থন্দরবনের ইতিহাস ১১৯ 


করিব। সুন্দরবনের পার্খববতাঁ অঞ্চলের কেহ কেহ গুইসাঁপ শিকাঁরে অভস্ত। 
ব্যাপ্র ও হরিণ শিকারে আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োজন হয়। কিন্তু গুইসাপ ধরিতে উহার 
কোন আবশ্তাকত1 নাই । বহু দরিদ্র লোক অভাবের তাড়নায় গোপনে জঙ্গলে 
প্রবেশ করিয়া গুইসাপ শিকার করে। এক একটি দলে কোন কোন সময়ে 
৩০।৪০জন লোক থাকে। বিগত ইংরাজী ১৯৫.-৫২ সালের ছুভিক্ষের সময় 
অনেক লোকে বানর, গুইসাঁপ ও হরিণ ধঙ্িয়! জীবিকা অজ্ন করিত। একদলে 
প্রায় শতাধিক লোক জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া গুইসাপ ও হরিণ তাড়া করিত। 
ম'নুষের চিনকারে জঙ্গলের হিংঅ্র পশুরাও সনুস্ত হইয়া পড়িত। একই সঙ্গে বন্ু 
লোকের হৈ হল্লায় ব্যান্রও ভীত হইয়া অন্য জঙ্গলে পলায়ন করিত। ভাড়া পাইয়া 
হরিণের! দলে দলে নদীতে ঝাপাইয়া পড়িত এবং হাঙ্গর কৃমীরের ভয় না করিয়া 
লোকে হরিণ ধরিয়! বাড়ীতে আনিয়া! গো-শাবকের ন্যায় গোয়ালে বাঁধিয়া 
রাখিয়া পরে বিক্রয় করিত। গুইসাপ ধরার পদ্ধতি আরও বিপজ্জনক | এক 
দলভূক্ত লোকের! জঙ্গলের একাংশ ঘিরিয়া গুইসাপ তাড়া করিয়াছে, জঙ্গলের 
প্রান্তে আসিয়! দেখা গেল কয়েকটি গুইসাপ ধর1 পড়িয়াছে। সকলে একদ্রিত 
হইয়া দেখিল তাহাদের একজন নাই । এ ব্যক্তির খোজ করা হইতে লাগিল । 
যে লাঈনে তাহার যাইবার কথা ছিল সেই লাইন ধরিয়া অগ্রসর হইয়! দেখা 
গেল লোকটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের ফশাপার মধ্যে মাথা ও দেহ প্রবেশ করাইয়! 
দিয়াছে । এই প্রকার ফাপা বা গর্তকে সুন্দরবনের লোকে “ঢোড়' বলিয়৷ 
থাকে। এমতাবস্থায় লোবটির শুধু পা ছুইখানার ম্ষভাগ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। 
তাড়া পাইয়া শিকারীদের ভয়ে গুইসাপ এ বৃক্ষের ফশাপায় ঢুকিয়া যায় এবং 
গিকারের নেশায় লোকে এ বৃহৎকায় ফাঁপার মধো প্রবেশ করিয়া হস্ত দ্বার 
গুইসাপ ধরিতে চেষ্টা করে। এ অবস্থায় লোকে গুইসাপের লেজ ধরিয়াথাকে 
কিন্ত বাহির হইবার উপায় নাই । পদছয় টানিয়াও তাহাকে বাহির কৰা 
একেবারেই অসম্ভব | উহাতে তাহার দেহের চামড়া ছিড়িয়া যাইবে। 
এমতাবস্থায় সকলে মিলিয়। কুঠার দ্বার] বৃক্ষ ছেদন করিয়া মানুষ বাহির করিষার 
চেষ্টা করে। ছেদন করিয়া৷ অনেক সময় লোক বাহির করণ যায়, আবার কদাচিৎ 
মানুষের বুকে বা মস্তকে কুঠারাঘাত লাগিয়া জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। এইভাবে 
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কৃঠারাঘাত বুকে বা মস্তকে লাগিল্সা কোন কোন হতভাঁগার জীবন শেষ হইয়া 
গিয়াছে । এই ধরণের মর্মন্তদ ঘটনা স্থন্দরবনে সংঘটিত হয়। 

শিকারীরা গুইসাপ ধরাব সময় নেশার ঝোকে যখন ঢোড়ের মধ্যে হস্ত 
প্রবেশ করাইয় দেয় তখন কোন কোন সময় গর্তের মধো লুকায়িত বিষাক্ত 
সর্পের কামড়ে মানুষ পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হয়। শুন্দববনের দরিদ্র লোকেরা রুজী 
রুটির সন্ধানে এইভাবে কোন কোন সময় জীবনপাত করিয়া থাকে । 


একদা সুন্দববন অঞ্চলেব জনৈক গুইসাপ শিকারী বিনা প্রবেশ পত্রে 
গুইসাপ ধরিতে গিয়া বৃক্ষেব ঢোড়েব মধ্য স্বীয় হস্ত চালাইয়া দেয়। অকম্মাৎ 
একটি বিষাক্ত সর্পে তাহাব বাম হস্তের মধ্যান্ুলি কামড়াইয়া দ্েয়। লোবটি 
বিষের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে । সে সঙ্গীদের উক্ত আন্ুলটি কাটিয়া! দিতে 
বলে। কিন্তু কেহই তাহাতে রাঁজী হয় না । তৎক্ষণাৎ উক্ত লোকটি নিজে 
আঙ্গুলটি বৃক্ষের উপর রাখিয়া দ1 দিয়া কাটিয়া! জীবন বক্ষা করে । আমরা এই 
ছুঃসাহসী লোকটিব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে চাদনীমুখো গ্রামে যাই। ইহার 
কারণ জিজ্ঞাসা! করিলে সে বলিল 2 “পেটেব জালায় বিনা আদেশ পত্রে জঙ্গলে 
প্রবেশ করিয়াছিলাম। আছুলেব বিষাক্ত অ.শ কাটিয়া ফেলিয়া জীবন রক্ষা 
করি। অনোম্যপায় হইয়। উপস্থিত বুদ্ধিমত এই কার্য করি । আমি মারা গেলে 
সঙ্গীদের আমার জীবনের কৈফিয়ত দিতে হইত ।৮ স্তন্দরবনে একশ্রেণীর লোক 
এই ভাবে জীবন বিপন্ন করিয়া রুজী রুটির সন্ধানে বন হইতে বনাস্তরে ঘুরিয়া 
বেড়ায় । বৈচিত্রময় ইহাদেব জীবন কাহিনী। ইহার] অসীম সাহসী ও ছুজ'়। 


জলজন্ত _ কুমীর 

নুন্দরবনের সমস্ত নদী ও খালে অসংখ্য কুমীর বাঁস করে । এই জলজ্ত 
অতিমাত্রায় শক্তিশালী এবং হিংস্র। বড় কুমীর লেজসহ ২* ফুট পর্যস্ত দীর্ঘ 
হইয়া! থাকে । ব্যান্ত্রের হ্যায় এই জন্ক শিকারে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে 
হয় ন1। কুমীর ও হাঙ্গরের ভয়ে স্ুন্দরবন ও উহার পার্থবর্তী অঞ্চলে কোথাও 
নদী বাখালে নামিয়া সান করা বা সাতার দেওয়া একরূপ অসম্ভব । জীবজস্ত 
বা মানুষ নদী ও খালে অবতরণ করিলে কুমীর ও হাঙ্গরে আক্রমণ করে। 
ব্যাজ্রে ভীমবেগে নদী সশাতরাইয়া পার হয়। এ অবস্থায় কুমীর উহাদের 
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হাঙ্গরে আক্রান্ত মানুষ__১২৪ 
মুদারবজের ইতিহাস 


হৃন্দরবনের ইতিহাস ১২১ 


আক্রমণ করিতে পারে না। কুমীর শিকারী জন্তু । অনেক সময় নৌকার উপর 
হইতে লম্ফষ দিয়া মান্য শিকার করিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া ভক্ষণ করে। 
স্ুদ্দরবন অঞ্চলে একদল ব্যবসায়ী অর্থোপাজনের জন্ কুমীর শিকার করিয়া 
থাকে । তাহারা বন বিভাগ হইতে আদেশপত্র লইয়া সুন্দরবনের নদীতে 
আলোর সাহাষে বাত্রের অন্ধকারে কুমীর শিকার করে। শ্িকাগীদের প্রতাপে 
কুমীরের বংশ ধ্বংস হইতে চলিশাছে। বর্তমানে কুমীব শিকার নিষিদ্ধ করা 
হইয়ীছে ৷ কুমীবের দন্ত ও চামড়া মূল্যবান পদার্ঘ। উহার তৈল ও চবি বহু 
উপকারী কাজে লাগে। কুমীবের জিহ্বা নাই । উহার লেজে সাংঘাতিক শক্তি 
ধবণ কবে । লেজেব সীহাযো কুমীবে শিকার সংগ্রহ করে। 


ব্যাত্র অপেক্ষা কুমীর শিকাব সহজ । নৈশ অন্ধকারে আলো দেখিলেই 
কুম্মীর দাঁড়াইয়া যায়, একটুও নড়িতে পাবে না। এমতাবস্থায় লৌহ নিঞ্সিত 
এক প্রকার প্রখর অস্ত্রের আঘাত করিলে কুমীর যন্ত্রণায় ছট.ফট. করিতে থাকে। 
উত্ত অস্ত্রের সঙ্গে ধক্ত দি বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিতে হয় এব বিছুক্ষণ ছুটাছুটির 
পব কুমীর ক্লান্ত হইয়া! মখিয়! যায়। স্থুন্দরবন অঞ্চলে এ অস্ত্রকে চবক বলে। 
অনেক সময় প্রথম চবকের আঘাতের পর আরও ছুই তিনটি আঘাত কর! হয়। 
পবে শিকারী দড়ি টানিয়া বুমীরকে নিকটে আনিয়া বুঠার দ্বারা স্বন্ধে আঘাত 
কিয়া মারিয়া ফেলে । কোন কোন স্থানে কুমীরের গাত্রে অস্ত্রাথাত করিয়া 
দড়ির সহিত কলাগাছ বীধিয়া ভাঁসাইয়া দেওয়া হয়। পার্থেই নৌকারোহণে 
শিকারী পাহার] দিতে থাকে এবং কুমীর মরিয়! গেলে ধবিয়া উঠায়। লৌহ 
নিশ্সিত অস্ত্রের অগ্রভাগে হলুদ মিশ্রিত করিয়া দিলে, উহাতে বিষের গ্চায় 
যন্ত্রণা উঠিয়া কুমীরের জীবনলীল সাঙ্গ হয়। কুমীর এক অদ্ভুত জন্ত। নদীর 
মধ্যে অথবা কদর্মাক্ত স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়। সে মৃতের গ্যায় পড়িয়! 
থাকে । এইভাবে ওত পাতিয়া সে শিকার ধরে । উহার গতি ক্ষিপ্র এবং দূর 
হইতে নদী তীরে যেখানে মানুষে লান করে সেখানে আসিয়া হঠাৎ মানুষ ধরিয়। 
লইয়৷ যায় এবং নিঃশস্ক চিত্তে উদরস্থ করিয়া! থাকে । কোন কোন সময় কুমীরের 
পেটের মধো নারীদের ব্যবহাত মূল্যবান গহনাপত্র পাওয়া গিয়াছে । অনেক 
সময় কুমীরে গবাদি পশু ধরিয়া তক্ষণ করে। 


১২২ সুন্বলনের ইতিহাস 


কুমীরের আয়ুক্ষাঁল সম্পর্কে গ্রাণী বিজ্ঞানীর! আজ প্যস্ত কোন সঠিক তথা 
দিতে পারেন নাই __ দেওয়াও ছক্ষর। তবে শুনা যায় একটি কুমীরের আয়ু 
২০০ শত বৎপর পর্যস্ত হইয়! থাকে । কুমীর উভচর প্রাণী। তবে স্থলভাগ 
অপেক্ষা জলস্থলীতে উহাব গতি ক্ষিপ্র ৷ কুমীরের চক্ষুদ্বয় মন্তকের উপরিভাগে 
অবস্থিত। শুধু চক্ষু ছুই ভাসাইয়া সেদূর হইতে শিকারের সন্ধান করিতে 
পাবে । কুমীবের পক্ষে উহ! বিশেষ স্বৃবিধা। কুমীরের দস্তগুলি অত্যন্ত ধারাল। 
এই জন্ত যখন মখ বন্ধ করে, তখন এক পাটীর দাঁত অন্য পাটার দীতের ফাক 
দিয়] ঢুকিয়! যায় । সাধাৰণ কুমীবের ডিম তারতম্য তন্নুসারে হাঁস কা মুরগীর 
ডিমের ন্যায় হইয়! থাকে । এবটি স্ত্রী কুমীর প্রায় ৫০টি পর্যস্ত ডিম পাড়িয়া 
থাকে । ইহারা নদী বা সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে ডিম পাড়ে । ডিম তা দেওয়ার 
কয়েকদিন পরে খোসার মধ্য হইতে বাচ্চা বাহির হইয়া নদীতে সতার খেলে। 
এইসব বাচ্চার আর কোন প্রকার যত্ব লইতে হয় ন]। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয় 
কুমীর স্বীয় বাচ্চা ধরিয়া উদরস্থ করে। সম্ভবতঃ সেইভন্য কুমীরের সংখ্যা 
আশানুরূপ বাড়িতে পারে না । কুশীরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র 
উপায় উহার দুই চক্ষে অগ্গুলি গ্রবেশ করাইয়া দেওয়া! । এই রূপ প্রক্রিয়ার দ্বার] 
কোণ কোন লোক কুমীরেব আক্রমণ হইতে রক্ষা] পায়। 


কুমীর ও ব্যান্ত্ের ন্যায় নরখাদকে পরিণত হয়। একবার মানব রক্ত পান 
করিলে, উহার হিংস্র স্বভাব অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মানুষ খে*কে কুমীর 
দূর হইতে শিকারের প্রতি লক্ষ্য করে। বড় বড় নৌকার মাঝির] চৌকির উপর 
উচ্চ স্থান হইতে হাঁ'ল চালনা করিয়া নেকার গতি নিয়ন্ত্রণ করে। শিকারী 
কুমীর দূর হইতে উহ] লক্ষ্য করিয়৷ অতীব জন্তর্পণে হা'লের নিকট যাইয়। 
ভীষণ জোরে ধাকা দেয়। অকম্ম[ৎ ধাক্কায় মাঝি নদীতে পড়িয়া গেলে কুমীর 
তাহাকে উদ্ররস্থ করে| সুন্দরবনের নদীতে এই ধরণের ঘটনা শ্রুত হয়। কোন 
কোন লময় কুমীর শক্তিশালী লেজের সাহায্যে নৌকার উপর হইতে মানুষ 
শিকার করে । একবার সুন্দরবনের কোন নদীতে নৌকার উপর একজন 
বাওয়ালী মল তাগ করিতেছিল। কুমীর দূর হইতে উহ! লক্গা করিয়৷ লে 
দ্বার এ বাওয়ালীকে নদী মধ) টানিয়া লইয়া ভক্ষণ করে। 


হন্দরবনের ইতিহাস ১২৩ 


পূর্বেই বলিয়াছি ব্যাস্তরের শক্তির নিবট কুমীর দূর্বল। কিন্তু উহারও 
ব্যতিক্রম ঘটিয়া৷ থাকে । এ সম্পর্কে সুন্দরবনে কয়েক বৎসর পূর্বে একটি মজাদার 
ঘটন] ঘটয়াছিল। 


শ্য(মনগর থাণার দক্ষিণে হরিনগব গ্রাম । সুন্দরবনের প্রান্ত সীমায় এই 
গ্রাম অবস্থিত) হরিনগর গ্রামের লোকের বাড়ীতে বফ্িয়া ব্যাপ্রের ডাক ও 
হরিণের চিৎকার শ্রবণ করে। ব্যান হবিণের নিকট এই সীমানা বিছুই নয়। 
দিবারাত্র হরিণ ও ব্যাকুল লোকালয়ের শব্ধ ও কোলাহল শুনিয়৷ থাকে । যাহা 
হউক, হরিনগরের এক খালে মংস্ত ধরিবার জন্য স্থানীয় লোকেরা বাঁধ নির্মাণ 
করিয়। উহার উপরে উচ্চে একটি টো ব1 কুঁড়েঘর বাঁধে । রাত্রিতে এ সুউচ্চ 
টোঙের উপর তিনজন লোক বাধ ও মস্ত ধর্বার যন্ত্রপাতি পাহার! দিত। 
দক্ষিণ দিকে স্থুন্দরবনের একটি মানুষ খেঁকে ব্যাস্র এ বাক্তিদের আক্রমণ 
করিবার জন্ত ওত পাতিয়া থাকে । ব্যাঘ্র সম্ভবতঃ কয়েকরাত্রি ধরিয়! স্থযোগ 
খুঁজিতেছিল। কিন্তু সুউচ্চ টোডের উপর কি ভাবেই বা সে মানুষ শিকার 
করিবে? অবণেষে ব্যাশ্রটি নরপক্তেত্র নেশায় একেবা র অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। 
এদিকে টোডের নীচে খালের মধ্যে একটি মানুষ খেঁকে। কুমীর মানুষ ধরিবার 
জন্য সুযোগ খুজিতেছিল। ব্যাপ্ত ও কুমীর উভয়ের উদ্দেশ্য মনুষ্য শিকার । 
টোঙের লোকেরা ঘৃণাক্ষরেও বাঘ্র ও বুমীরের এহেন ভয়াবহ ফড়যন্ত্রের বিষয় 
জানিতে পাবে নাই । তাহা] নিশ্চিন্তে শুইয়। নিশি যাপন করিতেছে । এমন 
সময় ব্যাঘ্রটি অসম্ভবকে সম্ভব কগ্বার আশায়, হিংআ লালসার বশবর্তী হইয়া 
টোঙের মানুষ লক্ষ্য করিয়া ভীমা.বগে লম্্ গুদান কহিল। সৌভাগ্যত্র মে ব্যাস্রটি 
বিফল মনোরথ হইয়া বশধের পার্থ ধপাস্‌ করিয়া জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। 
এহেন সুযোগে মানুষ খেকো কুমীর তৎক্ষণাৎ ভীষণ জোরে ব্যান্ত্রের পা 
কামড়াইয়া ধরিল। বন্থ চেষ্টা করিয়াও ব্যাগটি কুমীরের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত 
হইল । উহ্থার পা কিছুতেই কুমীরের মুখ হইতে ছাঁড়াইতে পাকিল ন|। ছুইটি 
ভীষণ জস্তর এই যুদ্ধের শব্দে চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া পড়িল। 
তাহার! কুঠার দ্বারা ব্যান্রটিকে আঘাত করিয়া ধরাশাম্বী করিল। অতি লোভের 
জন্ত ব্যান্রটি এইভাবে প্রাণ হারাইল । কুমীরটিকে লোকে মারিতে পারিল ন]। 


১২৪ সুন্দরবনের ইতিহাস 


গল্পটি সত্য এবং বিশ্বস্ত সুত্রে জানিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। “জলে কুমীর আর 
ডাঙ্গায় বাঘ; কথার তাৎপর্য এখানে বিশেষভাবে হৃদয়ঙগম কর যায়। 

ব্যাত্র, কুমীর ও সর্পের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও ম'নুষের বাচিয়া থাকিতে হয়। 
স্থন্দনবন অঞ্চলের অধিবাসীদের কুমীর ও ব্যাগ্রকে ভয় করিলে চলে ন1। হিংস্র 
জন্তর সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবন ধারণ করা তাহাদের ছুঃখ এবং আনন্দ । কখনও 
জয় আবার কখনও পরাজয় । এই জন্য বাদ] অঞ্চলের অধিবাসীরা ছুঃসাহসী 
ও ছুজ্য। 


হর 


হাঙগব বা কামট সুন্দরবনের এক ভয়াবহ জলজন্ত | কুমীরের পরেই 
জলাভূমিতে ইহাদের প্রাধান্ঠ । তবে এই জন্ত কুমীর অপেক্ষা অধিকতর হিংঅ। 
সুন্দরবনের নদীনালায় অসংখ্য হাঙ্গর থাকে 1 অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত হাঙ্গরে 
মানুষ আক্রমণ করিয়া! হস্তপদ ও শরীরের অগ্তান্ত অংশ কর্তন করিয়া লইয়। 
যায়। নদীতে হাঙ্গরে মানুষ আক্রমণ করিবার পর অনেক সময় রক্ত ভাঙগিয়। 
উঠিতে দেখা যায়। ব্যাপ্র ও কুমীর অপেক্ষা হাঙ্গরের দস্ত অধিকতর প্রখর । 
উহার দাত এতনুর ধারাল যে, কর্তন করিবার সময় কোন প্রকার শব্দ হয় না। 
বড় বড় হাঙ্গর ৭।৮ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহার গালের উপর ছুই পাটি এবং 
নীচে একপাটি দন্ত আছে । সমস্ত দস্তগুলি মন্থণ মাংসপেশীর দ্বার আবৃত। 
তজ্জন্ত এই জন্ত যখন কাহারও গাত্রে মুখ দেয়, তখন সে কিছুই বুঝিতে পারে না। 
পরে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুতীক্ষ দস্তরাজি বহির্গত হইয়া মানুষকে দ্বিখগ্ভিত 
করিয়া ফেলে। স্থন্দরবন অঞ্চলে এখনও অনেক লোক জীবিত আছে, যাহাদের 
হস্তপদ হাঙ্গরে কর্তন করিয়। ভক্ষণ করিয়াছে । হাঙ্গর দেখিতে অনেকটা বড় 
পাঙাশ মংস্তের হ্ায় । এতদঞ্চলে ধীরবর্দের বেড় জালে অনেক সময় হাঙ্গর ও 
কুন্তীর ধর1 পড়িয়া থাকে । হাঙ্গরে মুল্যবান তৈলও প্রস্তুত হয়। এদেশের 
লোকেরা উহাকে কামটের তেল বলে । সম্প্রতি কুষগিল্লা। মংস্ট বিভাগীয় 
গবেষণাগারে হাঙ্গরের তৈলের উৎকর্ষ বিধানে ছুইটি উল্লেখযোগ্য সাফলা লাভ 
ক(রয়াছে। এই গবেষণাগার দীর্ঘকাল হইতে বঙ্গোপসাগরে প্রাপ্ত হালরের জৈব 
উপাদান হইতে রাসায়নিক ভেজষ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে । এই নয়া উদ্ভাবনী 





স্থন্দবলনের হতিহাসু ১২৫ 


একট হইতেছে *শার্কলিভার অয়েল কাপ্দ্ুলের” উৎকর্ষ বিধান এবং দ্বিতীয় 
সাফল্য হইতেছে “শার্কলিভার অহেল কনসেনট্রেট | 

পুর্ব পাকিস্তানের সুন্দরবন অঞ্চলে হাঙ্গর পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। 
ইহ1 যেমন মানব জাতির মহণ শত্রু, তেমনই মহোপকারী । এদেশের বিশেষ 
আবহাওয়ায় পরিতর্দিত ও বয়োগ্রাপ্ত হাঙ্গোরের জৈব উপাদান হইতে গঠিত 
বলিয়া উপরোক্ত ভেষজ ও ক্যাঁপস্থল হজমশত্তির বিশ্ষে সহায়ক বলিয়। 
প্রমাণিত হহাছে। চাকৃমা জাতীয় লে!কের নিকট হাঙ্গরের শুটুকী অতি 
উপাদেয় খাগ্য ' টট্টগ্রমের মগপ্গাতীয় লোকেরা হাঙ্গর শিকার করিয়া উহা! 
শুকাইয়া অন্যত্র রপ্তানী কবে এবং যথেষ্ট লাভবান হইয়া! থাকে । হাঙরের 
পাখনার « সুপ ” চীশাদেব নিকট মহ্থামূলাবান খাদ্য 


অন্যান্য জলজস্ত 
শোষ বা শিশু স্রন্দরবনের নদ'তে প্রচুব, উহার! প্রায়ই জলের মধ্য হইতে 
মস্ত উঠ করিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে। উহাবা মংস্ত ধরিয়া ভক্ষণ করে। নদী 
ও খালেৰ মুখে যেখানে মৎস্তের যাতায়াত অধিক জ্খোনেই উহাদের আধিকা 
দেখ] যাঁয়। কুমীর ও হাঙ্গবে ইহাদের ন্যায় মৎস্ত ভক্ষণ করিয়] জীবণ ধারণ করে। 


হুন্দরবনের মধ্য 

বৃক্ষরাজির হ্যায় সুন্দরবনের মতস্ত এক অমূল্য সম্পদ । পূর্ব পাকিস্তান- 
বাসীর নিকট মাছ একটি বিশেষ আবশ্টকীয় খাগ্য। সুন্দরবনের প্রত্যেক নদীতে 
ও খালে এবং সুন্দরবন সংলগ্ন সাগরে পর্যাপ্ত পরিমাণে মংস্ত পাওয়৷ যায়। 
অসংখা লোক মংস্ত ধরিয়া জীবণ ধাবণ করে। »ৎস্তের বাবসায়েও বহুসংখাক 
লৌক সর্ধদ নিযুক্ত থাঁকে। ঘীবরগণ ব্যত'ত অন্াগ্ত জাতীয় লোকেরাও মংস্য 
ধবার কার্ধে বসরের সব সময়ে নিযুক্ত থাকে । বহু সংখ্যক নৌকা ও অসংখ্য 
জাল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি মংস্ত খবার কাধে সর্দা ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনেষ 
মতস্ত একটি বিশেষ জাতীয় সম্পদ । এই মৎস্য দেশ বিদেশে নৌক1 ও জাহাজে 
রপ্তানী হইয়া থাকে । ছুবল। দ্বীপ হইতে চট্টগ্রামেব জেলেরা লক্ষাধিক মণ 
শুট কী চট্টগ্রাম ও বার্মায় রপ্তানী করে। ভারতেও বহুল পরিমাণে মংস্থ রপ্তানী 
হইয়া থাকে । অধুন] বাজুয়। “কোল্ড ষ্টোরেজ” হইতে চিংড়ী মতস্ত আমেরিকায় 


১২৬ স্বন্দববনেব ইতিহাস 


রপ্তানী হইতেছে । ভাবন্ধ ও আমেবিকা ও অন্যান্ঠ দেশ হইতে মংস্ত রপ্তানী 
বানদ সবকারেব যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা আয় হইয়া! থাকে । সরকার মস্ত হইতে 
যথেষ্ট অর্থ কর হিসাবে আদায় কবিয়া থাকে। দবিদ্র এবং ক্ষুদ্র মস্জীবিদের 
নিকট হইতে এই কব আদায় বহছিত কর! উচিৎ । 


ন্বন্দরবনেব মংস্তের মধ্যে পাঙাশ, ভেটকী, পার্‌শে, ভাঙ্গান, ছিলিন্দে এবং 
গলদ। চিংড়ী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কইভোলা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মংহ্য । উহার 
একটির ওজন প্রায় ২০ মণ পর্বস্ত হইয়া! থাকে । এই ধরনেব একটা মব্স্য 
কয়েক বৎসর পূর্বে গোড়ইখালীব নিকট শিবস1 নদীতে বেড় জালে ধবা 
পড়িয়াছিল। উহার গুজন প্রায় ১৫ মণ। জেলের! গ্রামা লোকেব সাহায্যে এই 
মংস্থ তীবে আনয়ন কধিতে সমর্থ হয়। চাকোলও নাম বরা মৎস্য । 


মূল্লে একপ্রকাঁব বড মংস্ত | উহাব লেজ পাচ ছয় ফুট পর্যন্ত লম্বা এবং 
উহাব দ্বারা শক্ত ও মজবুত ছড়ি প্রস্তুত হয়। লেজ দ্বার আশ্বেব চাবৃকও গ্রস্ত 
করা হইয়। থাকে । 


পাঙাশ মাছ খুব বড় হয় এবং উহা খাইতে ম্ুম্বাহ্ব । এই মাছ যত বড় 
হইবে উহা স্বাদ ততই বৃদ্ধি পাইবে । গ্রামাঞ্চল ও শহরেব লোৌকেব! ইহ? খুব 
তৃপ্তির সহিত আহাব করে। পাগঙাশ মংস্য ওজনে প্রায় একমণ হয়। 


ভেট্‌কি বা ভেকট ছোট বড় সর্ব প্রকাবেব হয়। বড জাতীয় মংস্তের মধ্যে 
ভেট.কি খুব বিখ্যাত। ইহা ওজনে এক মণের অধিক হইয়া] থাকে। ভেটকি 
মাছ নদী ও খালে সর্বত্র গ্রচুব পরিমাণে পাওয়া যায়। ভোট ভেটকিকে 
পাভাড়ী মাছ বলে। 


গলদা চিংড়ি শহরের লৌকের অতি উপাদেয় খাগ্। গ্রাম্য লোকেরা 
উহাকে গল্লা চিংড়ি বলে। এই মংস্ের মাথায় একখানি করাত থাকে এবং 
উহার মস্তি স্থস্বছ মগজ থাকে । এই) মংস্তের রক্ত নাই বলিলে চলে। 
পারশে ও ভাঙ্গান মাছ স্ুস্বাহু। ভাঙ্গীন শোল মাছের শ্ঠায়। সেইজন্য লোকে 
উহাকে হুন্দরবনের শোল বলে। ছিলিন্দে মাছ খুব বড় হয় এবং উহ হুন্বাহ ও 
মূলাবান। ছিলিন্দে আকারে পাঙাশের গ্ঠায় বৃহকায় হইয়া থাকে । চিল 





হাঙ্গর জাতীয় ও বিচিত্র ধরণের মংস্ত--১২৭ 


দুলজাযাগর-ইতিহান 


হন্দরননের ইতিহাস ১২৭ 


তস্য শুটকী করিলে অবিকল চিল পঞ্ধীর হায় দেখায়। উহার সরু লেজ আছে। 
এ লে ২ হাত পর্যন্ত লম্বা! হয়। 

স্বন্দরবনের মংস্ত ধরিবার জন্য নানাপ্রকার ভাল ও সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়। 
তন্মধ্যে খেপলা জাল, কোমর, পাটাজাল, চরপাটা, ভাসানজাল, আটনভাল, 
বাছাড়ীজাল, খালপাট। ও বঁড়শি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

গলদা বাতীত চিংড়ি মংস্তেব আও প্রকার ভেদ আছে । গলদা অপেঙ্গা 
ছোট চিংডভিকে বাগদা বলে । ইনার মূলা গলদা! হইতে কম। এই জেণীর চিংড়ি 
বহুল পবিমাণে শিদেশে প্তানী হয়। বাগদ1 চিংড়ি সুন্দরবনের নিকটবর্তী 
অঞ্চলে অধিক পা মাণে জন্মে | এত্দ্ব/ত।ত ছট বা ও ঘুযো চি ডি নামক আরও 
ছই প্রকার চিংডি মংস্ত আছে। ঘুষে চিংড়ি ক্ষুদ্রকায় এবং অল্পদামে বিক্রয় হয়। 

খবশুলা স্থন্দববনের আব এক প্রকার মাছ। উহা! নদীতে মাথা উচু 
করিয়! চলাচল করে । ধশী লোকেরা এই মংস্তের দ্বারা গ্রামা পুকুরের শোভা 
বর্ধন করে। এতদর্চলে এই মবস্তকে খল্লা বা খরুল্লা বলা হইয়া! থাকে। 

স্বন্দরবনের স্রস্থাছু দুইটি মংস্তেব ন'ম যথাব্রমে রেখা ও চিত্রা । রেখা 
মাছ বহুলাংশে কই মৎস্তের হ্যায় এবং উহার গায়ে কালে কালে! ডোর আছে। 
চিত্রা মস্ত গোলাকার । উহা কয়েক প্রকারের হইয়! থাকে) সুন্দরবনের 
নদী নালায় দাতনে, রুচোঃ রূপষ্চাদা, গাগ.বা, সাহারা গাগ-রা, ছোট গাগ-রা, 
মেদ, মুল্লে, ভোলা, জাবা ও খয়রা গুভূতি সবত্র পরাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। 
কা'ন মাছ মাগুব মৎস্য অপেক্ষা অনেক বভ হয়। মাগুবের আকৃতি বলিয়া 
উহাকে কা"ন মাগুর বলা হয়। মুল্লে মস্ত মুসলমানেরা খায় না। বদরের ছুরি 
ও কাক্‌ছেল অন ছুই প্রকারের মৎস্ত লোকালয়ে দৃষ্ট হয় না। সুন্দরবনের 
মন্তের অনেক প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে । নানাজাত;য় ট্যাংরা, ফ্যাস" গাং 
খয়র। ও চাপ. লীয়! মাছ সবত্র পাওয়া যায়। তপস্তা, সুরমা, করাত, লইট্যা 
প্রভৃতি বহ্ুপ্রকারের মস্ত সুন্দরবনের নদীতে ও সমুদ্রে পাওয়] যায়। অন্যান্য 
মতস্তের মধ চিরনাণাতে, কাটাবোল, মরুল্ল বা চাকল মাছ বিশেষ উল্লেখযোগা। 
আরও বহু প্রকারের মাছ সুন্দরবনের নদী নাল! ও সমুদ্রে পাওয়া যায়। ইহার 
মধ্যে কোন কোন মাছের লেজ ও পাখনা আছে, উহার! বৃক্ষে আরোহণ করিতে 
পারে। অন এক প্রকার মংস্ত কিছুদূর উড়িয়া! যাইতে পারে। 


১২৮ স্ুন্দবননের ইতিহাস 


কচ্ছপ ও কাকৃড়া মংস্থাশ্রেণীভূক্ত নহে । বহু হিন্দুর নিকট উহ! প্রিয় 
খাগ্। সুন্দরবনের পক্ষীকুল সর্বদ! মৎস্য শিকার করিয়া ভক্ষণ করে । সুন্দরবনের 
ংস্যজীবিদের মধ্যে চট্টগ্রামের কৈবর্ত সমাজ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়! 
আছে। এই সমাজের লোকেরা ছুব্লা দ্বীপে বসতি স্থাপন করিয়া বহু নৌকা 
লইয়1 সমুদ্রে মস্ত ধরিয়া থাকে । তাহার! ছুব্লা দ্বীপে পৌছিয়া প্রতি বৎসর 
ছুইটি পূজার ঘর প্রস্তুত করে। উহার মধ্যে একটি ঘরে তাহার! দেবতার মৃত্ি 
প্রতিষিত করে । আর একটি ঘর গাজীর নামে রাখিয়া দেয় । শেষোক্ত গৃহটিকে 
গাজীর ঘর বলা হয় । এইখানে তাহ'র1 একটি পাঠা ছাগল দেবতার নামে বলি 
দেয় এবং আর একটি পাঠা বনদেধীর নামে অরণোর মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। উক্ত 
পাঠ] ব্যান্রে ভক্ষণ করে অথবা বাওয়ালীর1 বা বনকরের কর্মচারীরা ধরিয়া হালাল 
করতঃ উদরস্থ করে। 


মত্ম্তজীবিদের মধ্যে ৫০।৬০জন বহরদার বা নেতা থাকে । তাহাদের 
প্রত্যেকের অধীনে ছুই শ্রেশীর লোক থাকে । এক শ্রেণীর লোকেরা গভীর সমুদ্রে 
মতস্) ধরিতে যায়। ইহারা কৈবর্ত সমাজের লোক । অন্থদল নৌক1 বোঝাই 
মতস্য বাছাই ( 901710108 ) করে । এই বাছাইকে উহার! “দলভীঙ্গ! বলে | এই 
দলের লোকেরা মৎস্ত শুকাইবাঁর কার্য করিয়া থাকে? তাহাদের মধ্যে অনেক 
মুসলমানও আছে । জ্বালানী ও অন্যান্য সুবিধার জন্য মাথাপিছু প্রতি বৎসর 
বনবিভাগকে ৪. টাক1 কর দিতে হয়। 


€কোশা” জালই উহাদের মৎস্য ধরিবার প্রধান সরঞ্জাম । ধীবরের গরাণ 
বৃক্ষের বাকল জলে মিশ্রিত করিয়া আগুনে জ্বালাইয়া! এক প্রকার রং প্রস্তুত 
করে এবং উহণর দ্বারা জাল ট্যানিং করিয়া থাকে | উহাতে জাল খুব শক্ত ও 
দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষাধিক মণ শুট কী মংস্ত ও হাঙ্গরের শুট কী 
সুন্দরবন হইতে চট্টগ্রাম ও অন্তর রপ্তানী হয় । 


মোরাদিয়া ও মানিকদিয়! খাল হইতে অসংখ্য নৌকা সমুদ্রে মৎস্য ধরে। 
এ সমস্ত নৌকা সমুদ্র হইতে মৎস্য বোঝাই করিয়া তীরে আনয়ন করে। উহা 
রৌদ্র ও বাতাসে শুকান হয়। জালের স্যাঁয় দড়ির সাহায্য বিশিষ্ট উপায়ে 
মংস্ শুকান হইয়া থাকে । এ সমস্ত স্থান মত পচানির গন্ধে ভরপুর হইয়া 
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পুজরবামের ইতিহাস ১২৫ 


সুন্দরবনের ইতিহাস ১২৯ 


যায়। দর্শকদের পক্ষে উহার তীত্র গন্ধে তথায় চলাচল ছক্ষর হইয়া! পড়ে । কিন্তু 
মতস্তজীবিদেব উহ1 সহা হইয়া গিয়াছে । অনেকগুলি ব্যবসায়ী নেতা আশ্রিম 
টাক! দিয়া চট্গ্রাম হইতে মজুর আনয়ন করে । এ মজুরেরা নৌকা চালায় এবং 
মৎস্য ধরে। সমুদ্রের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বড় বড় নৌকা যখন পালের সাহাঁষে] 
একত্রে যাতায়াত করে তখন উহার দৃষ্ঠ সুন্দর দেখায়। মাছের সঙ্গে মাঝে মাঝে 
বিষাক্ত সর্পও সমুদ্রে ধরা পড়ে । সর্প দংশন ও ব্যাত্রের আক্রমণে প্রতি বৎসর 
ছুব্লা দ্বীপের কিছু লোক প্রাণ হারায়। 

ঢুব্লার ট্যাকৃকে অনেকে মগের ট্যাক বলে। মগজাতীয় লোকেরাও 
এখানে মংস্ত ধরিয়া থাকে । মস্ত অপেক্ষা তাহার! হাঙ্গরই অধিক পরিমাণে 
শিকার করিয়! থাকে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগ ও চাকৃমা1 জাতির লোকের মিকট 
হাঙ্গরের শুটকী এক উপাদেয় খাদ্য । তাহারা লবন ও কাচা লঙ্কার সাহাযো 
হাঙ্গরের শুট কীর দ্বারা প্রচুর পরিমাণ ভাত খাইয়া থাকে। মগের! হাঙ্গর 
ধরিয়া যথেষ্ট অর্থ উপাজন করে। হারের কলিজা! মূল্যবান খাস্ত। একটি 
বৃহৎকায় হাঁঙ্গরের কলিম্গা' দেড় ফুট দীর্ঘ ও অর্ধ ফুট প্রস্থ এবং প্রায় ৩ সের 
পর্যস্ত ওজন হইয়া থাকে । 

এই ধরনের হাঙ্গর ও মতস্য ধরিবার কেন্দ্র সুন্দরবন অঞ্চল আরও 
কয়েকটি প্রতিষ্ঠা করা আবশ্তক। তাহাতে দেশবাসীর বিশেষ উপকার সাধিত 
হইবে 'এবং বেকার ও খাছ্য সমস্যার কিছুটা! সমাধান হইবে । কক্সবাঁজারেও 
একটি মতহ্য ধরিনার অনুরূপ কেন্দ্র আছে। সেখানেও সমুদ্র হইতে এইভাবে 
মস্ত ধরা হয়। 

মস্ত ব্যবসায়ের আধিক গুরুত্ব অত্যধিক । দেশ বিদেশে এই মত্স্য 
বিশেষ সমাদূর লাভ করিয়াছে । মংস্ত ধরিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরও 
কয়েকটি কোল্ড ষ্টোরেজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যক । বৈজ্ঞানিক উপায়ে চেষ্টা করিলে, 
জাতীয় তহবিলে মংস্ত ব্যবসায়ের দ্বার প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন হইৰার 
সম্ভাবনা আছে। 

পক্ষী 


সুন্দরবনের প্রায় সর্বত্র পক্ষী দু হয়। উহার গাছে গাছে বাস বীধিয়া' 
বাস করে এবং খতুর পরিবর্তনে স্থান হইতে স্থানাস্তরে চলিয়! যায় । সুন্দরবনের 


১৩০ হৃম্দলবনের ইতিহাস 


বৃহৎ পক্ষীগুলির মধ্যে গাঁড়াপোলা” ও 'মদনটাক* বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই 
ছুইটি পক্ষী আকারে খুব বড় হয়। মদ্না! বা মদনটাক খুব উচু ও লম্ব1। উহার 
ঠোট বকের ঠোটের ম্যায় এবং উহ" প্রায় ২ ফুট পর্বস্ত লম্গ৷' হইয়া থাকে । 
এই ছুইটি পক্ষী অনেকাংশে রাজহংসের ন্যায় । বাঁশকুরাল ও চিল শিকারী 
পাখী। উহা বিকট শব্দ করে এবং প্রচুর মস্ত ধরিয়া খায়। নদী তীরে 
দার্শনিকের ন্যায় বসিয়া! বক মংস্ক শিকার করে | কাকও স্বন্দরবনের সর্বত্র 
ৃষ্ট হয়। 

লোকালয়ের ন্যায় স্ন্দরবনে মাঝে মাঝে বন্য মৌরগ-মুংগী দেখিতে পাওয়া 
যায়। ভোর রাত্রে আমরা সুন্দরবনের মধ্যে মোরগের ডাক শুনিয়াছি। এগুলি 
খুব দ্রুত গতিতে চলাফের] করে । তবে লোকালয়ের মুরগীর শ্যায় উহার মাংস 
সুম্বাদ নহে । বড় কাগ, খুব বৃহৎ পাখী । উহার বর্ণ নীল। একটি পাখীতে 
৭সের পর্যস্ত মাংস হয়। মাছরাঙ্গা ও মাছাল সর্বত্র দৃষ্ট হয়। উহার মস্ত 
শিকারে বিশেষ পটু । মাছরাঙ্জার মস্ত শিকার অব্যর্থ! 


শামখোল, মানিক, গয়াল, বাটাউ, করমকুলী সুন্দরবনের মধে ঝাকে 
ঝাঁকে দলবদ্ধ হইয়' ইহারা আহার সংগ্রহ করে। আবার দলবদ্ধভাবে অগ্ঠত্র 
উড়িয়া যায়। বাটাঙও ও করমকুলীর মাংস সুস্বাছ। স্বন্মরবনের নদীতে বন্যহাস, 
বালিহাস, পানকৌড়ি বিভিন্ন প্রকার হাসপাখী ও কা”ন পাঁখী দেখা যায় । ছোট 
পাখীদের মধ্যে গাডশালিক, টিগ়্া, হড়েল (ঘুঘু), শ্বেতকাক, দয়েল, 
কাস্তেচোরা, ফিডে প্রভৃতি পক্ষী প্রায়ই দৃষ্ট হয়। দুধরাজ, রক্তরাজ এবং 
ভীমরাজ একই জাতীয় পক্ষী । ভীমরাজ জঙ্গলের সেরা পাধী। ইহারা ম্ক্ষা 
দিলে কথ! বলিতে পারে । ছ্ধরাক্ শ্বেত বর্ণ ছোটপাখী । উহার লেজ খুন লম্বা 
এবং রক্তরাজও ঠিক এরূপ। তবে উহার বর্ণ লাল। এতদ্বতীত বিলবাচ্চ, 
হট টিভি বা হাটটিমাটিম, রাঁখশালিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কুল্যা সুন্দরবনের 
আর একটি বড় পক্ষী । 

পক্ষী মানব জাতির পক্ষে বিশেষ এক উপকারী জীব । লোকে আদর 


করিয়া পাখী পোষে এবং যত্নের সহিত পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করে। পূর্বে পাখার 
পালক কলিকাতায় চালান হইয়া তথায় অসংখ্য টুপি প্রস্তত হইত। পাখীর 


সুন্দরবনের ইতিহাস ১৩১ 


ঘাড়ের উপর পয়ার জন্মে। উহ! ইউরোগীয়দের টুপির একটি উত্তম ও আবশ্যকীয় 
বন্তু। ইউরোপে এই পয়ার মূল্যবান পদার্থ । তথাকার নরনারীদের নিকট পাখীর 
পয়ার ও পালক অত্যন্ত প্রিয়। পূর্বে কলিকাতায় এই পয়ার ভরি হিসাবে 
ক্রয় হইত । সুবদী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে লোকে পালবৰ ও পয়ার সংগ্রহ 
করিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করিত। বর্তমানে উক্ত ব্যবসায় বন্ধ হইয়! গিয়াছে। 
স্থবরীর “পাখীর আলয়” এবং সোন'মুখী বাওড়ের পাখীর “আড্ডা অত্র তপূর্ব। 
এই সম্পন্ক গ্রন্থের অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে । 


মৌমাছি ও মধু 

স্বব্বববনের পশুপক্ষী ও অন্তান্থ জীবজন্তব মধ্যে মৌমাছি সর্বাপেক্ষা 
ক্ুদকায়। কিন্ত এই অত্যাবশ্যকীয় জীব কঠোর পরিশ্রম করিয়া যে মধু আহরণ 
করে উহ! আমনা তৃপ্তি সহিত পান করি। সুন্দরবনের মধ্যে মৌমাছির] গুণ 
গুণ শব্দে ঘুবিয়া বেডায় । জঙ্গলের যে সমস্ত বৃক্ষে ফুল হয়, সেখানে মৌমাছির 
গুগ্ঠরণ করিয়া এক ফুল হইতে অন্য ফুলে মধু সংগ্রহের জন্ উড়িয়া বেড়ায়। 
বড় বড় বৃক্ষের উপর অপংখ্য মৌমাছি একত্রিত হইয়া মৌচাক্‌ স্গ্রি করে। 
বৃক্ষ শাখায় এই চাক্‌ ঝুলিয়। থাকে এবং উহ1 দেখিতে অতীব সুন্দর । 
স্রন্নস্বনের খল্সী ও গেউয়! ফুলে প্রচুর মধু থাকে এবং মৌমাছিদের আড্ডা 
সেখানেই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় । গভীর জঙ্গলের মধ্যেই অধিকাংশ মৌচাক 
সষ্টি হয় এবং মধু সংগ্রহকারী মৌমাছির দল এই সমস্ত চাকে মধু সঞ্চয় করে। 
মৌমাছি অতীব কর্মপটু জীব । ইহারা সর্বদাই মধু সংগ্রহে লিপ্ত থাকে । এই 
জীবের কর্মব্যস্ততা ও সঞ্চমী ধর্ম সব্জন বিদিত। পবিত্র কোরাণেও মৌমাঙ্ি 
সম্পর্কে একটি অধ্যায় লিপিবদ্ধ আছে । 


গরম বা শহর অঞ্চলে যে সব মোচাক হয় উহা অপেক্ষা সুন্দরবনের 
মৌচাক বৃহৎকায় হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি মৌচাক হইতে প্রচুর পরিমাণ 
স্বমিষ্ট মধু পাওয়া যাঁয়। বৎসরের সব সময়ে মৌচাকে মধু সঞ্চিত থাকে না। 
বসস্তের শেষে এবং গ্রীষ্মকালে মৌচাক হইতে ন্ুন্দরবন অঞ্চলের লোকেরা 
মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে । মধু হ্ন্দরবনের এক বিশিষ্ট সম্পদ। ইহ! জগংবিখ্যাত 
উপাদের খাগ্ভ। মধুর সাহায্যে ওবধ ও ওষধের অনুপান প্রস্তুত হইয়! থাকে । 


১৩২ ্বদনননেব ইতিহাস 


মধু মানুষের অশেষ উপকার সাধন করে। সুন্দরবনের মধু ব্যবসায়ের উন্নতি 
কল্পে এতদঞ্চলে শিল্প গ্রতিষ্ঠান স্থাপন কর] একাস্ত প্রয়োজন। দেশ বিদেশে 
মধুর চাহিদ1 অতাধিক এবং ইহাব দ্বাবা জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাইবে । 

হুন্দরবনে যাহা! মধু সংগ্রহ কবে তাহাদিগকে মৌয়াল বা মৌয়ালী বল! 
হইয়া থাকে । ইহাবা ছোট ছোট ডিঙ্টি ও বড় বড় নৌকাযোগে সুন্দধবনে 
প্রবেশ করে এবং ৫ হইতে ১* জন পর্যস্ত একত্রিত হইয়! লাঠি, দা ও মৃণ্ময়পাত্র 
সহ মৌচাকের খোজে ঘুরিয়। বেড়ায়। মৌমাছিবা ফুল হইতে মধু আহরণ 
করিয়া কোন্দিকে উ্ডুয়! মৌচাকে উপস্থিত হয় সেদিকে তাহাব! উধ্ব“গুখী হইয়া 
লক্ষ্য করিতে থাকে । এইভীবে তাহাবা! জঙ্গলের মধ্যে মৌচাবেব কন্ধান কবে। 
মৌয়ালগণ গভীব অরণ্যাীর মধ্যে জ'বন বিপন্ন করিয়া মধু সংঞহ বরে। একটি 
বৃহৎ মৌচাকে প্রচুব মধু ও মোম পাওয়া হায়। মোমও আমাদের বিশেষ 
উপকারে আসে । এই মোম দ্বারা মানুষেব প্রয়োজনীয় কতিপয় জিনিষ প্রস্তুত 
হইয়া থাকে । 

স্বন্দববনের নিকটবর্তী গ্রাম সমূহ হইতে বসস্ত ও গ্রীম্মেব মরস্থমে দলেদলে 
লোক মধু সংগ্রহের জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করে। উহা! প্রায়ই দরিদ্র শ্রেণীর 
লোক । তাহাবা মধু সংগ্রহ ক'বয়। শহর ও বাজাবে আনিয় বিক্রয় করে। 
ব্যবসায়ীরা মধু অন্যত্র রপ্তানী করিয়৷ থাকে । বাওয়ালী, মৎস্তজীবি ও অগ্থান্ত 
লোক অপেক্ষা! মৌয়ালদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় ব্যাপ্ত ভক্ষণ করিয়া 
থাকে । ইহ্থাদের সঙ্গে বন্দুক থাকে না এবং অগম্য ও ভয়ানহ জঙ্গলের মধ্য 
হইতে উহ্থাদিগকে মধু সংগ্রহ করিতে হয়| মৌচাক কাটার সময় বৃক্ষের উচু 
ডাল হইতে পড়িয়াও মানুষ মরিয়া যায় । এইভাবে তাহাঁং1 রুজি রুটির সন্ধানে 
ৰন হইতে বনাস্তরে জীবন বিপন্ন করিয়। ঘুবিয়া বেড়ায় । হুঃখ ও দৈশ্য তাহাদের 
চির সঙ্গী। ব্যাত্র ও হরিণ শিকাব সৌখিন ও বিস্তশালী লোকেব জন্য এবং 
কাঠ, মংস্ত ও মধু সংগ্রহ দীন দরিদ্রের কার্য। মালঞ্চ প্রভৃতি অঞ্চল এখনও 
এমন অগম্য ও গভীর জঙ্গল আছে যেখানে আজ পর্যন্ত মধু সংগ্রহের কোন 
সুব্যবস্থা হয় নাই। তালপাটা, জলবাটা, আশাশুনী, পাবলাতলা; মাদারবাড়ী, 
কাল্‌্কেবাড়ী প্রভৃতি গহীণ অরণো সহস] গ্রবেশ করিতে শিকারী বা মৌয়ালরা 
সাহস পায় না। 


মনন্দরবনের ইতিহাস ১৪৩ 


অন্যান্য সম্পদ 

স্ুন্দুরবনের যত্রতত্র বিভিন্ন প্রকার ঝিনুক আছে । সমুদ্রে বিরাটকায় 
শঙ্খ ৫ সাণুদ্রিক ঝিন্ুক প্রচুর পরিমাণে পাওয়। যায়। ঝিনুক নানা প্রকারের । 
শঙ্খ ও ঝিনুকের দ্বার অনেক আবশ্যকীয় জিনিষ প্রস্তুত হইয়! থাকে। বড় 
শামুককে সুন্দরবনের লোকেরা শুব্দী গুব্দী নাম দিয়াছে। সমুদ্র তীরে এক প্রকার 
অভিনব পদার্থ পাওয়া যায়। উহাকে লোকে “জোংড়া, বলিয়! থাকে, উহা 
গাজরের আকৃতিবিশিষ্ট। জঙ্গ ও জোংড়ার হ্তায় কস্তরীরও প্রাণ আছে। 
একটি ক্তুদীর ওজন ছুইতিন সের পর্বস্ত হয়। উহাঁর দ্বারা চুন প্রস্তুত হইয়া 
থাকে। কন্তরী সরিষার তৈলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া! মালিশ করিলে বুকের বেদন। 
প্রশমিত হয় । ঝিনুকের চুন খুব মুল্যবান। সমুদ্রের তরঙ্গমালার সহিত একপ্রকার 
শক্ত ফেনা থাকে । তরঙ্গাঘাতের সঙ্গে উহা তীরে পড়িয়া শক্ত পদার্থে পরিণত 
হয়। ইহা সমুদ্র তীরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় । লোকে উহ] সংগ্রহ করিয়] 
গৃহে রাখে এবং অস্্রথে কাজে লাগায়। শঙ্খ ও ঝিনুকের ন্যায় জোংড়ায়ও 
্ন্বর চুন প্রস্তুত হইয়া থাকে | একশ্রেণীর লোক এই ব্যবসায়ের দ্বার জীবন 
ধারণ করে। 


সুন্দরবনের আয়তন একটি ক্ষুদ্রকায় রাজ্যের সমান । এখনও এই জন 
মানব শুন্য গহীণ অরণ্যে বহু অমূল্য সম্পদ আবিষ্কারের আশ] আছে। পাখীর 
পয়ার, নানা জাতীয় বৃক্ষের বাকল, ফল) শিকড়, পাতা, চুণ প্রস্তুতের উপকরণ, 
জ.বজন্তর হাড়, শি, চি, চামড়া প্রভৃতি দ্রব্য হইতে বিভিন্ন গ্রকার সম্পদ 
লাভ করিতে হইলে স্বন্দরবনাঞ্চলে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপিত হওয়া 
একান্ত আবশ্যক | গবেষণ। ও প্রচেষ্টা চালাইলে বনু গুপ্তধন মান্ব জাতির 
অশেষ কল্যান সাধন করিতে পারে। 


রয়াল বেঙ্গল ব্যান, নরখাদক ও ব্যান শিকার পদ্ধতি 


|| দশ | 


সুন্দরবনের জীবজন্ত অধ্যায়ে ব্যাঘের সংঙ্গিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। ইউরোপীয় 
পর্যটকের! এই জন্তকে রয়াল বেঙ্গল বাঘ নামে অভিহিত করিয়াছেন । এই 
হিংক্র জন্তর প্রভাব বনবিভাগের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। স্থন্দরবনে চিতাবাঘের 
বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে । এখন শুধু মাত্র রয়াল বেঙ্গল বাঘই সর্বত্র বিরজমান। 
ব্যাঘ্রের সংখা সুন্দরবনে অতাধিক ছিল । বর্তমানে উহ! বহুলাংশে হাস প্রাপ্ত 
হইয়াছে। ব্যাত্র জাতির মধে) একশ্রেণী আবার মানুষখেঁকে। বা নরখাদক । 
ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি ভয়ংকর | ইহারা মানব জাতির নিকট এক ভয়াবহ 
জীব বিশেষ । এই বনে সিংহ নাই, তজ্জন্য উহার গজনও শুন] যায় না। পশুর 
রাজ! সিংহকেই বল! হয়, বিস্ত সুন্দরবনে ব্যাম্রই পশুরাজ। 


যশোরের ইতিবৃত্বের লেখক মিঃ জেম্স ওয়েষ্টলযাণ্ড লিখিয়াঁছেন ; একটি 
হিংস্র ব্যাপ্্ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুন্দরবনের একাংশে নির্ভয়ে বিচরণ 
করিত। ভ্রমণকারী ও শিকারীর! ব্যাপ্রটির বিষয় ভালভাবে জানিত। কিন্তু 
কেহই ইহাকে শিকার করিতে পারে নাই। আমার স্থুন্দরবন ভ্রমণে আগ্রহ 
ছিল অত্যধিক । একদিন আমি একখানি অন্ত ইংরেজের নৌকায় স্থন্দরবনে ভ্রমণ 
করি। নদী তীরে অবতরণ করিয়া! দাড়ি মাঝিদের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্য দিয়া 
পদত্রজে চালতে থাকি । আমার সহকরমী ইংরেজ উক্ত ব্যান্রের দিকে গুলি করে, 
কিন্তু গুলী উহার গাত্রে না লাগিয়! শিকারীকে গুরুতর আঘাত করিয়৷ ব্যাত্রটি 
পলায়ন করে । আর একজন শিকারী জঙ্গল মধ্যে একদিন উক্ত ব্যাগ্রটির সহিত 
কয়েক গজ দূরত্বের মধ্যে সাক্ষাৎ করে। এই ধরনের ভয়সন্কুল সাক্ষাৎ তাছার 
প্রায়ই হইত। সে ব্যাস্রটিকে গুলী কর! মাত্র তীর বেগে উক্ত স্থান হইতে 
প্রস্থান করিতে সমর্থ হয়। শেষ পর্বস্ত মোরেলগঞ্জে প্রতিষ্ঠাত। মোরেল সাছেব 
এই ব্যাশটিকে হত্যা করে। উক্ত ব্যাত্র শিকারের এক অদ্ভুত কাহিনী জানা 
যায়। মোরেল সাহেব বিরাট এক লৌহ দিমিত খাঁচা] প্রস্তত করিয়া! জঙ্গলের 
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মধ্যে একস্থানে এ খাঁচার মধ্যে লুকাইয়া সুযোগমত উপরোক্ত ব্যান্রের প্রতি 
গুলী ছুড়িয়! মারেন, উহাতে বান্ত্র গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়, এবং সে ক্ষিপ্ত 
হইয়া উঠে । শিকারীর প্রতি ভীষণ ক্রোধ-_ প্রতিশোধ লইবাব জন্য সে লম্ 
দিয়। শিকারীকে লৌহ নিগ্জিত খাচার উপর আক্রমণ করে। কয়েকবার চেষ্টার 
পর ব্যান্ত্রটি লোহার আঘাতে ক্রামাগত ছুর্বল হইয়া মৃত্যামুখে পতিত হয়। 


ব্যাপ্রে অনেক সময় নদীর মধ্যে নৌকায় লক্ষ দিয়া শিকার করিয়। থাকে 
এবং উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কাঠুরিয়াগণ ওঝাদের ঝশাড়ফুক 
এবং তাবিজ কবজ ধারণ কবিয় সুন্দরবনে প্রবেশ করে । অশিক্ষিত লোকেরা 
বাউল ব1 ওঝ] সঙ্গে লইয়া! মন্ত্রের দ্বারা বাঘের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জগ্ 
নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে । তাহারা বনবিবি ও গাজীর দোহাই 
দেয় এবং জঙ্গল হইতে সিম্ি মানত আদায় করে। সামাজিক অশিক্ষা ও 
কুশিক্ষার জন্য এই ধরনের কুসংস্কার একশ্রেণীর লোকের মধ্যে চিরকাল বিদ্যমান 
থাকিয়া বংশান্ুক্রমে উহার বিষময় ফল ফলিতেছে। এই ধরনের কুসংস্কার 
আজিও জঙ্গলে বিদ্যমান ব্যাপ্রকুল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কাল্পনিক 
বনদেবতার সাহাযা কেহ কেহ আশ! করিয়া থাকে। পুরে যদি কোন স্থান 
হইতে ব্যান্ত্রে মানুষ ধরিয়। লইয়া যাইত তখন ওঝার কেরামতি বাহির হইয়া 
পড়িত এবং ব্যাত্র আক্রমণের নিদিষ্ট স্থানে কাঠুরিয়াগণ কাপড়ের লাল ঝাণগ্ডা 
উত্তোলন করিয়া জঙ্গলাগত ব্যক্তিদের হুশিয়ার করিয়া দিত। বর্তমানেও এ 
পদ্ধতি প্রচলিত আছে, অনেক সময় ব্যাপ্ত্রে আক্রাস্ত ব্যক্তির পোষাক পরিচ্ছদও 
বুক্ষ শাখায় ঝুলাইয়! আগন্তকদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। 


স্বন্দরবনের কোন কোন এলাকায় ব্যাপ্ত্রের উপদ্রব ভীষণভাবে দেখা দেয় । 
১৯৬০ সালে মালঞ্চ নদীর পার্থে পুষ্পকাটা ও মাদারবাঁড়ীয়ার জঙ্গলে ছয়জন 
বাওয়ালীকে হিং ব্যাস্তরে আক্রমণ করিয়! উদরস্থ করে । অকস্মাৎ এই অঞ্চলে 
বাজ্বের অত্যাচারে মানুষ ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়! পড়ে । বনবিভাগ হইতে 
তখন একজন স্থানীয় শিকারীকে ধ্যাত নিধনের ভগ্য নিযুক্ত করা হয়। এই 
শিকারী «কল্পাতা” পদ্ধতিতে কযেকটি ব্যান শিকার করে। এ বংসর 
নীলকোমল অঞ্চলে ছাপড়াখালীর জঙ্গলে কয়েকদিনের মধো ২৬ জনকে ব্যান্তরে 
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ভক্ষণ করে । উহার অধিকাংশই গোড়ইখালী অঞ্চলের লোক। ইহাতে ভীষণ 
আতঙ্ক স্য্টি হয় এবং জঙ্গলাভান্তরে হাহাকার পড়িয়া যায় । 


ঝাপার জঙ্গলে ৫জন লোককে ব্যান্ত্রে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে। 
সেনাবিভাগের জনৈক অফিসার এবং বনবিভাগের কর্মচারীরা তথায় যাইয়। 
কয়েকটি অভুক্ত লাশ উদ্ধার করিয়া ক্যামেরার সাহায্যে উহাদের ছবি তুলিয়া 
রাখেন । নীলকমল অঞ্চলে চাদামারীর খালের পার্বতী জঙ্গলে ৯৬১ সালে 
মানুষখেকো বাঘের ভীষণ উপদ্রব হয়। পক্ষকালের মধো ৬ জন নিরীহ 
কাঠুরিয়া এই মানুষখেকোদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ছুইজনকে ব্যান্ত্রে মুখে 
করিয়া জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়। ৩ জনকে গুরুতর ভাবে আহত অবস্থায় 
সঙ্গীরা উদ্ধার করিয়া চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করে । আর একজনের 
অধভুক্ত লাশ পাওয়া যায় । এ লাশ জঙ্গলের মধ্যে নীলকমল বেতার যন্ত্রের পারে 
সঙ্গীরা সমাধিস্থ করে । আড়ো শিবসার তীরে ভূতুমমারীর চরে ব্যান্ত্ে আক্রান্ত 
অনেকগুলি লাশ সমাধিস্থ কর1হইয়াছে। এই সমস্ত সমাধি দর্শনে ভরমণকারীদের 
অন্তর শিহরিয়! উঠে । ঝাপা ও আমবাড়িয়।য় অনুরূপ বহু কবর আছে। 


স্বন্দরবনে ব্যাগ্রকুলের যাতায়াতের নিজন্ব পথ আছে । বাঘ যে পথে 
যাইবে সেই পথ দিয়! ফিরিয়া আসিবে । শিকারের উদ্দোস্তটে ইহারা বন হইতে 
বনান্তরে এইরূপে ঘুরিয় বেড়ায় । সুন্দরবনের মালঞ্চ অঞ্চলে এককালে যেখানে 
গণগ্ডারের আধিক্য ছিল, বর্তমীনে সেখানে ব্যাঘ্রের আনাগোন] অত্যধিক। 
স্বন্দরবনের মাঝামাঝি এলাকায় পাঠাকাটা, হাজারীর চর, বিছ্যের চর, 
শেখেরটযাক এবং গ্যাণ্ডারখালীতে ব্যান্ের সংখ্য। অধিক । এই সমস্ত জঙ্গলে 
ব্যাণ্ের পদচিহ্ন অহরহ পরিলক্ষিত হয় । ছুবলা ছ্বীপের অদূরে ছাপড়াখালী, 
ঝাপা, কট্‌কা, হিরণ পয়েণ্ট ও আমবাড়িয়ার জঙ্গলে বহুসংখ্যক ব্যা্ বাস করে। 


একদ! সুন্দরবন ভ্রমনকাঁলে আলকীর সন্নিকটে এক গভীর জঙ্গলে ব্যান 
শিকারে গিয়া আমাদের সঙ্গী ডাঃ তমেজউদ্দিন, মৌজাঁফফর ও মনন্থর আহমদ 
হারাইয়া! যায়। মানুষ হারাইয়া গেলে জঙ্গলে 'কু' বা -_ কুই, দিয়া সন্ধান 
করিতে হয়। আমি ও হুরউদ্দিন মিঞ। কয়েকঘণ্টা ধরিয়! 'কু' দিয়াও আমাদের 
সঙ্গীদের সন্ধান পাইলাম ন1। সঙ্গীদের নেশা-_ব্যাজশিকার । উহার জন্য আদেশ 





ব্যাঙজাক্রাস্ত ব্যক্তির উদ্ধার সি 
শী কৃত অর্ধভূক্ত লাশ -. বাজে ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্তপান 


সুচ্দ্রবনের ইতিহাস 


স্বন্দরবনের ইতিহাঁস ১৩৭ 


পত্রও সংগ্রহ করিয়াছেন । আমর! সঙ্গীদের সম্পর্কে নিনাণ হইয়া পড়িতেছি, 
এমন সময়ে গভীর রাত্রিতে তীাহাদেব সংবাদ পাইলাম । “কু” দিয়া বা ডাকে 
নয় -_ বন্দুক ও রাইফেলের গজনে | সে কি ভয়ংকর শব্দ । চারিদিক নিস্তব্ধ, 
গহীন অবণা, কোথাও ঝিঝি রব নাই । সেই ভীষণ জঙ্গলে আমরা নদীর মধ্যে 
আ?আমাদের সঙ্গীরা বাসের পিছনে অথবা ব্যাঘ তাহাদের পিছনে ! রাত্রি 
প্রায় ২ ঘটক, আমর] সঙ্গীদন আশু মিলনের আশা ত্যাগ করিয়াছি । ঠিক 
এমন সময় দিউমগুন কীপাইয়া বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া নিশ্চিত ভাধিলাম 
আনাদের সঙ্গের কশকায় লোকটিকে ব্যাপ্রে লইয়া গিয়াছে । ব্যখগ্রেব নেশায় মত্ত 
স্যক্তিদেব অনেক সময় ব্যান জীবন লীলা সাঙ্গ করে । ব্যান শিকার করিলে 
আবার তীহা'দর বৃতিত্ব । জয় পরাজয় কা ভাগো ঘটিয়া থাকে । 

আমাদের উপরোক্ত সঙ্পীদের বিষয় চিস্তা কঠি.ত ক্িতে তাহাদের স্পর্কে 
আরও মন ভারাক্রান্ত হইল। ইতিমু্ধা আমরা স্তির খিশ্বান করিয়াছি যে 
আমাদের একজনকে নিশ্চয়ই বশছ্রে ধরিহ] উদকস্থ করিয়াছে । শহরে ফিরিয়া 
কি কৈফিয়ত দিব % শযেধ সত্বেও তাহারা গভীর জঙ্গলে গুবেশ করিলেন আর 
খামখেয়ালী করিয়। যুল্যণান জীবন হারাচলন ! এ কৈযিয়াতর কৌন জবাব নাই। 
এইবপ দুশ্চিন্তা ও আলোচনা করিতে করিতে প্রায় রাত্রিশেষ, এমন সময়ে 
বীরগণ স্বশশীরে ছোট নেকাযোগে প্রভাবর্তন কহিয়াছেন। তাহের 
আগমনে আমা,দর আনন্দের শীমা হিল না1। ভনিষ্যাতর জন্ঠ সকলকে 
হুশিয়ার করিয়া দেওয়! হইল। এইভাবে সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে নদীনালার 
মধাদিয়া জোয়ার ভাটার সাহায্যে নৌকাযোগে বন হইতে বনান্তরে ঘুরিতে 
হইয়াছে । 

শিকার একপ্রকার নেশা | হিং বানর শিকারে আরও ভয়ংকর নেশ!1। 
এই নেশ। যাহার মস্তকে একবার প্রবেশ করিয়াছে, সে ঘরে বসিয়া থাকিতে 
পারে না। শিকারীরা ব্যা্র শিকারের জন্য মদমত্ত হইয়া! পড়ে । এই ছুর্দমনীয় 
নেশার জন্য কেহ কেহ অতীব স'গোপনে শিকার করিয়। থাকে । শিকারীদের 
পক্ষে হরিণ শিকার অতীব সহজ । কিন্ত ঝানু বাপ্র শিকারীরা হরিণ নিকটে 
পাইলেও শিকার করে না। ইহ] অজ্ঞ ও দক্ষ শিকারীর ধর্ম । সম্প্রতি ঢাক। 
হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতি ম্বন্দরবনে ব্যাস শিকার করিতে আসিয়া এক 


১৩৮ স্বন্দরবনের ইতিহাস 


সপ্ত।হব্যাপী তথায় অবস্থান করেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তিনি ব1 তাহার 
সঙ্গী সুযোগ পাওয়] সত্বেও একটি হরিণ শিকার করেন নাই । দেশে এইরূপ 
গুণসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব । 


লুন্দরবনের সর্বত্র ব্যান্রের আতঙ্ক অত্যধিক এবং চিরদিন ধরিয়া এই 
আতঙ্ক বিদ্যমান আছে । সমস্ত বাঘে যখন তখন মানুষ আক্রমণ করে না। কিন্তু 
যে ব্যাত্র একবার নররক্ত পাম করিয়াছে, সে মানুষ দেখিলে আত্র মণের নেশায় 
মদমত্ত হইয়! উঠে । সাধারণ ব্যান্র ও মানুষখেকোর মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থকা 
বিদ্যমান | মানুষর্থেকো বা নরখাদকেরা ভয়ংকর হিংস্র স্বভাবের ভীমমুত্তিধারী | 
ইহারা অতীব ধূর্ত, চালচলন ও হাবভাব দর্শনে ঝান্ু শিকারী ব৷ অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা 
তাহ! বুঝিতে পারে । শিকারের সময় নরখাদকের রক্তচক্ষুদ্ধয় কি ভয়ংকর রূপ 
পরিগ্রহ করে ? উহাদের আক্রমণ যেন ক্জ্তোনিক ভিত্তির উপর স্থগ্রতিষিত 
কোন্‌ স্থলে কি ভাবে আক্রমণ চালাইতে হইবে এবং কখন পশ্চাদপসারণ 
করিতে হইবে সে চিস্তাশক্তি ও হুশিয়ারী তাহাদের আছে। 


শিকারী, ভ্রমণকারী, কাঠরিয়া প্রভৃতি সর্ব শ্রেণীর মানুষকে জঙ্গলে সর্বদ! 
হুশিয়ার থাকিতে হয়। নিমেষের অসতর্কতার জন্য জীবন বিপন্ন হইতে পারে। 
শিকারের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই । মুহুর্তমাত্র দেরী বা এক মুহূর্ত পূর্বে নহে ঠিক 
সময় দেখিয়া শিকারীকে ব্যাঘ শিকারের জন্ত আঘাত হানিতে হইবে। সামান্য 
ভুলের মাশুল শিকারীকেই দিতে হয় । ব্যাঞ্রের পাগমার্ক ও উহার অবয়ব দর্শনে 
ঝান্ু শিকারী বুঝিতে পারে বাঘ না বাঘিণী, বাচ্চা না বৃদ্ধ, এবং কত বয়সের বা 
শারীরিক গঠন কিন্নপ । বাঘের থাবায় কোন ক্ষতচিহ্ন আছে কিন বা উহার 
কোন পা অথবা কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গা! কিনা তাহ1 উপলদ্ধি করা যাঁয়। 
অভিজ্ঞতার দ্বারা এই সব বিদ্ভা আয়ত্বে আসে । 


মানুষ খেঁকো ব্যান যদি জানিতে পারে, শিকারী তাহার পশ্চাতে তখন 
সে বিশেষ সতর্কতার সহিত শিকারীর পিছনে ধাওয়া করে । ব্যাত্র মানুষের 
হাতে মারা পড়ে, মানুষও তেমনই ব্যাগ্রের হাতে জীবনলীলা সাঙ্গ করে। 
তদানীন্তন এক সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৯০৫-_০৬ খৃষ্টাে হুন্দরবনে 
ন্যুনপক্ষে ১০১ জন এবং পরবৎসর অর্থাৎ ১৯০৬--০৭ খুষ্টাবধে ৮৩ জন লোককে 
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ব্যাত্রে আক্রমণ করিয়! উদরস্থ করে। ব্যাপ্রকুলকে শিকার করিবার জন্য 
গভর্ণমে্ট হইতে পশর নদীর পূর্ব দিকে প্রতিটি ব্যাগ্রে ৫০ টাকা এবং নদীর 
পশ্চিম দিকের জঙ্গলে অনুরূপ শিকারের জন্য ১০০ টাক] পুরস্কার দেওয়ার 
ব্যবস্থ| ছিল। বর্তমানে উক্ত পুরস্কার সবৌচ্চ ৫০০. টাক! । ব্যাঘ্ত্রের তারতম্য 
অনুসারে এইরূপ পুরস্কীর প্রদত্ত হয়। আদেশপত্র ভিন্ন কেহ ব্যান বা অস্থ কোন 
জীবজন্ত খিকার করিলে আইনানুসারে তাহাকে ফৌজদারীতে দোপর্দ করা হয়। 
যখন তখন ব্যাত্র শিকারের আদেশপত্র দেওয়া হয় না। বংসরের কোন কোন 
সময়ে শিকার একেবারেই নিষিদ্ধ (01950 €€2£02)। ব্যাগ্রকুল ধ্বংস হইলে 
অচিরাৎ বনজ সম্পদ ও হরিণ ইত্যাদির চিহ্ন লোপ পাইবে । ব্যাত্রকুল বনজ 
সম্পদের রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বিশেষে প্রয়োজন । উহাদের সুন্দরবনের রক্ষক ও 
প্রহরী বলিলে অততুযুক্তি হয় না । প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে স্বন্দরবনে ব্যাপ্ত, 
সর্প ইত্যাদির আবশ্যকত] অনব্ধীকার্য। 


মানুষ থেকে! ব্যান্ত্র খোচ, ধরিয়! চলিতে চলিতে শিকারীর অনুসরণ করে। 
একদা একটি নরখাদক এইভাবে চলিতে চলিতে শিকারী যে বৃক্ষে আরোহণ 
করিয়াছে মই দিয়! তথায় উপস্থিত হইয়া! তাহার ভ্রাণ লইতে থাকে । দ্রুত 
সতর্কতা অবলম্বনের জন্ত শিকারী প্রাণে বাঁচিয়া যায়। ত্বরিতবেগে ব্যান্রও 
জঙ্গলে সরিয়! পড়ে । মানুষ যেমন ব্যাগ্রকে ভয় করে, ব্যাঘ্রেরও তেমনই মনুষ্ু- 
ভীতি আছে। 


সুন্দরবনের নাঁড়ী নক্ষত্র স্থানীয় প্রবীণ শিকারীর নখদর্পনে । প্রত্যেকটি 
এলাকা, প্রতিটি বৃক্ষলতা তাহাদের সুপরিচিত । বানরেরা কিচির মিচির সংকেত 
দিলে সুন্দরবনের অন্যান্য প্রাণীকুল ব্যাপ্রের আগমন জানিতে পারিয়া পলায়ন 
করে। বাঘ মানুষ শিকার করিলে উহার রক্ত পানের পূৰে শিকারের সহিত 
খেল! করিয়া থাকে । হিংআ্র জীবের হিংসা ও লালসাকে উগ্র করার জন্য 
তাহারা শিকারের সঙ্গে এই ধরণের ক্রীড়া করিয়া থাকে । শিকার মরিয়। গেলে 
ও নখর দিয়! শিকারকে থাবা দিয়! ধরে এবং হিড়ালের হ্যায় নড়াচড়। করিয়া 
উহার সঙ্গে খেল! করে। ব্যাত্র ক্রুদ্ধ হইলে সে মানুষের ঘাড় ভাঙ্গিয়! প্রস্থান 
করে। কোন কোন সময় মানুষের রক্ত মাংন ভক্ষণ অপেক্ষা প্রতিশোধ লইবার 
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বাসন! উগ্র থাকে । এমতাবস্থায় বাঘে শিকার করিয়া লাশ ফেলিয়। যাঁয়। শুনা 
যায় লাশ বাসী হইলে ব্যাঘ্ে ভক্ষণ করে না। জনৈক অভিজ্ঞ শিকারীর বর্ণনায় 
জান] যায় যে বাঘে মানুষ শিকার করিলে জর্ব প্রথম উহার রক্ত পান করে এবং 
লাশ রাখিয়া! দেয় । পরে সুস্থ হইয়া! শিকারের মাংস ভক্ষণ করে । একটি বাঁঘে 
সাধারণতঃ একজন মানুষের সমস্ত মাংস খাইতে পারে না বা খায় না, সেইজন্য 
অনেক সময় মানুষের অর্ধভুক্ত লাশ না অঙ্গপ্রতাঙ্গের কোন কোন অংশ জঙ্গলে 
পড়িয়া থাকিতে দেখা যাঁয়। মধ্যে মধ্যে এই ধরণের অর্ধভুক্ত লাশের সন্ধান 
করিয়! উদ্ধার কর] হয়। 


ব্যাঘ্বের লালা বিষাক্ত পদার্থ । একবার জনৈক শিকারী ব্যাত্র আক্রমণ 
করিলে শিকারীর পার্খববত্তাঁ সঙ্গীর গায়ের উপর ব্যাত্র পড়িয়া যাঁয়। ব)াভ্র দ্ধ 
হইলে অনবরত মুখ দিয়া সাংঘাতিক ভাবে লাল? পড়িতে থাকে । সঙ্গীর গাত্র 
বাঘের লালায় ভরিয়া যায়। এই লালায় খুব ছুরগন্ধ। সাবান দিয়! ভাল করিয়া 
ধৌত করিলেও উহার ছূর্গন্ধ দূরীভূত হয় না । এইরূপ লালা মানুষের গায়ে 
লাগলে প্রাণে বাঁচা ছুক্ষর । এহেন বিপদেরও ওঁষধধ সুন্দরবনের অভিজ্ঞ 
শিকারীর1 জানে । এরূপ ব্যক্তিকে জল দ্বারা ভালভাবে সান করাইয় মানুষের 
বিষ্ঠা গাঁয়ে মাখিয়] প্রলেপ দিলে অনেক সময় বাঁচিবার আশা থাকে । পূর্বোক্ত 
লোকটি'লালার বিষে জর্জরিত হইয়া শেষ পর্যন্ত গাঁত্র পচিয়া মুতুামুখে পতিত 
হয়। মুত ব্যান্রের গাত্র হইতেও ভীষণ হূর্গন্ধ বহির্গত হয়। 


জঙ্গলে ব্যাঘ্ আছে কিনা অভিজ্ঞ ও সুচতুর শিকারীরা তাহ! বুঝিতে 
পারে । গম্ভীর ও নিস্তব্ধ জঙ্গল ব্যাত্রের অবস্থান থাকিলে সেখানে নিস্তব্ধতার 
মধো যেন থম্থম্‌ করিতে থাকে । নিঝুম নিরাল! বনে উহ1 বিশেষভাবে অস্তরে 
উপলব্ধি কর যায়। গভীর অরণ্যের বৃক্ষলতা, জীবজন্ত, বিহঙ্গম, আলো, বায়ু 
প্রভৃতি পারিপান্থিক অবস্থা দর্শনে শিকারীর অন্তরে বাঘের অবস্থানের একটি 
নিশ্চিত ধারণ! জন্িয়া থাকে । নির্জন বনের মধ্যেও বাঘে বিশেষ করিয়। 
নরখাদকে বাতাসের সাহায্যে মানুষের অবস্থান বুঝিতে পারে । সেভন্য 
শিকারীদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। এমনভাবে শিকারীরা 
চলিতে চেষ্টা করে যেন তাহাদের পদশব্ধ দূরের কথা, গাত্র ঘেসিয়! যে বায়ু 
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প্রবাহিত হয়, তাহাও যেন বাঘেব নাসারন্ধে প্রবেশ নাকরে। তজ্জন্য 
ন্থন্দরবনেব শিকাবীরা সাধারণতঃ ধূমপান করিতে পাবে না। ধুয়ার গন্ধ পাইলে 
ব্যান্তকুল সাবধানতা অবলম্বন করে । অভিজ্ঞ ও ঝানু শিকারীরা নৈশ অন্ধকাবেও 
সেইজন্য নির্জনে নিঃসঙ্গ অবস্থায় একানী শিকারের সন্ধান কবে। বান্ত 
শিকাবেব জন্ত শিকাণীকে তমানুহিক পর্ধিশুম, অনাহার, অনিয়ম, বালদ্দেপ, 
অর্থক্ষয় এবং অনাব্য স|ধন কারতে হয়। তছৃপরি খিকাবীদের জীবনাশংক1 
আছেই । 

অধুনা এক অভিনব উপায়ে ব্যান্্র শিকারী শিকাব করিয়া থাকে। 
গভীব জখলের মন্ধ্য গিকাবী বৃক্ষে আবোহণ কাযা সতর্কতার সহিত আসন 
গ্রহণ করে । অনেক সমম সে কাপড় জড়াইয়া দেহ বৃক্ষেব সঙ্গে বাঁধিয়া বাখে, 
যাহাতে ঘুমের ঘোবে হঠাৎ নীচে পড়িয়া না যায়। বন্দুকের পাল্প। ঠিকমত 
মাপিয়া একট ছাগলের ছানা নিকটেই বাঁধিয়। রাখা হয়। ছাগল ছানার 
ডাক শুনিয়া সময় সময় ব্যাপ্র আসিয়া উহাকে আব্রমণ কবে এবং সেই স্থযোগে 
থিকারী গুলীবিদ্ধ কবিয়া ব্যাপ্র শিকাব কয়িয়] থাঁকে। 


ব্যাগ শিকাবীর। দিবাবাত্র সর্বসময়ে শ্কাব অন্বেষণ কবে । নৈশ অন্ধকারে 
বাঘেব দুই চক্ষু জ্বল জ্বল কথ্যাজ্বলতে থাকে । উহণব উপর টর্চের আলে! 
পড়িলে ব্যান সেই স্থানে দাড়াইয়া থাকে এবং একটুও নড়িতে পারে না। 
এমতাবস্থায় শিকার সহজে হস্তগত হয় ' টর্চের আলো বাঘেব চক্ষুদ্ঘয়ে উপর 
হইতে অপসারিত হওয়! মাত্র সে পলায়ন কবিয়া থাকে । নৈশ অন্ধকারে 
হপ্সিণেবও অনুবূপ অবস্থা হয়। 


নন্দররনন মানুষখেকো বাঘ সম্পর্কে তৎকালীন বনবিভাগের ডেপুটা 
কনজারভেটব স্তার হেনরী ফ্যাবিংটন লিখিয়াছেন, “ন্বন্দববনের স্থানীয় 
শিকারীরা সাধারণতঃ গাদা বন্দুক ব্যবহার করে এবং অনেক সময়ে ক্ষুদ্রকায় 
ছিটা দ্বার" গুলী করিয়া থাকে । এ গুলী গাত্রে লাগিলেও বাঘ মরে ন1। পক্ষান্তরে 
ব্যাগ্র অতাস্ত ক্ষিপ্ত হইয়! উঠে । স্ন্দরবনের হরিণকুলকে একপ্রকার শেষ করিয়া 
দেওয়ার গগ্ঠও ব্যাগ্রের মনুষ্য ভক্ষণের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হরিণ ছুশ্রাপ্য 
হইলে ব্যান্তরেে নররক্ক পানের ভূষণ উগ্র হয়। বাদ সাধাবণতঃ অন্থ। খাস 
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পাইলে মনুয্য ভক্ষণ হইতে বিরত থাকে ।” তিনি আরও বলিয়াছেন “প্রকৃত 
নরখাদকও হরিণ পাইলে সচরাচর মনুষ্য আক্রমণ করে না। যে সমস্ত জঙ্গলে 
স্ানীয় িকারীদের আনাগোন' অত্যধিক সেখানকার নরখাদকেরা অতিমাত্রায় 
হিংস্র হইয়া পড়ে।” 

প্রায় ছুই শতাব্দী ধরিয়া মানুষর্থেকো ব্যান্রের দাপট ক্রমাগত বৃদ্ধি 
পাইতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপীয় পর্যটক বানীয়ার 
স্থন্দরবনের ব্যাস সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে নিশা যাপনকালে নদী তীরে বিশেষ 
সাবধানতার সহিত বৃক্ষে নৌকা বাধিয়। রাখিতে হয়| দড়ি লম্বা! করিয়া বা 
নোঙ্গর ফেলিয়া তীরভূমি হইতে কিছুদূরে নৌকা রাখিতে হয় । অনেক সময়ে 
তীরবতাঁ নৌকা হইতে ব্যান্রে লক্ষ দিয়া মানুষ ধরিয়া লইয়া যায়। ঘুমস্ত 
অবস্থায় মানুষকে এই হিংশ্র জন্ত আক্রমণ করিয়া থাকে । দেশীয় কাঠ্রিয়াদের 
নিকট হইতে শুনিয়া বানীঁয়ার তাহার ভমণ বৃত্তান্তে এই সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । তিনি নৌকার মাঝিদের নিকট শুনিয়াছেন যে নৌকার মধ্যে যে 
মানুষটি নাছুসমুছুস এবং সর্বাপেক্ষা স্ুলকায় তাহাকেই ব্যাঞ্ডে মুখে করিয়া লইয়' 
যায়। গল্পের শেষাংশ সঠিক নহে এবং অতিরঞ্জিত বলিয়! মনে করি। দিনের 
বেলায় মানুষ যখন জঙ্গলে কাধরত থাকে, তখন কোন কোন সময়ে ব্যান্ত্রে 
কাহারও প্রতি লক্ষা করিয়! থাকে । প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ব্যান্রে যাহাকেই 
লক্ষ্য করে তাহাকেই পরে আক্রমণ করিয়া থাকে। 

বাননীয়ার সআ্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে পাক ভারত পর্যটন ঝরেন। 
তীঙ্থার বিবরণী লিখিত হইয়াছিল এখন হইতে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে । এই 
ধরনের ঘটন] এখনও ঘটিয়া থাকে । আমর] সরূপকাটীর জনৈক বৃদ্ধ বাওয়ালী 


সদ্ারের বর্ণনায় জানিয়াছি যে, কয়েকবৎসর পূরে এক রাত্রিতে বাওয়ালীরা 
খ্যায় ৭জন এক বড় নৌকায় দরজা! বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছিল। গভীর 


রাত্রিতে জঙ্গল হইতে ব্যান্ত্র নৌকার উপর লক্ষ দিয়া ভীষণ ধাকায় দরদ] 
ভাঙ্গিয়া একজনকে মুখে করিয়া! আবার জন্ দিয়! জঙ্গলের মধো চলিয়] যায়। 
বিগত ইং ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে শেখের খালের উত্তর তীরে জনৈক ব্যক্তি 
গোল গাছ কাটিতেছিল । একটি ব্যান্ত্র হঠাৎ আসিয়া লোকটির মস্তক. এক 
থাঞ্সড় মারে । ইহাতে সে মাটিতে পড়িয়। যায়। পার্খবতাঁ সঙ্গীর] এমন সময় 
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দা, কুঠার সহ আসিয়! পড়িলে বাঞ্ট পলায়ন করে । সকলে ধরাধরি করিয়া! 
তাহাকে চিকিৎসার জন্ত গোড়ইখালী বাজারে লইয়। আসে । সে মস্তকে সামান্ত 
আঘাত পাইয়াছিল, কিন্তু ব্যাণ্ডেজ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মৃত্যু হয়। বাঘের 
নখও নিষাক্ত সেজন্য সম্ভবত: বিষে জজবিত হইয়া লোকটির মৃত্যু ঘটে। 
ব্যাততরট কেন তাহাকে থাপ্পড় মাবিল ? উহাকে সে সহজেই ধরিয়া লইয়1 যাইতে 
পারিত। পূর্বেই বলিয়া শিকারেব পূর্বে বাঘে অনেক সময় শিকারের সহিত 
ক্রীড়া করিয়া থাকে । বাঘে মানুষ আক্রমণের পূর্বে এইরূপ থাপ্রড় মারিয়া 
থাকে। এইরূপ আক্রমণে ম নুষ পিয়া যাঁয়। তখন সে সহজে কামড়াইয়া 
ধরির] প্রস্থান করে । ইহাই ব্যাগ্ডের মনুষ্য আক্রমণ পদ্ধতি । 
স্থনভা মানব জীতির জীবনে যেরূপ প্রেমের স্পন্দন তদনুভূত হয় । জঙ্গলের 
হিংস্র জন্তরও তদ্রপ পাশবিক প্রেমগাব জাগিয়া থাকে । যৌন বিজ্ঞানীরা 
বলেন, খর পরিবর্তনে এবং চন্দ্রে গতির সঙ্গে কোন কোন নিধধধারিত সময় 
যৌনক্ষুধা মানুষের অন্তর কমবেশী প্রবল হইয়া! থাকে । বাংলা দেশের বসস্তকাল 
প্রকৃতির এক অভিনব অবদান | খতুরাজ হিসাবে বসন্তের আদর এ দেশে 
সর্বাধিক ' বৃক্ষেব ডালে ডালে কোকিলের কুহুতানে হৃদয় মন আন্দোলিত হয়। 
দক্ষিণে ঝিবি ঝিরি বাতাস অন্তরে অপবপ আনন্দ দান করে । বৎসরের 
এই সময় অর্থাৎ শীতেব শেষে এবং বসন্ত সমাগমে ব্যাস্্রেব ডাক শ্রুত 
হয় অতাধিক । বাঘিণীর সহিত বাঁঘ সবসময় একত্রে থাকে না।যে যাহার 
মত খাদ্য অনুসন্ধান করিয়। স্বাধীনভাবে জঙ্গলে ঘোরাফেরা করে। বাঘ 
বাঘিনীর মিলন আকাঙ্খায় ব্যাকুল হইয়া! ডাকিতে আরম্ভ করে। উভয়ে 
খেলাধূলা ও আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য পাগল প্রায় হইয়া উঠে। 
বাখিনীব সাক্ষাৎ পাইবার উদগ্র নেশায় বাঘ বন হইতে বনাস্তরে ছুটিয়া বেড়ায়। 
বাঘ যে পথে চলিবে সেই পথের পদ্দ চিহ্ন ধরিয়া আবার বরাবর সেই পথ দিয়া 
ফিরিয়া আসিবে । এই পদ চিহ্ৃকে শিকারীর] পাগমার্ক বলে । বাঘের এইরূপ 
চলাচলের পথে খিকারীর! “কলপাতা” পদ্ধতিতে শিকার করিয়৷ থাকে । 
সুন্দরবনে “কলপাতা” শিকার বিশেষ জনপ্রিয়ত] অর্জন করিয়াছে। 
ব্যাপ্রের চলাচল পথে শিকারী গুলী পুরিয়া বন্দুক রাখিয়া দিবে। একটি তেকাঠির 
উপর মাপমত উচু করিয়| বন্দুকের অগ্রভাগ রাখিবে । শিকারীদের নিকট হইতে 
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জান] যাঁয় যে বাঘের থাাব চিহ্েব মাপ ধরিয়া প্রমাণ মত উচু করিয়া বন্দুক 
বাখিতে হয়। টি.গাবেব সঙ্গে কাল সুতা বাঁধিয়া পথের উপর আড়াআড়ি 
ভাঁবে একটু উচু কবিয়1 টানা দিয় রাখিবে। ব্যাঘ্র সেইপথে ফিবিবাৰ সময় 
পায়ে স্থৃতাব টান ল।গিলেই বন্দুক আওয়াজ হইয়া যাইবে । কল্পাতা পদ্ধতিতে 
সর্বদ! কৃতকার্য হওয়া যায না বলিয়া! অনেকের ধাবনা, কিন্তু তাহ! ঠিক নহে । 
এই ধবনেব ব্যাত্র শিকাব পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত আছে এবং অধিকাংশ 
শিকারী এই পন্থা বাত্ব শিকাব কবে। সামনাসামনি ব্যান শিকাব অপেক্ষা 
ইহা অধিকতব সহজ | কল্পাতা শিকাবে মাপঝোপ ভুল হইলে শিকাব পড়ে 
না। আওযাজেব পব শিকাবী-া অস্ত একটি বন্দুক হস্তে ব্যাঘ্র পডিয়াছে কিনা 
খোজ কবে । এই সময় শিকাবী আহত ব্যা্র শিকাব কবে বা দৈবাৎ ব্যান্রেও 
শিকাবীকে আক্রমণ কবিয়া থাকে । 

পূর্বেই বলিয়াছিঃ শিকাবী সাধাবণতঃ জঙ্গলে মধ্যে ব্যাঘ্রেব পদচিহ্ন 
ধরিযা অন্ুদবণ কবিতে থাকে । সম্মুথেব পদদ্বয়েব দৃক্ত্ব দেখিয়া শিকারীরা 
বুঝিতে পাবে ব্যাত্ব ছোট না বড়। বনু চেষ্টা কবিয়াও বাঘ পাওষা যায় না। 
আবাঁৰ অকম্মীং বাঁঘেব সঙ্গে দেখা হইয। যাষ। 

গহীন অবণো পুবাতন বাভীব ভগ্রাবশেষ অন্যান্য স্বানেব চেয়ে অপেক্ষাকৃত 
সুউচ্চ ভূমি । এই সমস্ত স্থানে বাঘেব আনাঁগোন। খুব বেশী । আমরা একদিন 
সূর্যাস্ত প্রাক্কালে শেখেব খালে মধ্যে নৌক! বাখিয়া প্রায় দেড় মাইল 
পদব্রজে কালীবাড়ী, হুর্গ ও বহু ইমারতেব ভগ্রাবশেষ দেখিতে যাই । আমাদের 
সঙ্গী শিকারীর] মধ পথে গিয। শব্দ কবিতে নিষেধ করে । কেনন] তাহারা ব্যান 
শিকাব কবিবে । আব আমব1 চাই প্রত্ুতাত্বিক বিষয় সমূহেব সন্ধান লইতে । 
তাহাদেব নেশা ব্যাত্ব শিকাব । আমবা চাই কোন প্রকাব এ রূপ ভয়াবহ স্থানে 
ব্যাত্রেব সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয় । আমবা কয়েকজন শব্দ কবিতে বলি, তাহার বাঁধ! 
দেয়। অবশেষে আমাদেবই জয় হইল । একজন হুন্দরী বৃক্ষে কুঠার দ্বারা 
আঘাত করায় ধন মধ্যে ধিকট শব; প্রতিধ্বনিত হইল । আম|দের সঙ্গী একজন 
তয়ে কাপিয়া উঠিল। এই আওয়াজে মন্দিরে মধো ও পার্খববর্তী স্থানে যে 
বাঘ ছিল সরিয়। পড়িল । আমব1 সেখানে যাইয়। সগ্ভাগত ব্যাগের অস। 
পদচিহ্ন দেখিলাম । আমাদের শিকারী ডাক্তার সাহেব আফস্োস্‌ করিতে 
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লাগিলেন । আমরা উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। এই স্থানটি দুর্গম ও 
স্বাপদসঙ্থুল জঙ্গল । সেইজন্য ঝান্ু শিকারীরাও এখানে আসিতে ভয় পায়। 
বনবিভাগের সাহসী কর্মচারীরাও সচরাচর এখানে প্রবেশ করে না। এখানে 
হোদো ও হেত্তাল বৃক্ষ অত্যধিক। এইরূপ জঙগলই ব্যাঘ্তরের আবাসভূমি । 

একবার এক শিকারী বাঘের ছান1 শিকার করিয়াছে । বাখিনীর বাচ্চার 
প্রতি খুব দরদ । শিকাদী বাচ্চা সহ নৌকায় চম্পট দিয়াছে। নদীর মধ্যখানে 
আসিয়া দেখিতে পাইল বাঘিনী হিং দৃষ্টিতে তাকাইতেছে। উহার চক্ষু দিয়া 
যেন আগুনের ক্ষুলিঙ্গ বাহির হইতেছে । বলিষ্ঠ বাহুর মাংসপেন গুলি ক্রোধা মত্ত 
অবস্থায় ছুলিতেছে। গায়ের লোমরাশি খাড়া হইয়াছে । চোখের উপর কাল 
ক্রদ্ধয় উঠানামা! করিতেছে । করুণ ও আবেগময়ী গজনের সঙ্গে মুখ দিয়া 
অবিরল ধারে লাল! নির্গত হইতেছে । স্বচক্ষে এহেন অবস্থা দর্শন না করিলে 
এন্ধপ ভয়াবহ অবস্থা কল্পনা কর? দুফর। 

বাচ্চার প্রতি ব্যাস্তরের লেশ মাত্র দয়া নাই। স্ত্রী ও পুরুষ কুমীর উহাদের 
বাচ্চ। খাইয়। ফেলে । ব্যাঘ্র বাচ্চা সামনে পাইলে নিশ্চিম্তমনে উদরস্থ করে। 
কিন্তু বাঘিণীর মমতা মায়ের ন্তায়। বাঘিনী বাচ্চাকে নয়নের সম্মুখে রাখে এবং 
খুব সতর্কতার সহিত উহাকে পাহারা দেয়। ব্যাত্র আসিলে বাধিনী বাচ্চাকে 
সরাইয়া রাখে এবং উহাকে পথ ভুলাইয়া অন্যত্র সরাইয়া দিয়! আবার স্থীয় 
বাচ্চার নিকট ফিরিয়! আসে। প্রবীণ শিকারীরা কখনও বাঘের বাচ্চাকে 
শিকার করে না । বাচ্চ! শিকারশকে বাঘিনী জীবন দিয়া আক্রমণ করিবার 
চেষ্টা করে। শুনা যায় কোন কোন সময় নৌকায় পড়িয়া! বাঘিনী বাচ্চা কাড়িয়। 
লইয়া গিয়াছে ; আবার বহু মাইলব্যাপী শিকারীর নৌকার পিছনে ধাওয়া 
করিয়াছে ।- 

স্বন্দরবনের নরখাদক সম্পর্কে অসংখ্য চাঞ্চল্যকর কাহিনী শ্রুত হয়। 
ব্যাঘ্ছে একবার নররক্ত পান করিলে উহার লোভ অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
পাগল হইয়া সে মানুষের সন্ধানে ছুটাছুটি করে। বনবিভাগের জনৈক অভিজ্ঞ 
কর্মচারী বলিয়াছেন যে মানুষের রক্ত পানের পর ব্যান্রের ধীশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। সে তখন অত্যন্ত সতর্কত] অবলম্বন করে । এই ধরনের নরখাদক শিকার 
অতীৰ কঠিন। এই সমস্ত ব্যাস্ত দিনের বেলায় কোন লোককে জঙ্গলের মধ্যে নিরিখ 
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করিলে রাত্রে তাহাকে অত্যন্ত সাবধানতাব সহিত আত্রমণ কারিবেই | দেহে 
গুলী লাগিলে উহাদের কিছু হয়না । মস্তকের গুলীতেও বাঘ কোন কোন সময় 
আপাততঃ বাঁচিয়া যায় । অবশ্য পরে মারাঁযায়। গুলী করা বাঘ পলায়ন 
করিলে অত্যন্ত সাবধানতা সহিত শিকারী সাঁধাবণত খেচবা পাগমার্গ 
দেখিয়। উক্ত বাঞের পিছনে ধাওয়া কবে । অনেক দৃবে যাইয়া প্রবীণ শিকাবী 
বুঝিতে পারে বাঘ চক্র দিয়া চলিতেছে। এই সময় অসাবধাঁনতা অবলম্বন করিলে 
জীবনের সমূহ বিপদ আছে। চক্রদান অভিজ্ঞ নবখাঁদকেৰ এক অভিনব কৌশল। 
সাধারণ বাঘ এসব জানে না । অভিজ্ঞ শিকাশীর হ্বায় মনুষখেবো বাঘে এই 
বিদ্যা মায় কবে। বাথ যদি জানিতে পারে শিকা পিছনে ধাওয়া করিয়াছে 
তথন সে পার্শববতাঁ কোন জায়গায় লুকাইয়৷ ওত পাতিয়! থাকে না। এইরূপ 
করিলে ঝান্ শিকারী খুব সাব্ধানতাব সহিত খোচ অনুসরণ কিয়া সামনা 
সামনি বাঘকে গুলী বিদ্ধ কক্তে পারিবে । সেইজন্য মানুষখেকো বিছুদব 
ব্যাপী বৃন্বাকাবে ঘুরিতে থাকে । গভীব অবণ্যানীৰ মধো সহস1 দিক্‌ হাবাইবার 
সম্ভাবনা বেশী। সাধাবণ শিকারীর পক্ষে সে সোজা না গোলাবাবে চলিতে 
থাকে বোঝা মুশকিল | শিকাবেৰ নেশায় সে কোন্‌ দিকে যায় খেয়াল করিতে 
পারেন] । নুন্দববনেব চতুর্দিকে একই গাছ, একই দৃপ্ত, তছুপরি যদি সূর্য মাথার 
উপর আসে তাহ! হইলে দ্রিক্‌ ভ্রম হইবাব সম্তান্না আরও অধিক | নবখাদক 
এই স্থযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। সে একটি চক্র ঘুরিয়া শিকাখীর পিছনে 
পড়িয়া! যাঁয়। শিকারী ভাবে বাঘ তাহার জন্ুখ দিয়া চলিতেছে । কিন্তু বাথ 
ততক্ষণে তাহার পিছন হইতে অতকিতে ঘাড়েব উপব লা ইয়া পড়ে । বাঘের 
চক্র দেওয়াব বিষয় অভিজ্ঞ শিকাবী বুঝিতে পাবে । 

সুন্দরবনের সীমান্তে এতিহাসিক বেতকাশী গ্রাম। উহার পার্বতী গ্রামের 
এক বৃদ্ধের নিকট হইতে জানা যাঁয় যে, তাহারা একখানি নৌকাযোগে জঙ্গজের 
মধ্যে অবস্থিত নদীতে মতস্ত ধরিতে যাঁয়। এই বৃদ্ধের জীবনে বিভিন্ন সময় 
তাহারই সম্মুখে চার বাত্তিকে ব্যান্ত্রে ধরিয়! উদরস্থ করিয়াছে, তবুও বৃদ্ধ মত্স্ত 
শিকার বন্ধ করে নাই। একদা মজাত নদীর তীরে কেওড়াস্থতীর জঙ্গলে তাহার! 
৪ জনে মস্ত ধরিতে যায় । শীতের রাত্রি ৪ জনে পরপর কাথা গাত্রে দিয়া শয়ন 
করিয়াছে । প্রথম তিনজন বাদ দিয়া শেষোক্ত ব্যক্তিকে অকন্মাং ব্যাত্রে আক্রমণ 
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করে এবং উহার হিংআ থাবায় গুরুতর আঘাত পাইয়' নাড়ীভূশড় বাহির হইয়। 
যায়। ব্যাস্ত দত্ত দ্বার] এ ব্যক্তির গাত্রের কাথ! লইয়া চলিয়া যায় । উক্ত ব্যক্তি 
নিমেষের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। এখন প্রশ্ন - ব্যাঘ্ে প্রথম তিনজনকে 
আক্রমণ না করিয়া শেষোক্ত ব্যক্তিকে কেন আন্রমণ করিল ? শিকারী যেঃন 
ব্যাঞ্ের অনুসরণ করে, তেনন মানুষ খেকোর। শিকারের জন্ত মানুষের গতিবিধি 
অতী? সন্তর্পনে আড়ালে থাকিয়া লক্ষ্য করে । পূর্বাছ্নে সে ঘাহাকে লক্ষ্য করিবে 
তাহাকেই মাক্রমণ করিবে, অন্য কাহাকেও নহে । উহাদের হিংআ লাস 
কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর জাপতিত হয় এবং যে কোন প্রকারে তাহাকে 
হত্যা কর] ন্যঘেল নেশা হইয়া দাড়ায় । সেইজন্/ বাঘ স্বীয় লক্গীডুত ব্যক্তির 
প্রান হরণ করিয়া থাকে । 


ব্যাত্রও শিকারীর ন্যায় বিশেষ সতর্কত|! অবলম্বন করে। একদা বাওয়ালীদের 
এক নৌক'য় একজন জ্ববাক্রান্ত হয়। এ লোকটিকে দিবাভাগে বৃক্ষ ছেদন 
করার সময় ব্যাত্রে লক্ষ্য করিয়াছে। সঙ্গীরা সন্ধ্যার পর মন্তকে জল ঢালিয়। 
তাহার শুশ্রা করিতেছিল । এমন সময় ব্যাঘ্র অতীব সন্তর্পনে নৌকায় প্রবেশ 
করিয়] খোলের নীচে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে । স্থযোগমত জরা ক্রান্ত ব্যক্তির 
উপর পতিত হইয়! উহাকে আক্রমণ করে এবং স্বন্ধ কামড়।ইঠা ধঠিয়া ভঙ্গের 


মধ্যে উদাও হয়। এই ধরণের দুর্ঘটনার কথা মধে] ম.ধ্য শ্রুত হয়। 


ব্যাঘ্র অতীব হুশিয়ার জন্ত | কাঠরিয়ার কুঠারাথাতের শব্দের সহিত 
শব্দ মিলাইয়া পা ফেলিতে ফেলিতে ধীরে ধীয়ে জগ্রসর হয় । কোন কোন সময় 
কাঠুরিয়াকে এমনই সতর্কতার সহিত আন্রমণ করে যে সে ঘৃণাক্ষরেও ব্যান্রের 
উপস্থিতি বুঝিতে পারেনা । 


াদপাই রেঞ্জে একটি ব্যান একদল কাঠুরিয়ার মধ্যে একজনকে পূর্ব 
হইতে নিরিখ করিয়া অনুসরণ করিতে থাকে । ব্যান্ুটি অন্য পারে ছিল। 
উহার এক মাত্র লক্ষ্য উক্ত লোকটি । স্রযোগ পাইয়াও সে অন্ত কাহাকে 
আক্রমণ করিল ন1। অতঃপর ব্যাগ্রটি পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া খাল পার 
হইবার জন্য লক্ষ দিয়া খালের মধো কর্দমাক্ত স্থানে পড়িয়া গেল। সে পুর্ব 
স্থানে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় লক্ষ প্রদান করিল। কিন্তু এবারও কীঁদাঁর মধ্যে 
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নিপতিত হইল । পূর্বস্থানে গিয়া বাঘ গোঙাইতে লাগি এবং মুখ দিয়া অবিরুল 
ধারে লালা নিঃম্যত হইতেছিল। বাঘের ভীম গর্জনে বনস্থলী প্রকম্পিত হইল । 
বাতি এইভাবে আরও কয়েক বার লক্ষ দিয়া বিফল মনোরথ হইল। 
ব্যাস্রের আক্রোশ ও লক্ষ্য সেই ব্যক্তি । শিকারের নেশা চাঁপিলে এই হিং জন্ত 
অধিকতর হিংত্র হয়। ইহার ক্রোধ অগ্রিক্ষুলিঙ্গের ন্যায় ধূমায়িত হইতে থাকে । 
গোডানির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ব্যাপ্রটির মুখ দিয়! প্রচুর পরিমাণ লালা নির্গত হয়। 
উহার পরিমাণ প্রায় এক বলসীপর্ণ হইবে । খালের প্রতিবন্ধকতার জন্য 
লোকটি প্রাণে বাঁচিয়! গেল। 


স্ন্দরবনের ব্যাস্ে অতি সহজে মানুষ উদরস্থ করিয়া থাকে । বেশী দিনের 
কথা নয়। কয়েক বৎসর পূর্বে এক গায়ের ছুইজন-_ পিতা] ও পুত্র শরণখোলা ফরেষ্ট 
অফিস হইতে আদেশ পত্র লইয়! টাইগার পয়েন্টে উলুখড় সংগ্রহ করিতে যায়। 
ফিরিবার পথে একটি বৃহতকায় মুন্ময়পাত্রে ১২ ফুট লম্বা একটি বোড়া (পাইথন) 
সর্প ধরিয়া আনে । বৃদ্ধ কষক বেআইনীভাবে অর্প ধরিয়ীছে, ফ্জেন্ত তাহাকে 
ফৌজদারীতে সোপর্দ হইতে হইবে । সেই ভয়ে সে প্রতিজ্ঞ! করিয়। বলিতে 
লাগিল, “আমি এই সর্প ধরার বিষয় কিছুই জানিনা । অদ্য একটি লোক ধরিয়া 
এই মুন্ময় পাত্রে আমার সঙ্গে পাঠাইয়াছে। আমি যদি মিথ্যা কথ] বলি তবে 
যেন আমাকে ব্যাস্ত্রের মুখে জীবন দিতে হয় । লোকটি দায় পড়িয়া মিথা! 
বলিয়াছিল। উক্ত সর্পটি তখন একটি বৃহৎ কাঠের খাঁচার মধ পুরিয়া লাহোর 
চিড়িয়াখানায় প্রেরিত হয়| পিতা ও পুত্র খড় সংগ্রহের জন্য পুনরায় জঙ্গলে 
গেল । কয়েকদিন পরে দেখা গেল পুত্রটি এক ফিরিয়া! আসিয়াছে এবং নৌকায় 
বসিয়া পাগলের হ্যায় প্রলাপ বকিতেছে । জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তাহার 
পিতাকে জঙ্গলের মধে! খড় কাটিবার সময় বাদে খাইয়াছে। মিথ্য। প্রতিজ্ঞার 
ফল উক্ত লোকটি হাতে নাতে পাইয়াছিল। 

ন্ন্দ্রবনের ব্যান্ত্র ও উহার শিকার পদ্ধতি সম্পর্কে বু অভিজ্ঞ বনবিভাগের 
কর্মচারী ও স্থানীয় শিকারীদের নিকট হইতে বহু মূল্যবান তথ্য অবগত হইয়াছি। 
একদা! জনৈক কর্মচারী মোটর লঞ্চ যোগে শিবসা নদীর মধাদিয়! যাইতেছিলেন। 
এমন সময় একটি বাঘিনী সীঁতরাইয়া নদী পার হইতেছিল। এ স্থযোগে তিনি 
ব্যান্ডের মস্তকে গুলী করিয্পা উহাকে শিকার করেন। ব্)াঙ্জটি যখন নদী মধ্যে 
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ডুবিয়া যাইতেছিল, সেই সময় দড়ি বাধিয়া উহাকে লঞ্চের উপর উঠান হয়। 
এই হিংস্র জন্তটির দৈর্ঘ্য ছিল ৯ফুট ৯৮ ইঞ্চি । এই ধবণের সহজ থিকারের 
কথ! আর শুনা যায় নাই । 

উপরোক্ত অফিসারেব বর্ণনা হইতে জানা যাঁয় যে, ব্যাদ্র গুলী করিলে 
বন্দুকেব আওয়াজ অন্সবণ করে । গুলী বিদ্ধ হইলে, সে উদ্রগ্র নেশায পাগল- 
প্রায় হইয়! উঠে । দেহের সমস্ত এক্তি দিয়া সে শিকারীকে আক্রমণ করিবাঁব 
চেষ্টা কবে । বাঁঘেব প্রতিহিংসাবৃত্তি তখন চবম আকাব ধারণ করে। গুলীর 
আঘাতে ব্যান না পড়িল শিকারী জীবন জানস্কা প্রবল হইয়া পড়ে । তিনি 
বর্ণনা কবিয়াছেন যে একদা স্থপতি ফহেষ্ট অধিসে বাওয়ালীণা সংবাদ ছিল যে 
আদৃবে একটি বান্ত্র ঘুমন্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে । তৎক্ষণাৎ কার্তজ ও বন্দুকসহ 
তাহার ডিঙ্গি নৌকায় বাত্র শিকাবে ধাত্রা কবেন | তাহারা দেখিতে পাইলেন 
ব্যাত্রটি নদীতীবে লশ্বালম্থিভাবে শুইয়া আচ | সঙ্গী ওড্রলোক গুলী কহিলেন, 
কিন্তু উহ্ভাতে বাঘ পড়িল ন। | পরন্ত সে তীরনেগে শিকারী দিকে ছুটিয়। 
আসিল । শিকাবীবা নদীব মধো, সেজন্য ব্যা্টি তীর পর্দস্ত আসিয়া ফিরিয় 
গেল । ব্যান আক্রান্ত হইলে কি প্রকারে সোজা তীববেগে শ্কারীকে 
আক্রমণ কবে, তীহাবা স্বচক্ষে দর্শন কবিয়।ভিলেন । 


অন্ত আর এক বরশনায় জানা মায়, এই হখিংশ্র অন্ত সাংঘাতিক 
প্রতিহিংসাপরাফ্ণ | প্রতিহিংসা! বা আক্রোশ হইলে দে মাহমুখে। হইয়া উঠে । 
হয় নিজে মরে ন। হয় শিকারে স্বন্ধ হইতে বক্তপান কব্য়া প্রতিহিংসা নিবৃত্তি 
করে। এ সম্পর্কে একটি কাহিনী তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে বর্ণন1 করিয়াছেন। 


একদা ছুইজন কাঠুব্য়া জঙ্গলে প্রবেশ কৰায় উহাদের মধ্যে একজনকে 
ব্যান্ে নজর করিয়াছে । এ ব্যক্তিকে ব্যান্রে আক্রমণ করে। আক্রান্ত বাক্তির 
সঙ্গী একটু দূরে ছিল। সে ছূর্দমনীয় সাহসেদ সহিত কুঠার ছবার। হিংস্র জন্তুটিকে 
আক্রমণ করে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে ব্যাপ্রে কামড় দেয় । ব্যাণ্রে শুধু কামড় দিলে 
মানুষ মরে না, ঝট্‌কানি না দেওয়ণ পর্যস্ত। কুঠারের আঘাতে ব্যাগ্রটি তখন সরিয়। 
পড়ে। হংসরাজ নদীব তীরে ধোন্ধল কুপ অফিসে এ ছুইটি লোক আসিয়। 
এই ঘটন] বর্ণনা করে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ব্যান্তাহত লোকটিকে 
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হাসপাতালে প্রেরণ কর! হয়। ইতিমধ্যে ব্যাগটি উহাদের নৌকা অনুসরণ 
করিতে করিতে দেড় মাইল দূরবর্তাঁ কুপ অফিসের পিছনে অতীব সংগোপনে 
বৃক্ষের নীচে বসিয়| সেই ছুইটি লোৌককে আক্রমণ করিবার সুযোগ খ.জিতে 
থাকে। বাপরে বাপ! কি সাংঘাতিক জিদ! প্রতিটি কুপ অধিপের পিছনে 
প্রায়ই একটি খাল থাকে এবং তথায় লোকে নৌবা রাঁখে। পূর্বোক্ত ছুই ব্যক্তির 
নৌকাও সেইস্থানে রাখিয়াছে। ইতিমধযো ব্যাদ্রটি ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে। ছিংঅ লালসায় সে উগ্রমূত্তি ধারণ করিয়াছে । শিকার হত্তচযুত 
হওয়া এবং কুঠারাঘাতের প্রতিশোধ লইবার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। 
ব্যাঞ্চটি মর্মে মর্মে নিজেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করিতেছে । এমতাবস্থায় 
ব্যাঘটিকে একজন বোটম্যান বৃক্ষতলে দেখিতে পাইয়া কুপ অফিসের সুউচ্চ 
টোঙের উপর হইতে গুলী চালনা করে। মস্তকের আঘাতে উহার ব্যাহুলীল। 
সাঙ্গ হয়। পরিক্ষা করিয়া দেখ! গেল, কুঠার আঘাত প্রাপ্ত সেই ব্যাপ্রটি। 

খুলনার কৃতি সন্তান মরহুম জালালউদ্দীন হাসেমী। একদ! এক নরখাদক 
তাহার একখানি পা কামড়াইয়া ধরে । দেহ হইতে পদখানি পৃথক হইয়া 
যাঁয়। পরে আজীবন তিনি একপায়ে ভর করিয়া লাঠির সাহায্যে চলাফেরা 
করিয়াছেন। হাসেমী সাহেব বলিতেন £ 

“এক ঠ্যাং দিয়েছি নাথের মুখে £ 
আর এক ঠ্যাং দিব ইংরেজের মুখে”। 

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ইংরেজ জাতির অমানুষিক অত্যাচারের গ্রাতিবাদে 
তিনি এই কথা বলিতেন। 


বাধে-মানুষে যুদ্ধ 


|| এগার || 


সুন্দরবনের নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসী, শিকারী, বাঁওয়ালী, মধু 
সংগ্রহকারী মৌয়াল প্রভৃতি মান্য চিরদিন ব্যাথ্েব সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবন 
ধাবণ করে। কথায় বলে, ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর |” শুধু কুমীর ও ব্যান 
নহে, হাঙ্গর, বিষাক্ত সর্পও মানব জাতির ভগ়়ানহ শক্র | ব্যাথের নায় মান্ষের 
মহাশক্র সুন্দরবনে আর নাই । এই হিংস্র জন্তর সহিত চিরাদন মানুষ যুঝিয়া 
আসিতেছে । সুন্দরবনের মানুষ কি ভাব বাথের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং শিকারের 
সময় ব্যান্রে কিভীবে মানুষ লইয়া খেলা! করে সে সম্পর্কে আমর! কতিপয় 
জাজ্জল্যমান ঘটনার উল্লেখ কবিব। বাঘে মানুষ শিকার করিয়া থাকে । এইরূপ 
বাঘ ও মানুষের মধ্ ভয়াবহ যুদ্ধই আমাদের আলোচ্য বিষয়। 


বাকেবগপ্ধ ও খুলন! জিলার সীমান্তে স্পতি ফরেষ্ট ্টেখন। কয়েক বৎসর 
পূর্বে এই এলাকাব অধীন ৫ নম্বর ঘেরে বানরের ভয়ানক উপদ্রব হয়। সেই জন্য 
মধু সংগ্রহকারী মৌয়ালদের উক্ত জঙ্গলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়৷ দেওয়া 
হইত । একদল মৌয়াল- সংখ্যায় পাচ জন। তাহার মনে করিল যে এ জঙ্গলে 
যখন অন্য কেহ যায় নাই, তখন গুটুর মধু তথায় পাওয়া যাইবে বাগ্রভতি 
তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অতি লোভের বশবর্তী হইয়া তাহারা মধু সংগ্রহের জন্ট সেই 
জঙ্গলে প্রবেশ করে। জঙ্গল মধ্যে তাহাদের একজনকে ব্যাপ্ে আত্রমণ করিয়া 
মন্তকের পিছনে ও কপালে ছুইপাঁটা দাত বসাইয়! দেয়। ব্যা্রের ছিংত্র কামড় 
ও ঝট্‌্কানিতে মস্তকের খুলি ভাঙ্গিয়া! সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যমুখে পতিত হয়। সঙ্গী 
চারিজন সজোরে লাঠি দ্বার আঘাত করিতে থাকায় মৃতের লাশ ফেলিয়া 
ব্যাগটি আর একজনকে আক্রমণ করিল। পুনরায় সকলে লাঠি ছার! ব্যাগ্রের 
সঙ্গে অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়! দ্বিতীয় লোকটিকে বাঁচাইতে সক্ষম 
হইল। এইভাবে বীরত্বের সহিত এহেন হিংস্র গন্তর সঙ্গে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ 
করিয়! তাহার! মৃত সঙ্গীর লাশ উদ্ধার করিতে সঙ্গম হইয়াছিল এই ধরনের 
বাঘে মানুষে লড়াই ুম্দরবনে বিরল লহে। 
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কপোতাক্ষী ও খোলপেটুয়া নদীর সঙ্গমস্থলে ঘড়িলাল পুলিশ ক্যাম্প 
এবং উহার দক্ষিণে গোলখালী ও আংটীহার! গ্রাম । ইহার দক্ষিণে কোন 
লোকালয় নাই । শুধু বন আর বন। ইহার পশ্চিমে নদী এবং নদী তীরে 
সুন্দরবন এবং ব্যাথ্রের লীলাভূমি । এতদরঞ্চলের কোন কোন গ্রাম শুধু ক্ষুদ্র 
একটি খালের দ্বাবা সুন্দরবন ও লোকালয়ের সীমণ নির্দেশ করিতেছে । এই সমস্ত 
সীমান্ত গ্রামে কোন কোন সময়ে ব্যাঘ আসিয়। গরু, ছাগল ধরিয়া! লইয়া যায় । 
খবর পাইলে জনগণ দলবদ্ধ হইয়া লাঠি ও অন্যান) অন্ত্রশক্তে সজ্ভিত হইয়া ব্যান 
আক্রমণ করে । এপারে মানুষ, ওপারে বাঘ, মাঝে এবটি ন্তুদ্র খাল। বাঘের 
সঙ্গে লড়াই করিয়া ইহার! জীবন ধাঃ৭ বকে । বিপদের মধ্যে চিরছিন বজবাস 
করিলেও ইহাঁদের অন্তুরে ভীতির সঞ্চার হয় না। 


খোলপেটুয়ার পূর্বভীখে টাদনীচখো গাম, পশ্চিম তীরে গভীর অরণ্যানী। 
কোন কোন সময়ে গ্রামে বাঘ আসিয়া থাকে । প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের ঘটন]।। 
বুড়ীগোয়ালিনী অফিসের পার্বস্থ জঙ্গলে একটি ব্যাঘ্রে তিন বাত্তিকে আক্রমণ 
করিয়া ভক্ষণ করে। অকস্মাৎ এ ন্যানুটি উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া একটি 
গো-বৎস আক্রমণ করে । এই সংবাদে গমের লোবেরা ছুটিয়া ব্যাছটিকে তাড়। 
করিয়া আক্রমণ করে। চরের উপরিস্থিত জঙ্গলে বাছুটি লুকাইয়! থাকে। 
নদী তীরের ভেডীর উপব দাড়াইয়! ১৮টি গুলী বরা হয়। অসংখা লৌকে এই 
দৃষ্য দেখিতে থাকে । ঘন বৃক্ষাদির জন্য গুলী বাঘের গাত্রে লাগে না। সমস্ত 
চেষ্টা ব্যর্থ হইলে শিকারী মেহের শেখ বৃক্ষে আরোহণ বরিয়া আসন গ্রহণ 
করে। ইতিমধ্যে ৫। ৬ জন লোক লাঠি দ্বারা ব্যান্রকে আক্রমণ করে। তন্মধ্যে 
৩ জনকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়ী আঘাত করে। আক্রান্ত ব্যক্তিদের একজন 
তৎক্ষণাৎ মৃত্মুখে পতিত হয়। শেষ পর্যস্ত মেহের শেখ গুলী করিয়] ব্যাপ্রটিকে 
মারিয়। ফেলে । 


সবদ্নরবনের সন্নিকটে ঝানু শিকাবী ডাক্তার তমিজউদ্দীনের বাড়ী । গ্রামের 
নাম গোড়ইথালী । মাঝখানে একটি বিল -__ এপারে লোকালয় এবং অন্যপারে 
ব্যাত্র ও হরিণের লীলান্গেত্র গভীর বনানী । এই শিকারী জীবনে কয়েকবার 
বাঘের হাতে পড়িয়াছেন এবং তাহার হাতেও কয়েকটি হিংস্র ব্যান মারা 
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পড়িয়াছে । ব্যাস্রভীতি তাহার অন্তরে নাই । হিংশ্র জন্তুর নাম শুনিলে শিকারী 
আনন্দে লাচিয়া উঠেন। শিকারের নেশা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। 
তিনি শিকারের একটি চাক্ষুষ বর্ণন। দিয়াছেন । 


“ইং ১৯৬০সালের আগষ্ট মাস । শিবসা নদীর পূর্ব তীরে বিখ্যাত শেখের 
ট্যাকের জঙ্গল। ইহার উত্তর পার্খে বাদিয়ার খাল। উহার দক্ষিণ তীরে আমি 
একটি বন্ মুরগী লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িবার জন্থ প্রস্তুত হইতে থাকি । এমন 
সময় খালের পার্থ রডীন কম্বল গায়ে কেহ শুইয়! আছে মনে হইল । অচিরাৎ 
বুঝিতে পারিলাম একটি ব্যাত্র শায়িত অবস্থায় । কাল বিলম্ব না করিয়া 
ব্যাগ্রটিকে গুলী করিলাম। গুলীর আঘাতে সে ভীষণ গো গে! শব্দে চিৎকার 
দিল। এই হিংঅ চিৎকারে যেন সমগ্র বনভূমি প্রকম্পিত হইল। বাঘের 
গোঙানি আর হিংস্র চাহনি মিলিয়! এক ভয়াবহ মুত্তি ধারণ করিল। তৎক্ষণাৎ 
দ্বিতীয়বার গুলী করায় বাঘ পড়িয়া গেল। ব্যাপ্্ মুত জানিয়। উহার সন্নিকটে 
গিয়া বন্দুকের অগ্রভাগ দ্বারা উহার দেহে ধাকা মারি। সেই ধাকায় ব্যাত্রটি 
গন করিয়া! আমাকে আক্রমণ করে । আমিও বন্দুক দ্বারা সাহসের সহিত উহ! 
প্রতিহত করি । সৌভাগযক্রমে আগ্নেয়াস্ত্র হইতে আপন আপনি গুলী হইয়! 
বাঘের গাত্রে আঘাত লাগিয়! মৃত্যুমুখে পতিত হয় । আজিও সেই ভীম গর্জন, 
সেই ভয়াবহ মৃণ্তি, হিংস্র চাহনি, সেই গোঙানি এবং সেই আক্রমণের কথা 
মনে করিলে আমি শিহরিয়া উঠি। বাস্ত্রের আলোচনা! করিলে সেই ভয়াবহ 
দৃশ্ঠের কথা অন্তরে জাগরূক হয় । এ জীবনে সে দৃশ্ট ভূলিবার নহে । ” শিকারী 
ব্যাগ্রের মস্তক শুকাইয়া সযত্বে গৃহে রাখিয়া দিয়াছেন এবং উহার দস্তগুলির 
দ্বারা একথানি সৌখিন ছড়ি প্রস্তুত করিয়াছেন । 


উক্ত খ্রিকারীর বর্ণনা হইতে জান! যায় যে _- তিনি একদা ব্যাপ্র শিকারের 
জন্য ভদ্রানদীর তীরে বাইনতল দোয়ানের মুখ জনৈক সঙ্গীসহ বৃক্ষে আরোহণ 
করিতে উদ্ভত এমন সময় অকম্মাৎ ব্যাত্রের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। ব্যাস্ত্রে 
সন্ধান করিবার পূর্বেই ব্যাগ্র তাহাদিগকে সন্ধান করিয়াছে । ব্যাত্র দর্শনে সঙ্গীর 
অবস্থা আশঙ্কাজনক । সে কুমীর হাঙ্গরের আক্রমণ তৃলিয়! নদী মধ্যে বম্প 
দিয়া কোন প্রকারে সাতরাইয়! প্রাণ রক্ষ। করিল। “বন্ধুর পশ্চাৎ অপসারণে 
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আমিও বিত্রত হইয়! পড়ি এবং একটু ঘুটিয়া গাল গাছের পিছনে দীড়াইয়া 
ছুজয় সাহসে ভর করিয়া বন্দুক তুলিয়1 ব্যান্রের দিকে লক্ষ্য করি । এতদর্শনে 
উক্ত হিংস্র জন্তুটি ভীষণ বেগে স্বীয় লেজ ঘুবাইতে থাকে এবং ভীম রবে বার 
বার গোানি দেয়। ব্যাঘ্্রের মুখ দিয়া লালা নিঃস্থত হইতে থাঁকে। সেকি 
বিকট মৃতি ! উহার হি ক্র চাহশিতি আছিও সন্স্ত হইয়া পড়ি | বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে 
গুলী কবাও ১ম্তব নয়। গুলী কবিলেও “ক্ষা ছিল না । আমি ব্যান্রের গজ্নে 
ভ'ত এব" খ্য'ঘ্র বন্দুক দর্শনে সপ্রস্ত । অনোহপায় হইয়া! আমিও বন্দুক সহ 
নদীতে পড়িয়া কোন প্রকারে ও ৭ বাচাইতে সক্ষম হই । 

আবজান সদণর নামক জলৈক কৃদ্ধ শিকাবীব বাড়ী পাইকগাছ। থানার 
অন্থর্গত চৌলুনী গ্রাম । অভাবের তাড়নায় আব্জান স্বীয় গ্রাম ত্যাগ কিয়] 
পিবসা নদীব পূর্ব তীরে স্থৃতাবখালী গ্রামে বসবাস কহ্তেডে । আন্জান 'মাজিও 
জীবিত আছে । এই ছুর্ভয় শিকীণী সম্পর্কে অনেক কাহিনী শুনা যায় । একদা 
উক্ত শিকাবী স্যাপ্র শিকাব্র উদ্দেশ্যে মৃত্তিকার হাড়ি এবং বেত সহ জঙ্গলে প্রবেশ 
কবে। আরজান কৃত্তিম উপায় ব্যাগ্রের ম্যায় গ্ভন করিতে আরন্ত করিল। 
ক্য়ক মিনিট অন্তর এই কৃত্রিম গজণন চলিতে থাকে । আবজানের কৌশলে 
ব্যাঘ্ব আসিয়া উপস্থিত হইল । কিন্তু কেমন করিয়া সে গুলী কহিবে? সে দেখলি 
ব্যাগ্ট ভটকট কহিতেছে এবং উহার সর্বাঙ্গ ছুলি.তছে । বাঘ গুমন্ত পাগল, 
এক নিমেষও অপেক্ষা কবিতে পারিতেছে না । ব্যান্তকে রুখিবার ক্ষমতা 
আরজানের নাই । পক্ষান্তবে উহাকে গুলবিদ্ধ করিতে না পারিলে শিকারীর 
রক্ষা নাই । হি"শ্র ব্যান তাহাকে শেষ কহিয়া দিবে । আব্জান হশাড়ি টানিয়া 
ব্যাশ্রেব স্তায় আওয়াজ তুলিল। বাঘ বাঘিনীর সাক্ষাতের জন্ত উন্মত্ত । সে 
থালের মধে ঝাপাইয়? পড়িল। আরঙ্জান হশড়িতে আবার টান দিল। বাঁঘও 
তাহার দিকে আগাইয়া আসিল। শিকারী এবার স্বীয় হখ দিয়া গর্জন করিতে 
আরম্ত করিল এবং বন্দুক উচু করিয়া ধবিল। ব্যান মীত্র ১০ হাত দূরে । সে 
মদমত্ত অবস্থায় শিকার দিকে তাকায়। বীরত্বের সহিত তানজান গজীবিদ্ধ 
করিয়। ব্যাত্রটিকে মারিয়া কৃতিত্ব অর্জন করে। 

অন্গ আর একটি ঘটন। হইতে জানা যার যে, আরজান তাহার এক সঙ্গীকে 
লইয়া জঙ্গলের মধ্যে ব্যান্ছের সাক্ষাৎ পাইয়াছে। বাঘ অন্থ্যন ১২ হাত দুরে 
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শিকারীকে দেখিবামাত্র বাঘ ছুই বাহুব উপর দাড়াইয়া উচু হইয়া উঠিয়াছে। 
শিকারী ও ব্যাঙ একে অন্যের দিকে তাকাইতেছে । উওয়ই হতভম্ব 
এনং উভয়েরই চক্ষু হিং হইয়া উঠিয়াছে। শিকাবী বীর বিক্রমে পলকহীন 
নেত্রে বাঘের দিকে তাকাইয়া আছে। ব্যাঘ্বের গোডানির সঙ্গে সঙ্গে শিকারী 
জৌরে গালাগালি কবিতেছে। হিংঅ জন্তর মুখ টিয়া লালা নির্গত হইতেছে। 
বাঘ গজগ্জ, শব্ধ করিতেছে । বাঘ যেমন গোঁ গো শব্দ করে শিকারীও অবিকল 
সেইরূপ শব্দ করে। বাঘ গোঁ গে শব্দ করিতে করিতে খীভংস্ত ভাবে গাঁক্‌ 
করিয়া উঠে । শিকারীও তেমনি গাঁক্‌ করিয়া উঠে । শিকারী গুলী কর] সমীচীন 
মনে করিল না! । ব্যান ও শিকারী শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় ভিন্নঃধী হইয়! প্রস্থান 
করিল। 


স্বদরবনের পার্থেই বিখাত শিকাবী চিকন গাজীর বাঁড়া । অমাবস্তার 
সময় আ্রোতাবেগ অত্যাধিক | নদীতে কানায় কানায় জোয়ারের জল - ভর 
ভাদরের ভরা নদী। খাল নালার অবস্থাও তদরূপ। বহুদিন আগের কথা_ 
শিকারী চিকন গাজী একটি গাদাব বন্দুক হস্তে তেতুল তলাব খাল অতিক্রম 
করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে । সম্মুখে অসংখ্য হ'দৌ গাছেব ঝোপ, যাহার 
নীচে বাঘ্র লুক্কায়িত থাকে । নিঝুম নিরালা বন, চারিদিকে যেন থমথম 
করিতেছে । জঙ্গলের পারিপার্থিক অবস্থা দর্শনে শিকারীব অন্তরে এক অভাবনীয় 
ভাবের উদয় হইল । সে মনে কবিল এই খানেই ব্যান্র লুক্কায়িত আছে ব্যাঘত্রে 
কথা মনে করিয়া তাহার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হইল | আজ তাহার নছিব মন্দ। 
গাদার বন্দুকে ব্যান্ত্র শিকার ছুবহ ব্যাপার । সে দ্রুত এক বৃক্ষ শাখায় আরোহণ 
করিয়! আসন গ্রহণ করিল। দেখিতে পাইল নিকটেই এবটি বাঘ ওত পাতিয়া 
শুইয়া আছে এবং মধ্যে মধ্যে মস্তক নড়াইতেছে। শিকারী ভীত ও সন্রস্ত-_ 
চিন্তায় তাহার অন্তর ব্যাকুল বিশেষ চিস্তাগাদার বন্দুক এবং গুলী যদি ঠিকমত 
নালাগে! শক্ত ডাল হইতে সে বৃক্ষের পাতা নড়াইয়! শব করিল। ইহাতে 
ব্যাত্র মুখ তুলিয়! ঈ্াড়াইব! মাত্র শিকারীর অব্যর্থ গুলী উহার কপালে লাগিয়া 
গেল। লৌহ নিমিত খেপল! জালের কাঠির দ্বার সে গুলী করিয়াছিল । গুলীর 
আঘাতে ব্যাপ্রটি ভীষণ গর্জন করিয়া! লক্ষ প্রদান করিল। ইহাতে যেন 
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চারিদিকের জঙ্গল প্রকম্পিত হইল । দেখ! গেল গুলী কপালে লাগিয়। স্কদ্ধের 
পার্খব দিয়া বাহির হইয়াছে এবং উহার ব্যান্রলীলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। 


স্বন্দববনেধ সংগ্ন অসংখ্য গ্রাম আছে। একদিকে সুন্দরবন অন্যদিকে 
প্লোকালয়। এহ সমস্ত গ্রামের লোকে ঘরে বসিয়' সুন্দরবনের ব্যান্তর ও হরিণের 
ডাক শুনিতে অভাস্ত হইয়! শিয়াছে! অনুরূপভাবে ব্যাঘ্ধ ও হরিণে জঙ্গলের 
মধা হইতে জনকোলাহল শুনিয়া থাকে । কোন কোন সময় গ্রামে ঢুকিয়া ব্যাপ্ত 
গবাপি পশু আক্রমণ করিয়া ধরিয়া লইয়া ষায়। জনৈক বিখ্যাত শিকারীর 
বণনায় জানা যায় যে, সে একদিন ছুইভন সঙ্গী সহ গভীর অরণ্য প্রবেশ করে। 
অকস্মাৎ তাহার! একজোড়া বৃহতকায় বাঘের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সঙ্গীছয় ব্যাস্ত 
দর্শন ভীত হইয়া একে অন্যকে জড়াইয়া বিকট চীংকারে বনভূমি কীপাইয়' 
তুলিতেহিল। ব্যাপ্র ছুইটি ণিকারীর দ্রিকে হিংস্র চাহনি এবং িকারীও 
ব্যান্্দ্বয়ের দিকে ততমনই ভাবে একনেত্রে তাকাইয়া আছে ! সে দৃশ্ত ভুলিবার 
নহে। শিকারী ছুজয় সাহসের সহিত ব্যান্বদ্য়কে আক্রমণ করিতে উদ্ভত এমন 
সময় উহার! ভীষণভাবে গে গো শব্দ করিতে করিতে অরণঢানীর মধ্যে 
অন্তহিত হঈল। 


মেহের গাজী শ্রন্দরবনের ছুজয়ি শিকারী । গাবুর1 ১০ নং সোরা গ্রামে 
তাক্কার বাড়ী । সুন্দরবন খ্যাত শিকারী বংশে মেহেরের জন্ম । জঙ্গলের সন্নিকটে 
বাড়ী, জঙ্গলই তাহার কর্মক্ষেত্র এসং জঙ্গলেই তাহার মৃত্যু । চাঞ্চল্যকর ও 
ভয়াবহ কাহিনীর সহিত মেহেরের জীবন অঙ্গাীভাবে জড়িত। মেহের 
আজীবন ব্যাঘ্রের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে । বহু ব্যাঘ্রের ব্যান্রলীল! সাঙ্গ 
করিয়াছে ৷ বিভিন্ন সময় ব্যাস্ত্রের আত্রমণ হইতে নিজেকে বঁচাইয়াছে। শেষ 
পর্যস্ত সে ব্যাথ্রের হাতে প্রাণ দিয়াছে । 


মেহেরের পিতাও থ্যাতনাম1 শিকারী ছিল। নাম কিন্ু গাজী । ব্যাগ্রভীতি 
যেখানে দেখ! দিত কিন্তু গাজী সেখানেই উপস্থিত হইত। কিন্তু গাজীরা চারি 
ভাই । অন্ত ভাইদের নাম ইস্মাইল গাজী, পাচু গাজী ও বু গাজী। তাহারা 
প্রত্যেকেই ব্যান্র শিকারে দক্ষ । ইতিহাসে আমরা সাধারণত: রাজা, মহারাজা, 
বীর যোদ্ধা ও সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া থাকি । 





মুন্দরবনের ব্যাজ শিকারীন্তয় £-- 
উপরে £-- মেছের গাজীঃ মরহুম (বাঘে মুখের ডান দিক খাইয়াছে )। 
নীচে, বামে £-" হাল আমলের সের! ব্যাজ শিকারী পচাবদী গাজী। 
ডাইনে $--নিজামদি গাজী (বাছে বাম হস্ত খাইয়াছে)। 
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এই একটি দীন দরিদ্র পরিবার সুন্দরবনের অধিবাসী । বাড়ীতে কুড়ে ঘর 
সেখানেও আরামে থাক৷ জোটেনা । জর্বদ। এই বংশের সম্তানেরা গহীন অরণ্যে 
ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের জীবনেতিহাস যেমন চাঞ্চল্যকর ও ভয়াবহ তেমনই 
মধুর । গরীব হইয়াও মানুষ অভ্যাসক্রমে কততুর দূর্জয় ও সাহসী হইতে পারে 
তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ ইহাদের জীবনালেখ্য । চমকপ্রদ গল্প বা কাহিনী নহে __ 
উহা নির্থত ইতিহাঁস। স্থুন্দরবনেব ইতিহাস পুস্তকে এইরূপ একটি বংশের 
কতিপয় বীর সন্তানের কথ। সংযোজন করা প্রয্মোজন বোধ করিয়াছি । ইহাদের 
বাড়ীতে গিয়াছি। গ্রামে বসিয়! দিবারাত্র ইহাদের ভয়াবহ ব্যান শ্কাত্রে 
কাহিনী শুনিয়! লিপিবদ্ধ করিয়াছি । স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তির নিকট ইহতে 
সেগুলি যাঁচাই করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি । এখন একে একে সে ইতিহাস 
অতি সংক্ষেপে বর্ণন! করিব । 

কিন গাজীর ছুই পুত্র __ মেহের গাজী ও নিজামদি। উভয় ভ্রাতা ঝান্থু 
শিকারী, প্রত্যেকে ৫০টিব অধিক ব্যান শিকাবের গৌরব অর্জন করিষাছে। 
সুন্দরবনের এবম্প্রকার পেশাদার শিকারীর সংখ্য/ বিষ্ল | মেহেরের 
পুত্র হাল জামানার সেবা শিকাবী পচারব্দী গাজী । পচাব্দীর ভাই হাসেমও 
শিকারী । উভয় ভ্রাতা সরকার কর্তৃক ব্যাত্র শিকাবেক জন্ নিযুক্ত হইয়াছে। 
বার মাসের অধিকাংশ সময় তাহারা জঙ্গলে থাকে। মেহের, নিজামদি ও পচাব্দী 
এই তিনজন প্রধান শিকারীর বিষয়ই আমরা বর্ণনা করিব । 

মেহের জীবনে অসংখ্য ব্যাত্র শিকার করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে । বন 
বিভাগের কর্মচারী ও জন সাধারণের নিকট সে ম্পরিচিত। ছুঃসাহসী মেহের 
জীবনে বহুবার সরকার হইতে তাহার কৃতিত্বের পুরস্কার লাভ করিয়াছে। 
কল্পাত শিকারের কথ পূর্বেই বলিয়াছি। মেহের এই পদ্ধতিতে শিকারে দক্ষ । 
কপোতাক্ষ ফরেষ্ট স্টেশনের পার্খে আংটিহারা গ্রামের দক্ষিণে সিংগের গভীর 
জঙ্গল। ১৩৫২ সাল। বাঘের অতাচার সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। গ্রামে ঢুকিয়' 
বাঘে ছাগল ও কুকুর ইত্যাদি ধরিয়! লইয়া যায়। অবশেষে মেহেরের ডাক 
পড়ে। ছুইদিন কল্পাতিয়! বাঘ পড়েনা । শেষ দিনে পুনরায় মেহের জঙ্গলে 
প্রবেশ করিয়া কল্পাতিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে । মেহেরের সঙ্গী তাহার 
সুযোগ্য জাত নিজামদী ও পুত্র পচা্দী গাজী ছিল। গভীর রাত্রিতে গুলীর শব্দ 
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শ্রুত হইল। অনুমিত হইল গুলীর আঘাতে ব্যাস্ত পড়িয়াছে। প্রকৃত পক্ষে 
বাঘের সামনের পায়ে গুলী লাগিয়াছিল। বিস্তবাঘ মরে নাই। সে ন্গিপ্ত 
হইয়া! শিকারীকে আক্রমণ করিবার ম্বুযোগ খুঁজিতেছিল। গুলী খেকে বাঘ 
শিকারীকে আক্রমণ করিবাঁব জন্ মদমত্ত হইয়া উঠে । হিংত্র জন্তুর হিংস্র 
স্বভাব ক্রমাগত বধিত হইতে থাকে । জঙ্গলের তিন প্রধান তিন ঘণ্টা পরে 
শেষ রাত্রিতে শিকারের স্থানে উপস্থিত হইয়? আহত ব্যাশ্রটি. খ্জিতে লাগিল । 
শিকারীদের দর্শনে ব্যাত্রটি দৌড় দিল । শিকারীবাও বাযাম্রের পিছন পিছন 
কার্মাক্ত ও জঙ্গলময় স্থানের উপর দিয়া দৌড়াইতে লাঁগিল। এই সময় ধূর্ত 
ব॥া্র চক্রদিয়াছে। ঝান্থু শিকারীগণ বুঝিয়াও ভাল করিয়! বুঝিতে পারিল না। 


এই চক্র নরখাদকের এক অভিনব কৌশল তাহ! পূর্বেই বলিয়াছি। 
চক্র দিবার পর মানুষ খেকো বাঘ শিকারীর পশ্চাতে পড়ে । আবার অধিকতর 
ধূর্ত বাঘ চক্র না দিয়া অতীব কৌশলে সোজ। গিয়! শিকারীর পিছনে পড়ে। এই 
অবস্থায় শিকারীকে মহাবিপদে পতিত হইতে হয় । অনেক সময় ঝান্ু শিকারীও 
বুঝিতে পারে না ব্যাপ্ধ তাহার পিছনে লাগিয়াছে। তেমনই ধূর্ত ব্যাপ্রও বুঝিতে 
পারেনা শিকারী উহার পশ্চাতে । বুদ্ধি-কৌশল ও দক্ষতায় একে অন্যের সহিত 
সর্বদ1 প্রতিযোগিতা করিয়! থাকে । অস্ত্রধারী ও ঝান্ু শিকারীদের নিকট 
ব্যান্রভীতি নাই বলিলে চলে । আবার কত নিরীহ লোকে বাঘের হাতে প্রাণ 
দিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই । আমাদের বিশ্বাস গড়পডত] যত ব্যাগ প্রতি বৎসর 
মানুষের হস্তে মরে তদপেক্ষা অধিক সংখাক মানুষ ব্যাস্ত্রের হাতে মারা পড়ে । 


বাহ হউক হ'দে!গাছেব জঙ্গলে ব্যান্রটি লুকাইয়া থাকে । তিনজনে ব্যাত্রের 
খোজে ব্যস্ত এমন সময় অকন্মাৎ লুক্কায়িত ব্যাস্রটি লক্ষ দিয়া মেহেরকে আক্রমণ 
করিয়া তাহার মুখমগ্ডলের ডানদিক উপড়াইয়] দেয়। মস্তক হইতে ঠোট পর্যস্ধ 
বন্রভাবে মেহেরের মুখমণ্ডলের অন্গযুন এক তৃতীয়াংশ বাঘের কামড়ে শরীর 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় । মেহের ও নিজামদীর হাতে ছুইটি বন্ধক এবং 
পচান্দীর হাতে লাঠি। ছুঃসাহসী মেহের এহেন ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে বিন্দুমাত্র 
বিচলিত বা জ্ঞান হারায় নাই ! ছুর্জয় সাহসে ভর করিয়! পুত্র পচার্ধীকে বলিতে 
থাকে “আমি মরিব না, তুই নিজামদীকে দেখ |” ইতিমধ্যে ক্ষিপ্ত ব্যাজ 


স্বন্দরবনের ইতিহাস ১৫৯ 


নিজামদীকে আক্রমণ করিয়াছে । ঝানু শিকারীরা জানে যে, ছেহে বামস্তুকে 
বাঘে কামড়াইলে মানুষের জীবনের আশঙ্কা অত্যধিক। কিন্তু হস্ত পদ 
কামড়াইলেও মানুষ বাঁচিয়া যায়। নিজামদী উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা ব্যান্থের 
প্রাথমিক আক্রমণ প্রতিরোধের জন্ত বামহস্তের বনুই ভাগাইয়া দেয়। হূহৃর্ত 
মধ্যে হিং ব্যাস্ত তাহার হস্তে গুরুতর কামড় দিয়া সরিয়। পড়ে । বাঘের 
কামড়ে নিজামদীব বাম হাতখান। দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়ে । সৌভাগাক্রমে 
সে জীবনে বাঁচিয়া যায় । নিজামদী এখনও বাঁটিয়া আছে এবং বাম হস্ত খণ্ডিত 
হইবাব পরও সে একহস্তে একাকী বন হইতে বনাস্তরে ঘুরিয় ব্যান্্র শিকাব 
কব্য়ি। কৃতিত অর্জন কপ্িয়ীছে । 


বাঘের আক্রমণে মেহেরের কয়েকটি দাত ও চোয়ালের একাংশ উড়িয় 
যায়। ডান পার্থের কয়েকটি দীত উপড়াইয়! গেলেও ছুইটি মাড়ির দাত বাঁচিয়া 
যায়। তাহার ঠোটের একাংশও বাঘে লইয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে চিকিংসার 
পর মেহের কোন প্রকারে জীবন রক্ষা পায়। কিন্তু সে প্রায় অচল হইয়া পড়ে। 
গাল হা করিয়৷ কিছু খাইতে পাঁরিত না । ছোট ছেলে মেয়ের! ভাত চট্কাইয়া 
চামচ দ্বার তাহার গালে প্রবেশ করাইয়া খাওয়াইত। মুখ দিয়! লালা পড়িত। 
সে ভালভাবে কথ! বলিতে পারিত না। তাহার চক্ষুদ্বয় কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া" 
ছিল। ১৩৫৭ সাল পর্যস্ত মেহের যতদিন বীচিয়াছিল, উহার মধোও সে ব্যাত্ত 
শিকারে নিরস্ত হয় নাই। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব কত অন্থুরোধ করিয়াছে 
“মেহের ভাই ! তুমি আর ব্যাস্ত শিকারে যাইওন৷ -- এভাবে এখন বনে গেলে 
তোমার আর রক্ষ1 নাই |” মেহেরের স্ত্রী কত অন্তুরোধ করিয়াছে। সে তাহা 
কখনও জক্ষেপ করে নাই। বন বিভাগের সাহেবর! বলিতেনঃ “মেহের ব্যাজ 
ণিকার ছাড়িয়! দাও, জীবনে কত বাঘ মারিয়াছ, হইহাতেও তোমার তৃপ্তি হয় 
নাই? তুমি জঙ্গলে আসা বন্ধ কর।” মেহের বলিত/ “আমাকে তো বাঘেই 
খেয়েছে আমি বাঘের বংশ ধ্বংশ করিয়া ছাড়িব।” উপরোক্ত ছর্ঘটনার পরও 
মেহের সাতটি বাঘ শিকার করিয়াছে । মেহেরের মুখ হিকৃত হইয়া গিয়াছিল। 
সেই অবস্থায় বাঘ শিকারের পর সে খুলন! শহরে আসিয়া হাসিমুখে পুরস্কার 
লইয়! যাইত। বিচিত্র মেহেরের জীবনালেখ্য। 
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মেহেরের চাচা ইস্মাইল ও বিখ্যাত বাগ্র শিকারী । ছুই ভ্রাতুদ্গুত্রকে 
ব্যাস্তে গুরুতর আক্রমণ করিয়! অঙ্গহানি করিয়৷ দিয়াছে জানিতে পারিয়। 
ইস্মাইলের চোখে নিদ্রা নাই। সে ইহার প্রতিশোধ কি করিয়া লইবে? 
ইস্মাইল বীরের হ্যায় হুংকার দিয়! বলিল “কেয়ছ। বাঘ ন] দেখিয়! ছাড়িবন1”। 
গ্রামবাসীরা তাহাকে জঙ্গলে যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু ইসমাইল সে নিষেধ 
কর্ণপাত কথ্লি না । সে বন্দুকপহ পূর্বোক্ত সিংগের জলে প্রবেশ করিয়া ব্যান 
শিকারের জন্ত কল পাতিতে যায় । এমন সময় হঠাৎ ব্যাঘ্ তাহাকে আক্রমণ 
করিয়। মাব্য়া ফেলে । ইসমাইল এইভাবে বাঘের হাতে প্রাণ বিসজন দেয়। 


বিশ বছর আগের কথা । উপরোক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্বে ব্যাপ্ত 
শিকারের জন্য ব্যান্র-শিকারী মেহের তিনজন সঙ্গীসহ পাঙাশিয়ার জঙ্গলে 
প্রবেশ করিয়া খালের মধ্যে নৌকাপরি নিশাযাপন করেন । কার্তিক মাস, 
শীত তেমন পড়ে নাই । শেষ রাত্রিতে বাঘের ডাক শুরু হয়। মেহের বৃক্ষের 
উচু ডালে আরোহণ করিয়! কৃত্রিম উপায়ে ব্যাঘ্রের ভঙ্গিতে ডাকিতে আরম্ত 
করে। ডাক শুনিয়া ব্যান্র নিকটে আসে । কিন্তু ব্যাঘ্থে মানুষে ঘ্রাণ পাইয়া 
চলিয় যায় । বৃক্ষ হইতে মেহের নৌকায় চলিয়া আসে । শিকারী আবার জঙ্গলে 
প্রবেশ করে । খু"জিতে খু*জিতে ব্যাত্্র মাত্র কয়েক হাত দুরে দুর্টিগোচর হয়। 


মেহের কাল বিলম্ব না করিয়া বাঘের দিকে গুলী ছুড়িয়া মারে । বাঘ 
ভীম গজণনে মেচ্ছেরের উপর পতিত হয় । ব্যান্র হা-হ1 করা সঙ্গে সঙ্গে মেহের 
বন্ুকের ব্যারেল উহার গালে ঢুকাইয়া দেয়। মেহের ছুদ্মনীয় সাহসের সহিত 
বামহস্তে বন্দুকের বারেল চাপিয়া ধরে এবং দক্ষিণ হস্ত দিয়া বাস্ত্রের মাজা 
ধরিয়া অনবরত ঘুরাইতে থাকে । সঙ্গীর ভীষণ চিৎকার দিলে ব্যাত্র লক্ষ দিয়! 
ছুটিয়া পালায় । মেহের বাঘের ধাক্কায় নদীর মধ্যে পড়িয়া যায়। 


শিকারের নেশায় মেহের পাগল। ব্যাগ্র শিকার না করিয়াবাড়ী ফিরিবে না। 
কি করিয়া সে গ্রামে মুখ দেখাইবে 1 ছিদী মেহের ব্যান শিকারে প্রতিজ্ঞাবন্ধ-_ 
এ প্রতিজ্ঞা সে ভঙ্গ করিতে পারে ন1। পরদিন মেহের অন্য একটি বাথের 
সন্ধান পায়। গুলী করা মাত্র ব্যাশ্টি দৌড় দেয় । মেহের ব্যাজজের পিছনে 
ধাওয়। করে এবং পরপর আরও তিনবার গুলী ছুড়িয়া মারে! এইভাবে ক্রমাগত 
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সে কয়েকদিন এ ব্যাঘ্রের অনুসরণ কৰিতে থাকে। সাধারণ গাদার বন্দুক। 
উহা দ্বাবা তাড়া করিলে, ব্যাত্ত্রে তাঁহাকে তাড়া করে। শিকাণী সঙ্গীদের লইয়া 
নৌকায় ফিরিয়া আসে । পরদিন গভীর জঙ্গলে ব্যাগের অনুসন্ধানে মেহের ব্যস্ত, 
এমন সময় একটি ব্যান্র হা-হা করিতে করিতে তাহাকে আক্রমণ করে। 
অনোন্চপায় হইয়া মেহের বন্দুকের কুঁদে ব্যানত্রের গালের মধো পুরিয়। দিয়। 
নৌকায় ফিরিয়। আসে । একটু পবেই ব্যাগটি বন্দুক উগবাইয়া ফেলিয়। দেয়। 
কিছু পরে মেহের বন্দুক কুড়াইয়! আবার ঠিক করিয়া রাখে । ইতিমধ্ো নৌকার 
চাউল ফুরাইয়া গিয়াছে । এক সেব চাউল দ্বারা ৪ জন লোক চার দিন 
কাটাইয়াছে। সকলেই প্রায় অনাহারী | জিদ্দী মেহের ব্যান না মারিয় বাড়ী 
কিরিবে না । সেই সময় মেহেরের পিতা বিনু গাঁজী জীবিত ছিল। বুদ্ধ বিনু 
গাজী সংবাদ পাইয়া পুত্রের সহিত যোগ দেয়। অতঃপর তেরটি গুলী করার 
পর পিতা ও পুত্রের হস্তে ব্যাপ্রটি নিহত হয়। 

স্বন্দরবনের যেখানে ব্যাঘ্রেব উপদ্রব দেখা দিত সেখানে ছুজয় ব্যান 
শিকারী মেহেরেব ডাক পড়িত। বনবিভাগ হইতে মেহেরকে বন্দুক ও কার্তু্জ 
সরববাহ করা হইত । একবার মেহের সরকারী ও নিজস্ব বন্দুকসহ ডিঙ্গিমারীর 
জঙ্গলে যায় । মেহের এখন বাধকো পতিত হইয়াছে । ১৩৫৭সাল, মৃত্যুর মাত্র 
কয়েক মাস পূর্বের কথা । এই সময় আত্মীয় স্বজনের! তাহার মৃত্যু সন্নিকটে 
বুঝিতে পারিয়া ব্যাত্র শিকারে আর তাহাকে সাহাধ্য করে না। ক্রোধে ও ক্ষোভে 
বৃদ্ধ শিকাবী গজ. গজ করিতে থাকে । ব্যান্র শিকারের সঙ্গী হিসাবে কেহই 
সাড়া দেয় না। শেষ পর্যস্ত মেহের ১০।১২ বংসরের ছুইটি শিশুকে সঙ্গে লহয়' 
জঙ্গলে প্রবেশ করে। যে নেশা তাহাকে পাইয়। বসিয়াছে, আমরণ তাহা! অটুট 
থাকিবে । জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে নৌকা হইতে হাত ধরিয়া জঙ্গলে উঠান হয়। বৃদ্ধ 
একটি মাত্র চোখে সামান্য দেখিতে পাম্প _ ব্যাস্তরের চলাপথের পাগমার্ক । 
শিকারী সেখানে বন্দুক পাতিয়া রাখে । গভীর নিশীথে বন্দুকের আওয়াজ শ্রুত 
হয়। ভোরবেলা তাঁহার! যাইয়া দেখে একটি বৃহৎকায় বাঘিনী মরিয়া পড়িয়া 
আছে । অতঃপর সকলে ধরাররি করিয়া এ বাখিনীকে নৌকায় আনিয়া! রাখে । 


একটু পরে জোড়া বাঘের অন্টি বাধিনীর খোজে ডাকিতে আরম্ভ করে। 
ব্যাত্রের আগমন শুনিয়া মেহের আনন্দ ও নেশায় নাচিয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ 


১৬২ স্বন্দরবনের ইতিহাস 


তীরে অবতরণ করিয়া বাঘ যেদিকে ডাকিতেছিল্‌, মেহের সেদিককার জঙ্গলে 
অগ্রসর হইতে থাকে। শেষ পর্ধস্ত বাঘ পাওয়া গেল নাঁ। নিশ! সমাগমে 
মেহের ছুইটি শিশুকে সঙ্গে লইয়া হ্যারিকেনের আলোর সাহায্যে বাঘের চলা- 
পথে কলপাতিয়া৷ রাখিয়া আসে। বাঘ যে পথ দিয়া যায়, সেইপথ দিয়! আবার 
ফিরিয়া আসে এবং সেই চলাপথেই কলপাতা৷ পদ্ধতিতে শিকারের সহজ উপায়। 
জরাজীর্ণ মেহের কল পাতার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ীতে মুখ দিয়া কৃত্রিম উপায়ে বাঘের 
ডাক শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘও ডাকিতে ডাকিতে বন্দুকের নিকটবর্তাঁ হয়। 
মেহের বাঘের আগমন জানিতে পারিয়া নৌকায় আরোহণ করে এবং নদীর মধ্যে 
নৌকায় বসিয়! অতীব সতর্কতার সহিত অপেক্ষা করিতে থাকে । কিছুক্ষণ পরে 
বন্দুকের আওয়াজ হয়। ব্যাপ্রের গায়ে গুলী লাগে। কিন্ত বাঘ মরে নাই। 
পাগ মার্ক দেখিতে দেখিতে মেহের ব্যাসত্রের অনুসরণ করে । খালের পাড় দিয় 
কিছু দূর গিয়া শিকারী দেখিতে পায়, ব্যাস্ত শুইয়া! আছে। গুলী খে"কে৷ ব্যান্র 
শিকারী দর্শনে ভীষণভাবে গোঁ, গৌঁ করিয়া! উঠে । গোঁ, গে করিবার পর গাঁক্‌ 
করিয়া মেহেরকে আক্রমণ করে । মেহের লম্ফষ দিয়া খালের কাঁদার মধ্যে 


পড়িপ! যায় । 


ঝুন্দরবনের সে কাদ! যাহারা ন1 দেখিয়াছে, তাহাদ্দের পক্ষে বুঝ! মুশকিল । 
এই কাদায় নামা মাত্র পদদ্য় প্রায় এক ফুট বসিয়া যায় । কাদা হইতে পা! পৃথক 
করিতে বেশ কষ্ট হয়। সুন্দরবনের কাদা সহজেই ছাড়ান যায় না। সেইজন্য 
রসিক লোকে উহাকে প্রেম কাদা বলিয়া উপহাস করে। খালের কাদায় 
মেহেরের সর্ধাঙ্গ ভরিয়া যায়, পিছনের ছেলেটি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়! নৌকায় 
উঠিয়া পড়ে । শিশু ছুইটি নৌকায় ক্রন্দন করিতেছে । এমন সময় মেহের 
কর্দমাক্ত অবস্থায় আসিয়া উহাদ্দিগকে গালি বর্ণ করে। সে নৌক! লইয়া 
পুনরায় সেখানে যায়। খালের পার্শ্ব দিয়া বৃদ্ধ শিকারী হাটিতে থাকে । তাহার 
চলা পথে কাদার চট পট. শব্দ হয়। ক্রোধান্ধ ব্যাগ্র হাহা করিতে করিতে 
লম্ফ দিয়! খালের কাদার মধ্যে পড়িয়া! যায়। বাধের পা কাদায় আটকাহইয়া 
গিয়াছে । সে ক্রোধে পাগলগ্রায়। মানব রক্তের নেশায় ব্যাগ ছুটাছুটি করিতে 
থাকে । ব্যাথ্ধে কাদা ছিটকাইতেছে। মেছের কাদার মধো গুলী করিয়া ছেয়। 


স্বন্দরবনের ইতিহাস ১৬৩ 


মেহেরের গায়েও কাদা এবং কাদার মধ্যে পড়িয়! সেও নড়িতে পারিতেছে ন।। 
শিকারী ও শিকারের অবস্থ! কর্ম নিপতিত গর্দভের হ্যায় । এই ভয়াবহ 
অবস্থার মধো পিছনের ছেলেটি মেহেরকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। সেই 
অবস্থায় মেহের পুনরায় গুলী করিয়া দেয়। ব্যাত্রে সর্বশক্তি দিয়া শিকারীকে 
আক্রমণ কবে। মেহেব ব্যাঘ্রের গলার মধ্যে ছুজয় সাহসের সহিত বন্দুকের 
ব্যারেল গ্রবেশ করাইয়] দেয়। ভাগ্যক্রমে বন্দুকে গুলী পোরা ছিল তাহাতে 
আওয়'জ হইয়া যায়। ব্যাপ্র মানুষের এই দ্ন্দযুদ্ধে জরাজীর্ণ মেহের জয়লাভ 
করে। গুলীর আঘাতে বাঘ শেষ পর্যস্ত মরিয়া যায় । জোড়া বাঘ অর্থাৎ বাঘ ও 
বাঘিনীকে মারিয। মেহেরের সেকি আনন্দ ! জীবন যুদ্ধে মেহের আজ জয়ী । 
নিহত ন্যাপ্রদ্ধয়কে শিকারী বনকরের অফিসে উপস্থিত করে । সকলে আশ্চ্যব্বিত 
হইয়া, শতমুখে মেহেরের গ্ুশংসা করিতে থাকে । সবত্র ধন্য ধন্ত পড়িয় যায় । 


উপরোক্ত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে ডিঙ্গিমারীর জঙ্গলে মেহের আর একটি 
মানুষ খেকে ব্যাম্রকে কল পাতিয়! শিকার কয়ে । এই সময়ের মধ্যে মেহেরের 
একটি চক্ষু একেবারে নষ্ট হইয়। গিয়াছে এবং তখন সে প্রায় অন্ধ । ১৩৫৭ 
সালের ঘটনা । উপরোক্ত তিনটি ব্যাত্র শিকারের জন্ ১২০০, টাক পুরস্কার 
পাইয়া মেহের আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়ে । তাহার প্রশংসা সর্বত্র বিস্তার . 
লাভ করে। আর কিছুদিন বাচিয়! থাকিতে মেহেরের বড় সাধ হয়। ব্যাশুবুল 
ধ্বংস করিতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় অন্য । 

মেহেরের আয়ুফাল ফুরাইয়া আসিতেছে । বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। ব্যান 
শিকারের উন্মাদনা যৌবনের চেয়ে বার্ধক্য কিছুমাত্র হাস পায় নাই। পচাবদী 
ব্যাত্র গিকারের পাশ পাইয়াছে । ছেলে ব্যান শিকারে যাইতেছে শুনিয়! মেহের 
মহাখাপ্পা। হাতে পাইলে তাহাকে ধরিয়া মারে আর কি ! ছেলে বলে; “বাপ 
তুমি মরণ কালে আর বাঘ মেরো ন1। এ বুড়ো বয়সে শিকারে গেলে লোকে 
তোমাকে নিন্দে করবে । তোমার পাগলামীর জন্য সমাজে আমর] মুখ দেখাতে 
পারব না । অস্তিমকালে এ নেশ। ত)াগ কর।” বৃদ্ধকে কিছুতেই থামান যায় না। 
মেহের ছেলের কাছে আসিয়া জোরপূর্বক ব্যাগ শিকারের পাশ কাড়িয়া লয়। 
পিতৃভক্তির জন্ত পচাব্দীও কিছু বলিতে পারে ন!। কিন্ত গ্রামের কেহই একার 
মেহেরের সঙ্গে যাইতে রাজী হয় না। 


১৬৪ স্ন্দ্রবনের ইতিহাস 


আংটাহার! গ্রামের মাদার শেখ। শতাধিক মাইল দুরে সুপতি ফরেষ্ট 
্রেশনের নিকট ব্যান শিকারের জন্ত সে একদিন কল পাতিয়া রাখে । মেহেরও 
শেষ ব্যাত্র শিকারের জন্য এ জঙ্গলে উপস্থিত ছিল। গভীর রাত্রে বন্দুকের 
আওয়াজ শ্রুত হয়। ভোরবেলা! জরাজীর্ণ মেহের ও মাদার সেই ব্যাপ্র খুজিতে 
আরম্ভ করে। ছুপুব পর্যস্ত অনুসন্ধানের পর অবশেষে বন্দুক হস্তে মাদার খু'জিতে 
খু'জিতে একেবারে ব্যাঘ্রের সনিকটে উপস্থিত | ব্যাস্রের গায়ের সঙ্গে নাদারের 
পা স্পর্শ করিয়াছে এমন সময় হিং ব্যাঘ্বের আক্রমণে মাছারের মাথার খুলি 
উড়িয়! সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবন-প্রদীপ নিভিয়া যায় । এই সময় বৃদ্ধ শিকারী 
মেহের মাদারের হাতের বন্কুক ধরিতে যায়, অমনি মানুষ খেঁকো ব্যাঘ্র তাহার 
হস্ত কাম্ভাইয়া দেয়। সকলে ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধকে নৌকায় আনিয়া 
প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়ীতে লইয়া আসে। ব্যাঘ্রের দাতের বিষে বৃদ্ধ 
শিকাবীব হাতখান পচিয়! যায় । বাড়শ পৌছিবার ্ইদিন পরে শেষ পর্যস্ত এই 
হূর্জয় শিকাদী মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে। মবণকালে মেহের পচাব্দীকে বলিয়া 
গিয়াছিল, “তুমি ব্যতীত আমাকে আক্রমণকারী বাধ ছুইটিকে অন্য কেহই 
মারিতে পারিবে না। তোমার উপর এ কাজের ভার দিয়া আমি পরকাল যাত্রা 
করিতেছি ।” আজীবন বহু ব্যান শিকারের পর জীবন সায়া বাঘেঃ হাতেই 
মেহেরের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয় । এদেশের লোকেরা বলে সাপুড়ে সাপের 
হাতে মরে আর বাঘুড়ে মারা পড়ে বাঘের হাতে । 

মেহেরের ভ্রাতা নিজামী -_ তাহার বাম হস্ত বান্বে খাইয়াছে। গভীর 
অরন্ঠানীর মধ্যে সেও দক্ষিণ হস্তে বন্দুক ধরিয়া একাকী ব্যান্র শিকার করিতে 
পারে । সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি । বাঘের সঙ্গে হ্দ্ধ করিয়া ভ্রাতা মেহেরের 
ন্টায় কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে । এক হস্ত পঙ্গু হইবার পর লোকে মনে করিয়াছিল, 
নিজামদী আর শিকার করিতে পারিবে না। বাঘের সহিত তাহার খেল শেষ 
হইয়াছে । নিজামদীর বৃদ্ধাবস্থা__ এখনও সে শিকারে অভাস্ত। নিজামদী 
গ্রামা ব্যক্তিদের মোকাবেলা আমাদের বাত্র শিকারের কাহিনী শুনাইয়াছে। 
উহার কয়েকটি এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি । 

--*বিশ বংসর আগের কথা, যমুন। নদীর পার্থ, তিনজন সঙ্গীসহ একটি 
গার্দার বন্দুক লইয়া ব্যাপ্র শিকারের জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করি । আমিও জনৈক 
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সঙ্গী দ্বিপ্রহরের সময় বাঘের ডাক শুানয়! কল পাতিয়া রাখিয়া বাঘের স্যায় 
কৃত্রিম উপায়ে ডাকিতে আরন্ত করি । রাত্রি দশ ঘটিকার সময় বন্দুকের আওয়াজ 
হয়। ভোরবেলা যাইয়া দেখি বাঘের ছুইখান1 প1 ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । বাঘ লাফ 
দেয়, আনার পড়িয়া যায়। বৃহৎকায় বাঘ, আমরা নিকটবর্তী হইতে পাঁরিতেছি 
না। ঘন বৃক্ষেব ভান্ত গুলী কবাও সম্ভন হইতেছে ন1। সেদিন ফিনিয়া আসি। 
পব দিন কালে আমি ও মহিম গাজী বাঘের সন্ধানে উক্ত জঙ্গলে প্রবেশ করি। 
মনে করিলাম ইতিমধ্যেই বাঘ ক্লাস্ত হইয়া পড়িবে। বাঘের পদাচিহ্ন ধরিয়া 
যাইতে যাইতে দেখতে পাইলাম ব্যা্রটি ঘুরিতেছে এবং অতীব সংগোপনে 
আমাদেব দিকে তাকাইতেছে | বাঘ আঠার প্রকার স্ববে ডাকিতে পারে। 
সে তখন মানুষের স্যায় শিস দিতেছে । মাত্র একপা.য়ব চল! পথ । ঘন বৃক্ষরাজির 
জন্য দক্ষিণে বামে যাইবার উপায় নাই । অমি বলাম মানুষে এ একার শিস 
দেয়। সঙ্গী বলল পাখী, আমি পুনরায় বলিলাম, পাখী নয় বড় শিয়াল। বাঘ 
আমাদিগকে ভয় দেওয়ার জন্য দাতে দাত দিয়া ঠক্‌ ঠক শব্দ করিতেছে । মানুষ 
খেঁকো বাঘের এ এক অভিনব চাতুরী | বাঘ দেখা যাইতেছে না । আমর] ভয়ে 
চিন্তিত হইয়! পড়ি । বাঘের দন্ত ঘর্ষণের শব শ্রুত হইল । আমব] বসিয়া লক্ষ্য 
করিতেছি, এমন সময় বাথ আমাকে লক্ষ দিয়া আত্রমণ করিতেছে। লাফ 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ একটু ঘুরাইলেই গলী ছুড়ি। আমাব সঙ্গী বাঘকে তাড়া 
করিলে সে আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়ে। আমরা ছুইজনেই বাঘের 
পেটের তলে পড়িয়। গিঘাছি। কি ভয়ংকব অবস্থ1। বাঘটি সঙ্গীর মস্তরকে 
কামড়াইয়া! ঝট্কানি দিয়া লম্ক প্রদান করিল এবং পার্থে পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার জীবন লীল' সাঙ্গ হইল । বাঘের দেহ আমার গায়ের উপর । বন্দুৰ দিয়া 
আঘাত করিলে বাঘের একটি দাত ভাঙ্গিয়া যাঁয়। গভীর জঙ্গলে আঙ্গি এক! 
মানুষ খেকো বাঘের সঙ্গে যুঝিতেছি। এই ভয়াবহ বিপদের কথা কল্পন! করিলে 
এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে। আমি অতি কষ্টে সঙ্গীকে ধরি এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যাগ্রকে গুলী করি। অতঃপর সঙ্গীর লাশ ঘাড়ে করিয়া বন্দুক সহ নৌকার দিকে 
যাইতে থাকি । গুলী খাইয়া বাঘ আমার পথে আসিয়! প্রতিবন্ধকতা স্ষ্টি করে। 
অনোন্যপায় হয়! লাশ রাখিয়া একা নৌকায় যাই । চিস্তা করিতে লাগিলাম 
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যদি নৌকার লোকে আমার গাত্রে রক্তমাখা দেখিতে পায় তবে কিছুতেই লাশ 
আনিতে উপরে যাইবে না। 


রক্ত ঢাকা দেওয়ার জন্য আমি গাত্রে কাদা মাখাইলাম। বাঘের 
গোঙানিতে নৌকার সঙ্গীর। ভয়ে সবিয়] গিয়াছে । আমি তাহাদের ডাকিতে 
লাগিলাম। বকের মাথায় গিয়া উহাদের সাক্ষাৎ পাই । কদর্মাক্ত ও রক্তাক্ত 
দেহ দেখিলে উাহার1 ভয়ে নৌকা ভিড়াইবে না সেইজগ্ গাছের আড়ালে 
দাড়াইয়াছিলাম। তাহার জিজ্ঞাসা কবিল, “গায়ে কাদা কেন? তোমার সঙ্গী 
কই?” আমি বলিলাম £ “আমি বাঘ মারিয়াছি। সে লোক সেখানেই আছে, 
চল বাঘ লইয়। আসি । তখন তাহার] আমাকে ভাত খাইতে বলিল। বাদা বনের 
লোকেরা বলে রান্না ভাত না খাইয়া জঙ্গলে যাওয়া নিষেধ । ইহাতে বিপদ 
আসিতে পাবে । আমি বলিলাম £ “তামরা খাও । কিন্ত আমিও খাই নব, ওরাও 
খায় না । আমার অন্তর চাপা ছঃখ ও যন্ত্রণায় ফাটিয়া যাইতেছে । মর্ম বেদনায় 
মন ভারাক্রান্ত ও অস্থির । আমি না কাদিয়া পারিলাম না। তাহারা সঙ্গীর 
মৃত্যুর খবর জানিয়া গেল। সঙ্গীরা! বলিল £ “আমরা যাইতে পারিব না। বিপদ 
আমার । লোকে বলিবে জঙ্গলে লহয়া গিয়া সঙ্গীকে খুন বরিয়া রাখিয়া 
আসিয়াছে । এই ধরনের প্রকৃত ঘটনাও সুন্দরবনে ঘটিয়া থাকে । আঠারবাকীর 
দোয়ানে __ ছুইখান1 গোলকাটা নৌকাব মাঝিদের পাইয়া বলিলাম “বাঘ 
মারিয়াছি, উহাকে আনিতে যাইতে হইবে । আমি নিরুপায় অবস্থায় তাহাদের 
জুলুম করিয়া বন্দুকের ভয় দেখাইয়! সঙ্গে লইলাম। যাইয়া! দেখি বাঘও 
সেখানে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে। সঙ্গীর লাশ ও মরা বাঘ লইয়া নৌকায় 
আসিলাম। ফরেষ্ট অফিস হইতে লাশ দাঁফন করার হুকুম হইল। এই ব্যাত্্র 
শিকারে আমি ২০০. টাক] পুরস্কার পাই ।” 


একবার নিজামদ্রী, মেহের ও অন্ত আর একজন সঙ্গীসহ সুুবলা নদীর 
তীরে এক জঙ্গলে ব্টাপ্র শিকারের জন্য প্রবেশ করে। প্রায় ২৫বৎসর পূর্বের 
কথা -- হিন্দৃস্তানের সীমান্তে এই জঙ্গল অবস্থিত। সমুদ্র তীরের এই জঙ্গলে 
২৫ জন লোককে এক মাসের মধ্যে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে । প্রবাদ এখানে 
মানুষ জঙ্গলে গ্রবেশ করিলে আর ফিরিবার কোন আশা নাই । মানুষ থেকো 
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বাঘের এইরূপ ভয়াবহ উপদ্রব অশ্রুতপূর্ব। সমগ্র এলাকা ভীত ও সন্ত্রস্ত। 
্রাতৃদ্বয় এই ব্যাত্র শিকারে নিমন্ত্রিত হইয়াছে । নৌকার শব্ধ পাইলে মানব 
রক্তের নেশায় বাঘ ছুটিয়া আসিবে । শুর্যান্তেব প্রাক্কালে বর্ধাব পানি ঝরঝর 
করিয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্র নৌকা, খাগ্েবও অভাব পড়িয়াছে। শিকারীদের অস্তবে 
কি এক ভাবের উদয় হইল । তাহাঁদেব অন্তব ভারাক্রান্ত হইয়। পড়ে । চাবিদিক 
নিঝুম অথচ থম্থম্‌্। নিকটেই ব্যাস্তের উপস্থিতি অনুমিত হইল। অতঃপব 
তাহারা সতর্কতাব সহিত নৌকায় আসন গ্রহণ কবে। একটি ব্যাত্র নদী পার 
হইবাব জন্য ঝাপ দিয়! বিছুদূব গিয়া] আবাব ফিিয়া আঙফ্িল । শিকাবীর1 মনে 
কিল হরিণ । ইতিমধ্যে বাঘ শিকারীদের দেখিতে পাইয়া এবং তাহাদের 
ধরিবাব জন্য নৌকার সোজ। অগ্রসব হইতেছে । এইবার নিশ্চিত বাঘ বুবিতে 
পারিয়া শিকারীনা বন্দুক ধরিল। বাঘ ছুলিতে.ছ, সে জন্ষ দিয়া লোক শিকাব 
কৰিবে। মেহেব ও নিজামদী একই সঙ্গে গুলী কব্লি। গুলীতে বাঘেব পিঠের 
হাড় ভাঙ্গিয গেল। উন্মত্ত বাঘ এত জোরে মাটি ছিটকাইল যে, তাহাতে 
সেখানে একটি বড় গত হইযা গেল । গতে'র মধ্যে বাঘ দেখা গেল না । সেজন্য 
পুনবায় গুলী কর] হইল না। বাঘের হাড় ভাঙ্িয়! মটাস মটাস শব্দ হইতেছে । 


সেখানেই শিকাবীবা নিশাযাপন কবিল । পুবস্কীবেব খ্যাতি ও ব্যান 
শিকাবেক নেশ1। শিকারীবা! ভোরক্লো। সেখানে গিয়! দেখে বাঘ নাই। সে 
হাতা দিয়! দেহকে জঙ্গলে টানিয়া লইয়া! গিয়াছে । বড় দাগ ধরিয়া শিকাবীরা 
চলিতে লাগিল | বাঘ শুইয়া! আছে দেখা গেল । ঘন বৃক্ষের জন্য গুলী কর! 
সম্ভব হইল না। বাঘও খিকাবীদেব দেখিয়াছে। নিজামদি বলিল তাড়া কবিয়! 
বাথ মারিতে হইবে । বাঘ শ্রাস্ত ও ক্লান্ত -_ মারিমাবি কবিয়াও মাধ হয় না। 
গুলী ব্যর্থ হইলে শিকারীদেব রক্ষা নাই । হঠাৎ পিঠের হাড় জোড়া লাগায় 
বাঘ জোরে অগ্রসর হইতে লাগিল । বাঘ আবার লাফাইতেছে । ক্লান্ত 
শিকারীর! বিশ্রামের জন্ত নৌকায় ফিরিয়া! আসে । পরদিন সেই স্থানে গিয়া 
শিকারীর দেখিতে পায় বাঘের হাড় আবার খুলিয়! গিয়াছে, হাড় মটাস মটাস 
করিতে লাগিল। বিশ হাতদূরে বাঘ দেখা যাইতেছে | বাঘ দৌড় দিলে 
শিকারীরা পিছু ধাওয়া করিল । গুলী লাগিয়! বাঘ পড়িয়া গেল। আর এক 
গুলী খাইয়। বাঘ ছটফট করিতে লাগিল । ব্যাত্রের দেহ রক্তাক্ত হইল । 


১৬৮ স্বন্দরবনের ইতিহাস 


শিকারীদের একজন বাঁঘের দিকে যাইতেছিল; তখন বাঘ তাহাকে তাঁড়। করিল। 
এইবার মরণোম্মুখ বাঘ মহাঁবিক্রমে শিকারীদের আক্রমণ করিল । কিন্ত 
ইতিমধ্যেই সে যন্ত্রণায় শুইয়! পড়িয়াছে। বাঘের গোঙানিতে জঙ্গল প্রকম্পিত 
হইতেছে । উহার শরীরে আর শক্তি নাই। নিজ্ামদি ও মেহেরের গুলীতে 
উহার ব্যাপ্রলীল! শেষ হইয়] গেল। 


পচাব্ণীর পর্চর ইতিপূর্বে দিয়াছি __ সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র 
বটে। তাহার বয়স ৪৫বৎসরের কিছু বেশী । বাল্যবেল হইতে বাপ ও চাচার 
সঙ্গে জঙ্গলে যাতায়াতে অভ্যন্ত। সে প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়! স্বাধীনভাবে 
একাকী বাঘ মারিয়া আসিতেছে । রায়মঙগল হইতে স্ুপতি অর্থাৎ পশ্চিম 
হইতে পূর্ব সীম! পর্যস্ত জঙ্গলের প্রতিটি স্থীন, নদীনালা, গভীর জঙ্গল, 
বৃক্ষলতা সবই তাহার নখাগ্রে। সেবন বিভীগের বি, এম বা বোটম্যান। 
বোটমানের চাকুরি নাম মাত্র । বাঘ শিক।রের জন্যই তাহাকে রাখা হইয়াছে । 
বাওয়ালী বা মৌয়ালদের উপর যেখানেই ব্যাথ্রের আক্রমণ হয় সেই জঙ্গলে 
ব্যাঘ্র শিকাবের জন্য তাহাকে প্রেবণ কৰা হয়। ব্যান শিকারে সে সিদ্বহস্ত। 
এ পর্যস্ত এই অল্প বয়সে সে সর্বমোট পঞ্চাশটির অধিক বাঘ শিকার করিয়া 
কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে) প্রতিটি বাঘ শিকারের সার্টিফিকেট তাহার কাছে 
সযত্বে রক্ষিত আছে। শিকারের অদ্ভুত কৌশল জানে পচাব্দী। 


দরিদ্র পরিবার পেটের দায়ে পচার্ধী চাকরি করে । বউ কিছুতে জঙ্গলে 
বাইতে দিতে চায় না । সে তাহাকে বলে £ «গ্রামের অন্ান্ত লোকের যে ভাবে 
সাংসার চলে আমারও সেই ভাবে চলিবে । তুমি আর বাঘ মারিতে জঙ্গলে 
ধাইও না।” মাওভ্ত্রীর সঙ্গে যোগ দিয়া পচাব্দীকে নিষেধ করে। সে তাহা 
ভ্রক্ষেপ করে না। ব্যাত্র শিকারের নেশা] তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। শ্ুতরং 
তাহার এই পেশা ত্যাগ কর] ছৃষ্ধর। বাঁপ চাচাকে বাধে খাইয়াছে। দাদ 
ইস্মাইল বাঘের পেটে গিয়াছে । সে ভয়ে পচার্বী ভীত নহে। তবে বি; এম, 
এর চাকু -- নদীর উপর বার মাস অবস্থান করিতে হয়। লোকালযের সঙ্গে 
সম্পর্ক থাকে না । নদী খালের মধ্যে দিয়া! বন হইতে বনাস্তরে ঘুরিয়। বেড়াইতে 
হয়। সেচাকুররি উপর মঝে মাঝে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। শিকারী হিসাবে 
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পচাব্দী বংশের নাম রক্ষা করিয়। আসিতেছে । নিজামদী বৃদ্ধ, সেই জঙ্ পচার্ধীর 
উপরেই অধিক চাপ আসে । উপরওয়ালারা আমিলে পচাব্দীর ডাক পড়ে। 
কোন কোন সময় পচার্ধী বাঘ শিকার করে, অন্তে নাম কিনিয়া লয়। 
রাধানাথ শিকদারের কাঁঞ্চনন্তজ্ঘ| আবিষ্কারের ন্যায়। 


পচাব্ধীর শিকার কৌশল ও দক্ষতা পিতৃদত্ব। দিনের পর দিন তাহার 
বাঘ শিকারের কাহিনা শুনিয়াছি। লোকটি সং ও সাদাসিধে- বজ্জাতির 
ধার সে ধাবে না। কথার ভিতর কোন অলংকার নাই। আস্তে আস্তে 
মোলায়েম ভাষায় কথা বলে । বাজে কথার ধার ধারে না। কথার চেয়ে কাজ 
বেশী কবে । তাহাব বাড়ীতে গিয়াছি। সে খুলনায় আসিয়া আমাদের সঙ্গে 
মধ্ মধ্যে অবস্থান করিয়া! জঙ্গলের অসংখ্য কাহিনী শুনাইয়াছে। পচাব্দীর 
ফটে! অনেকে আনিয়াছে। অথচ কেহই তাহাকে একটি ফটে। দেয় নাই। তাহার 
ইচ্ছা সে একটি ফটে। সংগ্রহ করে। আমবা তাহাকে কয়েকটি ফটো দিয়াছি। 
ফটো পাইয়া পচাব্দীর সে কি আনন্দ ! 


ন্যান্তরে বিভিন্ন প্রকাৰব কৌশল ও ছলচাতুরী পচাব্দীর জানা আছে। 
কলপাতা শিকাবে সে বিশেষ দক্ষ । সাধারণতঃ বাঘের উচ্চতার তারতম্য 
অনুসারে ২৪, ২৫৮ বা ২৬ ডু করিয়া বন্দুক পাতিতে হয়। এমনই দক্ষ 
যে পাগ্‌মার্ক দেখিলে সে বাঘেব আকৃতি অর্থাৎ উচ্চত| ও দৈর্ঘ ঠিক ভাবে 
ধরিয়া লইতে পারে । পচাব্দী হাড়ি মুখে দিয়! কৃত্রিম উপায়ে গুকৃত বাঘেব 
ন্যায় ডাকিতে পারে । সে এই পদ্ধতিতে ছুই তিন মাইল দূর হইতে বাঘ 
ডাকিয়া নিকটে আনিতে পারে। কোন জঙ্গলে বাঘ আছে, অবস্থ! দেখিয়া সে 
তাহা বলিতে পারে। আজীবন অভিজ্ঞতার দ্বার সে এই বিদ্যা অন্ন 
করিয়াছে । পচার্ধীর জীবনের বড় কৃতিত্ব সেমাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে পাঁচটি 
ব্যাপ্র শিকার করিয়াছিল। সুন্দরবনের কোন শিকারী এইরূপ কৃতিত্ব অজর্ন 
করিতে পারে নাই। পচাব্দীর বর্ণনা! হইতে জানা যায় যে বাঘের সাক্ষাৎ 
লাভের আশায় সে কৃত্রিম উপায়ে বাঘিনীর শ্যায় ডাকিয়া! থাকে । তখন বাথ 
এইরূপ স্থানে আঙিয়া বাধিনীর সহিত মিলন নেশায় ভীষণভাবে গোঙাইতে 
থাকে এবং পাগলের গ্চায় ছুটাছুটি করে! যে সমস্ত বাঘ আপন। আপনি ভাকে 
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তাহারাও এরূপ পাগলের হ্যায় ছুটাছুটি করিয়া থাকে । অমাবস্ত1 ও পুণিমায় 
বাঘ অত্যধিক ডাকিয়া! থাকে । সাধারণতঃ আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাঁসে 
বাঘ ভাকে। বসম্তকালেও বাঘের ডাক শ্রুত হয়। উপরোক্ত সময়ই ব্যাস্ত 
শিকারের উপযুক্ত । পচাব্দী বলে যে হরিণেরা শিকারী ও ব্যাঘ্র - উভয়কেই 
সমান ভয় করে। বানরের হরিণের বন্ধু। শিকাদী বা বাঘ দেখিলে বানরে 
হরিণের গালে চড় মারে এবং বিশেষ ধরণের একপ্রকার শব্ধ করে। ইহাতে 
হরিণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। 


পচাব্দি শিকারের খু*টিনাটি সবকিছু আয়ত্বে আনিয়াছে। ধূর্ত ব্যান্রে যদি 
বৃঝিতে পারে যে তাহাকে শিকারের জন্য কলপাতা হইয়াছে, তবে সেই বাস 
এত হুশিয়ার হয় যে কলপাতার কাছে গিয়া! বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয় মুখে করিয়া 
উহণ দ্বারা সত। টানিয়! লইবে এবং তাহাতেই বন্দুকের গুলী হইয়া! যাইবে। 
অথচ বাঘের গায়ে লাগিবে না । কোন কোন জময় বাঘ দাত দিয়! সুতা ধরিয়া 
বন্দুক ভাঙ্গিয়া সেখানে বসিয়া থাকে । অধিকতর ধূর্ত বাঘ দত দিয় বন্দুকের 
টি.গার নড়াইয়! দেয় এবং তাহাতেই বন্দুকের আওয়াজ হইয়া যায়। ব্যাস্ত 
সেই স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে এবং শিকারীকে স্থৃবিধা পাইলে আক্রমণ 
করিয়! খতম করে । সুন্দরবনের সর্বত্র কাদার উপর দিয়া ব্যান্র এমন সতর্কতার 
সহিত চলাফেরা করে যে মোটেই কোন শব্দ হয় না । কিন্তু মানুষ চলার সময় 
চট্পট্‌ শব্দ হইতে থাকে । কোন প্রকার দৈবাৎ শব্দ হইলে বাঘ শ্বীয় পায়ে 

ংশন করে । নিজ ভুলের মাশুল সে নিজের উপর দিয়া! আদায় করে। 


পচাব্দীর মতে বাঘ মরিবার পূর্ব পর্যস্ত সে মরিয়া হইয়। শিকারীকে 
মারিবার চেষ্টা করে। মরিয়া গেলেও বাঘের মুখ শিকারীর দিকে থাঁকে। ব্যাপ্তের 
ঘুম সাংঘাতিক । শিকারীরা কখনও ঘুমন্ত ব্যা্রকে শিকার করে না। কারণ 
উহার গুলী ব্যর্থ হইবার সম্ভাবন] খুব বেশী । সেইজন্য শিকারীর! বৃক্ষে আঘাত 
হানিয়া শব্দ করিয়। বাঘের ঘুম ভাঙ্গাইয়া পরে গুলী করে। শিকারীরা ব্যাঘ্তকে 
মুখোমুখী গুলী করে না। মুখ একটু ঘুরাইলেই গুলী করিয়! থাকে । 


সিংগের জঙ্গলের ব্যাঞ্টি পচাবীর পিতা ও চাচাকে গুরুতর জখম করে 
এবং দাদ| ইসমাইলকে ভক্ষণ করার পর স্থানীয় লোকের! ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া 
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পড়ে। চতুদ্দিক এমনভাবে আতঙ্কিত হয় যে কেহই সে জঙ্গলে প্রবেশ করে না। 
স্থপতির যে জঙ্গলে মাদার সেখ ও মেহেরকে ব্যান্ত্রে আক্রমণ করে সেখানেও 
অনুরূপ অবস্থা বিরাজমান । দুর্জয় শিকারী মেহেরের মৃত্যুতে সর্বত্র ভীতির 
সঞ্চার হইয়াছে। মনণকালে মেহের পচাব্দীকে বলিয়া গিয়াছিল :-_ “তুমি ভিন্ন 
অন্য কেহ এই ব্যান্্ ছইটিকে মারিতে পারিবে না” সে কথা আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি। পচার্ব। আল্লার নাম ম্মরণ করত জঙ্গলে প্রবেশ কিয়া! উপায় স্থির 
করিতে থাকে । মিংগের জঙ্গলস্থ বাঘের গুলীর আঘাত বিফল হইলে গ্রামে ঢুকিয়া 
গরু, কুকুর, ছাগল ইত্যাদি আত্রমণ করিত। নররক্ত পাঁনকারী বাঘই মানুষ 
খেকো হইয়া যায় । একবার বাঘে গরু বা মানুষের রক্ত পান করিলে সে অভ্যাস 
ত্যাগ করিতে পারে না । পচাব্দী ছুর্জয় সাহসে ভর করিয়। পিতৃহস্তার 
প্রতিশোধ লইবার মানসে সিংগের জঙ্গলে গিয়! কল পাতিয়৷ আসে । রাত্রিতে 
বন্দুকের আওয়াজ শ্রুত হয়। সকালে যাইয়া দেখে বাঘ মরিয়া রহিয়াছে এবং 
উহার গায়ে পূর্বেকার গুলীর ক্ষত চিহ্ন । পচাব্দী পিতৃ আদেশ পালন করিয়া 
পিতৃহস্তার প্রতিশোধ লইয়াছে। 


পূর্ব বর্ণিত সুপতির বাঘ মারিতেও পচাব্দীর ডাক পড়ে। সে সেখানে 
গিয়! এ বাঘকে মারিবার জন্য ১৫ হাত উচ্চ একটি মঞ্চ গুস্তত করিয়া তথায় 
অতীব সন্তর্পনে অপেক্ষা করে। পচাব্ী ছুই দিন মঞ্চোপরি বসিয়! হাড়িতে 
কৃত্রিম উপায়ে বাঘের শ্ঠায় ডাঁকিতে থাকে । মুখে হাড়ি দিয় ডাকিতে ডাকিতে 
ব্যাগ্রট সেইস্থানে আসিয় পড়িবামাত্র উহাকে গুলী করিয়! মারা হয়। উহারও 
গায়ে পূর্বেকার গুলীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় । সমগ্র সুন্দরবন এলাকায় পচাব্দীর 
খ্যাতি ছড়াইয়! পড়ে । যোগ্য পিতার যোগা পুত্র বটে । পিতৃহত্যার প্রতিশোধ 
লইতে পারিয়। পচাব্দীর আনন্দ আর ধরে না। সে আজ তৃপ্ত। 


স্বন্দরবন এক মনোরম দেশ ! দেশ বিদেশ হইতে কত পর্যটক সুন্দরবন 
পরিদর্শন করিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্ত। নাই । জামান, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জাপান, 
কানাডা, আমেরিকা, ইরান, তুরস্ক গুভৃতি দেশের গণামান্থ লোকের! শ্ুন্দরবঝনে 
আসিয়া শিকার করেন। পাশ্চাতোর লোকেরা সাধারণতঃ সুউচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত 
করিয়৷ সন্ত্রীক ও দলবল সহ একত্রিত হইয়? শিকার করিয়া থাকে । বিদেশীয় 
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পর্ষটকগণ আসিলে পচাব্দী ও নিজামদীর ডাক পড়ে । বেশী দিনের কথা নয়। 
শরণখোল! রেঞ্জের অন্তর্গত শেল! নদীর তীরে হরমল জঙ্গল। জনৈক শিকারী 
এক সুউচ্চ মঞ্চে বসিয়া! কিছু দূরে ছাগল বাঁধিয়া! অপেক্ষা! করিতে থাকে । 
হাগলের ডাক শুনিয়। বাঘ আসিয়াছে । কিন্তু কি আশ্চর্য সে ছাগল খায় না। 
বাঘে মানুষের গন্ধ পাইয়াছে, ধূমপানের গন্ধ উহার নাসারন্ধে প্রবেশ করিয়াছে। 
বাঘ চুপি চুপি অতীব সতর্কতার সহিত মানুষ খাইবার জন্য মই দিয়! উঠিয়া 
সেই মঞ্চের নিকটবতাঁ হইয়াছে । শিকারীর! সেই মঞ্চ হইতে বন্দুকের কুদো 
দিয়। বাঘের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হয় । আঘাত প্রাপ্ত বাঘ দ্রুত 
সেই মই দিয়া নীচে সরিয়! যায় । কেহই উহাকে গুলী করিতে পারে না । গভীর 
নিশিথে ছাগলের ডাক শুনিয়া পুনরায় বাঘ আসে । তিন চারিটি গুলী করার 
পরও বাঘ পড়ে না। বাধের কামড়ে ছাগল ছান। মারা যায়। ভোরবেলা বাঘে 
ছাগল খাইতে আসে । তখন গুলী করিয়া বাধটিকে মারা হয়৷ এই ঘটনার পর 
গেউয়! গাছ মার্কা দেওয়ার সময় বেতমুড়ীর জঙ্গলে এবজ্ন বাওয়াঙ্গীকে 
বাঘে লইয়া যায়। পচাব্দী সেই জঙ্গলে একে একে তিনটি বাঘ শিকার করিয়া 
কৃতিহ অর্জন করে। এ তিনটির মধ্যে একটি বাঁঘিনী ছিল । বাঘিনীকে গুলী 
করার পর শিকারী অপেক্ষা করিতে থাকে । একটু পরে দেখা গেল বাঘিনীর 
লাশ একটি বাঘ আপিয়া কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়াছে । ঝান্ু শিকারী পচাব্দী 
বৃক্ষের উচু ডালে বসিয়া গুলী করিয়া উক্ত বাকে শিকার করে। পরপর চারিটি 
বাঘ মারায় সুন্দরবনে পচার্বীর ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়। ইহা বিশ্ময়কর বীরত্ব 
কাহিনী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

কয়েক বৎসর পূর্ব পাকিস্তানের জি, ও, সি, মেজর জেনারেল 
ওমরাহ খান সদলবলে সুন্দরবনে বাত্র শিকারে গিয়াছিলেন। পচাবীও সঙ্গে 
যায়। গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিলে অকন্মাৎ একটি নরখাদক শিকারীদের 
আক্রমণ করে । মোটর লঞ্চের সারে উহার পেটের তলে পড়িয়! যায় । ব্যাত্রটি 
পূর্ব হইতেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল। কি ভয়ংকর অবস্থা! লোকটির জীবনের 
আশ নাই । সকলেই ভীত ও সন্ত্রস্ত। এমন ভয়াবহ আক্রমণ যে সকলকেই 
বাধে খাইয়া ফেলিবে বলি্পা আশঙ্কা হইল । জঙ্গলের এহেন ভয়ংস্ক় অবস্থ। 
একমাত্র ভূক্তভোগীরাই কল্পন। করিতে পারে। পচাব্দী ছুর্জয় সাহসে ভর 
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করিয়? গুলী ছুড়িয়া মারে । তাহার অবধারিত গুলীর আঘাতে ব্যান্রটি তৎক্ষণাৎ 
মরিয়া যায়। এমন সতর্কতার সহিত গুলী কর] হইয়াছিল যে উহ! অন্ত কাহারও 
গায়ে লাগে নাই । জঙ্গলব্যাগী পচাব্ীর স্খ্যাতি পড়িয়! যাঁয়। ওমরাহ খান 
পচাব্দীকে সঙ্গে করিয়া যশোরে মিলিটারী ক্যাম্পে লইয়। যান। উচ্চ পদস্থ 
কর্মচারীগণ পচাব্দীর বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া সকলেই তাহার সহিত কংমর্দন 
করেন। দরিদ্র শিকারীর আনন্দ আর ধরে ন]। পচাব্দী মনে করিল তাহার জীবন 
ধন্য হইয়াছে কবাচির উষ্ী চালক বশির ভাগ্যক্রমে সম্মান পায়। আর পচাব্দী 
জীবনপাত করিয়] কৃতিত্ব অর্জন করে । ওমরাহ, খানের অন্থমোচনত্র মে খুকনণর 
জেল] ম্যাজিষ্ট্রেট কৃতিত্বের চিহ্ন স্বরূপ তাহাকে একটি দো-নালা বন্দুক 
পুরস্কার দেন । 

সম্প্রতি পু পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব আঃ মোনায়েম খান সুন্দরবন পরি- 
দর্শনে আলিতেছেন। পুরে পচাবদীকে আনিয়া খুলন1 শহরে রাখা হইল। পচার্ধীর 
আশা এইবার বিছু পুক্্কার পাইতে পারে। পচ।বীর বর্ণনায় জান] যায় 
গভর্ণরের স্ুুন্দরবণ ভ্রমণকাঁলে সে সর্বদ1 তাহার সহিত ছিল। তাহার সখ 
ছুঃখের কাহিনী গভর্ণরকে শুনাইয়াছে ॥ গভর্ণর পচাবঝশিকে সঙ্গে করিয়া ঢাকায় 
লইয়! যান এবং টেলিভিশান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। এইবার 
এই বন্য; ব্যান শিকারীকে দেখা! গেল টেলিভিশানের পর্দায় । পচার্দী 
টেলিভিশানে দেখাইল কেমন করিয়া ব্যাত্র শ্দকার করিতে হয় __ কেমন 
করিয়া বাঘে ডাকে ইত্যাদি । বাঘের ডাক অন্রুকরনে প্চাবীর সংত্র ধন্য ধন্য 
পড়িয়া গেল। খুলনায় ফিরিয়া এই ছুর্জয় শিকারী টেলিভিশানের বিষয় 
আমাদের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করে। সে সার্টিফিকেট খান। সযতে রাখিয়া 
দিয়াছে । রোমাঞ্চকর কাহিনীর নায়ক পচা __ দেশে বিদেশে এইভাবে 
তাঁহার খ্যাত বিস্তার লাভ করিয়াছে । ধন তাহার বন্য জীবন। 

ছুবলার দ্বীপ বা ছুবলার ট্যাকে বাসা করিয়। টট্টগ্রামের লোকের! মত্ত 
ধরে। সুন্দরবনের লোকেরা ইহাকে জেলের ট্যাকও বলে তাহ পূর্বেই 
বলিয়াছি। এক সময়ে এখানে বাঘের ভীষণ উৎপাত শুক হয়। এই সংবাদে 
সরকারের তরফ হইতে পচাবীকে সেখানে প্রেরণ করা হয়। দিনের বেল। 
পচান্জী জঙ্গলে কল পাতিয়৷ অপেক্ষা করিতে থাকে । শিকারী একটি বন্দুক 
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হাতে করিয়! পরদিন জঙ্গলে প্রবেশ করে। ছুইজন সঙ্গীকে নৌকায় রাখিয়। 
পচাব্দী অঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কবে ! এমন সময় বৃহৎকায় একটি বাঘ হিংঅভাবে 
হ। হা, করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসে । সেকি ভয়ংকর চাহনি! 
এহেন ভীমমৃত্তি দেখিয়া সঙ্গীবা নদীমধ্যে নৌকা ভাসাইয়া দেয় । পচাব্দীৰ 
ছুর্ভাগ্য -- বন্দুকের কলকজাব গোলযোগে কিছুতেই আওয়াজ হয় না । বাঘ 
লক্ফ দিয়! মাত্র ৫।৭ হাত দূরে আসিয়া পড়িল । পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও গুলী 
হইল না। পচাবদী বাঘকে ভয় দেওয়ার জন্য কৃত্রিম উপায়ে অতীব সাহসের সহিত 
বন্ুক নড়াইতে থাকে । ছুর্ভয় শিকাঁবী __ এহেন অবস্থার মধ্যে প্রায় বেহুশ 
হইয়া পড়িল | পিছনে তাকাইয়! দেখে সঙ্গীবা তাহাকে ফেলিয়া চলিয়। 
গিয়াছে । পচাব্দী আল্ল!, আল্লা করিয়া ধুকিতে থাকে । জীবনের ক্ষীণ আশাটুকু 
পর্যস্ত তিরোহিত হইয়াছে । বাঘের আক্রমণ আজ সেকি করিয়া প্রতিহত 
করিবে ? কোন মতেই তাহার নিস্তাব নাই । পচাব্দী গুলী পুরিতে থাকে এবং 
একটু একটু করিয়া অতীব সতর্কতাৰ সহিত পিছু হাটিতে থাকে । এই ভাবে সে 
প্রায় এক রশি হটিয়! যাঁয়। বাঘও আর নড়ে না। পচাবদী বন্দুক ফেলিয়া খালেব 
মধ্যে »ম্প প্রদান কধিয়া জীবন রক্ষা কবার চেষ্টা কবে। এদিকে খবর হইয়াছে 
যে ছুর্জয় শিকারীকে বাথে ভক্ষণ করিয়াছে । কিছুক্ষণ পরে পচাব্দী নৌকার 
সন্ধান পায়। নৌকায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া একটি বন্দুক সহ সেই বাঘকে 
শিকারের জন্য পুনরায় সে জঙ্গলে প্রবেশ করে। কিন্তু এবার সে বাঁঘটিকে 
দেখিতে পাইল না। হিংঅ জন্তব সে চাহনি, সে গোঙানি এবং হখ দিয়! লালা 
নিঃস্যত হইতে দেখিলে কে ভীত ও সন্ত্রস্ত না হইয়1 পাঁরে 1 পচাবণী সে কথা মনে 
করিয়া এখনও শিহরিয়া উঠে । জীবনের ভয় সকলেরই আছে । এ স্বন্দর ভুবনে 
কি কেহ সহজে মরিতে ইচ্ছা কবে? 


পচাবী পুষ্পকাটার জঙ্গলে বোটম্যানের চাকুরিতে কার্ধরত ছিল। একদিন 
বাওয়ালীর! খবর দিল বাঘ তাহাদের নৌকায় উঠিবার চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু 
মাঝিদের সতর্কতার জন্য বাঘ নৌকায় উঠিতে পারে নাই । পচাবী একজন লঙ্গী 
লইয় বন্টুকসহ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বানরের গ্যায় শব্দ করিতে থাকে । 
বাওয়ালীর! বৃক্ষে আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ হয় পচাবীও সেইরূপ শব করিতে 
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থাকে যাহাতে বাঘে বাওয়ালী ভাবিয়া! তথায় আসিবে । দেড় ঘণ্টা পর একটি 
বাঁঘ তথ!য় আসিয়। দেড় রশি দূরে দাড়ায়। বাথ শিকারীকে দেখিয়া বৃক্ষের 
উপর লক্ষা করিতেছে । কিন্তু শিকারী বাঘ দেখিতে পায় নাই। শিকারী পরে 
বাঘ দেখিতে পায়। কিন্তু তথা হইতে গুলী করা খুব অন্তুবিধা | অবশেষে স্থযৌগ 
আসিল, বাঁঘের বৃহৎকায় চক্ষু সামনাসামনি গুলী করা যায় ন1। মস্তক একটু 
ঘুরান মাত্র পচার্দী বন্দুকেব গুলী ছুড়িয়া মাধ্লি। গুলীর আঘাতে বাঘ উন্মত্ত 
হইয়াছে । সে ক্রোধান্ত্ত অবস্থায় কামড় দিয়া বুকের বাবল ছিড়িয়া1] ফেলিল। 
পরে নিজের হস্তপদ জোরে কামড়াইতে লাগিল । দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুলী কর! 
হইল। চতুর্থ ও শেষ গুলী কবাব সঙ্গে সঙ্গে পচাব্দীব দোনালা বন্দুকের কাম 
ব্যাবেল ফাটিয়া যাঁয়। বাঘেবও ব্যাম্বলীলা সাঙ্গ হয় । 

সুন্দরবনের এই ছুরধর্ধ শিকাণী এখন রূপকথাব নায়ক । মধ্যে মধ্যে 
খববের কাগজেব পাতায় তাহার বীন্ে সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহার 
সম্পর্কে এ বংসব ( ইং ১৯৬৬) যে সব খবর প্রকাশিত হয় উহাব মধে) ছুই 
একটি নিয়ে উদ্ধত করা গেল £ | 


পঞ্চাশতম নরখাদক ব্যায় শিকার 

“বুড়ী গোয়ালনী ফঝেষ্ট রেগ্ত অফিস (সুন্দববন ), ২র এপ্রিল- গত 
ছুইমাসে ২৩ জন মানুষ মাবাব পব গত সপ্তাহে একটি নখখাদক রষেল বেঙ্গল 
টাইগার বিকাণীর গুলীতে মাবা পড়িয়াছে । বাটি শিকাব করিয়াছেন স্থানীয় 
শিকাবী পচার্ধী গাজী । ইহ। পচাবশি গাজীন অধণততম রয়েল বেঙ্গল টাইগার 
শিকাঁব। এ-বতসব ইতিপূর্বে পচাব্দী আরও ছুইটি নরখাদক রয়েল বেল টাইগার 
শিকার করিয়াছেন । নিহত বার্ঘটিকে এই রেঞ্জ অফিসে আনার পর মাপিয়। 
দেখা যাঁয় যে, লেজসহ উহার দৈর্ঘ্য পৌনে বারে ফুট | 

নরখাদকটি চলতি মওসুমে এই রেঞ্জের কয়েবটি লীটে এমনই তাগুবলীল। 
স্চর্ঠি করে যে, বাঘের ভয়ে বাওয়ালীরা জঙ্গলে কাঠ ও গোলপাতা কাটা বন্ধী 
করিয়। দেয় । ফলে এ এলাকায় বনবিভাগের আয় প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয় 
যায়। বাঘটি রাত্রে বাওয়ালীদের নৌকায় হানা দিয়া নিদ্রিত অবস্থায় 
কয়েকজনকে ধরিয়া! লইয়া! যায়। দিনের বেলাতেও বাঘটি কাঠ ও গোলপাতা 
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সংগ্রহকারী বাওয়াঁলী দলের উপর অতফিতভাবে ঝাঁপাইয়! পড়িয়! মাহুষ ধরিতে 
আরম্ভ করে। এইভাবে ক্রমাগত মাহ্ুধ মারিতে মারিতে বাঘটি ছুঃসাহসী ও 
নরমাংসলোলুপ হইয়া উঠে এবং জঙ্গলে বাওয়ালীদের কুঠারের শব্দ পাইলেই 
সেই দিকে যাইয়া শিকার ধরিতে থাকে । শেষের দিকে বাঘটির দৌরাত্ম্য এতই 
বৃদ্ধি পায় যে, আতঙ্কিত বাওয়ালীর] জঙ্গলে যাওয় ত্যাগ করে। এই সংবাদদাতা 
গত মাসের প্রথমাদকে সুন্দরবনের উক্ত অঞ্চলে গমন করিলে গোল পাত। 
সংগ্রহকারী বাওয়ালীর! নরখাদকটিকে অবিলম্বে মারার বাবস্থা! করিয়া তাহাদের 
জান বাচাইবার ভন্য অনুরোধ করে। সে সময় পর্যস্ত বাঘটির হাতে প্রায় 
বিশ জন প্রাণ দিয়াছে বলিয়া তাহার! জানায়। বনবিভাগ বাওয়ালীদের 
নিরাপত্তা বিধান ও নিজেদের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাঘটিকে শিকার করার জন্য 
সচেষ্ট হইলেও ধূর্ত শ্বাপদ বহুদিন তাহাদের গ্রচেষ্ট! ব্যর্থ করিয়া নিঞ্জের দাপট 
অব্যাহত রাখে । বাঘটি ৭৮ মাইল দূরে যাইয়া এবং অনেক সময় অলক্ষ্যে 
বাঁওয়ালীদের অন্নুসরণ করিয়! শিকার ধবিতে থাকে । 


গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সুন্দরবন সফরকারী জার্মান টেলিভিশন দল 
নরখাদক বাঘটির কাহিনী শুনিয়া এই রেঞ্জে আগমন করেন । তাহাদের সহিত 
কয়েকজন অভিজ্ঞ শিকারীও ছিলেন। কিন্তু চতুর বাঘটি তাহাদের দৃষ্টি 
এড়াইয়াও শিকার ধরিতে থাকে | ইতিমধ্যে বন বিভাগও বাথটিকে মারার জন্য 
সর্বশক্জি নিয়োগ করেন। খুলনার ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার জনাব এ, 
আলীম এবং বুড়ী গোয়ালনীর রেঞ্জ অফিসার জনাব এস, এ, হাকিম বাঘটিকে 
সন্ধান ও শিকারের জন্ত বিভিন্ন স্থান হইতে দক্ষ শিকারী দল আনয়নের বাবস্থা? 
করেন। তাহাদের তলবক্রমে পচান্দীও বাঘের সন্ধানে গমন ক্ধরেন। কিন্ত 
ছ্গম জঙ্গলে বাঘের থাবার চিহ্ন অনুসরণ করিয়। একাদিক্রমে ৮।১০ দিনের 
সন্ধানে নর মাংসলোলুপ প্রাণীকে প্রলুব্ধ করার জগ্ত নান! প্রকার কৌশল 
অবলম্বন কর! সত্বেও পচান্দী যখন প্রায় হতাশ হইয়। ফিরিতেছিলেন, সেই 
সময় অর্থাং গত মাসের শেষ সপ্তাহে বাঘটি আঠারোবেকী এলাকায় ৪৮ নং 
লাটে তাহার ২৩তম শিকার ধরিয়াছে বলিয়! সংবাদ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে 
পচাব্ধী উক্ত স্থানে গমন করেন। পরদিন জঙ্গলের মধ্যে নিহত ব্যক্তির লাশটি 
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অভুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। অভিজ্ঞ শিকারী পচাবী বুঝিতে পারেন যে, 
বাঘটি তাহার শিকারের অবশিষ্টাংশ ভক্ষণের জন্ত আবার লাশের নিকটে 
আসিবে । সুতরাং অদূরে একটি ঝোপের মধ্যে লুকাইঘা! থাকিয়া! তিনি লাশটিকে 
পাহারা দিতে থাকেন৷ এইভাবে প্রায় ৮১০ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর পচার্ধী 
বাঘটির আগমন সংকেত বুঝিতে পাবিয়া বন্দুকের লক্ষ্য ঠিক রাখিয়। রুদ্ধ নিংশ্বাসে 
অপেক্ষা করিতে থাকেন । বাঘটি বিড়ালের ন্যায় নিঃশবে লাশটির দিকে অগ্রসর 
হইতে থাকার সময় বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসিলে পচান্দী ঝোপের ভিতর 
হইতে পব পর দুইটি গুলী ছোঁড়েন। তাহার অব্র্থ লক্ষ্যে নরখাদক বাঘটি সঙ্গে 
সঙ্গে ভূতলশায়ী হইয়। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। 


বাঘটি নিহত হওয়ার পব সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সংবাদ রেঞ্জ অফিসে এবং 
সেখান হইতে রেডিওগ্রামে খুলনাস্থ ডিভিশনাল অফিসে জানাইয়৷ দেওয়া হয়। 
খুলনার ভি, এফ, ও নধখাদকের শিকাবী পচাব্দীকে যথাযথভাবে পুরস্কার 
দিবেন বলিয়া জানাইযাছেন। এতদ্বাতীত খুলনা বিভাগের কমিশনার জনাব 
আবুল এহসানও তাহাকে নগদ পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । 


গসগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পচাব্দীব পিতা মেহেরালী গাজীও বিখ্যাত 
শিকারী ছিলেন। তিনি নিজের জীবনে ৫৩টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকার 
করার পর শেষ পর্যস্ত বাঘের হাতেই প্রাণ দেন।% 


রোমাঞ্চকর কাহিনীর নায়ক পচাব্দী 


“খুলনা, ২৪শে এপ্রিল । পচাববী নামটি সুন্দরবনের গল্পকথার নায়কে 
পরিণত হইয়াছে । বস্তুত, এই নামটি সুন্দরবনের রয়্যাল টাইগারের নিকটও 
আতঙ্কের কারণ । 

পচাব্দী গাজী সম্প্রতি সুন্দরবনের বুড়ী গোয়াঁলিনী রেঞ্জে একটি বারো 
ফুট দীর্ঘ বাঘ মারিয়াছেন। খুলন1 বিভাগীয় বন অফিসার জনাব এ জালীম 
বলেন যে, ন্ুন্দরবনের ইতিহাসে এপর্যস্ত যতগুলি বাঘ মার! হইয়াছে ইহা তার 
মধ্যে দীর্ঘতম । তিনি আরও বলেন যে, ইহা বিশ্বের অন্ঠতম দীর্ঘ বাঘ। 
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গত ছুইমাঁস ধরিয়া এই মানুষ খেঁকো বাঘটি সুন্দরবন এলাকায় আতঙ্ক 
শ্ট্ি করিয়া রাখিয়াছিল এবং এ পর্যস্ত বাঘটি ২১ জনের প্রাণনাশ করিয়াছে। 
এই বাঘটিকেই পচাবদী গাজী মাধ্য়ীছেন। 

পাশ বংসর বয়স্ক এই বীর শিকারীর বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ খুলনার 
বিভাগীয় কমিশনার জনাব আবুল এহসান গত সন্বণায় তাহাকে আড়াই শত 
টাকা পুরঙ্কার দান কবেন। পচাবদী বাঘ শিকাণী পরিবাঁবেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
তাহার পিতা ও পিতামহও বাঘ মারিতেন, আর সেই বাঘের ছাল ৰিক্রুয় 
করিয়াও সরকাবের নিবট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়া জীবিক নির্বাহ 
করিতেন। একদিন এমনি বাঘ শিকার করিতে যাইয়। গাজীর পিতা, পিতামহ 
ও পিতৃব্য প্রাণ হারাইয়াছেন । 

পচাব্দী গাজী এক্ষণে খুলন। বন কতৃপক্ষের অধীনে বোটম্যানের চাকুরী 
করিতেছেন এবং মাসে মাত্র ৮০. টাক1 করিয়া বেতন পাইয়। থাবেন। তিনি 
৫৫ সাল হইতে এই কাজই করিতেছেন। তিনি ইতিমধ্যেই ৫০টি বাঘ মারিতে 
সক্ষম হইয়াছেন । তাহার পিতা বাঁধের হাতে প্রাণ হারানোর পূর্বে ৫৬টি 
বাঘকে মারিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । 


পচাব্দী ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত বিনম্র স্বভাবের । বিল্ময়ের কথা, পচাবদী 
আর বাঘ মারিবেন ন! বলিয়া এই সংবাদ দাতাকে জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, 
তিনি স্বপ্পে দেখিয়াছেন যে এবার শিকারে গেলে বাঘের হাতে তাহার প্রাণ 
যাইবে । তাহার পিতা, পিতামহ ও পিতৃব্য কজেই মৃতুার পূর্বে অনুরূপ স্বপ্ন 
দেখিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন নাই। তিনি তাই আর ভাগ্য পরীক্ষা করিতে 
চাহেন না।” 


বাঘে মানুষের যুদ্ধ সম্পর্কে আরও ছুই একটি চমকপ্রদ ঘটন। বর্ণনা করিঝ়! 
আমরা এ গ্রসঙ্গ শেষ করিব। 

কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত গড়াইমহা'ল গ্রামে বিখ্যাত শিকারী জয়নঙ্গি 
সিন্ত্রীর বাড়ী। জীবনে সে ৯৬টি বাঘ মারিয়াছে বলিয়া প্রকাশ । তম্যধ্যে 
একটি অতি বৃহৎ, লেজসহ ১১ হাত লম্বা । এইরূপ বৃহৎকার বাধের কথ? পূর্নে 
শুনা যায় নাই । শিকারী পরবাঁ বাধ মারিবার জন্য জঙ্গলে কল পাতিয়া রাখে। 


স্ন্দরবনের ইতিহাস ১৭৯ 


শেষ রাত্রিতে বন্দুকের আওয়াজ শ্রুত হয়। শিকারী সাধারণতঃ আওয়াজের 
কিছুক্ষণ পরে জঙ্গলে প্রবেশ কবে । কিন্তু জয়নদ্দি শিকাবের নেশায় একটুও 
দেরী সহায করিল ন1। সে অন্ একটি বন্দুকে গুলী পুরিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করে। 
সঙ্গে তার ভ্রাতুন্পুত্র উভয়ই বাঘ দেখিয়াছে। গুলীতে জানোয়ারের সামনের পা 
তাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং অবিরলধারে উহান মুখ দিয় লাল! পড়িতেছে। প্রথম গুলী 
বাঘের গায়ে লাগিল ন1। দ্বিতীয় গুলী বাঘের গাত্র স্পর্শ করা মাত্র ভীমবেগে 
শিকাবীকে আক্রমণ কবিয়া তাহার শবীর কামডাইয়! ধরিয়াছে । এমতাবস্থায় 
শিকারী ভ্রাতুষ্পুত্রক গুলী পুব্যি। দিতে বলিল, কি ছূর্জয় সাহস ! ভ্রাতুঙ্পুত্র দা 
দিয়া বাঘকে সজোরে কোপাইতে লাগিল। বিস্ত বাঘ শিকারীকে কিছুতেই ছাড়ে 
না। জয়নদ্দি বাঘের মুখে থাকিয়াও কৌশলে বন্টুকেব ব্যাহেল উহার গালে 
পুবিয়। দিল । ভ্রাতুষ্পুত্র একেবারে বেহুশ । বাঘও হা ছাড়িয়! দিবার পব মরিয়া 
গেল। কি অসীম সাহস! সাধারণ লোকের পক্ষে এহেন অবস্থা কল্পনাতীত। 
বাড়ীতে আসিয়! তিনদিন পরে বীব শিকারী মৃত্ামুখে পতিত হইল । 
মরণকালে শুধু বলিত £ “আমাকে বাঁঘে ধরলো, ওবে বাঘে ধরলো ।” এইভাবে 
প্রলাপ বকিতে বকিতে সে মরিয়া গেল। তাহার বড সাধ ছিল ১০০ বাঘ 
মারিয়া কৃতিত্ব অর্জন কবিবে। কিন্তু সেঞ্চুরী করিতে তিনটি বাকী রহিয়া গেল। 


বনাঞ্চলে জয়নদ্ মিস্ত্রীর খ্যাতি ছড়াইয়! পভিয়াছিল সন্দেহ নাই ৷ তবে 
৯৭টি বাঘ শিকাবের কাহিনী অতিবঞ্রিত। সুন্দরবনের বাঘ শিকারের ইতিহাসে 
পচাবদীর পিতা মেহের গাজীই সর্বাপেক্ষা ছুর্জয় মিকাবী। তাহার সম্পর্কেও একশত 
বাঘ শিকারের কথা জান যায় নাই। সামান্য একটি মাত্র বাঘ শিকার 
নিঃসন্দেহে ছুঃসাহসিক কার্য এবং বীবত্বের কথা । পচান্দী ৫০টি এবং তাহার 
পিতা মেহের ৫৫টি বাঘ শিকার করিয়া পিতাপুত্রে যে অভিনব রেকর্ড স্থষ্ি 
করিয়াছে তাহা বনাঞ্চলের ইতিহাসে এক রোমাঞ্চময় অধ্যায় । 


শেষ চাঞ্চলাকর কাহিনী -_ শ্যামনগর থানার অধীন সুন্দরবন সংলগ্ন এক 
গ্রাম । এই গ্রামের ছুই সহোদর ভাতা খ্যাতনামা শিকারী। উভয়ে যুবক, 
তবিষাতের আশায় বুক বাঁধিয়া তাহার বনে জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়ায়। 
একে অন্যকে ভক্তি ও সেহ করে গ্রচুর। প্রায় সর্বদা ছুই ভাই একত্রে বববাস 
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করে। একত্রে চলাফেরা করে। ভ্রাতৃনেহ দর্শনে তাহাদিগকে লোকে বলে, যেন 
রাম লক্ষ্মণ । 

একদিন জ্ো্ট্য ভাতা তিনজন সঙ্গীসহ শিকারের জন্য জঙ্গলে প্রবেশ 
করিয়াছে | অকন্মাৎ ব্যান্ত্রে আক্রমণ করিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। 
সঙ্গীরা আল্সিয়৷ বাড়ীতে তাহাব এই অপমৃত্যুর সংবাদ দেয়। অন্য ভ্রাতা এহেন 
মর্মন্তদ সংবাদে পাগলপ্রায় । প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে সে বীরুনাদে হুংকার 
ছাঁড়িয়। জঙ্গলে যাত্রা করে । সে এই প্রতিজ্ঞ! করে যে ভ্রাতাকে ব্যাপ্বের কবল 
হইতে ছিনাইয়া আনিতে না পারিলে গ্রামে ফিরিবে না। কেমন করিয়া 
লোকের কাছে মুখ দেখাইবে? কি কঠিন প্রতিজ্ঞা! ইহাও কি সম্ভব? 
জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া সে সঙ্গীদের বলিল, কোন স্থান হইতে আমার 
প্রাণের ভাইকে ব্যান্ত্রে ধরিয়]| লইয়1 গিয়াছে ; সেই স্থান আমাকে দেখাইয়া 
দাও।” যথা স্থানে গিয়া সে একাকী জঙ্গলের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল । 


নিঝুম নিরাল! বন, চারিদিকে থমথম ভাব মনে হইল । লোকটির সঙ্গে 
কেহই নাই । একদিকে ভ্রাতার মৃত্যুর হৃদয় বিদাবক খবর, অন্যদিকে প্রতিশোধ 
গ্রহণের উদগ্র নেশা । লৌকটি কণ্টকময় জংলী-পথ অতিক্রম করিয়া এক 
প্রকাণ্ড ময়দানে উপস্থিত হইল। ময়দানের পার্খে গভীর জঙগল। পশুপক্ষীরও 
কোন শব নাই । চারিদিক নিস্তব্ধ অথচ থমথমে । দেখা গেল, ভাইয়ের লাশ 
সেখানে পড়িয়া আছে। অতঃপর সে বন্দুক হস্তে এক সুউচ্চ বৃক্ষে আরোহণ 
করিয়। আসন গ্রহণ করিল । কিছুক্ষণ পরেই উক্ত লাশ ভক্ষণ করিবার জগ্য 
ব্যাত্রটি সেখানে আসিল। ইতিমধ্যে ব্যাস্ত্রের নাঁসারন্ধ্রে মানুষের গন্ধ গ্রবেশ 
করিয়াছে । ব্যান্রটি ইতস্ততঃ করিয়া মনে করিল যে উহা সেই মরা মানুষের 
গন্ধ । মানুষের হ্যায় বাধেরও মতিভ্রম ঘষিয়া থাকে । ব্যাত্রটি লাশ মুখে করিয়া 
উর্ধে তুলিয়া মাটিতে ফেলিয়। ক্রীড়া করিতে থাকে। 


দিলমণি অস্তাচলে গিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকার একটু একটু করিয়া 
ঘনীভূত হইয়! আসিতেছে । এমন সময় গভীর অরণ্যানীর মিস্তব্ধতা ভেদ করিয়। 
বন্দুক ভাকিম়া! উঠে। শব্ধ এমন ভাবে গ্রতিধবনিত হইল যে সমগ্র বনানী 
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কাপিয়। উঠিল। গুলী খাইয়। ব্যাহ্টি ধপাস করিয়! পড়িয়। যাঁয়। একটি 
মাত্র বুলেটের আঘাতে সেই ভয়াবহ হিংঅ জন্তব জীবন প্রদীপ নিভিয়া যায়। 


অসম সাহসী বার শিকাণী ভ্রাতৃহস্তাব প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া ভ্রাতৃশোক 
লংঘব করে। শিকারী তংক্ষণাৎ ব্যাশুটিব মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করত 
প্রিয়তম ভ্রাতার লাশ স্বন্ধে করিয়া বাড়ীতে প্রতাগমন করে। দেশের সর্বত্র 
হৈ চৈ পড়িয়া যায়। চারি দিকেই ঢুজয় সাহসের খ্যাতি মুহুর্ত মধ্যে ছড়াইয়। 
গড়ে। এই সংবাঁদে দেশের মানুষ আশ্চ্যন্িত হইয়া ধন্য ধন্য করিতে থাকে। 
সতাই বাদ! অঞ্চলের মানুষ দৃণনাহসী ও দুজয়। 


পপর টি 6 8৮ ও 6 ও১- ও ও, ০০৯০, 
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দ্রতীয় খণ্ড 
|| এক ॥| 


আদিম যুগ 

যে ভূ খণ্ড লইয়! ভাবত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ গ্রতিষঠিত 
হইয়াছে উহাবই অধিকাংশ স্থান পুরা কালে বঙ্গ নামে অভিহিত হইত। 
বঙ্গ দেশের অবস্থান জতীব প্রাচীন কাল হইতে বিগ্ঠমান আছে। আদিম হিন্দু ও 
বৌদ্ধ-জৈন যুগের ইতিহাস নাই বলিলে চলে । আমাদের মিকট যে ইতিহাসের 
টুকিটাকি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহার অধিকা*ই পতগণের গবেষণার 
ফল। হিন্দুদের অতি প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ বেদ। বেদ চারিভাগে বিভক্ত £-_ ঝক, 
যু, সাম ও অথর্ব । উক্ত ধর্মগ্রস্থে এই বৈদিক যুগেব কিছু কিছু ইতিহাসের 
আভাস পাওয়া যায়, তাহারই নির্যাস লইয়া এদেশের প্রাচীন কালীন ইতিহাস 
লিখিত হইয়াছে। শুধু পাঁক ভারত উপ মহাদেশের এহেন অবস্থা নহে সমগ্র 
পৃথিবীর বিভিন্ন সভাদেশের আদি ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। 
ইতিহাস লেখায় সেকালের লোক অভাস্ত ছিল ন| এবং মানুষ এখনকার মত 
স্থসভা ছিল না। আলোচ্য প্রসঙ্গে আমব! স্বন্দরবন অঞ্চল ; অর্থাৎ অতি 
প্রাচীন কালে যে সব স্থান জুড়িয়া সুন্দরবন ছিল সেই বাকেরগঞ্জ, যশোর ও 
খুলনা! জিলার প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করিয়া পাঠকগণের নিকট উহ্না 
পরিবেশন করিতে চেষ্টা করিব। ইহা দক্ষিণ বঙ্গ এবং বহুলাংশে সমগ্র পূর্ব 
পাকিস্তানেরই ইতিহাস। 

বজদেশে সর্ব গ্রথম অনার্ধ জাতির বসবাস ছিল। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 
প্রারস্তেই আমর] বলিয়াছি যে কোন এক অজ্ঞাত অতীত কালেগাঙ্গেয় বীপের 
সর্বত্র অতল সমুদ্র ছিল এবং গঙ্গা নদীর দ্বারা হিমালয় হইতে জল আনীত 
হইয়া যুগ যুগ ধরিয়! চর ও দ্বীপ গঠিত হইয়াছে। গঙ্গার শাখা পদ্মা ও 
ভাগীরথীর মধ্যভাগই এই গাঙ্গেয় বদ্ধীপ এবং এই বছীপের পরবপ্তাঁ রাজনৈতিক 
নাম হইয়াছিল বাগড়ী। উহার পূর্বে এই স্থান প্রাচীন বঙ্গের অধীন ছিল। 
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বদ্ধীপ গঠনের পর সম্ভবতঃ আদিম যুগের লোকেরা ও অনার্ধগণ বিভিন্ন 
দিক হইতে আসিয়া এতদঞ্চল আবাদ করিয়া বসবাস করিতে আরস্ত করে। 
শতাব্দীর পর শতান্দী ধরিয়া এই অনার্ধগণ এতদঞ্চলে মনুষ্য বসতি গড়িয় 
তুলিয়াছিল। কয়েক সহত্র বসব পূর্বে এই ধরণের বসতি গড়িয়! উঠিয়াছিল 
ইতিহাস তাহ সঠিকভাবে নির্ণয় কবিতে পারে নাই । 


গঙ্গা ও পন্মার সঙজম স্থলে প্রাচীনকালে বহু দ্বীপের উৎপত্তি হইয়াছিল। 
এই সমস্ত দ্বীপের মধ্যে নিয়ভাগ হইতে অনেক নদীও উৎপত্তি হইয়ীছিল। 
ক্রমান্বয়ে ভাগীবথীর পূর্বে ও পদ্মাব দক্ষিণ দিকে চর ওদ্বীপেব স্থষ্টি হইতে থাকে । 
হিমালয়ের গাত্র ধৌত কবিয়া তুষার নিঃস্ুত ভলরাশি পর্বতরেণু বহন করিয়া 
সাগর পানে ছুটিতে থাকে এবং মুত্তিক! ও বালির সমন্বয়ে এক প্রকার পলি মাটি 
নদী তীরবর্তা প্রদেশ উচ় করিয়া চলিয়া যাঁয়। এইরূপ ছ্ীপ গঠনের পর ভূমি 
ক্রমশঃ কোথাও জঙ্গলাকীর্ণ হইত এবং কোথাও লোক বসতি গড়িয়া উঠিত। 
এইভাবে পদ্মা ও ভাগীবথীর মধ্যবতাঁ স্থানে ভ্রিকোণাকৃতি ভূমি খণ্ড আসমুদ্্র 
বিস্তারিত হইয়া পড়ে । ইহাকেই প্রাচীনকা'লীন ববৃদ্বীপ এবং আমর উহ!কে 
বদ্বীপ বলিয়া থাকি । এই ৰক্‌ দ্বীপই বৌদ্ধ আমলে বগ.দি নামে পরিচিত ছিল 
এবং সেন রাজগণের সময় এই প্রদেশের নাম হয় বাগদি বা বাগড়ি। বাগদির 
প্রাচীন কালীন অসভ্য বাসিন্দাদেরই বাগদি নামে আখ্যাত করা হইত। 
এদতঞ্চলে এখনও বাগদি জাতির বসবাস আছে। কানিংহাম বলেন বে 
এতদঞ্চলের অর্থাৎ গাঙ্গেয় বধীপের নাম ছিল ব্যাভতাতী । এখানকার জঙ্গলময় 
স্থানে ব্যান্রের উপদ্রব ছিল অত্যধিক সেজন্য গ্গ। ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপকে 
ব্যাত্রতাতী বলা হুইত। সেন আমলে এই ব্যান্রতাতী *ব হইতে বাগ.ড়ী বা 
বাগ.দি নামের উৎপত্তি হয়। 


গাঙ্গেয় বদ্ীপের আকৃতি পূর্বে এত বিস্তৃত ও প্রশস্ত ছিল না। ইহার 
অধিকাংশ স্তানই কাননাবৃত ছিল। “পাণিনির মহাভাস্ট পঞ্জলী প্রাচীন 
আর্ধাবর্তের সীম! নির্দেশ করিতে গিয়া উহার পূর্বভাগে কালক বনের উল্লেখ 
করিয়াছেন । এই কালক বনই বোধ হয় সুন্দরবন ।” বাংলার পুরাবৃত্ের লেখক 
পরেশ নাথ বন্দোপাধ্যায় এইরূপ অনুমান করিয়াছেন । একথা সত্য যে 
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গঙ্গা নদীর মোহনার পার্শে সমুদ্র তীরবর্তী স্থান সমূহ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। এই 
জঙ্গলের নাম কালকবন হইতে পাবে । বঙ্গের প্রায় সমস্ত দক্ষিণ ভূভাগ গঙ্গার 
শাখা নদীসমূহের মোহনায় পূর্ন এবং সেইঙ্গগ্তই দক্ষিণাংশ কাননারৃত। এই 
সমস্ত নদীর মোহনা যত দূর সাগরে প্রবেশ করিয়াছে জঙ্গলও তত দুর সরিয়া 
গিয়াছে । বনের উত্তর ভাগেও ক্রমান্বয়ে জন বসতি গড়িয়। দক্ষিণ দিকে সরিয়াছে 
এবং এখনও সময় সময় এইরূপ অপসারণ হইয়া থাকে । গাঙ্গেয় বীপের 
সর্বত্রই অনংখা দ্বীপ ছিল এব* এ সমস্ত দ্বীপ ক্রমাধয়ে সীমারেখা পদ্িবর্তন 
করিয়া একে অন্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছে । গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ের 
আলোচন]। করা হইয়াছে। 


আমাদের আলোচ্য স্ুন্দববন ও উহার পার্শবতঁ তঞ্চল এক কালে 
কতিপয় দ্বীপের সমষ্টি ছিল। সাতক্ষীবা ও খুলন1 সদরেব বুডন বা বৃদ্ধদ্বীপ ছিল। 
চন্দ্রদ্বীপ দক্ষিণ বাকেরগঞ্জ ও খুলনার পুর্বাংশ জুড়িয়! বিস্তৃত ছিল। যশোরের 
মহেশপুর প্রভৃতি স্থান জুড়িয়া স্্দ্বীপ ছিল এবং সেন রাজত্বের আমলে ধীবর 
বংশীয় ূর্য নামক এক ধীবর ইহার শাসনকর্তা ছিলেন। সেইজন্য এই দ্বীপের 
নাম হইয়াছিল ৃর্যদ্বীপ ৷ আমাদের দেশের ধীবরের? সূর্য রাজার স্বগোত্র বলিয়া 
রাজবংশী আখ্যা গ্রহণ করিয়াছে । স্ূর্যদ্বীপেব উত্তরে নবদ্বীপ, জয়দ্বীপ ও নবদ্বীপের 
মধাস্থলে সম্ভবতঃ যশোব জিলার উত্তরাংশ ছিল। আদিস্থর চন্দ্রদধীপ জয় 
কবিয়াছিলেন। বাক্লার অধিপতি দনুজমর্দন দেব এই রাজ্োর রাজা ছিলেন। 
চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিমে মধুদ্বীপ এবং উহার পশ্চিমে রঙ্গদ্বীপ। সম্ভবতঃ বাগেরহাটের 
মধুদিয়া ও রাঁংদিয়া পরগনায় এই ছুইটি দ্বীপের অবস্থান ছিল। বৃদ্ধদ্বীপের 
দক্ষিণে বহিদ্ীপি বা বর্তমান বাহিরদিয়া। এখনও ুন্দরবনের মধো এই ধরনের 
অসংখা দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হয় । বর্তমানে সুন্দরবনের উত্তরে যশোর খুলন৷ ও 
বাকেরগঞ্জ জিলার সর্বত্র এই ধরনের অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি ছিল, উপরোক্ত 
বিবরণ হইতে ইহাই সপ্রমাণিত হয়। 


বৈদিক যুগের গুম্থসমূহে নঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উহ! 
হইতে জান] যায় যে বঙ্গ, মগধ ও চের বলিয়। তিনটি দেশ ছিল এবং এই তিন 
দেশের অধিবাসীগণ ছূর্বল ও অসভ্য ছিল। তাহারা অথ ও কুখাগ্য খাইয়া 
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জীবন ধারণ করিত । এত্রেয় আরণ্যক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এতদঞ্চলের 
লোকের খাস দ্রব্যের কৌন বিচার করিত না এবং যাঁহ। পাইত তাহাই খাইত। 
তাহার? অনেক সম্ভান সন্ততি জন্ম দিত। গোপাল হালদার বলেন যে বঙ্গদেশ 
তখন নান! জাতি উপ-জাতির বাসভূমি ছিল। রাঢ, স্ুম্ম, পুণ্ড, বঙ্গ প্রভৃতি 
প্রাচীন শব্দগুলি বিশেষ জাতি বা উপজাতিকে বুঝাইত। বরেন্দ্র ব1 বরেন্দ্র 
এবং বঙ্গ বলিতে বিশেষভাবে বর্তমান পৃ পাকিস্তানকে বুঝাইত। আবার 
সমতট, হরিকেল প্রভৃতি সেই পূর্ব পাঁকিস্তানেব দক্ষিণ দিককার এক একটি 
ভাগের নাম। ইহার মধ্যে গৌড় ও বঙ্গ শব্দ ছুইটি সুপ্রাচীন এবং পাণিনিতেও 
উহার উল্লেখ আছে । “বঙ্গ মগধেব” উল্লেখ আছে এনত্ররেয় আরণ্যকেও। কিন্তু 
সমস্ত বাংল! দেশের সাধারন নাম “বাঙলা?” মুসলমান তুর্ক বিজেতারই দান ।৮ 
ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন £-- “গৌড় রাষ্ট্রে অধীন অধুন1 উত্তর ও পশ্চিম 
বঙ্গ এবং বঙ্গের অধীন অধুন] দক্ষিণ ও পুর্ব বঙ্গ ছিল।” দক্ষিণ রাঁট, উত্তর রাঢ 
বাংলা, তাম্রলিপ্ডি পৌগু,বর্ধন সবই প্রাচীন নাম। গৌড়পুর, পুগ্,নগব, পুণ,বর্ধন 
তাঅলিপ্তি, সোমপুর, বস্থ বিহাব, বর্ধমান, পুক্ষর্ণ, প্রভৃতি এদেশের প্র চীন শহর । 
ইর্দিলপুব, চন্দ্রত্বীপ বা ইন্দ্রদ্ধীপ যশোর বা মুরলী ও প্রাচীন স্থান । আমাদের 
আলোচ্য স্ন্দরবনাঞ্চল বা বাকেরগঞ্জ, যশোর-খুলনা প্রাচীন বঙ্গের অধীন ছিল 
বলিয়াই অন্ন মিত হয়। 

রঘু বংশে লিখিত আছে যে এ দশেব লোকেরা নৌকায় বাস করিত এবং 
ধানোর চাষাবাদ কহিত। হলনা গেজেটিয়ার প্রণ্তো মিঃ ওমাঁলী বলেন যে 
তখন এদেশের লৌকের] অসভ্য ছিল । ধর্মজ্ঞান বলিতে তাহাদের কিছুই ছিল 
না। এই সময় বঙ্গদেশের পার্খেই অঙ্গ দেশের নাম শ্রুত হয় । খুব সম্ভব 
মহাভারতের যুগে আর্গণ পশ্চিম উত্তর এশিয়! হইতে এদেশে আসিয়া বসতি 
স্থাপন করিত, সেই সমস্ত স্থান কালে তীর্থ ভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু আর্ধগণ 
অনার্ধদের সস্পর্শে আসিয়া এদেশের আবহাওয়া ও সমাজের ভাবে বিশেষ 
ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল । এই ভাবে বঙ্গে আর্ধ ধর্ের প্রভাব অচিরেই 
লোপ পাইয়াছিল ৷ ক্ষত্রিয়গণ রাজ্য জয় করত এদেশে বসবাস করিয়া 
অনার্ধদের উপর কতৃত্ব করিত। উভয় জাতির সঙ্গে আবার অনেক সময় যুদ্ধ 
বিগ্রহের ফলে দেশে অসংখ্য লোক ক্ষয় হইত। এই ভাবে রাজ্য মধ্যে 
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সময় সময় অশান্তি বিরাজ করিত। রাঁজ্য শাসনের পদ্ধতি ও হুশৃঙ্খলাবদ্ধ 
ছিল না। “জোর যার মুলুক তার”--এই নীতি তৎকালে অতিমাত্রায় প্রবল ছিল। 


ব্রাঙ্মণেরা তখন এদেশে আসিত না। ধর্মীয় গোড়ামির জন্য সম্ভবতঃ 
তাহার! এদেশীয় লোকদের সংস্পর্শে আস] সমীচীন মনে করে নাই অথবা 
এদেশে আসিলে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে বিদ্ব জন্মিতে পারে সেইজন্য তাহার! 
ক্ষত্রিয়.দন ন্যায় এদেশে আসে নাই | গঙ্গা! নদীর প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বসতি 
গড়িয়া উঠয়াছিল | মহাভাবতের ন্যায় রামায়ণেও বঙ্গ রাজের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। রাম।য়ণের যুগে মিথিলা, পৌগু.,বর্ধন, অঙ্গ, মগধ, কোশল প্রভৃতি 
দেশের অস্তিত্ব ছিল বলিয়! জানা যায় । আরও জানা যাঁয় যে বঙ্গের 
অধিবাসীদের তখন নৌ-শক্তি ছিল এবং তাহারা কিছুট! যুদ্ধবিস্ভাও অর্জন 
কর্য়াছিল। 


পরব্তাঁ কালে ব্রাঙ্গণা সাহিত্যে বঙ্গেব অধিবাসীদিগকে দাহ্য বলা 
হইয়াছে । মহাভারতে সমুদ্র তীরবর্তী বঙ্গের অধিবাসীদের গ্নেচ্ছ আখ দেওয়া 
হইয়াছে । উত্তর ভারতীয়ের! বঙ্গকে পাগুব বজিত' দেশ বলিত। ভগবৎ 
পুবাণে রাঁঢ় বা সুম্মবাসীদিগকে পাগী বলা হইয়াছে। এদেশের অধিবাসীরা 
কিরাত, ভূণ, অন্ধ, পুলিন্দ, পুকাক্কাস, আভির, যবন এবং খাসাস নামে অভিহিত 
হইত । ভাগীবথী ও নিম্ন গঙ্গা পবিত্র স্থান ছিল । গঙ্গারিডিদের ৪০০০ যুদ্ধ হস্তী 
দেশ রক্ষান জন্য মোতায়েন থাকিত । ডিওডোরাস বলিয়াছেন যে গঙ্গারিডি ও 
অন্যান্ত প্রতিবেশী রাজার! দিবিজয়ী আলেকজাগ্ডারের আক্রমণ প্রতিরোধের 
জন্য (খুঃ পূর্ব ৩২? ৩২৭) ২০০০০০ অশ্ব ৮০০০০ পদাতিক, ৮০০০ সজ্জিত 
যুদ্ধরথ এবং ৬০০০ হস্তী সহ অপেক্ষা করিতে থাকে । 

হিন্দু জাতির মহাগ্রন্থ রামায়ণে সগর দ্বীপের নাম পাওয়া যায়। সেখানে 
কপিলেশ্বর সাধুর আশ্রম ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। সেই সাধুর নামে এখানে 
একটি মন্দির আছে । প্রতি বংসর পৌষ মাসে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে 
বিরাট মেলা হয় । গঙ্গার এক শাখার নাম ভাগীরথী। উহা! যে স্থানে সাগরের 
সহিত মিশিয়াছে সেই স্থানের নাম সগর দ্বীপ । এই সগর দ্বীপ চিরদিন ধরিয়া 
হিন্দু জাতির একটি পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্র ছিসাবে খ্যাত। মহাঁভারতীয় যুগে বঙ্গে 
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আর্ধদের বসতি ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। এই সময় 
বঙ্গ দেশে কোন একচ্ছত্র অধিপতি ছিল না এবং এই রাজ্য নানা খণ্ডে বিভক্ত 
ছিল। সম্ভবতঃ এদেশ তখন পুর্ব বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ বা রাঢ, দাক্ষণ বর্গ এবং বরেন্দ্র 
প্রভৃতি নামে বিভক্ত ছিল। সমুদ্র সেন পূর্ব বঙ্গে, পশ্চিম বঙ্গে চর সেন এবং রাট়ে 
তামলিপ্ত রাজা শাসক ছিলেন বলিয়। অনুমিত হইয়াছে । মেদিনীপুর জিলার 
তমলুক বা তাত্রলপ্ত, তা্রলিপ্ত রাজার রাজধানী ছিল। 


সাধু কপিলেশ্বরের নাম প্রাচীন কাল অবধি শ্রত হইয়া! আসিতেছে । কেহ 
কেহ বলেন তিনি স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন এবং 
বঙ্গের দক্ষিণে সুন্দরবনের মধ্যে আশ্রম নির্মাণ করেন । এই প্রাীন স্থান 
সাধুর নামানুসারে তীয় গীঠস্থান কপিলমুনি নামে খ্যাত। কপিলমুনি খুলনা 
জিলার একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্র। কপিলমুনিতে একটি বে'দ্ধ আশুম ছিল 
বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কপোতাক্ষী নদীর তীরে এই প্রাচীন স্থান 
এখনও উহার পুর্ব গৌরব রক্ষা করিয়া চলিতেছে। দক্ষিণ খুলনার আমাদী ও 
বেতকাশী এবং বাগেরহাটের উত্তবে পানিঘাটও প্রাচীন স্থান। প্রাচীনকালে 
জঙ্গল মধ্যে এই সমস্ত জনপল্লী গড়িয় উঠিয়াছিল। পানিঘাট গ্রামে মৃত্তিকার 
নিম্নে বা জঙ্গলের মধ্যে একটি অষ্টাদশভজা মহিষমর্দিনী মূতি পাওয়া গিয়াছিল। 
কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে এই দেব মুর্তি অতীব প্রাচীন এবং আদিম যুগ 
হইতেই বিদ্ধমান আছে । এই মূতি সম্পর্কে এদেশে হিন্দুদের মধ্যে কয়েকটি 
কাহিনী প্রচলিত আছে, কিন্তু উহার মূলে কোন এীতিহাসিক সতের সন্ধান 
পাওয়া যায় ন1। 


বিগত ইং ১৯৬১ সালেব মে মাসের ভয়াবহ ঝড়ে চিতলমারী গ্রামের 
সন্নিকটে খড়মখালিতে একটি অতিকায় বট বৃক্ষ উৎপাটিত হয়। উহার নিয়ে 
মাটির তলদেশ হইতে একটি মুতি বাহির হইয়৷ পড়ে । কোন্‌ কালে এ হিন্দু 
দেব মৃত্ি স্থাপিত হইয়াছিল উহার সঠিক তথ্য নির্ণয় করা ভার। পানিঘাট 
সম্পর্কে জনাব আবছুল করিম বিশ্ববাণী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 
উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে পানিঘাট হুইতে পশরের পার্খববর্তা কুড়ানগুলা 
পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ এককালে জলমগ্ন ছিল। পানিঘাট হইতে কুড়ানতলা 
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পর্বস্ত পারাপারের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু এ জলময় স্থান অতিক্রম করিতে 
খেয়া নৌকায় একদিন সময় লাগিত। জনাব আবদুল করিম বলিয়াছেন যে 
বর্তমান পুবোহিতদের পূর্ব পুরুষ রাজীব লোচন চক্রবর্তী সেন রাজগণের রাজত্ব 
কালে পানিঘাটের এই মূর্তি নদী গর্ভ হইতে উদ্ধার করেন। ইহ! কষ্টি পাথরের 
উপর খোদিত মৃত্তি। পানিঘাটে কে কবে এই এই দেব মুণ্তি প্রতিষ্ঠা করেন 
সঠিকভাবে বলা ছুষ্ষর। খড়মখালির প্রতিমতি প্রস্তর নিগিত চতুরভূর্জ বিষু 
মৃতি । উহাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পণ্প খোদিত আছে। 


ৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়। তিনি গয়ার নিকট 
নিরঞ্জনা নদীতীরে সিদ্ধিলাভ কবেন। এইজন্য উক্ত স্থানের সন্নিকটে বিহারের 
অন্তর্গত পাটলিপুত্র, নালন্দ৷ প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম সর্ব প্রথম বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল । এই স্থান হইতে বঙ্গদেশ খুবই নিকটবততাঁ। হিউয়েন সাঙের 
বিববণীতে দেখা যায় যে স্বয়ং বুদ্ধদেব এ দেশে আসিয়া! স্বীয় মত প্রচার 
করিয়াছিলেন । এই সমস্ত বিবরণ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে দক্ষিণ বঙ্গে 
সন্দরবন পর্মস্ত বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ কবিয়াছিল। বুদ্ধদেবের বাণী বঙ্গদেশ 
হইয়া ব্রন্ধ ও সিংহলে গিয়াছিল। সম্ভবতঃ সুন্দরবন অঞ্চলে এই সময় বৌদ্ধদের 
বসতি অধিক পবিমাণে ব্ছ্যমাঁন ছিল। দ্রীঘি খননের সময় পীব খানজাহান আলি 
মৃত্তিকার নিয়ে যে বুদ্ধ মুত্তি পাইয়াছিলেন তাহ! প্রমাণ করাইয়। দেয় যে 
এতদঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তৃত ছিল। ভরতভয়না ও আগ্রার স্তুপ এবং বার- 
বাজারের বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 


ষীশ খুষ্টের জন্মের প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে সম্ভবত: এদেশে আর্ধ 
সভাতার পত্তন হয়। উহার পূর্ব হইতে এতদঞ্চলে অনার্ষগণ ও আদিম 
অধিবাসীর' সমুদ্র তীরে ও স্ুন্দরবনাঞ্চলে বসবাস করিত। রাহুল সংস্কত্যায়ন 
রচিত «.ভালগা থেকে গঙ্গ।” নামক গ্রন্থ হইতে জানা যাঁয় যে আর্ধজাতির 
আগমনের পূর্বে শুধু অনার্ধ জাতির বসবাস ছিল না। তাহার লেখনী হইতে 
জান! যায় যে প্রাক আর্ধগণ এদেশে আর্ধ জাতির বহু পূর্বে সভ্যতা গড়িয়া 
ভুলিয়াছিল। এই প্রাক আর সভ্যতার বিষয় আমাদের নৃতন ভাবে প্রকাশ 
করিতে হইবে। প্রাক আর্ধগণ যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং ম্যায় অন্তায় 


১৯২ স্নন্দববনের ইতিহাস 


পার্থক্য করিবার ক্ষমতা রাঁখিত। সভ্য জাতিগুলির মধ্যে দামিল, নিষাঁদ ও 
কিরাত জাতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগা । কিরাত জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। 
তাহার] পবত গাত্রে বাস করিত এবং ওষধি প্রভৃতি দ্রব্যের পরিবর্তে কাপড়, 
মাত্র ও চামড়া দেশে আমদানী করিত। নিষাদের! গ্রামে বসবাস করিত এবং 
তাহাদের শাসন কর্তাকে “স্থপতি” বলিত। এই সব জাতির লোকেরা লৌহ, তার, 
পিতল ও কাসার ব্যবহার জানিত। তাহার কৃষিকার্য করিয়া ধান ও অন্যান্ট 
ফসল উৎপন্ন করিত। প্রাক আর্ধদের মধ্যে দামিলগণ সর্ধাপেক্ষা অধিক স্ুসভ্য 
ছিল। তাহার! এদেশে সর্ব প্রথম নারিকেল, স্তুপারী গভূতি ফলবান বৃক্ষের চাষ 
আবাদের প্রবর্তন করে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সবুজ বাগ প্রতিঠিত করে। 
তাহার! শহরের পত্তন করিয়া সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। নিষাঁদ জাতীয় 
লোককে “নাগ” এবং পরে কোল ও ভিল বলা হইত। কিরাতের৷ সম্ভবতঃ 
মোললীয় বা ভোটচীন1 গোষ্ঠীয় উপজাতি! চাঁকমা, গারো, কোচ, মেস প্রভৃতি 
লোকেরা এই জাতীয় । রাহুল সংস্কত্যায়ন বলিয়াছেন £ “এই দামিল জাতি 
চাষবাস ও শিল্প কার্ধে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিল । তারা ত্রমশঃ গ্রামের পর গ্রাম 
স্থাপন করতে লাগিল, এক গ্রামের লোকেরা আসতে লাগল অন্ত গ্রামে এবং 
তারা৷ একে অপরের সঙ্গে শিল্প ও কৃষি বিনিময় করে নিজেদের জীবন যাত্রা 
আরও সহজ করে নিল।” ধীরে ধীরে কিরাতও নিষাদ জাতির লোকেরা 
দামিলদের পদানত হয় এবং সকলে একত্রিত হইয়া! এক নূতন সংস্কৃতি গড়িয়াছিল। 
দমিল ও নিষাদ জাতির অবনতির সময়ে অন্য আর এক জাতি এই ছুই জাতির 
শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল । ইহার! আার্ধ জাতি নামে সুপরিচিত | ইহাদের 
শরীরের রং গৌর বর্ণ এবং ইহাদের সোনালী কেশ বিশেষ গর্বের বস্তু ছিল। 
ক্রমে ক্রমে আধগণ প্রত্যেক ক্রিয়া কর্মে এবং ব্যবহারিক জীবনে ও তাহাদের 
আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। গ্রাম, নদী, বৃক্ষলতা৷ এবং ফুলের পুরাতন 
নামগুলি পরিবর্তন করিয়] তাহাদের ভাষায় নৃতন নামকরণ করিতে আরম্ত 
করিল । 


পাঁকভারতে আর্দের সর্বাপেক্ষা বড় দান তাহাদের আনীত অন্ধ, 
একমাত্র এই সুন্দর জন্তর উপর নির্ভর করিয়া মুষ্টিমেয় আর্ধগণ নিষাদ ও দামিল 


স্বন্দরবনের ইতিহাস ১৯৩ 


ও দুঃস।হমী কিরাত জাতিকে পদ'নত করিতে সক্ষম হইয়াছিল । এই সময় 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশব্যাগী বিশেষ গ্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহার পর ও 
দামিলগণ বৈগ্ত ও গৃহপতি হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ভাষা! ও কৃষি 
অন্থকরণ করিয়া তাহারা আর্ধদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইত। 


পুণ্ড_এনামক এক অনার্ধ জাতির নাম শুন যায়। অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র 
বলিয়াছেন “আর্াধিকারের পূর্বে পুত» প্রভৃতি অনার্ধ জাতিগণ সমুদ্র কৃলবর্তা 
ব.ঙ্গর অধিবাসী ছিল। এখনও সমুদ্রতীর হইতে আরম্ত করিয়া উত্তরে পদ্ম 
পর্যন্ত এদেশে বহুসংখ্যক পড়া বা পোদ জ।তীয় লোকের বাস আছে। পড়া 
বা পোদ পুণ্ড..শবের অপভাষা । ইহা ব্/তীত চগ্ডাল ব1 চন্দালগণ বরেন্দ্র হইতে 
আসিয়! উপবঙ্গের নানা স্থানে বতি করিয়াছে । তাহারা এখন নম:শুদ্র বলিয়া 
আত্মপরিচয় দেয়।” মিঃ ফকাস পৌগ্ ক্ষত্রিয় ও নমংশৃর্দিগকে আদিম 
(/১19০11610815) জাতিৰ অস্তভূক্ত বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন। দদ্দিণ ও মধ্য 
বঙ্গে এবং বিশেষ করিয়া এই ছুইটি প্রাচীন জাতির আবাসস্থল »ম্পর্কে 
প্তুন্দরবনের পুরাকালীন জনপদ” অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি । এতদঞ্চলে 
দেখা যায় - এই ছুই জাতি বিল অঞ্চলে বহুলাংশে বাস করে। তাহারা জঙ্গল 
কাটিয়া! নিম্ন ভূভাঁগকে উন্নত করিয়া অসংখা জন বসতি গড়িয়। তুলিয়াছে, সে 
ব্ষয় কোন সন্দেহ নাই। মুসলমান ও ব্রাহ্মণ কায়েস্থের বু পুর্ব হইতে এই 
ছুইটি প্রধান জাতি এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা ছিল। এদেশকে ধনধান্তে ও 
বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ করিয়া তাহার] সুন্দর মনুষ্য বাস ভূমিতে পরিণত করিয়াছে। 
এই জাতিদ্য়ের দান অপরিসীম | 


মহারাজ অশোকের শিলা লিপিতে রাষ্ট্রকূট জাতির উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ 
এই রাষ্ট্রকুট নাম হইতে রাঢ় নামের উৎপত্তি হইয়াছে । গ্রীক দুত মৌর্য রাজ 
চ্দ্রষ্প্তের সময় এদেশে আগমন করেন। তিনি স্বকীয় বিবরণীতে গঙ্গারিডি 
রাজের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ গঙ্গারাটী বা গঙ্গারাষ্ট্র শব্দের বিকৃত 
নাম। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে গঙ্গারাটীয় দিগের হস্তী সৈশ্তের ভয়ে এই 
রাজা অন্য রাজে)র আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইত। তিনি ইহাঁও বলিয়াছেন যে 
দিশ্বিজয়ী আলেকজান্দার এদেশের প্রতাঁপের কথ! শুদিয়! গঙ্গা তীর হইতে 


১৯৪ সবন্দরবনের ইতিহাস 


অন্তর প্রস্থান করেন । গ্লিনি বলিয়াছেন যে গঙ্গা সঙ্গমের পার্থে এক দ্বীপে 


মোলঙ্গী জাতীয় লোক বাস করিত | কেহ বেহ অনুমান করিয়াছেন যে, বুড়ন, 


বাকল ও সন্দীপ লইয়া এই দ্বীপটি গঠিত হইয়াছিল । লবনান্ত সমুদ্রের 
পার্বতী প্রদেশে প্রাচীন কালে লবন প্রস্তুত হইত। লবন প্রস্তুতের জন্য 


এক প্রকার মৃন্সয় পাত্র বাবহত হইত, তাহাকে মোলঙ্গা বলা হইত এবং লবন 
গ্রস্তুতকারীকে লোকে মলঙ্গী বজিত। এখনও এতদ প্রদেশে মলঙ্গী উপাধিধরী 
লোকের বসবাস আছে । যাহার] কাগজ গ্রস্তুৃত করিত তাহাদিগকে কাগজী বল 
হহত। এসম্পর্বে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আলোচন! করিয়াছি । 


বৃদ্ধদেবের আমলে বিজয় সিংহ গঙ্গা তীর হইতে তাত্রপর্ণী দ্বীপে গিয়া 
সিংহল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি এই রাজোর নাম হইয়াছে সিংহল। 
“মহাবংশ” নামক এতিহাসিক গুস্বে এই কাহিনী বণ্পিত আছে। বঙগদেশ 
হইতেই সিংহলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল। জন্তততঃ সুন্দরবন 
অঞ্চলের সমুদ্র তীর হইতে সিংহলে ব্যবসায় বানিজ্য চলিত। 


ৃষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে আর্ধগণ এদেশে আসিতে আরম্ভ করে। 
প্রথমে ক্ষত্রিযদের আগমণ, পরে বৈশ্য এবং সর্ব শেষে আসে ব্রাহ্মণগণ । 
ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ বিদ্যা, বৈশ্যাদের ভেষজবিগ্ভ1 ও ব্যবসায় বানিজ্য এবং ব্রাহ্মণদের 
ধর্ম চর্চার কাজ ছিল। 'এই সময় এদেশে জৈন ধর্মেরও আবির্ভাব হইয়াছিল । 
বৌদ্ধ ধর্মের পূৰে এদেশে জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়। জৈনদের গ্রন্থে নেমীনাথ 
কর্তৃক অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশে জৈন ধর্ম প্রচারের উল্লেখ আছে। জৈন গুরু 
মহাবীর বা বর্ধমানের নামানুসারে রাঢ অঞ্চলে বর্ধমান জিলার নামকরণ হয় 
বলিয়৷ অন্থমিত হইয়াছে । পুরানে বঙ্গ দেশের সহিত জৈনদের »ম্পর্কের উল্লেখ 
আছে । জৈন ধর্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্মের সংঘর্ষের কথাও শ্রুত হয়। মহাবীর জিন 
যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় তাহ! এদেশের মাটিতে শিকড় 
প্রবেশ করাইতে পারে নাই । তবে ভারতের রাজপুতনা অঞ্চলে অসংখ্য জৈনের 
বসবাস আছে। 


বদ্ধ ধর্মের ন্যায় জৈন ধর্মও পূর্ব ভারতীয় ধর্ম। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা 
মহাবীর বৈশালিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মগধ (বিহার) ও চাম্পায় ধর্মীয় জীবন 


সুন্দরবনের ইতিহাস ১৯৫ 


অতিবাহিত করেন। জৈন মতাবলববীরা গপ্তযুগের পূর্বে নিগন্থ নামে অভিহিত 
হইত। নির্গস্থ সমাজ পৌগু.ব্ধন বিস্তার লাভ করে । কথিত আছে যে 
মহারাজ অশোক নির্ন্থ ধর্সের পদতলে বুদ্ধেব মৃত প্রতিষিত দেখিয়া ত্রোধাখিত 
হন এবং পাটলিপুত্র (পাটনা) নগরীতে তাহাদের ধ্বংস সাধন করেন । এই গল্প 
কতদূর সত্য সে সম্পর্কে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শতকে উত্তর ও দ.ক্ষণ বঙ্গে জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়। বিখ্যাত জৈন গুরু পার্শ্ব 
নাথের নামানুসারে পরেশনাথ পাহাড়ের নামকরণ হইয়াছে | পাহাড়পুরে 
পঞ্চম শতকে প্রতিষ্ঠিত জৈন বিহারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। হুয়েন সাঙের 
বিবরণীতে জানা যায় যে শিরস্থগণ উত্তর দক্ষিণ ও পুর্ব বঙ্গে সপ্তম শতকে প্রাধান্য 
লাভ করে ' পৌগুবর্ধন ও সমতটে অসংখ্য দিগগ্বর নির্গস্থদের দেখা যাইত। 
পরে ইহাদের জৈন বল] হইত। পাল ও সেন রাজত্ব কালে তাহারা অবধৃত 
সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া যায়। অষ্টম শতকে বঙ্গদেশ হইতে জৈন ধমেরি শেষ 
চিহ্ন প্রায় মুছিয়া যায়। 


বৈশ্য, ব্রা্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আগমনের সঙ্গে সাঙ্গ বৌদ্বধর্মের পুতিপত্তি বুদ্ধি 
পাইতে থাকে। তখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রতাপে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ এক প্রকার 
নিজীব হইয়া পড়ে। হুয়েন সাঙের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে স্বয়ং বুদ্ধদেব 
কর্ণস্থবর্ণ, সমতট প্রভৃতি স্থানে আগমন করিয়াছিলেন এবং সমতটের 
রাজধানীর উপকগ্ে সপ্ত দিস পর্যস্ত স্বীয় ধর্মের মহিমা প্রচার করেন। পরে 
এইস্থা;ন মহারাজ অশোকের সময় একটি ভূপ নিসিত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক 
উহ! সচক্ষে দর্শন করেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 


হুয়েন সাঙের বিবরণীতে মানুষের জীবন যাঁপন প্রণালী সম্পর্কে অনেক 
তথ্য জ্ঞাত হওয়! যায়। সমতটের লোকের] খুব কষ্ট সহিষ্ণু ছিল। এখনও সে 
প্রমাণ পাওয়! যায় । তাআ্রলিব্তির অধিবাসীর' কষ্ট সহিষুত ও সাহসী ছিল এবং 
দ্রুততার সহিত কার্য সম্পাদন করিত । কর্ণন্বর্ণের লোক সৎ ও ভদ্র ছিল। 
এদেশের অধধিবাসীর1 অতিমাত্রায় বিদ্যান্ুরাগী ছিল । জ্ঞানাজনের জন্য ছাত্রের! 
তখন কাশ্মীরে যাইত । হুয়েনসাঙ আরও বলেন যে গৌড়ের লোকের বগড়। 
বিবাদ করিত । ইতসিও বলিয়াছেন যে তাত্্লিপ্তির বৌছ্ধ বিহারের অধিবাসীর্দের 


১৯৬ সুন্দরবনের ইতিহাস 


নৈতিক চরিত্র উন্নত ছিল। ব্রাহ্মণ হত্যা, মদ্যপান; চুরি, পাশ্ব অত্যাচার 
অতীব জঘন্য পাপ রূপে গণ্য হইত এবং এ সমস্ত অপরাধের ভন কঠোর শাস্তি 
দেওয়া হইত। সততা, ন্যায়নীতি, পকিত্রতা দানশলত এবং দয়াই ছিল মানব 
ধর্ম। জন সাধারণ ক্ষুদ্রকায় ধুতি পরিধান করিত। নারীদের এখনকার শ্ভায় 
অলঙ্কার ব্যবহার করিতে দেখা যাইত । ভানচেংটেন ও অন্যান্য পরিব্রা্জবদের 
বিবরণী হইতে জানা যায় যে সপ্তম শতকে পূর্ব বঙ্গ বৌদ্ধ ধর্মে ভরিয়া যায়। 
এই সময় সোমপুর (পাহাড়পুর) শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়। দেবকোট 
ফুল্লহারি, সান্নগর, জগডালা, বিক্রমপুখী প্রভৃতি বিহারের নাম শ্রুত হয়। 
রাজা ধর্মপালের অধীনে হরি ভদ্র নামক পণ্ডিত তাহার বিখ্যাত টিকা 
অভিসামলঙ্কর রচন। কবেন। 


বৈদ্ধ সাহিত্যে জান] যায় যে এই ধর্ম প্রচারের পূব সীম ছিল রাজমহলের 
সন্নিকটে কাজনগল] বা পৌগু বর্ধন প্স্ত । ডক্টুর রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন যে 
সম্ভবতঃ অশোকের পূর্বে বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মেব প্রচাব হয়। নাগাজুনী কোণ্ডা 
শিলালিপি হইতে জানা যায় যে দ্বিতীয় বাঁ তৃতীয় শতকে বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম 
প্রাধান্য লাভ করে। সিংহলী ভিক্ষুরা যে সমস্ত প্রধান প্রধান দেশে ধর্ম প্রচার 
করেন উহার তালিকায় বঙ্গের নাম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। গুপ্ত 
সাআজ্যের আমলে বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। পঞ্চম শতকে ফাহিয়েন 
তমলুকে ২২টী সংঘারাম ও অসংখ্য ভিক্ষু দেখিয়! ছিলেন। ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত রাজ 
কর্তৃক মহাযান সংঘারামের জঙ্গচ জমি দান করিতে দেখা যায় । এই সময় রুদ্র দত্ত 
ও আচার্য শাস্তিদেব নামক দুইজন বৌদ্ধ ভিঙ্ষুর নাম শ্রুত হয়। ষষ্ঠ শতকের 
প্রারস্তে সুদূর পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম স্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 


বুদ্ধদেব বিশ্বিসারের পুত্র অজাতশক্রর সময় নির্বান লাভ করেন। 
অজাতশক্রর পর শুদ্র রাজ মহানন্দের রাজত্বকালে আলেকজান্দার ভারত 
আক্রমণ করেন । মহানন্দের এক পুত্রের নাম চক্দরগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত মহানন্দের মুর 
নায়ী জনৈক দাসীর গর্ভজাত বলিয়! মৌর্য নামে খাত। চন্দ্রুগত জৈন মতের 
সমর্থক ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে বৃধল আখ্যায় লান্ছিত করিয়াছিলেন। 
চজ্জগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার এবং বিন্দুসারের সুযোগ্য পুত্র অশোক । মহারাজ 
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অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়! উহার সেবায় সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। 
এতদঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের যে প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল তাহ! বহুলাংশে অশোকেরই 
কৃতিত্ব । সুন্নরবন অঞ্চলে যে সমস্ত বৃদ্ধ মৃত্তি ও স্ত,পের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে 
তাহার প্রায় সমস্তই মহারাজ অশোকের সময় স্থাপিত হইয়া! থাকিবে । 


স্ববিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাও হর্বধণনের রাঁজতকালে পাক 
ভারতে আগমন করেন | তিনি বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন এবং এ ধর্মের 
তীর্থ স্থানগুলি পরিদর্শন মানসে এদেশ ভ্রমণ করেন । এতিহাসিকগণের নিকট 
এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত মূল্যবান উপাদান। বৌদ্ধ ধর্মেগ তীর্থস্থান দর্শন এবং শাস্ত্র 
গ্রন্থাদি সংগ্রহ করাই ছিল তাহার উদ্দেশ্ঠ। হিউয়েন সাঙ গোবি মরুভূমি, 
সমরখন্দ, তাসখন্দ, খোটান, ইয়ারখন্দ প্রতৃতি বিখ্যাত শহর অনভ্ডিত্রম করিয়! 
পাকভারতে আগমন কবেন | তাহার ভমণ বৃত্তাস্ত চিত্তাকর্ষক এবং নান। 
মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ । 


হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় জান যায় যে ভারতবধের নাম ছিল ইন্দু রাজ) বা 
চন্দ্রের দেশ। চীন] ভাষায় টাকে বলে ইনটু। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান কেন্দ্র 
নালন্দায় দশহাজার ছাত্র ও শ্রমণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্ত, 
সমতট, কামরূপ প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । ফিরিবার সময় সিম্কুনদের 
এক দুর্ঘটনায় তাহার বনু মূল্যবান পুস্তক নষ্ট হইয়। যায়। তিনি নিজেও কোন 
প্রকারে জীবন রক্ষা পান। তাহার সম্পর্কে একটি মজার গল্প শুন1 যায়। তিনি 
লিখিয়াছেন যে এদেশে অসুখ-বিস্থখ হইলে লোকে সাত দিন উপবাস করে এবং 
এ সময়ের মধ্যে অসুখ আরাম হইয়া যাঁয় । ওষধ খাওয়ার রীতি বিশেষ প্রচলিত 
ছিল না । অন্ুখ নিরাময় ন। হইলে ওষধ ব্যবহার করা হইত । 


বৌদ্ধধর্ম প্রচাবের কেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ বিহার সমূহ। প্রাথমিক অবস্থায় 
বিহারগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষুর্দের বর্ধাকালীন আবাস স্থল ছিল। প্রতোক বিহারে 
বহু কক্ষ পাশাপাশি থাকিত। প্রাচীন মন্দির স্থাপত্যের একটি চিত্তাকর্ষক 
নিদর্শন বগুড়া মহাস্তান গড়ের আবিষ্কৃত গোকুলের মন্দির । ইহার উপরিভাগ 
ভাঙ্গিয়! গিয়াছে। মন্দিরটি ধাপে ধাপে উচু হইয়া উঠিয়াছিল। শর্বদেশে একটি 
সুন্দর চূড়া ছিল । মহাস্তান গড়ের উত্তরাংশে করতোয়া নদী তীরে গোবিন্দ 


১৯৮ স্থন্নরবনের ইতিহাস 


ভিটায় অনুরূপ পদ্ধতিতে মন্দির নিমিত হইয়াছিল । এই সমস্ত স্তপ ও মন্দির 
ষষ্ট ও সপ্তন শতকে নিগরিত হয়। 

কানিংহাম গাঙ্গেয় বদ্ধীপ, বাগংড়ী এবং সমতটকে অভিন্ন রাজ্য বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন । প্রাচীন কালে বঙগদেশ -_ বঙ্গ, বাঁট, বাগড়ী ও বরেন্দ্র এই 
চারিভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার পূর্বে সমতট নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সমতট 
প্রদেশ কামরূপ ও নেপালের পাশাপাশি অবস্থিত, ইহ! সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ 
স্তস্তের শিলালিপিতে উল্লেখ আছে। বরাহ, মিহিরের ভৌগলিক বৃত্তাস্তে 
সমতটের উল্লেখ আছে । ইউয়েন সাও এই প্রদেশকে নীচ, আর্দ্র সমুদ্র তীরবর্তী 
দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । এখানকার অধিবাসীর! ক্ষুদ্রকায় ও তীল্ষবুদ্ধি- 
সম্পন্ন এবং কৃষ্ণবর্ণের ছিল। চেনিক পরিব্রাজক সমতটকে চক্রাকুঁতি এবং উহার 
বেষ্টন ৩০০০ লী বা ৫০০ মাইল বর্ণন! করিয়াছেন। রাজধানীর বেষ্টন ২০ লীবা 
সাড়ে তিন মাইল। কানিংহাম সমতটের রাজধানী মূরলী বা বর্তমান যশোর 
বলিয়] উল্লেখ করিয়াছেন । কামরূপ ও তমলুক হইতে দুরত্ব মাপিয়া তিনি এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সমতটের রাজধানী বার বাজার 
স্থির করিরাছেন। গাঙ্গেয় বদ্দীপ যে সমতট তাহ] বনু কাল যাবৎ এঁতিহাসিকগণ 
কতৃক গৃহীত হইয়া আসিতেছে । আরও বল হইয়াছে যে এখানে ভ্রিশটি বৌদ্ধ 
সংখারাম ছিল । 


সতীশ বাবুতদীয় যশোর খুলনার ইতিহাসে গাঙ্গেয় বদ্বীপকে প্রথম হইতে 

শেষ পর্যন্ত সমতট বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে তিনি হুয়েনসাঙ বগিত ত্রিশটি বৌদ্ধ 

ংঘারামেরও স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার অমানুষিক পরিশুমের ফলে 

সমতট ও তত্ধ্স্থ সংঘারামের স্থান নির্দেশের সমস্ত গবেষণাও অনুসন্ধান 
বার্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে । 


যুগের পরিবর্তনে এবং এঁতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে পূর্ব বণিত সমতটের 
স্থান পরিবর্তিত হইয়াছে। বাগংড়ী বা গাঙ্গেয় বদ্ীপ এবং সমতট পুথক রাজ্য । 
মিঃনলিনী কাস্ত ভট্রশালী কুগিল্লায় আবিষ্কৃত নর্তেশ্বর মৃত্তির খোদিত লিপি এবং 
বাঘাউড়া গ্রামের বিষুমুত্তির খোদিত লিপি হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
যে সমতট বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম । নর্তেশ্বর মুর্তি লহরচন্দ্র নামক জনৈক 


স্বন্দববনেব ইতিহাস ১৯৯ 


বাজার বাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । মিঃ ভট্টাশালীর মতে কুমিলী ও নোয়া- 
খালী অঞ্চল লহয়! সমতট রাজা গঠিত হইয়াছিল । ফার্গাসন সমতটের রাজধানী 
সোনাবর্গাও বাঁ স্বর্ণ গ্রাম, ওয়াটাস” সাহেব য'রিদপুরের দক্ষিণে এবং রাখালদাস 
বন্দোৌপাধ্যয় কুমিল্ল] বর্ণন৷ কবিয়াছেন। হিউয়েন সাঙের বৃত্বাত্তে উল্লেখ 
আছে যে এই বাঞ্যেব উত্তব পূর্বেশি _ লি - চ|--টা- লো ব! শ্রীহট 
দেশ অবস্থিত ছিল | সমতটেব শেষ বাঁউগাবী নিমনবপ নিধারিত হইয়াছে £ 


উত্তব-পূর্বে-গাবো, খাড্য়। পর্বত ও ত্রিপুরা রাজ্য। 

পশ্চিমে _ ব্রহ্ম গুত্র নদী । 

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগব 
কুমিল্লা শহবের ১২ মাইল পশ্চিমে কাবমাস্তা বা বাঁদ্‌কামট] নামক স্থানকে 
সমতটের বাজধানী বলা হঈয়াছে । বাজা মহিপালের বাঘাউড়া বিষুঃমুত্তি ও 
দামৌদব দেবেব তাশ্রলিপি (১৯৩৪খুঃ) হইতে এ বিষয় পরিক্ষার হইয়া গিয়াছে। 
স্য/র যছুনাথ বলেন যে ত্রিপু1 ব্যতীত মধ্য বাংলার একাংশ সমতটের অন্তর্গত 
ছিল। লোকনাথে প্রাপ্ত মৃত্তির খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে কুমিল্লা 
জিলার চাম্পিতল] সমতটের অন্তর্গত এবং গপ্ত সাআা(জ্যের অধীন ছিল। গৌঁড়ের 
ইতিহাস প্রণেতা রজনী চক্রবত। বলেন যে সমতট রাজ্যের মধ্যে রায়পুর 
ব্রজযোগিশণ, মঠবাড়ী, জন্ব,সব, স্থৃবর্ণগ্রাম, বেজীনীসাব, বাজাসন, যৌগডিহ। 
প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধনংঘারাম ছিল। এই সমস্ত স্থানের একটিও গাঙ্গেয় ব্ীপের 
মধ্যে নাই । বৃহৎ সংহিতা অনুসারে ইহা বঙ্গ দেশ হইতে পুথক। আশরাফপুর 
প্লেট হইতে জান] যায় যে রাজভট এই দেশের অন্ততম রাজা ছিলেন। 


সমতট সম্পর্কে শেষ এবং সর্বাপেক্ষা নির্ভর যোগ্য প্রমাণ মিলিয়াছে 
বাঘাউড়া গ্রামেব এই নারায়ণ মূ্তি হইতে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহাকুমার বাঘাউড়া 
গ্রামে নারায়ণ মুতি আবিষ্কৃত হয় ' উহ? মহিপালের রাজ্যের তৃতীয়াঙ্কে 
লোকদত্ত নামক বৈষ্ণব মতাবলম্বী জনৈক বণিক্‌ প্রতিষ্ঠা করেন । উহাতে কুমিল্লা 
ও নোয়াখালী অঞ্চলকে সমতট বলা হইয়াছে । ঢাক বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃক 
প্রকাশিত এবং ডক্টর আবাল করিম সম্পাদিত বাংলার ইতিহাসের অতিরিক্ত 
সংসোধনীতে সমতটের অবস্থান সম্পর্কে আরও জাজ্জল্যমান প্রমাণ পাওয়। 


২০০ ন্ুন্দরবনের ইতিহাস 


গিয়াছে । সম্প্রতি কালে কুমিল্লা জেলার নারায়ৎপুর গ্রামে আবিষ্কৃত একটি 
গণেশ মুত্তির উৎবীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে এ মৃত্তি মহারাজাধিরাজ 
মহীপালের রাজত্ব কালে সমতটের অধীন বিলাকাণ্ডতক গ্রামের বুদ্ধ মিত্র নামক 
জনৈক ব্যবসায়ী কতৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ডঃ ডি, সি, সরকাব ১৯৪৩ সালের 
২৫শে এপ্রিল তারিখে উহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করেন। তিনি বাঘাউড়ার 
নারায়ণ মৃত্তির বিলাকিগডক গ্রামের সহিত উহাকে একই গ্রাম বলিয়া সনাক্ত 
করিয়াছেন । ইহাব দ্বারা সমতট সম্পর্কে বাঁঘাউড়াৰ পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। 
উপরোক্ত অনুসন্ধানের ফলে গাঙ্গেয় বদ্ধীপ যে প্রাচীন সমতট রাজ্য নহে তাহা 
শিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। 


গাঙ্গেয় বীপ ব! বাগড়ীতে ত্রিশটি বৌদ্ধ সংঘাবামের কথ! ভুল প্রমাণিত 
হইয়াছে । এখন প্রশ্ন এই যে তাহ! হইলে গাঙ্গেয় বদীপের কি নাম ছিল? 
এ প্রশ্নের উত্তর আমবা অন্যত্র দিয়াছি ৷ এত্দঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ এবং 
সেন রাজগণের সময় উহার নাম হইয়াছিল বাগড়ী। বল্লাল সেনের সময় 
রাজধানী রামপালে স্থানাস্তরিত হওয়ায় এ অঞ্চলের পরবর্তা নামও হইয়াছিল 
বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) 


গাঙ্গেয় ব্ধীপ ও প্রা৮ান সমতট রাজ্য (পূর্ব দক্ষিণ বঙ্গ) পাশাপাশি 
অবস্থিত ছিল। হিউয়েন সাঁও সিন্ধু হইতে তমলুক এবং তথা! হইতে সমতট ও 
কামরূপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন । ইহাতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে তিনি গাঙ্গেয় 
বন্ধীপও ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং এখানে কিছু দিন অবস্থান তাহার পক্ষে 
স্বাভাবিক ও সম্ভব ছিল। এখানে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ সংঘারামও ছিল । 

সে যুগে সমতট ও এতদঞ্চলের অবস্থান ও আবহাওয়া! একই রূপ ছিল 
বলিয়া! অনুমিত হয় । প্রাচীন বাংলার একটি অংশের নাম ছিল ব্যাত্রতাতী 
(৬9961015020) | এখানকার জঙ্গলময় স্থানে রয়াল বেঙ্গল বাঘের উপদ্রব 
ছিল বলিয়া! গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপকে ব্যাম্রতাতী (11851 ০০985) 
বলা হইত। 

ভাগীরথী ও পল্মার মধ্যবর্তী ভূভাগ, ব্রহ্মপুত্র নদীর নিম্ন ভাগ এবং মেঘনার 
নিকটবর্তী স্থান এক কালে বঙ্গ নামে কথিত হইত । এই অঞ্চলকে টলেমী 
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গঙ্গারেজিয়া এবং পণ্ডিত কালীদাস বঙ্গভূমি বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন । সমতট 
ইহার পুর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। নীহার রগ্ন বায় তদ'য় “বাংলাব ইতিহাস” 
গ্রন্থে বলিয়াছেন 2 “এঁতবেয় আবণ্যক গ্রন্থে বোধ হয় সর্বপ্রথম বঙ্গে নাম দেখা 
যায়। বৃহৎ সংহিতায় উপবঙ্গ নামে একটি জনপদের উল্লেখ আছে। আনুমানিক 
ধোঁড়শ সপ্তরশ শতকে রচিত দিখিজয় প্রকাঁশ নামক গ্রন্থে উপবঙ্গ বলিতে 
যশোব ও তংসংলগ্ন কয়েকটি কাননময় ব1 জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলেব দিকে ইঙ্গিত 
কবা হইযাছে 1” বরাহ মাইবেৰ বৃহৎ সংহিতায় যশোব ও পার্খববতাঁ অঞ্চলকে 
উপবঙ্গ বলা হইয়াছে। 


দিখিজয় প্রকাশে আছে “উপবঙ্গে যশোবাগ্ভাঃ দেশঃ কানন সংযুক্তা।” 
আনুমানিক অষ্টম শতকে বচিত আধমঞ্জত্রী মূলকল্প গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট ও 
হবিকেল 'শ্রীহট) এই তিনটি স্বতন্ত্র কিন্তু প্রতিবেশী জনপদ বলিয়! ইঙ্গিত কবা 
হইয়াছে । হিউয়েন সাঙেব সময় শ্রীহট্র বা সিলেট জিলাব পর্বত সংলগ্ন স্থানে 
সমুদ্র উপকূল ছিল বলিয়া বর্মিত হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা পুবাকালে 
একটি বৃহৎ হুদ ছিল, সমুদ্র নহে। সামস সিবাজ আফিফ রচিত তাঁবিখ-উ- 
কিবোজশাহী গ্রন্থে নিম্ন আদ্র অঞ্চলকে ভাটিদেশ বলিয়া অভিহিত কবা 
হইয়াছে । যেখানে *দী নালাষ নিয়মিত ভাট] হয় সই স্থানকে ভাটি বলা 
হইয়াছে । গাঙ্গেয় বদ্ধীপের দক্ষিণ ভাগই ভাটি অঞ্চল | বাকেবগঞ্জ ও খুলনা 
যশোহবাঞ্চলকে ভাটি দেশ বলা হইত। আবুল যক্তল তদীয আইনী আকবরী 
গ্রন্থে স্থুবা বাংলার পূর্বদিককে ভাটি বলিতেন | বা'লাবাদ নামক স্থান রামসিদ্ধির 
দক্ষিণে অবস্থিত ছিল | কাকেবগঞ্জ জিলাব গৌবনদীব সন্নিকটে প্রাীন 
বাংলাবাদ নামক স্থান অবস্থিত ছিল। 


বাংল! দেশেব অতি প্রাচীন নাম বাং বা “বাঙ্গ (93976)| এই বাজে 
পুরাকালের শাসকেরা স্থানে স্থানে টিপি বা জাঙাল নির্মাণ করিতেন । এই 
টিপি (৮০১০৩ ) ১০ হাত উচ্চ এবং ২০ হাত প্রশস্ত হইত। সম্ভবতঃ 
বহিবাক্রমণ হইতে দেশকে স্থরক্ষিত করাব জন্য বিশেষ বিশেষ স্থানে মুত্তিকা 
দবাব! ক্ষুদ্র পাহাড়েব শ্যায় ছর্গ প্রাচীর প্রস্তুত করা! হইত । আল বা আলি শব্দের 
অর্থ বাধ । এই সমস্ত বাঁধের পার্বস্ত খাল নালায় মনুদ্য যাতায়াতের জন্ত সাকো 
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নিনিত হইত । বাঙ্গ + আল -বাঙ্গাল এবং এই বাঙ্গাল শব্দ হইতে বাঙ্গলা এবং 
উহ! হইতে “বঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । আবুল ফজল ও অন্যান্য মস্ত 
এঁতিহাসিক এই মত সমর্থন করেন | ইংরে লেখকগণ এদেশকে বেঙ্গল 
বলিয়াছেন । অধুন1 বঙগদেশ, বাঙলা, বাঙ্গালী, বাঙ্গাল, বাংলা দেশ, বঙ্গভূমি 
প্রভৃতি নাম ব্যবহৃত হুয়। মাণিক রাঁজার গানে ভাটি ও বাঙ্গাল উভয় শব্দ 
ব্যবহৃত হইয়াছে । ভাটি হইতে অইল। বাঙ্গাল লম্বা লম্বা! দাড়ী। অন্য একটি 
বাংল! কবিতায় আছে __ কাদেরে বাঙ্গাল ভাই __ বাফৈ বাফৈ। পশ্চিম বঙ্গের 
কোন অংশই কম্মিনকালেও প্রাচীন বঙ্গ রাজ্যের অস্তৃভূত ছিল ন1। উহার প্রায় 
সমস্ত স্থানই রাটঢের এবং কিয়দংশ বাগড়ী ও বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত ছিল । প্রায় 
সমগ্র পৃ পাকিস্তানই প্রাচীন বঙ্গের অধীন ছিল। কেহ কেহ গাঙ্গেয় ব্ীপের 
পূর্ব দিককে প্রকৃত বঙ্গ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। হেম চন্দ্রের অভিধান চিস্তামণি 
এবং যশোধরের জয়মঙ্গলে ব্রন্মপুত্রের পূর্ব দিকের স্থানকে নল বলা হইত । এই 
মতে হরিকেল এবং সিলেটই পূর্ব বঙ্গ ছিল । কিন্তু ইহ! সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা 
যায় না | বিক্রমপুর বঙ্গের নামও শ্রুত হয়। ফরিদপুরের কোটালিপাড়া 
বাকেরগঞ্জের ইদিলপুর প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুর বঙ্গের অধীন ছিল । 


আদিম যুগের ইতিহাস নাই বলিলেও চলে । যতটুকু পাওয়1 যায় তাহ 
অন্ুন্ধানের ফল এবং অনুমান মাত্র। জৈন যুগের ইতিহাস অনুরূপ । 
বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস কালের কুয়াশা! তেদ করিয়া এখনও কোনরূপে বাঁচিয়া 
আছে। প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টপূর্ব ৩২৬ অবেরর পূর্বে বঙ্গদেশের কোন ইতিহাস 
পাঁওয়াযায় না। 


বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজত্বের শেষ __ পাল ও সেন বংশ । 
॥ দুই ॥ 


অশোকেব মৃত্যুব পর অতি অল্পদিনের মধ্যে মৌর্য রাজত্ব লোপ পায়। 
পববতা গ্রায পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া! পাক-ভারত নান! বাঁজ্যে বিভক্ত হইয়া মু, 
কথ ও অন্ধ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের দ্বারা শাসিত হয়। খুষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর 
প্রথমে মগধের গুপ্ত রাজগণ রাজত্ব করিতে আরম্ত করেন। এই সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা চন্ত্রগু গু । এই চন্ত্রগুপ্তেপ সহিত চন্ত্রপুপ্ত মৌর্য বা তাহার পৌত্র 
অশোকের কোনই সম্পর্ক ছিল না। মৌর্য বংশেন পতানর প্রায় পাচ শত বর্ষ 
পবে গুপ্ত বংশের আবির্ভাব । গুপ্ত ন্ূপতিগণ সকলেই খ্যাতনামা! বীর ও যো 
ছিলেন এবং তাহারাপাক-ভারতে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু কৃষ্টির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। 
ন্্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তদীয় স্থযোগা পুত্র সমুদ্র গুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তিনি বহু বাজ্য জয় করেন । হরিসেন বিরচিত গ্রশস্তিতে সমুদ্র গুপ্তের রাজ্য 
জয়েব কথ! আছে। উহা হইতে জানা যায় যে তিনি সমতট, ডবাক, নেপাল 
প্রভৃতি রাজা জয় করিয়াছিলেন । এই সময় রাজশাহী, বগুড়া ও দিনাজপুর 
লইয়া ডবাক বাজ্য গঠিত হইয়।ছিল বলিয়। অনুমান করা হইয়াছে। কেহ কেহ 
বলেন যে ডবাক হইতে ঢাকা নামের উৎপত্তি হইয়াছে | এ্রতিহাসিক 
মিন হাজ-ই-সিরাঁজ তাহার প্রসিদ্ধ ইতিহাস গুম্থ “তবকাত ই-নাসিীতে১ 
সমতটকে সন্কট্‌ ও সাকট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমুদ্র গুপ্তের পুত্র ২য় 
চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। ইনিই প্রসিদ্ধ নবরত্ব সভার নায়ক 
ছিলেন। কথিত আছে মহাকবি কালিদাস, বরাহ মিহির প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 
তাহার রাঙ্জসভ। অলঙ্কৃত করেন। পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু তদীয় বিশ্ব 
ইতিহাস (01170056500. ৬1০10 171510)9 ) গ্রন্থে বলিয়াছেন যে গুপ্ত 
সম্রাটদের আমলে হিন্দু সভ্যতার চরম উন্নতির যুগ। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাহাদের 
ন্থনজর ছিল না, তজ্জন্ত বৌদ্ধদেব অশেষ অবনতি ছটিয়াছিল। ক্ষত্রিয় ও উচ্চ 
শ্রেণীর লোকের! ছিল হিন্দু ধর্মের পক্ষপার্তী আর বৌদ্ধ ধর্ম ছিল জনগণের ধর্ম। 


২*৪ সৃন্দরবনের ইতিহাঁস 


সম্ভবতঃ রাঁজ শক্তির প্রভাব এবং ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে বৌদ্ধরা এদেশ হইতে 
নিশ্চিহ হইতে আরম্ভ করে। এই বংশের রাজত্বের শেষ দিকে হুণগণ পাক- 
ভারত আক্রমণ করেন। এই সময় মালবের যশধর্মদেব এক বিরাট রাজ্যের 
অধীশ্বর হন। তাহারও উপাধি ছিল বিক্রমাদিত্য। তিনি পূর্ব বঙ্গ হইতে কলিঙ্গ 
পর্যস্ত জয় করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের সময় তৎকাল'ন বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্য 
ভুক্ত হয়। দিল্লীর কুতুব মিনারের সন্নিকটে মেহের আউলীর শ্লালিপি হইতে 
জানা যায় যে রাটের রাজা চন্দ্র বর্মনকে বঙ্গের রাঁজন্াবর্গ একযোগে বাধা 
দিয়াছিল। 

ইংরেজ আমলে পুকুর খনন কালে যশোর জিলার উত্তরাংশে মধুমতী 
নদীর সন্নিকটে মোহাম্মদপুরে কয়েবটি চুদ্রা পাওয়া যায়। যশোরের তৎকালীন 
জিলা ম্যার্জিষ্ট্রেট মুদ্রাগুলি কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ 
করেন। মুদ্রাগুলি গুপ্ত রাজবংশীঘ চন্দ্রগপ্ত, কুমীরগপ্ত, ও স্বন্ধগ্ুপ্ত কর্তৃক 
প্রচলিত মুদ্রার গ্যায়। রাজা রাজেন্দ্ল[ল মিত্র মুদ্রাগুলি সম্পর্কে বলিয়াছেন 
যে উহার একটি রাজা শশাহ্কের, ছিতীয়টি কোন গুপ্ত বৃপতির এবং 
তৃতীয়টি সম্পর্কে এখনও কিছু স্থির করা যায় নাই। এই মুদ্রাগুলি প্রাপ্তিতে 
ইহাই প্রমাণিত হয় যে এ সময় স্ন্দরবনাঞ্চল গুপ্ত রাজগণ ও শশাঙ্কের 
রাজ্যের অধীন ছিল। গৌড়ের অধিপতি শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন 
করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করেন । শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার 
করেন এবং তাহাদেব পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ও বুদ্ধগয়ার বোধিক্রম উৎপাটিত 
করিয়া তথায় শিবমুতি প্রতিষ্ঠী করেন | তিনি রাজ্যের সর্বত্র হিন্দু ধর্মের 
পুনঃ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন । শশাঙ্কের অত্যাচার কাহিনী এতিহাসিকগণ 
এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন । 

শশাঙ্কই গৌড়ের সর্বপ্রথম স্বাধীন এঁতিহাসিক হিন্দু নরপতি যিনি 
দেশের বাহিরেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার রাজধানী 
ছিল কর্ণ স্ুুবর্ণে। শশাঙ্ক সম্ভবতঃ সমতট অধিকার করেন নাই। আর্য 
মঞ্জ্রী মূলকল্প গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে হ্যবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের স্ব 
উপস্থিত হয়। তাহার রাজ্য কামরূপের বৌদ্ধরাজ ভাস্কর বর্মণ এবং হর্ষবর্ধন 
বর্তৃক আক্রান্ত হয়। শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়! গোপনে রাজ্যবধনকে 


স্থন্দববনের ইতিহাস ২০৫ 


নিহত করেন। মৃত্যুকালে শুধু মগধ তাহার শাসনাধীন ছিল। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিতা, 
সমাচার দেব এবং শশাঙ্ক অতীব কষ্টে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠ। করেন পরবতাঁকালে 
তথায় ধ্বংস ও অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল । 


মগধেব বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিগ্ভালযে শীলভদ্র নামক জনৈক বাঙ্গালী 
পণ্ডিত উহ্থাব সর্বাধিনায়ক ছিলেন। হিউয়েন সাঙ্‌ পাঁচ বসব যাবৎ 
নালন্দায় অবস্থান কবেন। খ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ সম্রাট কণিক্ক 
এক মহাঁসম্মেলনে বৌদ্ধ ধর্মের সহিত হিন্দু ধর্মেব এক সমন্বয় সাধন কবেন, 
তদবধি বুদ্ধদেব হিন্দুদিগেব দশ অবতারেব অন্তর্গত হইয়া পড়েন। শশাঙ্ক 
শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ মত নিশ্প্রভ করিয়া শৈব মত প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাহাৰ রাজত্বকালে সম্ভবতঃ দক্ষিণ বঙ্গের নানাস্থানে হিন্দু ধর্মেব 
প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই সময় হিন্দু ধর্মের অত্যাচাবে অসংখ্য 
বৌদ্ধ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। 


উপরোক্ত ঘটনাবলীতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে এই সময় বনুদ্দিন 
ধবিয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সংঘধ চলিয়াছিল । কোন কোন সময় উভয় ধর্সেব 
সমন্বয় সাধিত হইলেও তাহ অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই এবং এইজন্য দেশব্যাপী 
অবাজকতার স্থষ্টি হইতেছিল। পরবর্তাঁকালে মুসলমান আক্রমণকারীরা 
ইহার সুযোগ গ্রহণ কবিয়াছিল। হষবর্ধণের মৃত্যুব পর দেশব্যাপী অরাজকতার 
বন্যা বহিয়া যায়। এই সময় জয়ন্ত গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 
গৌড় দেশ শাসন করিতে থাকেন। “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” গ্রণেত! 
নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, জয়্তই পঞ্চ গৌড়েশ্বব হইয়া আদিশুব উপাধি 
গ্রহণ করেন । তিনি সম্ভবতঃ ঢাকা জিলার অন্তর্গত রামপালে স্বীয় বাজধানী 
স্থাপন করেন। আদিশুব স্বীয় জামাতা জয়াগীড়ের সাহায্যে বিশেষ ধুমধাম 
করিয়া কান্তকুজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থকে বঙ্গদেশে আনয়ন 
করেন । 

আদিশুরের সময় দেশ নানাদিক হইতে আক্রান্ত হয়। গুর্জর 
রাষ্ট্রকুটগণ এই সময় গৌড় আক্রমণ করেন । এই বিপদকালে প্রজা 
সাধারণ দেশে শাস্তি স্থাপন করিবার জন্য পালবংীয় গোপালকে 


১০৬ স্রন্দরবনের ইতিহাস 


পাটলিপুত্রের সিংহাসন|রোহণে সহায়তা করেন । পাল ও শূর বংশীয়েব! 
এই সময় বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করি”তন। গোপাল সমুদ্র পর্ষস্ত রাজা বিস্তার 
কবিয়াছিলেন। শ্ন্দরবন অঞ্চল ও তীয় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। দেবপাল 
এই রাজবশের সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী বাঁজা ছিলেন। এই সময় শুর 
বশীয়েরা বঙ্গ হইতে দক্ষিণ বাঁঢ়ে বিতাড়িত হন। পাল বংশীয় রাজন্যবর্গ 
সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তীহাবা বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তত সাধন 
করিয়াছেন। মহীপাল এই বংশেব অন্থাতম রাজা। তিনি পবহিতার্থে 
জীলন উৎসর্গ কবিঘাছিলেন। 


অষ্টম শতকেব মাঝামাঝি পালবংশেব প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের 
রাজাব! ৪০০ বংসরেব অধিককাল বাঁজত্ব করেন। একালেব প্রকৃত ইতিহাস 
বুলাংণে পাওয়া যায়। ধর্মপাল (৭৭-৮১০ খ.ঃ), দেবপাল (৮১০-৮৫০ খঃ) 
নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল এবং মহীপাল 
প্রথম এনং এই ব্ংশের প্রধান রাজবর্গ। দেবপালেব পরেই মহীপাল এই 
বংশের শ্রেষ্ঠ নবপতি। পববতী বাজাদেষ নাম, দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় 
স্মত্রপাল, রামপাল, মদনপাল প্রভৃতি । সম্রাট রাজেন্দ্রপালের সেনাপতির 
আক্রমণ ছুই বৎসর (১০২১-১০২৩) পর্ষস্ত চলিয়াছিল। প্রথম ধর্মপালকে 
পরাজিত করিবার পূর্বে তিনি উড়িয্যা' (9৭2%152%) জয় কবেন। তিনি 
বঙগদেশ, দণ্ডতুক্তি (19002100161), দক্ষিণ রাঢ় (18119019051) উত্তর রাঢ় 
(01072190470) আক্রমণ কবেন। মহীপালের পুর্বে তিনি বঙ্গের রাজা 
গোবিক্দ্রচন্্রকে পবাজিত কব্নে। 


এই সময় দন্ু তম্করেব অত্যাচারে দেশ ভরিয়া যায়। নদনদী বিধৌত 
দক্ষিণবঙ্গে রাজ্যশাসন ছিল না বলিলেই চলে। “জোর যার মুলুক তার” 
এই নীতিই প্রবল ছিল। ইহার পর গোপচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি দক্ষিণ 
বঙ্গের রাজা হন। পববত্তাকালে তাহার রাজ্য গৌড়বঙ্গ নামে পরিচিত 
হয়। তিনি সন্স্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া দেশ ত্যাগ করিলে তাহার পুত্র 
ভবচন্দ্র রাজা হন। তাহার মন্ত্রীর নাম ছিল গবচন্দ্র। এই ছুইটি নাম 
হইতে এদেশে “হবুচন্্র রাজার গবুচন্ত্র মন্ত্রী” এক উপাখ্যানে পরিণত 


স্থন্বরবনের ইতিহাস ২০৭ 


হইয়াছে । পাকভারতে কোন সরকার বা উহার মন্ত্রী সভীকে সমালোচন। করার 
সময়ে “হবুচন্দ্র রাজাব গবুচন্দ্র মন্ত্রী সভা” বলিয়া উপহাস করা হইয়া থাকে । 
এই অরাঁজকতার যুগে যশোরের উত্তরে ও পশ্চিমে কৈবর্তগণ রাজত্ব করিতেন । 
তাল! থানার অন্তর্গত ধানদিয়াব নিকটে এক তিওর রাজা রাজত্ব করিতেন 
বলিয়! জানা যায় । সেখানে এখনও দুর্গ, গড় ও দীঘিব চিহ্ন আছে। এই 
স্থানকে নয়াপাড়া মণিঘব এবং গড়দানও বলা হয় । বথিত আছে যে 
এখানে ছয় বুড়ির ছয়টা দীঘি ছিল। অবশ্য এখনও অনেবগুলি দীঘির নিদর্শন 
আছে । তিওর বংশেব জনৈক রাজা বড় পুবুবে ডুবিয়! মারা যান বলিয়৷ প্রবাদ 
আছে । লোকে বলে এখানে অনেক ধনবত্ব পোতা আছে । সেই জন্ত এই 
স্থানের অগ্ঠনাম হইয়াছিল ধনপোতাব দানা বা দানা মণিঘর। মণিঘর বা 
মানিকহাবে সোনা পাওয়া যাইত বলিয়! প্রবাদ আছে । গড়ের ডাঙ্গিতে এজন্য 
সেখানে একত্র চাষাবাদ করিত না বলিয়া শুন] যায়। 


বিদ্ানন্দকাটাতেও কোন বাজ বাড়ীব শেষ চিহ্ন এখনও বিমান । 
চুকনগধ্তে নিকটবর্তা যশোর জেলার কেশবপুব থানার অন্তর্গত ভবতভয়ন! 
নামক একটি গ্রাম আছে। এখানে একটি ই্টক স্ত,প দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকের! 
বলে উহা! ভরত রাজাব বাড়ী ছিল। এখানে প্র'চীন কালের বনু দেবমূতি পাওয়া 
গিয়াছে। প্রায় ৩০ফুট উচু মৃত্তিকার টিপি এখনও প্রাচীনত্বেব সাক্ষ্য দিতেছে। 
যেকালে ভরতভয়নায় বসতি ছিল সেই সময় ইহার দক্ষিণে অসংখ্য নদীনাল। 
ও সুন্দরবন ছিল। 


সাতক্ষীরা থানার অধীন বাবুলীয়া গ্রামে গণবাজার কীতি চিহ্ন সমূহ 
অগ্তাপি বিদ্যমান । সেখানে বু দীঘিকা ও পুরাতন বাড়ীর চিহ্ন এখনও 
পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ লোকের] বলেন এই গ্রামে ছয় বুড়ির ছয়টা 
পুকুর ছিল এবং বিশালাকায় এলাক] জুড়িয়া ললাশয় গুলির জলস্থলী বিস্তৃত 
ছিল। গণরাজার1ও সম্ভবতঃ সেই যুগে আবির্ভূত হইয়ীছিলেন। বাবুলীয়ার 
গণ রাজাদের রাজধানীতে মুত্তিকার নিয়ে ইষ্টক নিমিত বাড়ীর নিদর্শন আছে। 
প্রবাদ আছে যে রাজবাড়ী হইতে নুড়ঙ্গপথে নৌখালি খালে বা এনেহার 
দোহায়' যাতায়াত কর! যাইত । একটি মাত্র দীঘিতে ৯ বিঘা! জলকর এবং 


২৪৮ স্থন্দরবনের ইতিহাস 


উহার প্রায় ১৬ বিঘা! জমিতে ফসল ফলে । গণরাজাদের পরিখাবেষ্টিত রাজ- 
বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। প্রাচীন বুড়নদ্বীপের পশ্চিমাংশে গণরাজাদের 
রাজধানীর নিদর্শন আজিও পরিদৃষ্ট হয়। 


সিঙ্গীয়ার নিকটে নয়াবাড়ী গ্রামে পাতালভেঘশ নামক এক রাজা ছিলেন 
বলিয়৷ প্রবাদ আছে। তাহার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। কথিত আছে 
যে এই রাজা স্বত্তিকার নিয়ে গড় খনন করিয়া তথায় বাস করিতেন এবং 
নিকটবতাঁ নদী পর্যস্ত যাতায়াতে সুড়ঙ্গ পথ ছিল। এখনও লোকে এই সুড়ঙ্গ 
দেখাইয়। দেয় । এই জন্য সম্ভবতঃ রাজার নাম হইয়াছিল পাতালভেদী। এ কথা 
নিছক প্রবাদ বাক্য বলিয়া মনে করি । সেইজন্য ইহাকে আমবা ইতিহাস 
বলিয়। গ্রহণ করিতে পারি না!। 


পালবংশের শেষ রাজা! মহীপালের পবে এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তি 
খর্ব হইয়া পড়ে । সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে জাতবর্মণ, হরিবর্ণ, 
শ্যামলবর্মণ, ভোজবর্মণ কিছুকাল পূর্ধবঙ্গে রাজত্ব করেন। তাহারা সেনরাজগণ 
কর্তৃক বিভাড়িত হন। সেনদের আদি বাসভূমি ছিল কর্ণাটে । পুরাণে বর্ণিত 
বিখ্যাত বীর সেনের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁবা কর্ণাট ক্ষত্রিয়। 
মহীপালের রাজত্বকালে সামস্তসেন সুবর্ণরেখ৷ নদী তীরে একটি ক্ষুদ্ররাজ্য স্থাপন 
করেন। তাহার পুত্র হেমস্ত সেন একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন । হেমন্ত সেনের 
স্থযোগ্য পুত্র বিজয় সেন পদ্মা নদীর উত্তবে বরেন্দ্র অঞ্চলে আসিয়া এক রাজ্য 
স্থাপন করেন । বিজয় সেন যখন বরেন্দ্র দেশ জয় করেন সেই সময় পাল 
রাজগণের সহিত তাহার যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল । এই যুদ্ধের পর পাল 
রাজ মগধে চলিয়া! যাইতে বাধ্য হন এবং তথায় তিনি কিছুকাল রাজত্ব করেন। 
বিজয়সেন ১০৯৬ --১১৫৮ খুঃ পর্যস্ত দীর্ঘদিন রাজত্ব করেন। 


বিজয়সেন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন । তিনি আদৌ পরধর্মে সহিষ্ণু ছিলেন না। 
তাহার ক্রোধবহি বৌদ্ধ ধর্ম ধ্বংসের কার্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল । শশাঙ্কের পর 
বৌদ্ধ ধর্মের উপর এইরূপ মারণাস্ত্র আর কেহ নিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। 
বিজয় সেনের আমলে দক্ষিণ প্রদেশ বা সুন্দরবন অঞ্চল বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত রাজ্য 
ছিল। কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রতাপে উহ! লয় প্রাপ্ত হইতে থাকে । 


স্বন্দববনেব ইতিহাস ২০৯ 


সেনসাঁজগণের সময় __ পৃষ্ঠপোধকতাঁৰ অভাঁবে বৌদ্ধধর্ম অন্যে ক্ষতি 
সাধিত হয়। বৌদ্ধ নিবাণ্ব দ প্রচাব কন্নে নাগাজুনি। এই মতবাদ বজ্জযান, 
সহঘান, ও ক।লচক্র যানে বিভক্ত হইয] যায় । বৌদ্ধগুকদেব তৎকালে অত্যন্ত 
সম্মান কৰা হইত । দেহের অসথ্য শিবা উপশিবাব জ্ঞানলাভকে যোগশাস্ত্ 
বলা হইত। ইঠাব তিনটি প্রধান বিষয় হইতেছে লনা, বসনা এবং অবধুতি । 
ঘে, সমস্ত বৌদ্ধ]তি বঙ্গে জাবিক্ষত তইয়।ছে উহব অধিকাংশই নবম এবং 
কিয়দ দ্বাদশ ণতকে নিমিত | মতস্তেক্র নাথ প্রসিদ্ধ নাথ পন্থীদের প্রতিষ্ঠাতা । 
ডঃ শহীহ্ল্লাহ বলেন মীননাথ সম্ভবতঃ মংস্তোন্্র নাথেব অন্য নাম । গোবন্দ নাথ 
তাহাৰ শিষ্য । তাগাদের খিক্ষায এদেশে অসথ্খ্য গান বাণ্লায় বচিত হইয়া 
বঙ্গ ভাষাৰ আদি ইতিহাস স্যষ্টি কবিযাঁছে | হিদ্ধাচাফ ম্বব দ হ্।ত ন1থগ হু" 
দেব উংপত্তি। অবধূতগণ সন্গ্যাসা ছিলেন। বঙ্গে সহঙাষা মতেব প্রভাব বিস্তৃত 
হয়। মযনামতীতে প্র।প্ড শিলালিপিতে সহজ ধর্জ-কচস্থব লেখা আছে। নদী, 
চক্র, শক্তি ইহাদেৰ মূল মন্্। পৈষ্বগণ তাহাদেব কোন ক্ষতি কবিতে পাবে 
নাউ | দুঃখেব বিষ এককাল।ন খঙ্গেণ বৃহন্ুম থম শেষ পথন্ত লষ প্রাপ্ত হয়। 


জৈন ধর্ম এদেশে বৌদ্ধ ধর্সেব গ্যাঁঘ নিস্তাব লাভ কধিতে পারে নাই । 
কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম .দশীয় জনসাধানণেব প্রিষ ধর্ম ডিল। এশাস্কেন অত্যাচার ও 
ও ধর্মাস্তিকবণেব পব্ও যাহাবা বৌদ্ধ ধর্মাবলব্বী ছিল, বিজয় সেনেব প্রকোপে 
তাহারাও ম্বধর্ম তাগ করিতে বাধা হয। পরবর্তী অধ্যায়ে এতদঞ্চলে বৌদ্ধ 
জাতিব একচ্ছত্র বাসভূমি এনং হিন্দু বাজগণ কর্তৃক উহাদেব ধর্মান্তিকবণ ও বৌদ্ধ 
ধর্মেব বিলোপ সাধন সম্পর্ক আবও বহু তথ্যেব বিস্তারিত আলোচন কর! 
হইয়াছে । 

বিজয় সৈন নীব যোদ্ধা ছিলন । ত্তিনি স্বীয় বাহুবলে কামবপ (আসাম) এবং 
কণিঙ্গ উড়িন]) দেশ পদানত কবেন এবং মিথিলার অধিপতি নাননদেবকে 
পরাজিত ও কারারুদ্ধ কৰ্নে। বরেন্দ্র প্রদেশের অন্তর্গত বিজয়পুরে তাহার 
বাজধানী ছিল । হাজশাহীশহরে গ্রতিষ্ঠিত নবেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতি (৬৪161)018 
[6368101) 9০০166) কর্তৃক গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত বিজয় নগর বিজয় 


সেনের রাজধানী ছিল বলিয়া নির্ধাবিত হইয়াছে। 


১১০ স্থন্দরবনের ইতিহাস 


পিজয় সেনের কয়টি পুত্র-সন্তান ছিল জানা যায় না। তাহার ছুই স্ত্রী ছিল! 
এক স্ত্রীর গর্ভে স্বনাম ধন্য বল্লাল সেন এবং অগ্ঠ স্ত্রীর দুইটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ 
করে। সিংহাসন লইয়! ভ্রাতৃদ্ধয়ের মধ্যে কোন গোলযোগ হইয়াছিল কিনা 
জান] যায় ন1। সেন রাঁজগণের পূবে দেশের সবত্র অরাজকতা বিস্তার করিত। ধর্ম 
বিপ্লব এবং সুন্দরবনেন প্রাকৃতিক বিপ্লব সমগ্র দেশকে একেবারে বিপর্যস্ত 


করিয়াছিল । 
সেন রাজগণেব সময় দেশে এক প্রকার শান্তি স্তাপিত হয়। হিন্দুরাজ- 


গণের প্রতাপে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পূর্ণ রূপে পরাজয় বরণ কবে । ঢাকা জিলার অন্তর্গত 
রামপালে বল্লালেন রাজধাশী ছিল। বৌদ্ধরাজ বামপাল এই নগরীব 
প্রতিষ্ঠাতা । বিজয়সেনের মৃত্যুব পর বল্লাল সেন ১১২৯ খুষ্টার্ধে সিংহাসন লাভ 
কবেন। তিনি প্রায় ৫০ বসব রাজত্ব কবেন | বল্লাল যে সময় মিথিলাব 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত সেই সময় রামপালে লক্ষ্মণ সেন জন্মগ্রহণ করেন । পুত্রের 
জন্ম ও মিথিল! বিজয়_-এই ছুই ঘটন[কে চিরস্মবণীয় করিবার জন্য বল্লাল একটি 
নূতন সনের প্রবর্তন করেন এবং পুত্রেব নামানুসাবে উহার নামকরণ করেন 
লক্ষণ সম্বংবা লসং । এই সন মিথিলায় এখনও প্রচলিত আছে। 
বল্লাল সেন ক্রমান্বয়ে মিথিলা, বঙ্গ, রাঁঢ, বরেন্দ্র ও বাগড়ী জয় করেন । এই 
পাঁচটি রাজ তিনি শাসন রাধের সুবিধার্থে প্রতিনিধি মনোনয়ন করেন। 
বল্লপ।লসেন শুধুরাজনৈ তিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, সমাজ বাবস্থার উপরও 
তাহার সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল। তিনি হিন্দু সাজ ব্যবস্থায় জাতিভেদের ভিত্তি 
দু করেন এবং গুণানুসারে ত্রাহ্ণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় 
করিয়া কৌলিগ্ের মর্ধাদা দান করেন। বল্লালের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ ধর্মের 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বৌদ্ধ ধর্মের শেষ চিহ্ন লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে । 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তিনি অশেষ অত্যাচার করিয়াছিলেন । 


বল্লালের রাজত্বকালেই লক্ষ্মণ সেন পু বঙ্গে রাজ প্রতিনিধিরূপে কার্য 
করিতেন। বল্লাল একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি এক নীচ জাতীয় 
মহিলার রূপে মুগ্ধ হইয়। তাহাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করেন | লক্ষ্মণ সেন পিতার 
এহেন কার্ষের তীব্র প্রতিবাদ করিলে উক্ত রমণীর কুমন্ত্রণায় বল্লাল পুত্রকে 
নিবাসিত করেন । কিছুদিন চঙ্গিয়! গেলে এক দিন বর্ধাকালে বল্লাল ভোজন 
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উদ্দেশ্টে অন্দরমহলে প্রবেশ করেন এবং দেখিতে পান যে প্রাচীর গাঁত্রে একটি 
শ্লোক লিখিত আছে। বল্লাল বুঝিতে পারিলেন ইহ] তাহার বিবহী পত্র বধুরই 
মর্মবাণী। তিনি লক্ষ্মণ সেনের কথা মনে করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন । 
ততক্ষশাং তিশি নাবিকগ্ণকে আহ্বান করিলেন এনং ঘোষণা কবিলেন যে 
তাহাদের মধ্যে যদ্দ কেহ পব দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে পুত্র লক্ষমণকে আনিয়া দিতে 
পাবিবে তাহাকে স্বীয় রাজ্যেব একাংশ পুরস্কাব দেওয়া হইবে । শ্বর্ষ মাঝি নামক 
এক ধীবব এহেন গুরু ভার স্কন্ধে গ্রহণ করিল এবং একখানি দ্রুতগামী তরণী ও 
লোকলম্কব লইয়া তংক্ষণাৎ যাত্রা করিল। বল্লাল একটি সংস্কৃত গ্লোক পুত্রের 
নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথাসময় স্ূর্মমা্ঝ লক্ষণ সেনকে রাজধান।তে 
আনিয়া উপস্থিত করিল। এই অসম্ভব কর্ধের পুরস্কাব স্বরূপ নূর্ঘমাঝি একটি 
দ্বীপের রাজা হইলেন। এ দ্বীপ পবে স্তর্ণ দ্বীপ নামে কথিত হয়। যশোবের 
মহেশপুরে এই প্রাচীন রাজধানীর চিহ্ন এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। বল্লাল সেন 
স্পপ্ডিত ছিলেন । “দান সাগর” ও অদ্ভুত সাগব” তাহাব প্রণীত গ্রন্থ 
বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

বল্ল(ল সেনেব মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনে আবোহণ কবেন। ম্থীয় 
রাজের মধ্যে উহার খুব প্রতিপণ্তি ছিল বলিয়! মনে হয় না। 
সুশুখলা, দক্ষতা ও বলবীর্ষেন অভাবেই শেষ দিকে তিনি রাজ্য হ্বারাইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। 

লক্ষ্মণ সেন স্থকবি ও বিগ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তিনি মুক্ত হস্তে 
দান করিতেন । জীবন সায়ান্নে তিনি শাস্ত্র চচ্চায় আত্মনিয়োগ করেন। 
তাহার রাজসভ1 পণ্ডিতদের আনাগোনায় ভরপুর ছিল। গীত গোবিন্দ 
রচয়িতা কবি জয়দেব, পবনহত প্রণেতা কবি ধোয়ী, কবিশরণ, মহা মন্ত্র 
উমাপতিধর এবং আর্ধ সপ্তশরতীর গ্রন্থকার গোবধধধন তাহার রাজসভ! অলম্কৃত 
করেন। পননদূত গ্রন্থে সেন রাজগণের রাজধানীর বিবরণ প্রদণ্ত হইয়াছে । 

স্থন্দরবন প্রদেশ বাঁগড়ী রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। কল্লাল সেনের সমগ্র 
রাজ্য পাচটি প্রধান প্রদেশ বাঁ তুক্তিতে বিভক্ত ছিল। যথা1__বঙ্গ বরেন্দ্র 
রাট়, বাগড়ী এবং মিথিল1। মিথিলার পুর্ব নাম ছিল তীরতুক্তি। এই 
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প্রদেশগুলি আবার মগ্ডলকায় বিভক্ত ছিল। মণ্ডল একটি প্রাচীন শন্দ। 
মুদলমীন আমলে মগ্ডলকে মহল বা জিলা নামে অভিহিত করা হয়। 


বল্লাল সেনের রাজধানী রামপালে এখনও সেন রাজগণের রাজধানীর 
ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ববেন্দ্রের বাজধানী ছিল গোড়ের সন্নিকটে পৌগু,বরধন 
নামক স্থানে । লক্ষণ সেন রাজা হইয়। পৌগুবধনের দক্ষিণে গৌড় বা 
লক্ষণাবতী নগরেব প্রতিষ্ঠা করেন । হিউয়েন সাঙ পৌওু,বর্ধনকে পুন্নাফাতান্না 
(5০1)-04-05-052)702) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । স্থানের দূরত্ব ও মাপ 
ধরিয়া এম, এস, জুলিয়েন ইহাকে পৌগু.বধন বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন । 
সেণ্ট মাটিন বর্তমান বর্ধনানে উহার স্থান নির্ণয় করিয়াছেন । কানিংহাম 
বর্তমান পাবনাকে পৌগুবর্ধনে স্থান বলিয়া অনুমান করিয়াছেন । 
আমাদের মতে এই ছুইটির কোনটিই ঠিক নহে । পৌগু,বর্ধন খুব সম্ভব 
ব্তমান রাজশাহী জিলার পশ্চিম সীমাস্তবর্তা কোন স্থানে অবস্থিত ছিল। 
এ স্থান গৌড় বা পাওয়ার নিকটবতা হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। 


বাঢ়েব রাজধানী ছিল সম্ভবতঃ সপ্তগ্রাম বা বীবভুমের অন্তর্গত 
লাক্ষৌর নামক স্থানে । মিথিলার প্রধান নগর সম্পর্কে ইতিহাস কিছুই 
বলিতে পারে ন1। বাগড়ীব রাজধানী কোথায় ছিল তাহাও নির্ণয় করা 
দুরূহ । তবে উহ! সম্ভবতঃ বর্তমান যশোর বা? উহার নিকটবতাঁ কোন 
স্থানে ছিল। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বাগড়ার রাজধানী সম্পর্কে বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়াছেন। যশোর জিলার নিকটবর্তী সেখহাটি বা] জগন্নাথপুর 
একটি প্রাচীন স্থান এবং বহু বিবেচনার পর তিনি অনুমান করিয়াছেন 
যে এই স্থানে বাগড়ীব রাজধানী থাকাই সম্ভব । আমাদের মনে হয় 
বার বাজার ও মুবলী অতীব প্রাচীন স্থান। ইতিহাসের অসংখ্য কীত্তি 
চিহ্ন এই ছুইটি শহরে বি্যমান ছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দু আমলে এই ছুই 
স্থানের নাম শ্রুত হয়। গাঙ্গেয় বদীপের অন্যতম প্রধান নদী ভৈরবের 
তীরেই বার বাজার ও মুরলী অবস্থিত ছিল! সেখহাটীর সম্মিকটে সেকালে 
ভৈরব নদী প্রবাহিত ছিল কিন! তাহার ফোন গ্রমাণ আমাদের হাতে নাই, 
সেজন্য মনে হয় মুরলীতেই বাগড়ীর রাজধানী থাক! স্বাভাবিক । 
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সেন বংশের রাজত্ব কালে নবদ্ীপে কোন শাসন কেন্দ্র ছিল কিন? সঠিক 
জানিবার উপাঁয় নাই। তবে এই সময় নবদ্বীপে একটি নগরীর প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল 'এবং রাজত্বের শেষ দিকে লক্ষণ সেন তথায় অবস্থান করিতেন। 
অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বলেন যে নবদ্বীপে কোন রাজধানী ছিল না এবং ছর্গ 
ও সেনানিবাস ছিল না। বল্লাল দ্িদী ও ভগ্নস্তুপ একটি তীর্থ স্থানের পরিচয় 
দেয় মাত্র। যাহা হউক মুসলমান আক্রমণের সময় লক্ষণ সেন নবদ্বীপ 
বা নদীয়ায় ছিলেন। সপ্ুদশ অশ্বারোহীর আগমন সংবাদে ভীত হইয়া 
লক্ষণ সেন নদীয়া হইতে পলায়ন করিয়। পূর্ব বঙ্গে চলিয়া যান। মুসলমানের! 
অতি সহজেই তাহার রাজ্য হস্তগত করে। এ বিষয়ের বিস্ত ত ইতিহাস 
যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। 


হিন্দু আভিজাতা, সমাজ বাব ও বৌদ্ধধর্মের মূলচ্ছেদ। 


আলোচ্য প্রসঙ্গে আমবা এক নৃতন বিষয়ের অবতাঁধণা করিব। উহা যুদ্ধ 
বিগ্রহ, রাজ্যজয় বা বাজ্যশাসন সংক্রান্ত ঘটনাবলী নহে। উহ্‌1 সেন আমলে 
এবং বিশেষ কবিয়া হিন্দুরাজ বল্ল!ল সেনের স্থ্ট এবং তংপুত্র লক্ষাণ সেন বর্তৃক 
পরিপুষ্ট হিন্দু আভিজাত্য। ইহ! হিন্দু ধর্মেব অস্থি মজ্জায় বিজড়িত। আভি্ঞাত্য 
বা কৌলিন্য হিন্দু সমাজে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন স্প্টি কবিয়াছে। আবহমান 
কাল হইতে হিন্দু সমাজে ভেদনীতি গ্রথা প্রচলিত ছিল। বল্লাল সেন সেই 
প্রাচীন গ্রথাকে অভিনব ছ চে ঢালিয়া উহাকে এক নুতন রূপ গুদান করেন। 
এই আভিজাত্যে ইতিহাস সামাজিক জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়! আছে। বাংলা দেশের প্রাচীন ইতিহ!স জানিতে হইাল হিন্দু জাতির 
বল্পালী আভিজাতা বা কৌলিন্যেব বিষয জানা একান্ত আবশ্যক | এই 
আভিজাত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর হিন্দু সমাজে বণ বৈষম্য €চগু রপ পৰি গ্রহ 
করে। জাতি ভেদ প্রথা সমাজ জীবনে প্রবেশ কবিয়া উহা ভয়ংকব আকার 
ধারণ করে। বল্লালী আভিজাত্যের দ্বারা সমাজ জীবনে যে ঘুণ ধবিয়াছে তাহা 
দুর করিতে বহু সামাজিক বিপ্লবেব আব্শ্তক | পূর্বাপেক্ষা উদার নৈতিক 
মনোভাব দেখ! দিলেও হিন্দু সমাজে এই আভিজাত/ এখন সর্বত্র সমভাবে 
বিরাজমীন। 

এককালে রোমে মীনুষেব মধ্যে তিনটি শ্রেণী বিভাগ ছিল। সমাঁজেব 
উচ্চ স্তরের ব্যক্তিদের প]াটি_সিয়ান (7১110195103) বলা হইত । তাহারাই সর্ব 
প্রকার সুযোগ স্ববিধা ও নাগরিবন্তের অধিকাব পাইত। ইহারাই ছিল রাজার 
মহিমান্বিত বাক্তি (10101151163 ) আর ব্যবসায়ী বা কৃষক ইত্যাদি সাধারণ 
লোকদিগকে প্লেবিয়ানস্‌ (2161825 ) বল! হইত। তাহাদের আধিক ও 
সামাজিক অবস্থ1 নিয়মানের ছিল। এতদ্বাতীত ত্রীতদাীসদিগকে সাফ স(907) 
আখ্যা দেওয়! হইয়াছিল । খুষ্টান জগতে যুগ যুগ ধরিয়া এই ধরণের সামাঞ্জিক 
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বিভেদ প্রচলিত ছিল। স্ুুস্ভ্য আমেরিকায়ও বর্তমানে বুষ্ণাজ ও শেতাঙ্গদের 
মধ্যে বিভেদ প্রথা প্রকট আছে । 


ইস্লাম ধর্মের অতুাদয়ের পুর্বে আরব দেশেও দাসদাসীদিগের অবস্থা 
অত্যন্ত মর্মবিদারক ছিল। কোন নরনা'রী বা বালক-বালিকাকে চুরি বা লুণ্ঠন 
করিয়। আনিতে প রিলে সে বংশানুক্রমে লুষ্ঠনকারীর দাস দাসীতে পরিগণিত 
হইত। দীসীগণ প্রভুর খেয়াল ও পাশব প্রবৃত্তি চরিতার৫খ করিবার জন্য তাহার 
প্রত্যেক আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইত। প্রতুর ইচ্ছানুক্রমে তাহাদিগকে 
ছাগ ও মেষের হ্টায় বাজারে বিক্রয় ও বলিদান করা হইত। পশু অপেক্ষা 
তাহাদিগকে অবিক নির্যাতন ভোগ করিতে হইত । কদর্য খাদ্য ও পোষাক 
এবং কদর্ধ বাসস্থানে তাহাদিগকে সন্তষ্টচিত্তে থাকিতে হইত। ম্ন্দরী 
ত্রীতদাসীরা প্রভুর কামাগ্রির ইন্কনরূপে ব্যব্ত হইত। 

প্রাটান ভারত ও শাস্ত্রকারদের নিষ্ঠ,র শাস্তির ব্যবস্থায় একশ্রেণীর 
মানুষকে দাস জাতিতে পরিণত কণা হইয়াছিল । মন্থু ও সংহিতকারদের নি 
বর্ধিত বিধি হইতে এই দ্বণা সমাজ ব্যবস্থার কথিত আভাষ পাওয়া যাইবে। 

শৃদ্র ত্রীত হউক অথবা অক্রীত হউক, তাহাকে দাসহ্ব করিতে হইবে। 
ব্রাহ্মণের দাস্তকর্ম নির্বাহ করার জন্যই বিধাতা শুড্রের স্থট্টি করিয়াছেন। এই 
দাসগণ যাহাকিছু আয় উপার্জন করিবে, তাহার অধিকারী হইবে গাহাদের 
স্বামী দ্বিজগণ । ব্রাহ্মণ প্রভু শৃদ্রের সমস্ত ধনসম্পদ গ্রহন করিতে, এমনি কি 
কাড়িয়া লইতেও কমচেষ্টা করিত না। কারণ শুদ্রদাসের স্বত্বাম্পদীভূত কিছুই 
নাই । উহাঁর যাবতীয় ধন উহার প্রতৃর গ্রহনীয়। ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে 
ঈশ্বরের মুখ হইতে আর শুদ্র স্্রি হইয়াছে তাহার পা হইতে । চণ্ডালাদি নীচ 
জাতীয় লোকদিগের বাসস্থান হইবে গ্রামের বাহিরে । কুকুর ও গর্ভ ব্যতীত 
অন্য কোন পশু তাহার! পালন করিতে পারিবেনা ৷ তাহার ভাঙ্গাভাড় ও 
লোহার অলঙ্কার ব্যবহার করিবে । শববস্ত্র পরিধান এবং লাওয়ারেশ শবগুলি 
গ্রাম হইতে বাহির করিবে । বৈধ কর্মাদির অনুষ্ঠান কালে ইহাদের দর্শন করাও 
নিষিদ্ধ। সাধুর ইহাদিগকে সাক্ষাৎভাবে অন্দান করিবেনা। দরকার হইলে 
ভগ্নপাত্রে ভূতের দ্বারা ইহাদিগকে অন্ন দেওয়া যাইতে পারে। শুদ্রে যদি 
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ত্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের লোকের প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিত, তাহ। হইলে 
তাহার জিহ্ব! কাটিয়! দিত এবং বৈধ বাকা শ্রবণ করিলে তাহার কর্ণে উত্তপ্ত 
লৌহ শলাকা ঢুকাইয়া দিত। ব্রাক্মণের সঙ্গে একাসনে বসিলে শুদ্রের পাছা 
কর্তন করা হইত। শুদ্র যদি ্রাহ্মণীর অঙ্গ স্পর্শ করে, তাঁহা হইলে তাহার 
গ্রাণ দণ্ডেব ব্যবস্থা হঈত | 


উপরে যে জঘন্ত দাঁসত্র 'প্রথা ও আল্লাহব মানুষের মধ্যে মানব সৃষ্ট 
বিভেদের কথ|। আলোচন1 হইল, উহ তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে একেবারে 
পঙ্গু কবিয়া দিয়াচিল। চান না পাক-ভারত অপেক্ষা মধাপ্রাচা ও রোমের 
অবস্থা অবশ্য অধিক পরিতাপ জনক ছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে 
ইসলামী সমাধানে না! আসা পর্যন্ত এই প্রথা আরব জগতে বিশ্ষে ভাবে 
বিদ্যমান ছিল। মহানদী হজরত মোহম্মদ এই জঘন্য দাসত্ব প্রথার মূলে এমন 
কুঠারাঘাত কল্ন যে, আচরাৎ উহার বিলাপ সাংন ছে | হত লা. সাম্য 
মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব জগতে বিস্ময় স্থ্টি করিয়াছিল । 


আনহমান কাল হইতে মানুষে মানুষে ভেদনীতি সর্ত্র প্রবল ছিল। 
ইস্লাম ধর্মের প্রভাব খুষ্টান জগতেও আলোড়ন উঠিয়াছিল এবং এই ভেদনীতির 
প্রতাপ বহুলাংশে স্থান পাইয়াছিল। প্রাচটান পাক-ভারতে রোম সাম্রাজ্যের 
সায় বর্বর না হইলেও ভেদশীতি খুবই কঠোর ছিল । পাক ভারতে হিন্দুজাতির 
মধ্য আদিম যুগ বা বৈদিক যুগ হইতে বরাবর এই প্রথা প্রবল ছিল। বৌদ্ধ ও 
জৈন ধর্মের আবির্ভাবে এই জাতিভেদ প্রথা বিশেষভাবে হ্রাস প্রাণ্ড হইয়াছিল। 
শেষদিকে বৌদ্ধ ও জৈনদ্িগকে দমনের পর জাঁতিভেদ প্রথা নুতনরূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছিল। এই প্রাচীন কালীন জাতিভেদ প্রথা হইতেই হিন্দু আভিজাতোর 
উৎপত্তি । 


বঙ্গের বিখ্যাত হিন্দুবাজ বল্লাল মেন হিন্দু সমাজের কোৌলিন্য বা 
আভিজাত্যকে নৃতন ভাবে সু প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আদিমযুগের দুর সম্পকাঁয় 
দৌহিত্র। এদেশে ব্রাক্মণাচার ও বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ বৌদ্ধ ও জৈনদের 
প্রভাব একপ্রকার লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল । হিন্দু সংস্কৃতিকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য 
আদিশুর কনৌ'জ বা কাশ্থকুজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই পঞ্চ 
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ব্রাহ্ম এদেশে আসিয়! আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া সনাতন ব্রাঙ্গণা 
ধর্ম ধীরে ধীরে ভূলিয়! গেল । কান্বাকুক্জের লোকের! এদেশের লোকদিগকে 
শ্নেচ্ছ আখ্য। দিয়াছিল। পঞ্চ ব্রা্ষণ ধীরে ধীরে এদেশের সমাজের সহিত 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া একেবারে মিশিয়! গেল এবং কালক্রমে 
তাহাদের গলার উপবীতও অপসারিত হইল । হিন্দু সমাজে ইহাদের বংশধরের' 
বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ হিসানে স্থপরিচিত। তাহাদের দ্বার যখন স্ত্যকার ত্রাহ্মণয ধর্ম 
প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইল না তখন পুনরায় আর একদল ত্রাক্মণকে এদেশে 
আনয়ন করিবার চেষ্টা! চলিতে লাগিল । আদিশৃব বুঝিলেন বিনা যুদ্ধে এবং বিনা 
কৌশলে ত্রান্ধণ্যধর্মের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র কান্যকুজ হইতে এই ব্রা্ষণ আনয়ন 
সম্ভব নহে । কান্যকুৰ্জ রাজ “গলেচ্ছ দেশে” ব্রাহ্মণ পাঠাইতে একেবারেই 
অনিচ্ছ,ক। সেইজন্য আদিশুর উপবীত ধারণ করিয়া গবাদি পশুর পৃষ্ঠে 
কাম্াকুক্জে একদল লোক পাঠাইবাব জন্ট সচেষ্ট হইলেন । ইহার তাৎপর্য এই 
যে তথাকার রাজশক্তি গো-দেবতার বোন ক্ষতি বহিনে না এবং ব্রাঁন্মণ হত্য। 
হইতে নিবৃত্ত থাকিবে । যখন অনেক চেষ্টার পর কোন লোক পাওয়া গেল না, 
তখন একদিন আদিশুব দেখিলেন কিরাত সম্প্রদায়ের একদল নওজোয়ান 
অশ্বপুষ্ঠে যোদ্ধার বেশে রাজপথ দিয়া যাইতেছে । আদিশুর তাহাঁদের পৰিচয় 
জিজ্ঞ।সা কবায় তাহাব1 বলিল, “আমরা কিবাত জাতি, পাখী শিকার করা 
আমাদের জাতীয় ব্যবসায় আমরা সেইজন্য জঙ্গলেই অবস্থান করি ।” আঁদিশুর 
তাহাদিগকে রাজধানীতে অবস্থান করিতে অনুরোধ করায় তাহার! বলিল 
“আমরা জঙ্গলে অবস্থান কর! ভালবাধি। সভা সমাজে বসবাস আমাদের 
পোষায় না” এইভাবে আলোচনার পর তাহারা রাজ অনুরোধ রক্ষা করিতে 
স্বীকৃত হইলপ। আদ্রিশুর তাহাদের দীর্ঘ ওবলিষ্ঠ গঠন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
তিনি বলিলেন, -_ “তোমাদের জাতির সপ্ত গোছের প্রত্যেক গোত্র ১০০ শত 
কিয়া মোট ৭০০ লোক আমাকে দিতে হইবে । তাহাদের চেহার! সুন্দর এবং 
বলবান হওয়া' চাই,।” ক্বিরাত অস্ত সপ্প্রদায় এবং অনার্ধ জাতিভুক্ত। সেইজন্য 
তাহার রাজার এই প্রস্তাব আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল । আদিশুর পছন্দমাফিক 
৭০০ শক্তিধর লোক পাইলেন । স্তিনি তাহাদের কিঞ্িৎ যুদ্ধবিদ্যা ও লেখাপড়। 
শিখাইয়া উপবীত ধারণ করাইজেন। অঙঃপর তিনি সাতশত বলিষ্ঠ গরুর পৃষ্ঠে 


২১৮ সুন্দরবনের ইতিহাস 


উপবীতধারী এই সাত শত কিরাত সম্প্রদায়েব লোককে বীর ও যোদ্ধ, বেশে 
কান্যকুজে প্রেরণ কবিলেন। যোদ্ধাগণ সেই দেশে উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ 
করিলে কাম্যকুজ রাজোর যুদ্ধ মন্ত্রী তাহাদের নিকট আসিয়া সব কিছু শুনিলেন। 
মন্ত্রীবব বলিলেন, এশ্ত্েচ্ছ দেশে পাচজন ব্রাহ্মণ ইতিপুবে দিয়াছি এখন আর দিতে 
পারিব ন11” অনেক বাগ বিতগুাব পৰ মন্ত্রীগ্রবর রাঁজ সমীপে সমস্ত বিষয় 
বর্ণনা কবেন। কান্যকুজ বাজ দেখিলেন গো-দেবতা ও ব্রা্গণের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিতে হয়। সেইজন্য যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তিনি স্বীয় রাজ্য হইতে পাঁচজন 
ব্রাহ্মণ “গ্রেচ্ছ দেশে” প্রেবণ কবেন। এবন্প্রকার চেষ্ঠা ও কৌশল অবলম্বনের 


পর পাঁচজন ব্রাহ্মণ বঙ্গ দেশে আগমন কবেন । কথিত আছে যে আদিশুর এই 
পঞ্চ ব্রাহ্মণকে সামবিক পোষাক পবিহিত দেখিয়া সম্মান কবেন নাই | সেজন্য 


তাহারা বৃক্ষপত্র ও ফুল নিক্ষেপ করিলে উহা বৃক্ষে যুটিয়! উঠে । এতদর্শনে 
তিনি তাহাদিগকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা কবেন। তাহাদের উপস্থিতিব 
সঙ্গে সঙ্গে দেশে ন্তন হাওয়' প্রবাহিত হইল । আদিশুর রামপালে রাজধানী 
স্থাপন করিয়া স্বীয় জামাত] জয়াগীড়ের সাহায্যে হজ্ঞ হুষ্ঠান কহ্নে। এই পঞ্চ 
ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন । কথিত আছে যে যাগ- 
যক্ঞানুষ্ঠানেব পব এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ '্বদেশে ফিরিয়া গেলে তাহাদের স্তরীপুত্র এবং 
আত্মীয় স্বজন তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করে নাই এনং জ্জন্ত তাহাদের 
এদেশে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহাদি করিয়! স্থায়ীভাবে বসবাস করেন | 


পূর্বোক্ত সাতশত কিরাত সম্প্রদায়ের লোকও এই সময় ব্রাহ্মণ হইয়া 
যায় এব* উহাদের বংশধবের! “সা তশতী” আখা। প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন 
ইহারা সরন্বতী নদী তীরবর্তী ব্রাহ্মণ সেইজন্য উহাদিগকে সরম্থতী বা সাতশততী 
বল! হইত। ইহাদের ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত হওয়ার মূলে কাম্বযবুক্জ রাজের শুভেচ্ছা 
ছিল । কথিত আছে, রাজ বীসিংহ সাত শত কিরাতকে ব্রাহ্মণ হিসাবে 
গ্রহণ করেন এবং তাহাদিগকে এক রাজকীয় গ্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন । 
আদিশুর ও তাহাদের ব্রাহ্মণ হিসাবে অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন। 


দ্বাদশ শতকের প্রথমদিকে বল্লাল সেন সিংহাসনে আলোহণ করেন । 
আদিশুরেব সময়কার ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের তখন বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল । ধর্মের 


হ্থন্দরবনে ইতিহাস ২১৯ 


পতনোনুখ অবস্থা দর্শনে দেশে যাহাতে পুনরায় বিদ্যা ব্রাহ্মণ লোপ না৷ পায়, 
তজ্জন্ত বল্লল সেন কৌলিন্য সংস্থাপন ও কুল রক্ষার বিধি প্রনয়ণ করেন। কালক্রমে 
এই আভিজাতা সমাজে বর্ধিত হইয়। দেশব্যাপী এক প্রবল কুলীন সমাজের স্যরি 
কবে। এই সময় বঙ্গদেশে ইতর-ভদ্র, মহৎ্-ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ-শুর্ঘ, স্পশ্ব-অশ্পশ্য 
প্রভৃতি সামাজিক ভেদ্রনীতি নব আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই সেন রাজগণের 
বিশিষ্ট ও অভিনব অবদান । হিন্দু বাজত্ব ধুলিব সহিত মিশিয়া গেলেও হিন্দু 
আভিঞ্াতা সমাজেব রদ্ধে বন্ধে বদ্ধমূল হইয়! আছে । 'এই আভিজাতোর ব্যবচ্ম' 
এখনও দেশব্যাপী বিদ্যমান থাকিয়া সমাজকে চালিত করিয়া যাইতেছে । হিন্দু 
সমাজেব ধনবল, জনবল, বিগ্ভাবল ,রাঁজশক্তি সব কিছুই আভিজাতোর চরণতলে 
অবনত হয়। সমাজের কুলগ্রন্ছ, ঘট কদিগেব প্রকাশিত পুঁথি এবং প্রবাদ বাক্য 
হইতে এই কৌলিন্য সংস্থাপনেক প্রমাণ পাওয় যাঁয়। অবশ্য ইহার মধ্যে বন্ধ 
ঘটনা অতিবর্ধিত হইতে পারে। হিন্দুযুগের সঠিক ইতিহাস না থাকায় এ বিষয় 
অদুনক মতবিবোধ দেখা দিয়াছে । কেহ কেহ বলেন সেন রাজগণেব যে সমস্ত 
তাম্লপি আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাতে কৌলিন্ স্থাপনেব কথা নাই । সতীশবাবু 
তাহাঁৰ যশোর খুলনার ইতিহাসে বলিয়াছেন, “বল্লালে ইতিহাস বাদ দিলে 
বঙ্গীয় হিন্দুব ইতিহাঁসেব কিছু থাকেনা - আর সেই বল্লালী ইতিহাসের নির্যাস 
আভিজাত্য । ৮ সুন্দরবন অঞ্চলও তখন বঙ্গেৰ অবীন এবং এতৎ প্রদেশেও এই 
আভিজাত্যের ঢেউ খেলিয়া হিন্নু সাজ জীবনে এক আলোড়ন স্থট্ি করিয়াছিল 
তাহ! সহজেই অনুমেয় | 


আদিশূর আনীত ব্রাহ্মণ বরেন্দ্র ও রাঢ় এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। 
কথিত আছে, পরবর্তী কালে কিছু সংখ্যক বৈদিক ব্রাহ্ষণও এদেশে আসিয়াছিল। 
পূর্ব হইতে যে সকল ত্রাহ্মণ এদেশে ছিল তাহার! পূর্বোক্ত সাত শত ব্রাহ্মণ 
ংশধরের সঙ্গে “সাতশতীগ্বলিয়া পরিচিত । সুন্মরবন প্রদেশে রাট়ী ব্রাহ্মাণদিগৈর 
প্রভাব বেশী । এখানে ছুই চার ঘর বৈদিক এবং অসংখ্য সাতশতী' ব্রাহ্মণ বঈবাঁস 
করে। ব্রাহ্মণদের চ্যায় কায়স্থদের মধ্যেও.ঞ্রেণী , বিভাগ ছিল। আদিশুরের সময় 
হইতে কায়স্থগণ উত্তর রাটী, দক্ষিণ রাড, বরেন্দ্র ও বঙ্গজ এই চারি জেবীত্তে বিভ্ 
হইয়া পড়ে। হ্বন্দমরবন অঞ্চলে দক্ষিণ রি: কায়স্থই অগিক.রাজ।এ্রতাগ্রজজিডা 


২২ সবন্দরবনের ইতিহাস 


“বঙ্গজ” শ্রেণীর কায়স্থ ছিলেন এবং তাহার সময় বহুসংখ্যক বঙগজ কায়স্থৃ 
এদেশে আসিয়া বসবাস করেন । বল্লাল সেনের সময় হইতে বৈগ্যগণ রাট়ী ও 
বঙ্গজ এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। 
আদিশৃরের দ্বিতীয়বারের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান সম্ততি বল্লাল 

সেনের সময় ছাপ্সান্ন ঘরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উহার! ছাগ্লান্নটি ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রামে বসবাস স্থাপন কবিয়াছিল। উক্ত গ্রাম সমূহের নামানুসারে তাহাদিগকে 
গ্রামী বা গাঞ্চি আথ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছিল । 

“পঞগোত্র ছাগ্সান গীঞ্চি, তাছাড়া বামন নাই। 

যদি থাকে ছু'এক ঘর, তা" সে সাতশতী আর পরাঁশর | ” 
অবশ্য এই কবিতার তাংপর্য ও সঠিক বলিয়া মনে হয় না । কারণ উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ 
অপেক্ষ। অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সংখ্য। বরাবরই অধিক ছিল এবং ঘটন। পরম্পরায় 
তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে । 


যাহা হউক বল্লাল সেন উক্ত ছাগ্সান্ন গ্রামের ত্রাহ্মণদিগকে আহবান করিয়' 
কুললক্ষণ অনুযায়ী তাহাদিগকে বিচাব করেন । উহাদের মধ্যে যাহারা বরেন্দ্র 
অঞ্চলে বাস করিতেছিলেন তাহার! মূলতঃ ছাপ্লান্ন গাঞ্রিভুক্ত হইলেও নিজেদের 
পার্থক্য নির্দেশ করেন । ইহাদেব গাঁঞ্ি সংখ্যা এক শত আসিয়া দাড়ায় । যাহ! 
হউক ব্রাহ্ষণগণ রাটী ও বরেন্দ্র এই হুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায় । বল্লাল 
রাট়ীদিগের মধ্যে বন্দ্য, মুখটি” চট্ট, পতিতুণু, গাঙ্গুলী ! কাণ্ীলাল, কুন্দ ও ঘোষাল 
এই অষ্ট গ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে সর্বোতভাবে কুললক্ষণ অনুযায়ী কুলীন আখা। 
দেন। অন্ত চৌদ্দ গ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে গৌণ কুলীন এবং বাকী চব্বিশ গাঁঞ্চিভুক্ত 
্রাঙ্গণদিগকে শ্রোত্রীয় খেতাব প্রদান করেন । বল্লাল পুনরায় প্রথোমক্ত অষ্টম 
গাঞ্িিভুক্ত কুলীনের মধ্যে উনিশ জনকে বিশেষভাবে সংকৃত করেন । এই সম্মানিত 
কুলীনগণ রাজার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে পারিতেন ন1। দ্বীয় 
গুণান্ুসারে তাহার যথেষ্ট ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


কথিত আছে, বল্লাল সেন ব্ক্তি চরিত্র ও সামাজিক কাধকলাপের গ্রাতি 
দৃষ্টি রাখিবার জন্ত কতিপয় লোককে ঘটক নির্বাচিত করিয়া তাহাদের বৃত্তির 
বাবস্থা! করেন । নছধনাম। বা বংশাবলী রক্ষণ, সমাজের দোষগুণ কীর্তন এবং 
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আভিজাত্য সম্পর্কে মান নিরূপণ তাহাদের ব্যবসায় হইয়াছিল। লক্ষণ সেনের 
সময় তদীয় পিতার প্রতিষ্ঠিত এই আভিজাত্য বংশগত হইয়] দাড়ায় । কুলীন 
ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক কুল মর্যাদা লইয়া নানা বিভ্রাট উপস্থিত হইলে লক্ষণ 
সেন ছুইবার কুলীনদিগের পরীক্ষা করিয়। সমীকরণ করেন। এই সমীকরণের ফলে 
২১ জন কুলীন সমতুল্য বলিয়া! গণ্য হয়। এই সময় ইহ1ও স্থির হয় যে সমপর্যায় 
কুলীনে দান গ্রহণই কর্তব্য এবং উহার অস্তথা হইলে কৌলিন্কের হ্রাস বৃদ্ধি 
হইবে । দন্ুজ মর্দনের রাজত্ব কালে কৌলিন্য লইয়া দেশব্যাপী আন্দোলন হয় 
এবং উহার ফলে তাহাকে চারিবার সমীকরণ করিতে হইয়াছিল । রাজ শক্তির 
দ্বারাই এই ভাবে কৌলিন্ের প্রতিষ্ঠ স্থায়ী রূপ ধা্ণ করে। কুলীনের বংশে জন্ম 
অথচ ছুই-তিন পুরুষের মধ্যে যথারীতি আদান প্রদান করিতে পারে নাই, 
তাহার! বংশজ বলিয়! পরিচিত হয়। শ্রোত্রী ব্রাহ্মণ গুণের তারতম্য অনুসারে 
নানা শাখায় বিভক্ত হইয়] থায়। পরবর্তীকালে রাট়ীয় কুলীনদের মধ্যে দেবীবর 
ঘটকের মেল বন্ধনের দ্বারা এই পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং উহা 
ব্রাহ্মণ সমাজে তুমুল বিপ্লব আনয়ন করে। 
বল্লাল সেন কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য জাতির মধ্যেও কুল প্রথা প্রচলিত 

কন্য়াছিলেন। আদিশৃব বৈদ্য রাজা ছিলেন এবং সেন রা'জগণের পূর্ব পুরুষের 
সঙ্গে তাহার বংশের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হহীছিল। কেহ কেহ বলেন সেন 
রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। এ নিধয় সতীশবাবু নুলোপঞ্চাননের এক শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, 

“বিশেষতঃ রাজ হ'লে নাহি থাকে জ্ঞান । 

রাজায় রাজ্ায় বিভা, সবাই ক্ষত্রিয় । 

পিতৃমাতৃ এক পক্ষ ; রাজন্য গোত্রীয়।।” 


বৈভ্ভরাজগণ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জামিতেন | তাহাদের অধীনে 
ক্ষত্রিয়গণ উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন। কাশ্যবুক্জ হইতে আগত পুরুযোত্বম দত্তের 
ংশধর নারায়ণ দত্ত, বটুদাস ও শ্রীধর দাস উচ্চ রাজকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন। 
লক্গাণ সেন তাহাদিগকে বিশেষ সম্মান করিতেন। কায়স্থ ও বৈভ্ধদের মধ্যে 
এক্গেশে একবায় ভীষণ মসি যুদ্ধ চলিয়াছিল। বৈদ্য পক্ষে উমেশ চন্দ্র বিষ্ভারতব 
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এবং কায়স্থ পক্ষে নগেন্দ্রনাথ বস্থ একদা স্ব স্ব আভিজ।ত্য লইয়! আলোচনার 
জন্য এক তর্ক সভায় মিলিত হন । বিদ্যারত্ব মহাশয় “বল্লাল মোহমদগব ” পুস্তকে 
কায়স্থ জাতির উপর অশেষ গালি বর্ষণ করিয়াছেন। এই বৈদ্য-কায়স্থ ছন্দ 
বছ দিন চলিয়াছিল। বর্তমানে উহার তীব্রতা হ্বাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বল্লাল সেন 
নিজে নীচ জাতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার লক্ষ্মণ সেন পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ ভাঁবাপন্ন হইয়া 
ক্ষমতাশীলী বৈদ্যদিগেকে উপবীত ত্যাগ করিয়া স্থানাস্তরে বাস বহিতে পরামর্শ 
দিয়াছিলেন। এখনও বল্লালী বৈদ্য ও লক্ষ্মণসেনী বৈগ্য বলিয়া ছুইটি শ্রেণী 
বিভাগ আছে । এই ছুই শ্রেণী আবার রাটী ও বঙ্গজ বৈদ্য বলিয়া খ্যাত । রাটী- 
দের অন্ত শাখা পঞ্চকোটা । রাটী ও পঞ্চকোটী বৈচ্ভগণ উপবীতধারী । বৈদ্গণের 
মধ্যে সিদ্ধ বা মুখ্য, সাধ্য এবং কষ্ট এই তিন প্রকার কুল বিদ্যমান থাকে । যাহার! 
আচার ভ্রষ্ট হইয়া শ্রীহট ও অন্যাত্র বাস করিয়াছে তাহার! কষ্ট। মুখ্য কুলীনের 
মধ্যে আট জনে কৌলিন্ত পান । ইহাদের মধ্যে তৃহী, শিয়াল, বিনায়ক ও গৈয়ী 
“সেন” উপাখিযুক্ত ছিলেন। চায় ও পন্থের উপাধি ছিল দাস এবং ত্রিপুব ও 
কায়ুর উপাধি ছিল গুগু। কথিত আছে ছুহীর পুত্র ঠিঙ্গু এবং বিনায়কের 
প্রপৌত্র অন্ত আর এক হিঙ্ছু যথাক্রমে খুলনা জিলার পয়োগ্রাম ও সেনহাটীতে 
আসিয়া বাস করেন। সম্ভবতঃ তুর্ক আফগান আমলের মধ্যভাগে এতদঞ্চলে 
বৈগ্ভদের বসবাস আরন্ত হয় এবং তথ] হইতে যষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাবশীতে 
কালিয়।, মূলঘর প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করে। 


কায়স্থ সমাজ ও কুল লক্ষ্মণ অন্নুযায়ী শ্রেণী বিভক্ত হয়। তাহাদের মধ্যে 
চারি শ্রেণীর লোকেরা! বল্লালের প্রতি অসন্তষ্ঠ হইয়! উত্তর রাটী ও বরেন্দ্রগণ কুল- 
মর্যাদা গ্রহণ করে নাই । দক্ষিণ রাটী ও বঙগজগণ বল্লালী আভিজাত্য গ্রহণ করে 
এবং এই ছুই শেণীর কায়স্থই সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসী । ইহার মধ্যে আবার 
দক্ষিণ রা়ীয় কায়স্থই অধিক। পরবর্তীকালে দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থ সমাজের 
সমীকরণ হইয়াছে । আদিশুরের সময়,গৌতম গোত্রীয় দশরথ বন্থু, সৌকাঙ্গীন 
গৌব্রীয়.মকরন ঘোষ, বিশ্বমিত্র গোত্রীয় কালীদাস মিত্র পুরুযোত্তম দত্ত ও বিরাট 
গুহ পঞ্চ ব্রান্মণের সঙ্গে এদেশে আসেন! ইহাদের যধ্য ঘোয়, বনু ও মিত্র 
দক্ষিণ. রাঁঢে কৌলিন্। পান: এবং গুহ বৃঙ্গে কুল চুইনাটিল্লেন।. দর. রিযোহ 
ঘোষণ! করিয়। ব্রাক্ষণের ভূত্যত্ব অস্বীকার করেন) এজন্য তাঁহাকে কৌলিগ্ 


স্বন্দরবনের ইতিহাস ২২৩ 


দেওয়া! হয় নাই । এই গোত্রের অনেকেই উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে 
জন্য কৌলিন্তের প্রতি তাহাদের কোন মোহ ছিল না। প্রবাদ আছে যে দত্ত 
বংশের নারায়ণ দত্ত স্বীয় গোত্রের মর্ধাদা রক্ষার্থে স্বগৰে ঘোষণা করিয়াছিলেন £ 
“দত্ত কারো ভৃত্য নয়, শুন মহাশ্য় 
সঙ্গে মাত্র আসিয়াছি এই পরিচয় 1” 
এবং এইজন্য ইহার উত্তরে বল! হইয়াছে 2- 
“ঘোষ বস্তু মিত্র কু'লর অধিকারী, 
অভিমানে বালির দন্ত ঘান গড়াগড়ি |% 


ঘোষ, বন্থু, মিত্র ব্যতীত দক্ষিণ রাঁটীয় কায়স্থদের সকলেই মৌলিক । 
ইহারা সিদ্ধ এবং সাধ্য __ ছুই ভাগে বিভক্ত । দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, 
সিংহ, দাস এবং গুহ _- ইহারা সিদ্ধ মৌলিক বা আটঘরে কায়স্থ। আদিত্য, 
চন্দ্র, সোম, রাহা, নাগ, বিণ ত্রহন্মা প্রভৃতি ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক এবং 
উহাদের অন্য নীম “বাহাত্তরে” কায়স্থ । কুলীনেরা অনেক সময় ঘোষ ঠাকুর, 
বস্থ ঠাকুর ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করিতেন । গুরৌক্ত পঞ্চ কায়স্থের ছয়জন 
বংশধর মুখ্য কুলীন আখ্যা পায় এবং তাহাদের সন্তান সম্ততি নয় শ্রেণীতে বিভক্ত 
হয়। ইহাকে নবরঙ্গ কুল বলে । ইহাঁদের মধো পাঁচটি মূল ও চারটি শাখাকুল | 
মুখা কুলীনেরা আবার তিনভাগে বিভক্ত __ প্রকৃত, সহজ ও কোমল । বঙ্গজ 
কায়স্থগণের মধ্যে বস্ত্র, ঘোষ ও গুহ এই তিনজন কুলীন। অবশ্দি্্ সকলেই 
মৌলিক । কুলভঙ্গ হইলে তাহাকে কুলজ বা বংশজ বলা হয়। 


ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে পূর্বে জাতি ভেদ প্রথা ছিল এবং 
এদেশের সকলেই নিম্ন শ্রেণীর লোক ছিল । ইহাদের মধ্যে তাতী, গন্ধবণিক, 
নাপিত, গোপ ( লেখক ),কর্মকাঁর, তালিক (পান শুপারী বিক্রেতা), কুস্তকার, 
কংশবণিক, শাঙ্ঘিরা (শশাখারী)দাস (কৃষক), বারুজীবি,মোদক (মিষ্টান্নবিক্রেতা), 
মালাকার “পুম্পবিক্রেতা, সুতার, রাজপুত এবং তাম্বল উত্তম জাতীয় লোক। 
তক্ষন (স্তার মিস্ত্রী), রজক, স্বর্ণকার, ন্বর্ণবঘিক, আভির1 (গোয়াল), তৈল- 
কারক, ধীবর, শাঙ্ি_কা (মগ বাবসায়ী), নাট (নর্তকী), শবর বা শবরা, ছেকরা, 
জালিক (জেলে) মধ্যম জান্তিতুক্ত। মালেকরাহী (মাল) কুধবা, চণ্ডাল, বরুদা, 
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বাউরী), তক্ষা। (স্থতাব), কর্মকার, ঘাটজীবি (পাটনী), দোলবাহী (বেহারা), 
মাল্ল। (মাঁলো), অধম জাতীয় লোক বলিয়া পরিগণিত ছিল । 
বল্লাল সেন অগ্ঠান্ত জাতিদেব লইয়াও আভিজাত্যেব মান নির্ণয় কবেন। 


“গোগীমালী তথা তৈলী ততন্ত্রী মোদক বাকজী 
কুলালঃ কর্মকাবশ্চ নাপিতো। নবশায়ুক। £” 


(পবাশর সংহিতা) 


“গোপমালী চ তাশ্ব লী কাংসাব তন্ত্রী শাঙ্বিকাঃ | 
কুলালঃ কর্মকান্চ নাপিতো নবশায়কণঃ ॥ 
তৈলিকো গান্ধীকো বৈদ্যঃ সং শৃড্রাশ্চ প্রকীতিতা৷ । 
সচ্ছতদ্রা নাস্তে! সব্বেসাং কায়স্থ উত্তম: স্মৃতঃ |” 


(বল্লাল চবিত) 
প্রথম ছই পঙ.তির বঙ্গানুবাদ নিয়ে দেওয়া হইল £-_ 


“উলীমালা তান্বলী, গোপ নাপিত গোছালী 
কামার কুমাব পঁটুলি, এই নব শাখাবলী।” 


গোয়াল। মালাকব, তিলী, তান্বৎল ব্যবসায়ী ৭ বাকজী।ব, তন্তবায়, নাপিত' 
মোদক, কুরী, কর্মকার, কুভ্তকাবঃ শঙ্খবণিক (শশাখারী) কংস বণিক (কাশাবী 
ও গন্ধবণিক প্রভৃতি জাতি এই নয় শাখাব অন্তর্গত। ইহাদেব জল আচবণীয় 
এবং উহাবা বশ্য হইতে উদ্ভৃত। গোছালী বাকজীবিদেব আব এক নাম। যাহারা 
বরজ প্রস্তুত করিয়! পাঁন উৎপন্ন কবে তাহাদিগকে ববজিয় বা বাকজীবি বলা 
হয়। আর যাহারা সেই পান বিক্রয় কবে তাহাদিগকে তাম্বলী বলা হয়। 
যাহার! নিজেদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি পঁ,টলি বা পোটল! বাঁধিয়া বিক্রয় করিত; 
তাহার! পঁ.টুলি বলিয়া পরিচিত । শীখারী, কাসাশ। গম্ববঠিক ও ময় এই 
শ্রেণীভুক্ত । 

বল্লাল সেন যোগীদের গ্রতি রুষ্ট হইয়া তাহাদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার 
করন। তিনি কৈবর্তদিগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন -_ দাস ও নাবিক। 
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দাস বা! কৃষি ব্যবসায়ীরা চাষের কার্ধ করিত এবং নাবিক বা মৎস্য ব্যবসায়ীর! 
(ধ'বর বা মালে!) মস্ত ধরিয়া জীবন ধারণ করে । উহার? চগ্ডাল জাতীয় 
মৎস্য ব্যবসায়ী হইতে পৃথক । 


উপরে বণিত বল্লালী কৌলিম্ত ও তৎকালীন হিন্দু আভিজাত্য বা সমাজ 
বাবস্থা সম্পর্কে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বন্থু বলিয়াছেন £ 
“বঙ্গর কতিপয় পণ্ডিত কুলজী ইতিহাসের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন । তাহারা ইহার কোন ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন নাই। ডক্টর রমেশ 
চন্দ্র মজুমদার কুলজী ইতিহাসকে একরপ অবিশ্বাস করিয়া মন্তব্য 
করিয়াছেন যে নুলোপঞ্চালনের গোষ্ঠি কথা, হরি মিশরের কারিকা, ধনঞ্জয়ের 
কুল প্রদীপ, এড়োমিশ্র, কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি কুলজী সাহিত্যের বিষয়বন্ত সঠিক 
নহে । কুলজী সাহিত্যের অধিকাংশই পাঙুলিপি আকারে থাকায় উহ1 একরূপ 
ছুল্প্রাপা এবং উহা! ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবন্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে । তিনি পঞ্চ 
ব্রাহ্মণের আখ্যানকেও অনৈতিহাসিক বলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছেন । কুলজী 
সাহিত্যে অব্য তংকালীন সামাজিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যাঁয়, কিন্তু উহাও 
অতিরঞ্জিত। কয়েকটি নামকরা বংশীয় কুলজী সঠিক এবং অধিকাংশই ভ্রমপূর্ণ 
ডঃ মজুমদার এতদূর বলিয়াছেন যে বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কান্বুজগোত্র নহে। 

এইক্ষণ আমাদের বিচার্য _- নমশূত্র বা পৌগু, ক্ষত্রিয়দের সম্পর্কে 
কোন ব্যবস্থা! বল্লাল বা তংপুত্র লক্ষ্মণ সেন গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা? এ 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত, তবুও আমরা উহার সমাধান করিবার চেষ্টা করিব। 

নমশূড্র ও পৌগু, ক্ষতিয়গ্রণ এ দেশের আদিম অধিবাসী । ইহার! কেহ 
কেহ আর্ধ সম্প্রদায় হইতে উদ্ভ*ত বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু হিন্দু 
শাস্্গ্ন্থ পাঠ করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, উত্তর পশ্চিম এশিয়া হইতে আর্ধগণ 
এদেশে আগমন করিবার পূর্ব হইতেই নমশুদ্র ও পো, জাঁতি বসবাস করিত। 
শৃত্রগণ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর নিকট অস্পুশ্ত এবং এই অন্পৃশ্ততাই বিরাট হিন্দু 
সমাজকে ছর্বল ও পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী শুদ্র ও অন্যান্য অস্পৃষ্থয 
জাতিকে হরিজন আখ্যা দিয়াছেন এবং অস্পৃম্ঠতা দূরীকরণার্থে তিনি আজীবন 
সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যে ভেদণীতি মজ্জাগত হইয়া 
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গিয়াছে, ভাহ1 দেশের অকল্যানই সাধন করিয়াছে, সে বিষয় কোন মতভেদ 
থাকিতে পারে ন1। স্থষ্টি কর্তার স্থষ্ট মানব পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবন্ধ হওয়াই 
ত্বভাবধর্ম। উহার বাতিক্রম যে কোন অবস্থায় বরদাস্ত কর! উচিত নহে। 
বল্লালের কৌলিন্ প্রথা দেশমধ্যে আপত্তিকর ভেদনীতি প্রবর্তন করিয়া হিন্দু 
সমাজের সর্বনাশ সাধন করিরাছে। অনেক সময় দেখাযায় জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা এই 
কৌলিন্যকেই লোকে অগ্রাধিকার দিয়! থাকে । সৎকর্ম ও মানব জান্তির কল]াণের 
চিন্তা না করিয়া কে বড় কে ছোট এই সব ব্যাপার লইয়া সময় নষ্ট করা হয়। 
এই ভেদনীতির ফলে এবং আয্মকলহের জন্য এদেশে মুসলমান শাসনের 
হৃফল ফলিয়াছিল | এক শ্রেণীর হিন্ছুকে যেমন তথাকথিত কুলীন সমাজ ঘ্বণার 
চক্ষে দেখিত তদ্রুপ মুসলমান ধর্মকেও তাহার! সুন্জরে দেখে নাই । মুসলমান 
দিগকে যবন, শ্লেচ্ছ প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে । হিন্দু 
মুসলমানদের এই ভেদ্নীতি ইংরেজ শাসনের সহায়ক হইয়াছিল। অস্তরে 
মুসলিম বিদ্বেষ থাকিলেও হিন্দু সমাজের সেরা বাক্তিগণ মুসলমান বাদশাহ. ও 
নবাবগণের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে ধন্ত মনে করিতেন। 
বস্কিমন্ত্র প্রমুখ লেখকগণের মুসলীম বিদ্বেষমূলক উক্তি সমূহ মূলতঃ পাকিস্তান 
সষ্টির অন্যতম কারণ। বহু প্রবীণ, সম্ভাত্ত ও উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু একবাক্যে 
স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দু সমাজের মুসলীম বিদ্বেষের কারণ পাকিস্তান 
আন্দোলনের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল । 


নমশূদ্র ও পৌগু ক্ষত্রিয় এই ছুইটি শক্তিকে দূরে রাখিয়া হিন্দু সমাজ 
মারাত্মক ভুল করিয়াছে। প্রবাদ আছে যে বল্লাল সেন কৌলিন্ত বিতরণের সময় 
এই ছুই জাতিকে আহ্বান করিয়াছিলেন । এই জাতীয় লোকের! সম্ভবতঃ 
বল্লালের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার সহিত অসহযোগিতা আরম্ভ করে। 
ফলে এই ছুই সমাজের লোকের! গৌঁড়মগ্ডল হইতে সরিয়া পড়ে । সেন আমলে 
পৌঁগ্ড, ব৷ পোদ সম্প্রদায়ের লে!কেরা বর্তমান উত্তর বঙ্গেই বাস করিত বলিয়। 
মনে হয়, কারণ এ অঞ্চল এক সময় পো নামে অভিহিত ছিল। পৌখু.ক 
শখ হইতেই পৌও, এবং উহা! হইতে পোদ নাম ঠাড়াইয়াছে। হিন্দু শানে 
আর্য পৌগু, ও অনার্য পৌগু, ছুইটি শ্রেনী বিভাগ দেখিতে পাওয়! যাঁয়। 
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“শ্রী ধর্মমঙ্গল” বাংলা কাব্যের গ্রন্থকার গণরাম চক্রবর্তী তদীয় গ্রন্থে 
বলিয়াছেন ১ 

“করিয়! আসন গড়িল নিশান, 

সম্মানে বসান পদ্য । 

স্বধর্ম মণ্ডিত বিধর্ম খণ্ডিত 

ব্রা্গণ পণ্ডিত বেছ্য ॥ 
ষোড়শ শতাব্দীর বচনা এই কাব্য। প্রবাপী ও স'প্তাহিক “বজবাসী পত্রিকা 
পদ্চকে পোদ বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছে এবং উহাদিগকে আর্ধ পো ক (ঞ 92 
[০0100191085 ) বলিয়া অভিহিত কবিয়াছে। 1)6 00010121115 7০03 
পুস্তকেব লেখক শ্রী মহেন্দ্রনাথ করণ বলেন যে, পোদের! গ্নেচ্চ বা অন্তজ জাতি 
হইতে উদ্ভুত নহে। ব্যাস মুনি লিখিত ব্যাসসংহিতা গ্রন্থের ১০-_-১২ শ্লোকে 
আছে 2- 

“বদ্ধকী নাপিতো। গোপ আশাপঃ কুস্তকারকঃ 

বণিক-কিরাত কায়স্থ-মালাকার কুটুষ্থিনঃ। 

বরটে। মেদ-চগ্ডাল দাঁস শ্বপচ কোলক1 ॥” 
অর্থাৎ নাপিত, গোপ, কায়স্থ, আশাপ, কুন্তকার, বণিক, কিরাত, মালাকার, 
কুটুষ্বি, শপচ, চগ্ডাল, মেদস গ্রভৃতি অন্তজ ব] নিম্ন শ্রেণীর মিশ্রিত জাতি। 
উক্ত শ্লোকেব শেষদিকে আরও আছে যে এই সমস্ত জাতির কাহাকেও দর্শন 
করিলে শূর্য দর্শনে শুদ্ধ হইতে হইবে এবং স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইবে। 

অগ্নিপুবাণে কায়স্থদের লিপিকার বলা হইয়াছে । পৌগ্.জাতি দাবি করে 

যে এই তালিকায় তাহাদের নাম না থাকায় প্রমাণিত হয় যে তাস্থার নিম্ন 
শ্রেণীর হিন্দু-নহে । মহাভারতের আদি ও শাস্তি পর্ষে এবং শুমন্ভগবতে অনার্ধ 
পৌগু,দের উল্লেখ আছে। মহেন্দ্রনাথ করণ ৰলেন যে এই অনার্য পৌগু,গণ 
দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী এবং উহার! অন্ধ ও পুলিন্দ্র প্রভৃতি নামে অভিহিত 
হয়। এদেশে পৌগ্ুগণ রাট়ী ও দক্ষিণ রাট়ী, বঙ্গজ ও ওড় এই চারি শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছে। বিগত সমস্ত আদমশুমারীতে পৌগু,দিগকে তপশিলী ব! 
অনুন্নত হিন্দু বলিয়! উল্লেখ করা হইয়াছে । মহেন্দ্র বাবু বলেন যে আর্ধ 
পৌগু গণ পরশুরামের অত্যাচারে ভীত হইয়া! আব্বগোপন করিয়া থাকে এবং 


২২৮ স্রন্দরধনের ইতিহাস 


ক্রমে ক্রমে তাহারা ধর্মকর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর বৌদ্ধ ধর্ম 
প্রসারের সময় তাহারা সকলেই এ ধর্ম গ্রহণ করে। পুনরায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ 
করিয়া তাহার! ব্রাহ্মণদের কোপানলে পতিত হয় এবং শুদ্র জাতির ন্যায় 
ব্যবহার পাইতে থাকে । এই সময় পৌগু.গণ ভ্রাতৃক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হয়। 
পৌগ্ু,দের পুলিন্দ বলিলে ভুল করা হইবে। পুলিন্দ জাতির লোকের পালকীর 
উড়িয়] বেহারণ ও কুলীদের ন্যায় এদেশে আসিয়া পুজ! পার্ণে ঢোল বাজাইত। 
কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম তদীয় চণ্ডিতে বলিয়াছেন ? 
“পুলিন্দ কিরাত কোল 
হাটেতে বাজায় ঢোল ।” 

এ যুগে পুলিন্, কিরাত এবং কোৌলগণ হাটে বাজারে ঢোল বাজাইয়! জীবিকা 
উপার্জন করিত। কিন্তু পৌগু: বা পোদ সমা.জর কাহাকেও এ ধরণের ব্যবসায় 
করিতে কোন দিন দেখা বা শুনা যায় নাই। বর্তমানেও উহার কোনরূপ চিহ্ন 
পোদের মধ্যে কোথাও দৃট্টিগোচর হয় না। আদিকাল হইতেই তাহাদের 
একমাত্র ব্যবসায় কৃষি এবং বর্তমানে কৃষিকার্যই এজাতির প্রধান ব্যৰসায়। 
রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত “শিব সংকীর্তনে” পার্বতী কর্তৃকি ভূমি কর্ধনের জন্য 
অন্ুরুদ্ধ হইয়া শিব বলিতেছেন £ 


“বল বিলক্ষণ কিন্তু শুন শৈলসৃতা 
দেবতার পোদ বৃত্তি বড়ই লঘুতা ॥ 
ভিক্ষা ছুঃখে স্থথে আছি আকিঞ্চন পণে 
চাষ চষে বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে ॥ 
শুনিতে সুন্দর চাষ আয়াস বিস্তর 

সকল সম্পূর্ণ বার নাহি তার ডর ||” 


ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে পোদ্9গণের চিরাচরিত পেশ! কৃষিকার্য। 
পুরাকালে এই কার্য বিশেষ সম্মানিত ছিল। বর্তমানে অন্যায় ভাবে কৃষক থা 
চাধাকে কেহ কেহ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে । আর্ধগণ কৃষিকাের জন্য সমাজে 
বিশেষ আদৃত হয় । আর্য শব্জের অর্থ কৃষক । 


স্থন্দরবনের ইতিহাস ২২৯ 


বাংলার পুরাবৃত্ত গ্রন্থে আছে, “পালি শন্দ পুলিন্দ শব্দের অপত্রংশ 
বলিয়া বোধ হয়।” সাঁওঙাল পরগণার মারপালি, কুমারপালি, ধাঙ্গডপালি 
এবং কোচ জাতীয় লোকেরা পুলিন্দ ব পালি শ্রেণীভুক্ত । অতএব পোদগণ 
যে পুলিন্দ নহে তাহা নিঃসংশয়ে বল1 যাইতে পাবে। 


উচ্চ শ্রেণীর শুড্রদেব আচার ব্যবহার ধর্মশীতি ও সমাজ ব্যবস্থার সহিত 
পোদ সমাজের বিশেষ মিল দেখিতে পাওয়া যায় । কেবল মাত্র চড়কপুক্জা ও 
উপনয়ন গ্রহণে পার্থকা পরিলক্ষিত হয়। পৌগু গণ দ্রাবিড়, যবন, পল্লব, 
কিরাত প্রভৃতি সকলেই ক্ষত্রিয় জাতিএ শস্তভূক্ত | ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ধর্মকর্ম ন 
করাইবার জন্যই এ সমস্ত জাতির লোকেরা শূদ্রের পর্যায়ে পরিগণিত হয়। 
মহাভারতের অনুশাসন পরে বণিত আছে; 


“মেকল] দ্রবিড়1 লাটাঃ পৌগু 1 কোথ নিরাস্তথ]। 

শৌত্ি-কা দরদ! দাবাশ্টৌরাঃ শবরা বর্বর] ॥ 

কিরাত যবনা শ্চৈব তাস্তা ক্ষত্রিয় জাতঃ। 

বুষলত্ব মন্ুপ্রাপ্ত। ব্রাহ্মণ! না মমধনাৎ ॥” 
বঙ্গানুবাদ ₹__ মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড1, কাথাশির, শৌগ্ি-কা, দরদ, 
শবর, বর্ধর, কিরাত, যবন প্রভৃতি জাতি প্রথমে সকলেই ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। 
পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ বঞজজিত দেশে বসবাস করার ভুত" আশচার ভ্রষ্ট হওয়ায় 
তাহার] শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 


যাহা হউক এই পৌগু, ও শুদ্রগণ বল্লালী অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছিল । কেহ কেহ বলেন তাহার] বিদ্রোহ করিয়া রাজধানীর পার্বতী 
স্থান ত্যাগ ক্রিয়া জঙ্গলে পলায়ন কক্রিয়াছিল এবং অনেকেই সুন্দরবনে বসতি 
গড়িয়। তুলিয়াছিল । সেন রাজগণের প্রতিপত্তি ছিল পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে। গৌড় 
ও রামপালেই তাহাদের আধিপতা প্রবল ছিল। শূদ্র ও পোদগণ এ দেশের 
আদিম অধিবাসী হইলেও পরে প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল । ঢাক] 
গেজেটিয়ার প্রণেতা মিঃ ফল্যালেন বলেন যে উত্তরবঙ্গ হইতে পাল রাজগণকে 
বিতাড়িত করিয়৷ বিজয় সেন বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্ন নিমূল 
করিবার জন্য মারণান্ত্র নিক্ষেপ করেন । তাহার সময় বৌদ্ধধর্মের নাম নিশানা 


২৩৫ সুন্দরবনের ইতিহাস 


পর্যস্ত বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের লোকের! এককালে যে 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল তাহ সহজেই অন্থুমেয়। 


নমশদ্র ও পৌগু, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রবাদ বাক্যে জানা যায় যে এই ছুই 
সমাজের লোকের! হিন্দু রাজার নিকট মস্তক অবনত করে নাই । ইহার যথেষ্ট 
তাৎপর্য আছে বলিয়া! মনে করি । গৌড় মণ্ডল বা উত্তর বঙ্গের কোথাও এই ছুই 
জাতির বসতি নাই বলিলে চলে। দক্ষিণ বঙ্গের সর্বত্র বিশেষ করিয়। যশোর; 
থুলনা, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ জিলায় ইহাদের বসতি সর্বত্র বিদ্যমান । ফরিদপুর 
ও যশোরে পৌগু+ক্ষত্রিয় নাই বলিলেই চলে। খুলন1ও চবিবশ পরগনায় ইহাদের 
সংখ্য। অত্যধিক । এই ছুই জাতি এতদঞ্চল আবাদ করিয়া এবং বিল অঞ্চল 
উচু করিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করত সুন্দর বসতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। নমশুদ্র 
সমাজের মধ্যে ক্ষাত্র শক্তির প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। পক্ষাস্্রে পৌওড, ক্ষত্রিয় সমাজের 
লোকেরা অতীব নিরীহ । বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং অন্যান্য কয়েকটি 
জাতির মধ্যে কৌলিন্য প্রদান সীমাবদ্ধ বাখেন। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা তখন 
দেশের সর্বেসবা ছিল । চরিত্রের সংগুণরাঁজি, বিদ্যা ও বুদ্ধি এই কৌলিন্ত দানের 
মাপকাঠি ছিল ন1। সেইজন্য অন্ঠান্ত হিন্দ্ুরাও এই কোৌলিন্ত হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছিল । 


খঃ পৃ তৃতীয় শতকে মহারাজ অশোক কলিঙ্গ দেশ জয় করেন। এই 
সময় বঙ্গ ও উডিষ্যায় বৌদ্ধধর্মের বিস্তারলাভ হইয়াছিল । বঙ্গে সর্বমোট 
৩০* বৌদ্ধ মন্দির, ৭০টি বিহার, ৮০০০ শ্রমণ ছিল বলিয়! জানা যায়। 
ব্রাহ্মণদের গ্যায় বৌদ্ধ ভিক্ষুর৷ রাজ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেন । হুয়েনসাঁও 
কর্ণন্থবর্ণের রাজধানীতে জাকজমকণূর্ণ বৌদ্ধকেন্দ্র পরিদর্শশ করেন । তিনি 
তথায় রক্ত মৃত্তিকা (লো-টো-মো-চি ) পরিদর্শন করিয়াছিলেন | বাংলার 
পুরাবৃত্ত নামক গ্রস্থে উল্লেখ আছে, *খুষ্টীয় চতুর্দশ শতার্বীতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ 
ও জৈনদিগের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল । “হুয়েনসাঁউ” নামক পুস্তকে 
ওয়াটার্স সাহেব বলেন “পাল রাজগণ সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাহার! 
প্রত্যেকে বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার সাধন করেন 1” হুয়েনসাঙ কাজনগলায় 
(রাজমহল) ৬টি, উত্তর বঙ্গে ( পৌতগু.বধন) কুড়িটি সংঘারাম এবং মহাযান ও 
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হীনযান সম্প্রদায়ের তিন সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত, সমতটে ৩০টি সংঘারাম এবং 
দুই হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ, মহাস্তানে ( বস্তু বিহার ) ৭০০ শ্রমণ, চমতটে স্থবীর 
সম্প্রদায়ের ৩০টি সংঘারাম এবং ২০* ভিচ্ষু, তাত্রলিপ্তে দশটি এবং কর্ণ সুবর্ণে 
আরও দশটি সংঘারাম এবং ১০০* শ্রমণ দেখিয়াছিলেন। এতদ্বাতীত আর্ধগণ 
মনে করিত যে এদেশে আপিলে তাহাদের ধর্মহানি ঘটিবে। তীর্ঘযাত্রা ব্যতীত 
*গ্লেচ্ছ দেশে” আগমন নিষিদ্ধ ছিল। হিন্দু শাস্ত্রে আছে যে বঙ্গ, কঙিঙ্গ প্রভৃতি 
দেশে আসিলে যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিশুদ্ধি লাভ করিতে হয়। এই 
সমস্ত কারণে এদেশের পুরাকালীন অধিবাসীরা একযোগে বোদ্ধধর্মই গ্রহণ 
করিয়াছিল বলিয়া! অনুমিত হয়। পণ্ডিত আর, কে চক্রবত' তাহার প্রণীত 
“গৌড়ের ইতিহাস” পুস্তকে বলিয়াছেন : বৌদ্ধধর্মের প্রাছূর্ভাব সময়ে অনেক 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ হইয়] গিয়াছিলেন ; পুনরায় হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়কালে 
সেই ব্রাঙ্গণ-শৌদ্ধ ক্ষত্রিয়-বৌদ্ধদের অনেকে পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে 
থাকেন । যাহার] প্রথমে হিন্দু আচার গ্রহণ করিঘ্রাছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
গুণবান ব্যক্তিগণ পু জাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; স্ুুচতুর ত্রাহ্মণেরা তাহাদের 
অনাদর করেন নাই । যাহার] পরে হিন্দু হইয়াছিলেন তাহারা আপনাদের 
পূর্ব জাতি অপেক্ষা নীচভাবে সমাজে পরিগৃহীত হইলেন |” 


মুস্লীম বিজয়ের প্রাক-কালে বৌদ্ধদের মানঙিক অবস্থ৷ বিরূপ ছিল তাহ! 
বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রী গোপাল হালদার বলিয়াছেন £ “বৌদ্ধদের প্রতি 
ত্রাহ্মণেরা অতাচার করাতে নিরঞ্রদ রুষ্ঠ হয়ে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দেবতাদের 
নিয়োজিত করলেন,__ দেবতারা এলেন মুসলমান রূপে ।” শুন্তপুরাণের কৰি 
বৌদ্ধ _তিনি বলিয়াছেন যে তুর্ক আক্রমণের সময় বৌদ্ধরা হিন্দুদের দ্বারা 
নিপীড়ন হইত। হিন্দু”! তখন রাজার জাতি। সেইজন্য বিজয়ী তুর্ক যখন 
হিন্দুর দেব দেউলের উপর অত্যাচার চালাইত তখন এই বৌদ্ধ লেখক 
তাহাতে ন্যায়ের বিধানই অবলোকন করিতেছিলেন। “সমাজের মধ্যে 
্রাহ্মণাবাদী ও বোদ্ধদের দ্বন্দ যে তুর্ক আক্রমণের পূর্বে তীব্র ছিল, ত1 একটা! 
সামাজিক সত্য বলে স্বীকৃত।” গোপাল হালদার আরও বলিয়াছেন যে 
মুসলমান বিদ্বয়ৈর ফলে শাসক ব্রাহ্মণ সমাজের অবস্থা ক্ষমতাচ্যুত হইবার প্র 
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নিম্ননর্গের কাছাকাছি আসিয়া! পড়িল । তাহার] নীচের তলার মানুষের 
লখিন্নর বেল], কালকেতু ফুল্পরা, ধনপতি-খুল্লনা, চাষীদেবতা| শিব, প্রণয়বিলাসী 
দেবতা শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি উপখ্যানেব দিকে আকৃষ্ট হইয়া]! পড়িল ৷ অন্যদিকে নীচের 
তলার মানুষদের পক্ষেও ব্রাঙ্মণদেব সঙ্গে মেল! মেশার স্থযোগ হইল । এই 
বর্ণসংযোগেব ফলে বাঙলাব বৌদ্ধধর্ম লোপ পাইল । বৌদ্ধব1 হিন্দু সমাজেব 
সঙ্গে মিশিয়া গেল । বর্ম আবাকানেব প্রভাবে চটগ্রামে কিছু বৌদ্ধ রহিয়! 
গেল। ১৬শ শতকে নিত্যানন্দ অবশিশ্ত নেড়া-ন্ড়ৌদেরও বৈষ্বমতে দীক্ষা 
দিয়াছিলেন । 


মহামোহপাধ্যায় হব্প্রসাদ শাস্ত্রী তাহাব “বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম” পুস্তকে 
বলিয়াছেন, “এইবপে বাংলার অধ্'ক বৌদ্ধ মুসলমান হইয়! গেল এবং অপব 
অর্ধেক ব্রাহ্মণের শবণাগত হইল । বৌদ্ধদিগেব মধ্যে যাহারা তখন নিজের 
পায়ে দাড়াইবাঁর চেষ্ঠা করিল-__ মুসলমান ও ত্রাক্মণ উভয় পক্ষ হইতেই তখন 
তাহাদের উপব নির্যাতন উপস্থিত হইল; ব্রাহ্মণেবা তাঙাদ্গিকে অনাচরণীয় 
করিয়া দিলেন। অর্থাৎ বাগ.দী, কৈবর্ত, কিরাতেন মধ্যে ফেলিয়া দ্রিলেন। আর 
মুনলমানেন] তাহাদেব উপব নানাৰপ দৌবাত্য করিতে লাগিল ।” 


এখনও লাংলাব হিন্দু সমাজের মধ্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন বিদ্ধমান 
আছে। অহিংসাপরায়ণ এবং নিবামিষভোভী হিন্তুগণ বৌদ্ধনীতিই অনুসরণ 
করিয়া থাকেন। চড়ক ও নীলপুজী এবং শীতল] ও মনসাপুজা বৌদ্ধ আচার 
হইতে গৃহীত। নমশুদ্র জাতীয় ব্রাহ্মণ না হইলে চড়কপুজা হয় না। চৈত্র 
সংক্রান্তিব সমস্ত আচরণই বৌদ্ধ ধর্মেব পুরাতন পদ্ধতি হুইতে গৃহীত । ধর্মদেবতা 
ও কালুরায় পববর্তাঁ তান্ত্রীক বৌদ্ধমতের উজ্জল ৃষ্টাস্ত । উপরোক্ত আলোচনা 
হইতে ইহাই প্রতীত হঞ্ধ যে হিন্দু রাজশক্তির অত্যাচারে এবং শাস্ত্রের কঠোর 
ব্যবস্থার ফলে এককালেব বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশে হিন্দুধর্মেব প্রভাব ও প্রতিপত্তি 
প্রতিষ্টিত হইয়াছিল। জোরপূর্বক নিরীহ বৌদ্ধর্দিগকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করত 
তাহাদিগকে অস্পৃশ্য করিয়! রাখা হইয়াছিল । হুয়েনসাঙের বিবরণী হইতে জান! 
যায় যে আর্ধমঞ্ুগ্রী মুলকল্প বৌদ্ধধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্য লিখিত 
দলিল। ইহাতে শশাঙ্ক কর্তৃক বৌদ্ধধর্মের গ্রতি অমানুসিক অভ্যাচারের কাহিনী 
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বণিত আছে । আরও বনিত আছে যে উক্ত অত্যাচারে শাস্তিস্বরপ শশাঙ্কের 
ছুরারোগ্য ব্যাধি, যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু এবং নরকে তাহার স্থান হইব হুয়েনসাঙ 
আরও বলিয়াছেন যে বোধিদ্রম উৎপাটনের সংবাদ শ্রবণে শশাঙ্ক ভীত ও 
সন্ত্স্ত হইয়া পড়েন । তাহাব দেহে তীব্র ক্ষতচিহন সমূহ বহির্গত হয় এবং মাং 
পচিয়| অল্প সময়ের মধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটে । শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের নিধন কল্পে শুধু 
পাটলিপুত্রের বোধিক্রম উৎপাটন করিয়' ক্ষান্ত হন নাই, উহার শিকড়, 
ডালপালা ছেদন কব্ত অবশিষ্ট সবকিছুই অগ্নিতে ভ্মীভূত কর] হয়। বুদ্ধের মুতিণ 
স্থানে শিবমৃত্তি স্থাপন এবং প্রস্তব নিমিত বুদ্ধের পদচিহ্ন গঙ্গায় নি্দিপ্ত হয়। 
ওয়াটার্ সাহেব বলেন যে শশাঙ্ক কুশিনগর বৌদ্ধবিহ'র হইতে বৌদ্ধদেব 
বহিষ্কার করিয়] দেন) বানভট তাহাকে গৌড়-ভূঁজঙ্গ বলিয়া অভিহিত করিতে 
ছাড়েন নাই। সেনরাজগণেব সময় সহজপন্থী বৌদ্ধনাথের! হিন্দু সমাজের 
অস্তভুক্ত হইয়াছিল। শিমিস্তরের হিন্দুব! ধর্মঠাকুরের পুজা দিত। কৃষ্ণদীস 
কবিবাজ বলেন যে চৈতন্যবাদ বোদ্ধধর্মকে পনাজিত কবে এবং বৌদ্ধগণ কৃষ্ণের 
বন্দন। করিত । নিত্যানন্দ একবার ক্রোধে অগ্নমিণর্মী হইয়| বৌদ্ধধর্মের প্রতি 
নিদারুণ অত্যাচার করেন। বৈষ্ণব সমাজ বুদ্ধাক বিষ্ুর নবম অবতার বলিতেন। 
বৌদ্ধধর্মের ক্ষয়িষুজ অবস্থায় শুধু তান্ত্িক মতাঁবলম্বীদের বিষয় চর্ষা সঙ্গীতে 
পাওয়| যায় । ডক্টর তরফদাব বলেন যে চৈতন্য পববর্ত কালে তান্ত্রিক মতবাদীর! 
সহজীয়] বৈষ্ণব ধর্ম নামে পৰিচিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মদেবতাব পৃজারীদিগকে 
বৌদ্ধ শাখা বলিয়| মনে করেন । ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুব বা ধর্মদেবতাঁর 
বিষয় বণিত হইয়াছে । অধাপক সতীশচন্দ্র এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন ? তিনি 
হিন্ত্ু সমাজের গোড়া এতিহাসিক শাস্ত্রী মহাশয়কে ছাভাইয়! গিয়া বলিয়াছেন £ 
“বৌদ্ধগের উপর মুসলমানের অত্যাচাব অথিক পড়িয়াছিল। কতক নিহত 
হইত, কতক সর্বস্বান্ত হইয]| মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিত। এই ধর্মপূজজক বৌদ্ধগণ 
পাঠানের হস্তে এমন ভাবে নির্যাতন ভোগ করিতেছিল যে অবশেষে তাহারা 
প্রাণের দায়ে পাঠানের পথাবলম্বন করিয়। তাহাদের যশোগান করিত | এমন কি 
তাহার! নবাগত যবনকে ধর্মাবতার বলিয়] গ্রহণ করিতেও কুগ্টিত হয় নাই।” 
তিনি বলিয়াছেন যে মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার বঙ্গ বিজয়ের পৃরে মগধের মধ্ো 


২৩3 স্বন্দরধনের ইতিহাস 


অবস্থিত ওদন্তপুবী বৌদ্ধমঠকে রাজধানী মনে করিয়া উহার ধ্বংশ সাধন করেন। 
তিনি আরও বলিয়াছেন, “এই তো মাত্র একটি বিহারের কথা, পাঠানেরা এমন 
যে কত বৌদ্ধমঠ ও সংঘারামের ধ্বংস সাঁধন করিয়াছিল, তাহার সংখা নাই । 
যাহার] ব্রাহ্মণ ও রাজ সৈন্যে প্রভেদ বুঝিতে পারে না, বিছ্া মন্দিরকে 
রাজপ্রাসাদ বলিয়। ভুল করে। অগ্রে রক্তশআ্োত বহাইয়! পরে পরিচয় জিজ্ঞাস] 
করে; আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিশ্রুত পুস্তকাগারের ধ্বংসকারী মুসলমানের 
বশধরগণ ধর্ম প্লাবিত মগধ বঙ্গে আসিয়া কত স্থানে কত কি ভীষণ অত্যাচার 
করিয়াছিল তাহ1 বলিবার ন'হ। এই অত্যাচার যে এঁতিহ্বাসিক সতা তাহাতে 
সদ্দেহ নাই ।” মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বর্ণনার দ্বারা ইতিহাস রচিত হয় না। 
ইহাতে কলুষিত মনের উলঙ্গ ছবিই ধরা পড়ে । কোন কোন খৃষ্টান এতিহাসিক 
হযরত ওমরের নির্দেশে আলেকজাক্দ্রিয়ার বিশ্ব বিশ্রুত লাই ত্ররী ধ্বংস কর] 
হইয়াছিল বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন এবং হযরত ওমরের আদেশে সেনাপতি 
আমর কর্তৃক উহা দ্বার| দীর্ঘ ৬ মাস ধবিয়া জালানীর কার্ধ করা হয় । কিন্তু উহ! 
আদৌ সত নহে। বর্তমানে সমস্ত এঁতিহাঁসিকেরা! একমত যে উক্ত লাইব্রেরী 
মুসলমান বিজয়ের ছয়শত বৎসর পূর্বে খুষ্ঠটপুৰ আটচল্লিশ অব রোম সম্রাট 
জুলিয়াস সিজার কর্তৃক ভম্মীভূত হইয়াছিল । এ সম্পর্কে বিখ্যাত এতিহাসিক 
ফিলিপ কে হিট্রি বলেন, “এইবপ মিথ্য1 কাহিনীর দ্বারা উপন্থাস লেখা যাইতে 
পারে। কিন্ত ইতিহাস লেখা অসম্ভব” সতীশ বাবুর মুসলিম বিদ্বেষ তীয় 
পুস্তকের যত্রতত্র পরিদৃষ্ট হয়। আমরা লেখনা কলঙ্কিত করিয়া ইতিহাস বিকৃত 
করিতে পারি না । 


হিন্দুরাজগণ কতৃক নির্মমভাবে বৌদ্ধদের উপর জুলুম ও তাহাদের 
ধর্মাত্তিকরণ চাপা দেওয়ার জন্য সতীশ বাবু অগ্ঠায় ভাবে মুসলমানদের উপর 
দোষারোপ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মিঃ মানবেন্ত্র নাথ রায় হ্যাভেল সাহেবেব 
উক্তি তদীয় ইসলামের এতিহাসিক অব্দান (13150071081 2019 ০1 [519] ) 
গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, “ভারতবর্ষে ইসলামের বিজয় অভিযান বাইরের 
কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। হ্ধবধনৈর মৃত্যুর পর সমগ্র আর্ধাবর্তে যে 
রাজনৈতিক অধঃপতন দেখা দেয় তা' তায় জন্যই সম্ভব হয়েছিল। নবীর সমাজ 


স্থন্দরবনের ইতিহাস ২৩৫ 


ব্যবস্থ। প্রত্যেক মুসলমানকে দিয়েছে আত্মিক মর্যাদা, ইসলামকে করেছে 
বাজনীতিবও সমাঁজ ন'তির মিলন ভূমি আর তাই দিয়েছে তাকে জগৎ শাসনের 
ভাব *** বৌদ্ধদর্শন ও ব্রাঙ্মণ্য মতবাদের গোড়ামিব সংঘর্ষ যখন উত্তর ভারতের 
একট। রাঞ্নৈতিক দ্বন্ব বিক্ষোভকে স্যরি কবল সেই সঙ্কট কালেই ইসলাম 
সঞ্চয় কবেছে তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক শক্তি । শৃদ্রকে এ দিয়েছে মুক্ত মানবের 
অধিকাৰ আর দিয়েছে ব্রান্মণদেব উপরেও প্রভৃত্ব করাব ক্ষমতা।” মিঃ রায় 
উপসংহারে বশিয়াছেল, “এইটুকু যোগ বখিলেই হবে থে মুসলিম বিজয়ের 
দ্বারা, সমাজ দেহে যে আঘাত লাগলে? তাতেই সন্তব হলে! কবির, নানক, 
তৃকারাম ও চেতন্য গ্রাযখ সমাজ সস্কারকেব আবির্ভাব । আর অনেকট। তারই 
জন্য ভাপা ত্রান্মণ্য গোড়ামির বিরুদ্ধে বহুজন সমধিত একট! বিগ্রবও দাড় 
করিয়ে পিয়ে গেলেন।” 


নৌদ্ধধর্ম ও উহার বত আচাব পদ্ধত এখনও এ দেশে প্রচলিত আছে। 
যোগী, কপালা প্রভৃতি জাতিব লোকেরা বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিল বলিয়া 
প্রমাণিত হইযাছে। নমংশদ্র ও পৌও ক্ত্য়গণও্ বৌদ্ধ ছিল তাহা সহজেই 
অনুমেয় । স্বর্ণ বণিকদেব হ্যায় যোগী জাতিকে বল্লালের কোপানলে পতিত 
হইতে হইয়াছিল । ঘোগীণ নাথ সম্প্রদায়ভূক্ত যোগী বা সন্ন্যাস মতাঁবলম্বী ছিল। 
ইহাবা প্রক্কাশ্যভাবে শৌদ্ধ ছিল এবং জাতি বিচাব জানিত না । বল্লাল 
তাহার্মিগকে নিরাতন কখিয়া! দেশ হইতে বিতাড়িত করেন । সুন্দরবন অঞ্চলে 
বর্তমানে বহু যোগী জা।তর বসবান আছে । 


হুয়েন সাঙের পর সেপ্ুচী নামক একজন চৈনিক পরিব্রাজক সমুদ্র পথে 
এ দে.শ আমন করেন। তিনি রাজভ। নামক একজন রাজাকে রাজত্ব করিতে 
দেখিয়াছিলেন | তিনি অসংখ্য বৌদ্ধ মুত্তি নির্মাণ কব্নে। বুদ্ধদেবের সম্মানার্থে 
তিনি মধ্যে মধ্যে শোভাযাত্রা বাহির করিতেন। ইহ1র প্রায় ১৫ বৎসর পরে 
ঈংসিং নামক আর একজন পর্যাটক পাক ভারতে আসেন । তাহার বিবরণীতে 
জানা যায় যে হর্ষভট নামক একজন রাজা ছিলেন । তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 
ও বৌদ্ধ জাতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহার সময় বৌদ্ধ গ্রভীব এদেশে চরমে 


২৩৬ সুন্দরবনের ইতিহাস 


গৌঁছিয়াছিল। এই সমস্ত এতিহাসিক তথ্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে 
ুন্মরবন অঞ্চলও বৌদ্ধ অধুধিত দেশ ছিল এবং হিন্দু রাঁজশক্তির অত্যাচারে 
তাহারা ্বীয় ধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। 


মুসলমানদের বঙ্গবিজয় ও তুর্কআফগান আমল 


“মোহাম্মদ থিলজ” 
|| চর ।। 


মুদলমান আক্র"ণের পুরে বঙ্গদেশ পাঁচভাগে দ্তিক্ত ছিল £- (১) রাঢ 
অঞ্চল __ গঙ্গার দক্ষিণ ও ভগলা নদীর পশ্চিম ভাগ: (২) বাগড়ী-_ গজ ও 
্রহ্মাপুত্র নদীর বদীপ (৩) বঙ্গ__বদ্বীপের পূর্দিকের স্থান সমূহ ; (৪) বরেন্দ্র 
গঙ্গ। বা পন্মার উত্তর, মহাঁনন্দার পুর্ব এবং করতোয়া নদার পশ্চিম দিক; 
(৫) মিথিল! __মহানন্দর পশ্চিমটিকে অবস্থিত দেশ । মোহাম্মদ-বিন্বখতিয়ার 
মিথিলার দক্ষিণ পুর্ব আশ) বরেন্দ্র রাঢের উত্তর অঞ্চল এবং বাঁগ ডীর 
পশ্চিম-উত্তর দিকেন জিলা স্মুহ ভয় কবিয়াছিলেন। এই স্ুবিস্তীর্ণ অঞ্চল 
বহুদিন মুসলমানদের অধকারে ছিল এবং তখন এই দেশ “লগ্ষ্মণাবতী” নণমে 
অটিহিত হইত পরে বঙ্গ অর্থাৎ পুবঙ্গ এবং রাঢ প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চল এবং 
ছোটনগপুর ও ঝাড়খণ্ড মুসলীম অধিকারভুক্ত হয়। 


এখন আমরা মুসলমানদের বঙ্গদেশ বিজয়ের কথা বর্ণনা করিব। বঙ্গ 
বিজয়ী বীরের নাম অধিকাংশ এতিহাপিক সঠিক ভাবে লিখিতে পারেন নাই । 
ইংরেজ আমলের গ্রায় সমস্ত ইতিহাসে বঙ্গ বিজেতাকে বখ.তিয়ার খিলজি 
নামে অভিহিত কর] হইয়াছে । অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মোহাম্মদ ই-বখতিয়ার 
এবং স্তার যছুনাথ সরকার মোহাম্মদ বখতিয়ার বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 
এঁতিহাসিক রাখাল দাস ব্যানাজীঁ ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । আমাদের দেশের অনেকেরই ধারন! এই বীরের 
নাম বখতিয়ার খিলজি। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে সর্বপ্রথম বঙ্গ বিজয়ী আফগান 
বীরের পূর্ণ নাম হইতেছে মালিক ইখ.তিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন-বখ তিয়ার 
খিলজী। তিনি বখতিয়ার খিলজীর পুত্র এবং আরবের চির প্রচলিত রীতি 
অনুপারে স্বীয় নামের সহিত পিতৃনাম যৌগ করিয়াছেন। আমর! সংক্ষেপে 
তাহাকে মোহাম্মদ খিলজী বলিয়া বর্ণনা করিব। 


২৩৮ স্ুন্দনধনের ইতিহাস 


পাক-ভারতের সর্বপ্রথম আক্রমণকারী গজনীর স্থুলতাঁন মাহযুদ। 
সপ্তদশ বার তিনি এই দেশ আক্রমণ করেন । কিন্তু তাহার আক্রমণে উত্তর 
ভারতের অধিকাংশ স্থান মুসলীম অধিকারে আসে । তীহা'র সুযোগ্য সেনাপতি 
কুতুবউদ্দিন আইবেক ১১৯৩ খুষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দিল্লী জয় করিয়। 
তথায় রাজধানী প্রতিষ্টিত করেন। তিনি পাক ভারতে তুর্ক-আফগান 
সাম্রাজোর গ্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গ বিজয়ী বীর মোহাহ্গদ খিজ্ভ ভাহারই অধীনস্থ 
সেনানায়ক । তিনি গজনী ও সিস্তানের মধ্যবতী-_গরমশী অঞ্চলের খলজ. 
জাতীয় আফ.গান। জীবিকা অর্জনের জন্য মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার জন্মভূমি 
ত্যাগ করিয়া গজ .নীতে মঈজুদ্দিন মোহাম্ম-বিন-শামের নিকট আসিয়াছিলেন । 
গজনীর কর্মাধ্যক্ষ দেহের খর্বতার জন্য তাহাঁকে সৈম্ত শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। 
অতঃপর তিনি চাকুরীর উদ্দেস্টে দিল্লী উপস্থিত হন এবং তথায় কৌন স্থবিধা 
না পাইয়! বদাউনে গমন করেন। সিপাহসালার ইজ রুদ্দীন হাসান মোহাম্মদ 
খিলজীকে নাগাওয়ারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরে তিনি বিহার ও 
মগধ জয় করিয়1 বহু ধনরত্ব লাভ করেন এবং তথা হইতে পর বৎসর লগ্ষনাবতী 
আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন! ইতিপূর্বে তিনি মগখের বৌদ্ধ সংস্কৃতি 
কেন্দ্র ওদস্ত-পুরি আক্রমন করিয়া! তথা হইতে বনু মূলাবান দ্রব্য আনিয়! সম্রাট 
কুতুবউদ্দীনকে উপটৌকন প্রদান করেন। 


দ্বাদশ শতাব্বীর শেষ দিকে মোহাম্মদ খিলজী সপ্তদশ অশ্বারোহী সহ 
নদীয়। আক্রমণ করেন । এডওয়ার্ড টমাস, নদীয়! আক্রমণের তারিখ ১২০২- 
১২০৩ খুষ্ঠাবৰ এবং ষ্,য়ার্ট ১২০৩-১৯০৪ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । মি: 
র্যাভার্টি ১১৯৩ এবং যছুনাথ সরকার ১২০১ খুষ্টা্ব স্থির করিয়াছেন । 
রকমান বিশেষ ধিবেচনার পর বঙ্গাধিকারের তারিখ ১১৯৭-১১৯৮ খুষ্টাব্দ 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বর্তমান সময়ের অধিকাংশ এঁতিহাসিক শেষোক্ত 
তারিখই স্থৃচিস্তিত সিদ্ধান্ত বলিয়] গ্রহণ করিয়াছেন । গোঁড়ের শেষ হিন্দু 
নরপতি লক্ষমনসেন এই সময় নৰদীপ বা ন্দীয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন । 
বিচক্ষণ সেনানায়ক বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নদীয়া আক্রমণ সুবিধাজনক । 
নদীয়া ও সুরক্ষিত ছিল বলিয়! মনে হয়না। সম্ভবতঃ নদীয়া তখন দেশের 


স্ন্নরবণের ইতিহাস ২৩৯ 


দ্বিতীয় বা উপরাজধাশী ছিল। লক্ষ্মাণসেনের বৃদ্ধাবস্থথ এবং তাহার নদীয়ায় 
উপস্থিতির জন্য মুসলীম স্নোপতি গোঁড় আত্রমণ না করিয়ী নদীয়। আক্রমণ 
কবেন । দেশ ব্যাপি এই সময় মৎম্য-গ্তয় বা অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। 
আশীতিপর বৃদ্ধ রাজ] রাজ্যশীসনের তন্ুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিন্দু 
সমাজের কৌলিন্ প্রদানে দেশের অসংখ্য অধিবাসী সেন রাজত্বের বিরুদ্ধে 
ছিলেন। বৌদ্ধ ও হিন্দু সংঘর্ষের জের তখনও দেশ মধে। বিদ্ধমান ছিল। 
সুশৃখল শাসন পদ্ধতি দেশে বিদ্যমান ছিলন। নলিলেই চলে। রাজধানা 
গৌড় ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও অন্তবিবোধের লীলাক্ষেত্র ছিল। ষড়যন্ত্রকারীব। 
সম্ভবতঃ সেনাপতিকে পুর্ব হইতেই গোপনে এই আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন। জাতীয় অবনতি ও বিশ্বানঘাতকতাই আক্রমণকারীদের 
মহান্থযোগ । আফগান সেনাপতি সেই স্থযোগের পূর্ণ সদ্ধাবহার কহিতে বিন্দুমাত্র 
ত্রুটি করেন নাই । তাহার তীক্ষ বুদ্ধি ছিল, এঞ্তিশালী সেনাদল ছিল এবং 
লক্ষ্মণ সেন ও তথা বঙ্গ দেশের হাল হকিকত পুর্ব হইতেই বিস্তারিত জানা ছিল। 
ইখতিয়ার-উদ্দিন মোহম্মদ বিন-ব্খত্য়া দেশের এই চণম ছুর্দিন সুশিক্ষিত 
ও সুদক্ষ একদল অশ্বাবোহী সৈন্যদলসহ দ্রুতগতিতে নদীয়া সীমান্তে উপনীত 
হন। নদীয়! আক্রমণের সময় তাহাব সহিত অষ্টাদশ অশ্বারোহীর অধিক 
সৈন্য ছিল না। ইহা স্তাব উল্সে হেগেব সুচিন্তিত অভিমত । তাহার অবশিষ্ট 
সৈম্যদল নদীয়! সীমান্তে অবস্থান করিতেছিল। লক্ষ্মণ সেন প্রথমে রাজধানী 
ত্যাগ কবিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি মনে কবিয়াছিলেন যে এই ক্ষুদ্র 
অশ্বারোহীদল-আক্রমণকাী নহে এবং তাহার] সম্ভবতঃ নদীয়া শহরের উপর 
দিয়! অন্যত্র প্রস্থান করিবে ৷ সেইজন্য লক্ষ্মণ সেন তাহাদিগকে নগরাভ্যস্তরে 
প্রবেশের অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু এই ন্ুদ্র সেনাদল রম্মীদের ভূতলশায়ী 
করিয়া! রাজপ্রাসাদে দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজ হিন্দুখীতি অনুসারে 
সামান্য পরিধেয় সহ অধর্উলঙ্গ অবস্থায় (10511 85460 50219 2 10101) 
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0£]71019 ) খগ্য ভক্ষণ করিতেছিলেন এবং এই সময় অতর্কিত আক্রমণে ভীত 
হইয়া তিনি নৌকাযোগে নদীয়। ত্যাগ করেন। বিজয়োল্লাসের পর সৈম্ঠদল 


২৪, সুন্দরবনের ইতিহাস 


বিশ্রাম করিতে করিতে তাহাদের অবশিষ্ট সৈন্য আসিয়া? এই দলে যোগ দিলে 


নদীয়া লুষ্ঠিত হয়। 


তবাকাত-ই-নাসিরীর লেখক মিনহজ্জি-ই-সিরাজ তদীয় গ্রন্থে বঙ্গবিজয়ের 
ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। এই ইতিহাস বঙ্গবিজয়ের কিছুকাল 
পরেই লিখিত হয় এবং উহাই আমাদের প্রধান প্রমাণ্য গ্রন্থ । মিন্হাজ 
বলিয়াছেন, “মোহাম্মদ সৈন্য সামস্ত জঙ্গলে লুক্বাফিত রাখিয়া সপ্তদশ অশ্বারোহী 
সহ নদীয়া রাজধানীতে উপনীত হন । নগর-রক্ষীদের ধরাশায়ী করিয়া? সেনাপতি 
রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং তখন পশ্চাদ, ভগ হইতে বৃদ্ধ রাজা 'লছমনিয়া 
(লক্ষ্মণ সেন ) পূর্ববঙ্গে বা জগন্নাথে পলায়ন কব্নে ।” মি: ইয়া সগুদশ 
অশ্বারোহী, স্যার যছুণাথ সরকার উনবিংশ অশ্বারোহী এবং নদীয়া গেজেটিয়ার 
প্রণেতা মিঃ গারেট অষ্ঠাদশ অশ্বারোহীর কৎ1 উলল্লখ করিয়াছেন । “খিলঙী 
সেনাপতির অকম্মাৎ আক্রমণেও অস্ত্র ঝন্ঝন্ানীতে ভীত সন্তস্ত হইয়া লক্ষুণ 
সেন কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া পড়েন । রাজা সমস্ত ধন-সম্পদ রাজ-কর্মচারী এবং 
সৈন্যসামন্ত নবদ্বীপে ( নদীয়া ) ফেলিয়৷ নগ্নপদে পশ্চাদ্বার দিয়া নৌকাযোগে 
কামরূপের দিকে পলায়ন করেন |” ( মিন্হাজ ) 

মনমোহন চক্রবর্তী কর্তক এশিয়াটিক সোসাইটির পতিকায় বজবিজয়কে 
এক সন্দেহজনক অধ্যায় বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে । তিনি উক্ত ঘটনাকে 
অতির্ধিত বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বলেন, “**-ক্বিস্ত এ 
অলৌকিক দির্থীজয় কাহিনী দিশ্বাসযোগা নহে --1” বঙ্টিমচন্ত্র অভিশাপ 
দিয়া বলিম্াছেন -- “সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়! বখতিয়ার খিল্জী বাংল! 
জয় করিয়াছিলেন, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার ৷” 
প্রসিদ্ধ এতিহাসিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় ব1 অন্য কেহ এই ধরণের বিরূপ 
সমালোচন! করেন নাই | নিরপেক্গ এতিহাসিক ও সমসাময়িক গ্রস্থের সারাংশ 
লইয়া আমরা নদীয়ার বিজয় কাহিনী বর্ননা! করিয়াছি । দেশের আভ্যন্তরীণ 
হরবস্থ1, আত্মকলহ, হিংসাবিদ্ধেষ, প্লাজার বৃদ্ধাবস্থা, অমাত্যবর্গের যড়্যন্ত্র প্রভৃতি 
ঘটনাচক্র ইহাই প্রমাণ করিয়া দেয় যে খিল্জী সেনাপতির পক্ষে সপ্তদশ 
অশ্বারোহী দ্বার! নদীয়া জয় করা খুবই স্বাভাবিক এবং উহ অতি সহজেই 
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সম্ভবপর হইয়াছিল । কিন্তু হ:ঃখের বিষয় সাহিত্যিক বহ্ছি মচন্্র এবং অধ্যাপক 
সতীশচন্দ্র প্রমুখ লেখকের উক্তি আবেগ ব1 উচ্ছাস ভিন্ন অন্য কিছু নহে। 
আবেগভরে কোন এঁতিহাসিক সত্য উড়াইয়। দিয়া লাভ কি? আমরা ইহ] দ্বারা 
অযথ! তর্কের বেড়াজাল স্থণ্টি করিয়া কাহারও অস্তরে ব্যথা দিতে চাহি না। 


কোন্‌ সময়কি ভাবে গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকৃত হইয়াছিল, সে 
সম্পর্কে রাখাল বাবু বলেন £ “মুঙ্লমান এঁতিহাসিকগণ এই বিষয়ে নীরব। 
হিন্দুর রচিত ইতিহাস নাই এবং শিলালিপি ও তাত্রশাসনে এ বিষয়ের উল্লেখ 
নাই।” কেহ কেহ বলেন লক্ষ্পণসেনেব পুত্র কেশব সেন গৌড় হইতে ছুই বৎসর 
কাল যুদ্ধ চালাইয়া শেষ দিকে পূর্ববঙ্গ পলায়ন কৰেন এবং গৌড় মুসলমানদের 
অধিকারে আসে। কিন্ত এ বিষয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কেসি, 
ইতিহাস লেখক বলেন যে নদীয়! বিজয়ের পব মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার গৌড়ে 
স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন এবং বঙ্গের শাসনকর্তাবপে তথায় স্কুল; কলেজ, 
সরাইখান। ও মস্জিদ নির্মীণ কবেন। 


উপরোক্ত বর্ণনা ও আলোচন]। হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে মোহাম্মদ 
খিল্জী সপ্তদশ বা অষ্টাদশ অশ্বাঝোহী সহ অকস্মাৎ আক্রমণ করত নদীয়া 
পদানত কবেন। এই ক্ষুদ্র সেনাদল তাহার মূল আক্রমণ বাহিনীর পূর্বে 
নদীয়া পেশছিয়াছিল সে বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্গ বিজয়ের গৌরব 
এই বীরগণেরই প্রাপ্য । সমস্ত নিরপেক্ষ এতিহাসিক এ বিষয়ে একমত। 
অবশিষ্ট সেনাদল যাহারা পশ্চাচ্চাগে ছিল, পূর্বোক্ত সৈম্ঠদের সহিত মিলিত 
হইয়া নদীয়া বিজয় পর্ব শেষ কার। ইহার অব্যবহিত পরে খিলজী সেনাপতি 
গোৌঁড় অধিকার করিয়া! তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি পরে সিলেট, 
কামরূপ প্রভৃতি স্থান জয় করিয়াছিলেন । কিছুকাল পরে দেবকোটে তিনি 
দেহত্যাগ করেন এবং বিহারে সমাধিস্থ হন। 

এই অলৌকিক বিজয় কাহিনী সম্পর্কে যাহারা সন্দিহান তাহার! 
এঁতিহাসিক দৃষ্টিভক্ষি দিয়া এ বিষয় প্রণিধান করিলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিতে 
পাঞ্সিবেন। এঁতিহাসিকের কাছে কোন জাতিভেদ নাই ; বিচারের নিক্তিতে 
তাহাকে প্রতিটি বিষয় যাচাই করিতে হইবে। স্বজাতির গৌরব-গাথার অতিরঞ্জন 
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এবং বিরাদ্ধ আদর্শ ভাবাপন্ন সমাজের সত্য তথ্য গোপনের শ্যাম অপরাধ 
এতিহাসিকের পক্ষে গুরুতর । রমেশ চন্দ্র মজুমদার, এইচ, সি, রায় 
চৌধুরী এবং কালীকিস্কর দত্ত প্রণীত সম্প্রতি লগ্ন হইতে প্রকাশিত ভারতের 
ইতিহাস (40৬2170০৩07 [713007% ০? [1001) পুস্তকে লক্ষমণ সেনের পরাজয়ের 
বিষয় নিয়়োক্ত ভাষায় বণিত হইয়াছে, “সেন রাজগণ মুসলমান 'আক্রমণ 
প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হন। লায় লক্ষ্মণীয়৷ বা লক্ষ্মণ সেন মালিক ইখতিয়ার 
উদ্দিন মোহাম্মদ খিলজীর প্রাথমিক আক্রমণে পলায়ন করিতে বাধা হন।” 
স্যার যছুনাথ সরকান ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে 
(71500% 0৫7300941) ৬০]. [1 ) বলিয়াছেন, “১২০১ খুষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে 
মোহাম্মদ বখতিয়ার একদল বিছেশী অশ্বারোহীসহ ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল ও পর্বত 
অতিক্রম করিয়া! নদীয়! শহরেব দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন । সংখ্যায় তাহারা 
উনিশ জন । এই যোদ্ধল বণিকের বেশে ধারে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল এবং 
বিন! বাধায় নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ কবতঃ প্রাসাদ দ্বারে অসি উন্মিলিত করে। 
মহারাজ লক্ষণ সেন মধ্যাহ্ন ভোজনে বত ছিলেন, এমন সময় রাজপ্রাসাদের 
তোরণদ্বারে একটি ভীষণ শব শ্রুত হয়। অবশিষ্ট সৈম্থগণ আসিয়া মালিক 
বখতিয়ারের সঙ্গে যোগদান করিলে নদীয়! বিজয় সুুসম্পন্ন হয়।৮ ডঃ রমেশ চন্দ 
মজুমদার বাংলার ইতিহাসে প্রায় অনুরূপভাবে বলিয়াছেনঃ হিন্দু 
শক্তি ধ্বংসের প্রাক-কালে বখতিয়ার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণ সেনের 
রাজ্য রক্ষাব কি ব্যবস্থা ছিল জানা যায় না। সম্ভবতঃ রাজমহল পাহাড়ের মধ্য 
দিয়া সৈম্য মোতায়েন ছিল। ঝাডথগ্ডজের মধ্য দিয়া বিপথে বখতিয়ার নদীয়ায় 
উপস্থিত হন। ব্যস্ততার জন্য তাহার সঙ্গে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী ছিল। 
মোহাম্মদ ধীরে ধীরে রাজধানীতে উপস্থিত হন। ইন্টিমধ্যে অবশিষ্ট সৈন্য আসিয়া 
পড়ে এবং যুক্ত আক্রমণে নদীয়া বিজিত হয়। রাজপুরীর মধ্যে ভীষণ চীৎকারের 
শব্দ শ্রুত হয়। রাজা পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান। বখতিয়ার বিন? বাধায় নদীয়া 
পদদানত করেন ৷” 
পরবর্তী শাসকগণ 


তুর্ক আফগান আমলের প্রথম দিকে সুন্দরবন অঞ্চলে মুসলমানের! 
আগমন করিয়াছিল কিনা জান! যায় না। বাগড়ীর উত্তরাংশ বহুদিন ধরিয়া 
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মুসলীম আঁধকারে ছিল। সম্ভবতঃ এই সময়ে হ্ৃন্দরবন প্রদেশে জলপ্লাবন ও 
নিমজ্জন হেতু বাগড়ীর দক্ষিণাংশেব অবস্থা শোচনীয় হইয়া পভ়িয়াছিল। বেহ 
কেহ অনুমান করেন যে কেশব সেন বা অন্য কেহ এতদঞ্চলে মুসলমানদের 
আড়ালে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতেন । মুসলমান অধিকারের পর উত্তরাঞ্চলে 
শাসনকার্ধ ভালভাবে চলিয়াছিল । কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে বা সুন্দরবন প্রদেশে সবত্র 
অরাজকতা বিদ্যমান ছিল । ভয়াবহ হিংস্র জন্তর উৎপাতও কম ছিল না। এই 
যুগ সন্ধিক্ষণে এতদঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষ কণ্ঠে কালাতিপাত করিয়াছিল, 
তাহ সহজেই অনুমেয় | 


কোন কোন এঁতিহাসিক তুর্ক-আফগানদিগকে পাগান বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । “পাঠান' শব্দটি এদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেও উহ] সঠিক 
নহে। তুর্ক-আফ. গান আমলে বঙ্গদেশ শাসনের এক সংক্ষিত্ত বর্ণন? আমর এখানে 
দিতেছি । যদিও আমবণ সমগ্র বঙ্গের ইত্তিহান লিখিতেডি না, তথাপি আমাদের 
স্থন্দরবন অঞ্চল প্রকৃত পক্ষে তৎকালীন বঙ্গদেশের একাংশ ছিল। সেজন্ট উহার 
ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমগ্র বঙ্গের ইতিহাস মোটামুটি না জানিলে 
সুন্দরবন অঞ্চলের ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন । তদ্যতীত বঙ্গের শ্রেষ্ঠ স্বাধীন 
নরপতি হোসেন শাহ তৎপুত্র নসর শাহ এবং দনুজ মর্দন দেবের ই।তহাস 
বাকেরগঞ্জ ও যশোর খুলনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সেজন্য আমরা 
পাঠক বর্গকে এক নজরে সমগ্র বঙ্গের ইতিহাসের দিকে লইয়া যাইতেছি। এই 
ইতিহাস যেমন যুদ্ধবিগ্রহে পূর্ণ তেমনই চিত্তাকর্ষক কাহিনীর সহিত জড়িত। 


তবাকাত.-ই-আকবরী, তবাঁকাত-ই-নাসিরী ও রিয়াজুস্‌ সালাতীন 
প্রভৃতি সমস্ত এঁতিহাসিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে মোহাম্মদ খিলজী 
গোঁড়ের শাসরকর্তা হিসাবে নিজ নামে মুদ্রাঙ্ছন করাইয়াছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর পর সআাট কুতুবউদ্দীন, আলীমর্দান খিল্জীকে লক্ষ্পণাবতীর শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্থবলতানের মৃত্যুর পর আলীমর্দান স্বাধীনত1 অবলম্বন 
করিয়! স্থলতান আলাউদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহাব নিষ্ঠুর অত্যাচারে 
অতিষ্ঠ হইয়া একদল খল্জ জাতীয় আমীর হাসাম-উদ্দীন ইয়জকে লক্ষ্মণাবতীর 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি স্বাধীনত1 ঘোষন! করিয়া গিয়াসউদ্দীন নাম 
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ধারণ করেন এবং নিধিবাদে প্রায় পঞ্চদশ বর্ষকাল রাজত্ব করেন । িয়াসউদ্দীন 
প্রচুর উপচৌকন দিয়া স্বলতান ইলতুতমিসের শুভেচ্ছা ও সমর্থন লাভ 
করিয়াছিলেন । গিয়াসউদ্দীন যুবরাজ নাসিরুদ্দীন কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। 
গিয়ীসউদ্দীনের সময় গঙ্গার পশ্চিমাংশ রাঢ় এবং পুর্বাংশ বরেন্দ্র নামে পরিচিত 
ছিল। তিনি গৌড় হইতে পশ্চিমে রাঢ দেশে লখ.নৌর মগর এবং দেবকোঁট 
পর্যস্ত একটি প্রকাণ্ড রাজপথ নির্মাণ করিয়াছিলেন । মিন্হাজ বলেন, গিয়াসউদ্দীন 
প্রিয়দর্শন ও দয়ালু শাসনকর্তা ছিলেন এবং রাজ্যমধ্যে বহু মসজিদ নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দানশীল নরপতি ছিলেন এবং উলেমা ফকির 
ও সৈয়দর্দিগকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । তাহার রাজত্ব বহুদূর 
পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । রাজনগর (উড়িস্য।), স্বর্ণ গ্রাম (পূর্ববঙ্গ), কামরূপ ও 
তিব্বতের নরপতির1 তাহাকে কর প্রদান করিতেন । 


যুবরাজ নাসিরুদ্দীনের অকন্মাৎ মৃত্যুতে তৎপুত্র ইখতিয়ার উদ্দীন বলাকা 
লক্ষ্পণাবতী অধিকার করেন। ইহার পর গোড়ের সিংহাসনে বহু পরিবর্তন 
সাধিত হইয়া আলাউদ্দীন জানী কিছুদিন শাসন করিবার পর পদচ্যত হন 
এবং সঙ্ঈফউদ্দীন ইবক্‌ লক্ষ্ণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন । সঈফ উদ্দীনের 
সুতার পর মালিক ইজ্জ,দ্দীন তোগ্রল তোঘান খা লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা 
নিযুক্ত হন। তিনি ৬৪১ হিঃ মগলানা মিনহাজ-উস-সিরাজকে সঙ্গে করিয়া 
জাজ. নগর আক্রমণ করত কটাসিনী দূর্গ অধিকার করেন । রিয়াজুস সালাতীনে 
বধিত আছে যে ১২৪৪ খুষ্টাব্ষে মোঙ্গল সরদার চেঙ্গিস খার ত্রিশ সহজ সৈন্য 
লক্ষণাবতী আক্রমণ করিয়াছিল । কিন্তু অন্যান্য ইতিহাস লেখক এ বিষয়ে 
নীরব । দস বংশের রাজত্বকালে বহু ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের মধ্যে গিয়াসউদ্দীন 
বলবান স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দীন বগ.ড়া খানকে লক্ষণাবতীর শাসনকতী 
নিষুক্ত করিয়া ছিলেন। এই সময় হইতে খিল্জী ও তোগলক বংশের রাজত্বকাল পর্যস্ত 
গোৌঁড়ে প্রায়ই বিদ্রোহ লাগিয়! থাকিত। দিল্লীর স্ুলতানগণ তজ্জন্য সর্বদ! 
ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন। এজন্য গৌড়ের বদনাম হইয়াছিল বলগকপুর বা বিদ্রোহী 
নগর । মৌবারক শাহের রাজত্কালে উত্তর আক্রিকার ট্যাঞ্জিয়ারের অধিবাসী 
সুগ্রুসিদ্ধ দেশ পধটক ইব্নে-বতুত,সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি এই আমলের 
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বিদ্রোহের বহু কাহিপী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইবনে বতুতা সুলতান 
মহম্মদ-বিন-তুগলকের অধীনে কাঁজী বা বিচারকের পদে সমাসীন ছিলেন । সুদীর্ঘ 
বরিশ ণৎসর তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং সর্বশুদ্ধ পচাত্বর 
হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন । এই ভুমণ বৃত্তান্ত “রিহালা? নামক 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাক-ভাব্ত ইতিহাসের এক 
চিত্তাকর্ষক অধ্যায় । 


ইলিয়াস শাহী বংশেব অভ্রাখানের পুর্বে রোকন উদ্দিন কায়কাউস, 
সামসুদ্দিন ফিশোজ শাহ, শাগাবৃদ্দা, তদীম লাতা গিগাস্উদ্দিন বাঠাছুন, 
বাহরাম খান, তাতার খান ও আলাউদ্দিন আলী শাহ পর্যায়ক্রমে গৌড়ের 
শাসনকর্তা হিলেন । 
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হাজী ইলিয়াম নামক জনৈক আমীর এই সময় গৌড় দরবারে উচ্চ 
রাজপদে সমাঁসীন ছিলেন | তিনি খোজাগণের সাহায্যে আলী শাহকে হত্যা 
ঈরিয়া সামস্তুদ্দীন ইলিগ্রাস শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়? গৌড়েব মসনদে আরোহণ 
করেন । তাহার সময় “জাজ-নগর? ও “ম্থবর্ণগ্রাম” গড়ের অস্তভূ্ত ছিল এবং 
তিনি ধীরে ধীবে বারানসী, পর্বস্ত স্বীয় আপ্পত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । দিল্লীর 
সম্রাট ফিরোজ শাহ তোঘলোক সিংহাসনে আরোহণ করিবার এক বৎসর পরেই 
ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। সম্রাট গৌঁড়ে পৌছিলে সামন্থন্দিন 
ইলিয়াস 'একডালা?” দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কব্নে। ফিরোজ শাহ তাহাকে পরজিত 
করিয়! পাওুয়া অধিকার কবত ইলিয়াস শাহের পুত্রকে বন্দী করিয়াছিলেন । 
বিশেষ চেষ্টা ক্য়াও ফিরোজ তোঘলোক ইলিয়াস শাহকে বন্দী করিতে 
পারেন নাই । ফিরোজ শাহ প্রায় এক বংসর গেড় অভিযানে লিপ্ত থাকেন। 
কথিত আছে যে এই যুদ্ধে এক লক্ষ আশী হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছিল। 
অতঃপর বর্ধা সমাগমে ফিরোজ সামন্ুদ্শীন ইলিয়াসের সঙ্গে সন্ধি সুত্রে আবদ্ধ 
হন এবং সমস্ত বন্দীদের মুক্ত করিয়া দেন। ফিরোজ শ।হ যে স্থানে শিবির 
স্থাপন করিয়াছিলেন উহার নাম হয় ফিরোজপুরাবাদ। ফিরোজ শাহ অতঃপর 
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বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়! লইয়াছিলেন। সামস্ুদ্দীন ইলিয়াস বঙ্গের 
স্বাধীন শ্রেষ্ঠতম নবপতি। তাহার তীক্ষবুদ্ধি ও রণদক্ষতার জন্য তিনি 
বঙ্গদেশের স্বাধীনতা রক্ষা! করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । 


ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সেকন্দর শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া 
সিংহ।সন আরোহণ করেন । দ্বিতীয়বার দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ গৌড় আক্রমণ 
করিলে সেকন্দাৰ পিতার ন্যায় “একডালা” ছুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ কবেন। পরে 
উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়৷ সেকন্দাব স্বর্ণ গ্রামের রাজ্য প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। তখন হইতেই ইলিয়ীস শাহেব বংশধরেরা নিধিবাদে বহুদিন 
যাবত বিস্তৃত গৌড় বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পেকন্দার দিল্লীর সুলতানকে 
চল্লিশটি হস্তী ও অন্তান্য বহুমূল্য উপটোকন প্রদান করিয়াছিলেন। সেকন্দার 
শাহের আদেশে পাওয়াৰ স্ুুপ্রপিদ্ধ “আদীনা মসজিদের নির্মাণ কার্য আরম্ত 
হয় । সম্ভাবতঃ সঈফ উদ্দীন হামজার সময় উহাব নির্মাণ কার্য সমাপ্ত 
হইয়াছিল। এই মসজিদের দের্ঘ পাচ শত ফুট এবং প্রস্থে তিনশত ফুট । এইরূপ 
বিশালকায় মসজিদ পাক-ভারত উপমহাদেশে আর নাই । সেকন্দার শাহ 
সপ্তগ্রামে, পূর্ববঙ্গের 'মৌয়াজ্জীমাবাদে এব" কামরূপ প্রভৃতি স্থানে মুদ্রাঙ্কন 
করিয়াছিলেন কামরূপের মুদ্রায় ইহার অপ নাম “চাউলীস্থান ( তঙুলের দেশ) 
লিখিত আছে। তাহার সময় খ্যাতনাম। দরবেশ শাহ জালাল সিলেটে শুভাগমন 
করেন। সমগ্র বঙ্গদেশের জরীপ কার্ধ, রাজন্ব নির্ণয় এবং রাজ্যে দৃঢ় শাসন 
প্রবর্তনে তাহার নাম চিরম্মরণীয় হইয়! থাকিবে । আজিও তাহার প্রবর্তিত 
মীপকাঠিকে “সেকন্দারী গজ' বলা হয় | তিনি অতিশয় সাঁধু প্রকৃতির লোক 
এবং পাঁচ পীরের অগ্ুতম হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন । 


সেকন্দার শাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ গৌড় 
বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন । সেকন্দার শাহের ছুই স্ত্রীর গর্ভে সতেরটি 
পুত্র সম্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে সতেরটি পুত্র এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর 
গর্ভে গিয়াসউদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন । তিনি ভ্রাতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
গুণী-্ঞানী ছিলেন। প্রথম স্ত্রী স্বামীর নিকট গিয়াসউদ্দীনের বিরুদ্ধে এক গুরুতর 
অভিযোগ আনয়ন করিলে সেকন্দার তাহাকে “বিশ্বাসঘাতিনী”ও অস্থিরমনা 


হন্দরবনের ইতিহাস ২৪৭ 


নারী বলিয়া অভিযোগের উত্তর দেন | গিয়াসউদ্দীন বিমাতার ষড়যন্ত্রের 
কথা জানিতে পারিয়! পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সোনার 
হইতে পাঙুয়া আক্রমণ করেন । সৈম্তগণ তাহার আদেশ অমান্ত করিয়া 
সেকন্দরকে গুরুতরভাবে আহত করেন । গিয়াসউদ্দিন এই সংবাদ পাইয়া 
পিতৃ-চরণে লুষ্ঠিত হইয়া পড়েন এবং ক্ষমা ও স্েহাশীষ লাভ করেন। 
কথিত আছে যে তিনি তাহার সমস্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের চক্ষু উৎপাটিত কিয়া 
তাহাদের মাতার নিকট প্ররণ করিয়|ছিলেন । এ সব সত্বেও তিনি স্বিচারক 
হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অজ্ন করেন। 


গিয়াসউদ্দিন অতিশয় ধর্মভীরু বাজ! ছিলেন । গোলাম হোসেন প্রণীত 
“রিয়াজুস-সালাতীনে” তীহাব ধর্মনিষ্ঠা ও ন্যায় বিচাবের একটি চমব প্রদ 
কাহিনীর বর্ণনা দেওয়! হইয়াছে । সুলতান গিয়াকউদিন এব দা মুগয়াকা।ল 
জনৈক বিধবার একমাত্র পুত্রকে শববিদ্ধ করিয়া নিহত করেন । বিধবা কাজীর 
নিকট অভিযোগ করিলে তিনি আইন অনুযায়ী বাদশাহকে গ্রেফতার করার 
জন্থ একজন পুলিশ কর্মচাখী প্রেরণ করেন। বাদশাহের সাক্ষাৎ ন1 পাইয়া 
কর্মচারী অসময়ে আজান দিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ণ করিলে সে এই স্বযোগে 
বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! বলিল, “বাদশাহ নামদার কাজীর হুকুম, 
অপরাধী হিসাবে আপনাকে ধরিয়া লইয়া] যাইবার জন্য এই আদেশ পত্র?” 
কথিত আছে যে সুলতান স্বীয় বস্ত্রমধ্যে একটি ক্ষুদ্র তরবারি লুকাইয়া 
বিচারালয়ে উপস্থিত হন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল যে কাজী যদি বাদশাহের ভয়ে 
( বাদশাহের বিরুদ্ধে) সুবিচার করিতে ভীত হন, তবে সেই তরবারি দ্বার! 
কাজীর মস্তক ছেদন করিবেন । কাজীও মসনদের নিষ্পে একটি চাবুক লুক্কায়িত 
অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। কেহ যদি আইনের বিধান হইতে বিচলিত হয়, 
তাহাকে তিনি চাবুকের আঘাতে শায়েস্তা করিবেন। বাদশাহ কীজীর এহেন 
নায় বিচার ও সাহসিকতায় যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। গিয়াসউদ্দিন 
বালয়াছিলেন, “হে বিচারক ! তুমি তোমার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছ । তুমি 
যদি বিচার কার্ধে বিন্দুমাত্র অন্যায় করিতে, তবে এই তরবারির আঘাতে 
তোমার মস্তক ছেদন করিতাম |” কাজী তদুত্বরে বাদশাঁকে বলিলেন, “হে হ্যায় 


২৪৮ স্থন্দরবনের ইতিহাস 


বিচারক বাদশাহ ! আপনি বিচারকের আদেশ শিরোধার্য করিয়া আইনের 
মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। অন্যথায় এই চাঁবুকের ছারা আপনার পৃষ্ঠদেশে আঘাত 
হানিতাম।” কাজীর অসম সাহসিকতায় পরম পরিতুষ্ট হইয়৷ বাদশাহ তাহাকে 
বহু মুল্যবান পুরক্ার প্রদান করেন । স্যার উলসে হেগ এই ঘটনাকে ইংল্যাণ্ডের 
রাজ] হেনরী ও বিচারক গ্যাস কুইনের কাহিনীর সহিত তুলন। করিয়াছেন। 
লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ শব্বর আহম্মদ ও বিখ্যাত 
স্লেলসন মামলায় বিচারাসন হইতে তাহার রায়ে অনুরূপ একটি মন্তব্য 
করিয়াছিলেন 


গিয়াসউদ্দিন ইরাণের মহাকবি হাফিজের নিকট তাহার দরবারে উপস্থিত 
হইবার আমন্ত্রণ জানান । উত্তরে মরমী কবি হাফিজ একটি কবিতা লিখিয়] 
হ্বলতানের নিকট প্রেরণ করেন । ১৪০৮ খুষ্টাবে চীন সম্রাট 'জূঙ্গলে” তশহার 
দরবারে রাজদূত প্রেরণ করেন । 

গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সঈফউদ্দিন হামজা 
শাহ গৌড় বঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন | তাহার উপাধি ছিল 
নুলতান-উস-সালাতীন বাঁ রাজাধিরাজ | সঈফউদ্দিনের মৃত্যুর পর তংপুত্র 
দ্বিতীয় সামনুদ্িন কিছুকাল রাজত্ব করেন । 


“হিন্দু শক্তির পুনরুথান" 


ইলিয়াস শাহী বংশের পতনের পর পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্তে ভনৈক হিন্দু 
জমিদার গৌড় বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন । ফাঁসী ইতিহাসে তিনি কান্স বা 
কংশ এবং বাংল৷ ভাষায় রাজা গণেশ বলিয়া পরিচিত । গণেশ ভাতুরিয়া 
পরগণার রাজ ব। জমিদার ছিলেন । তিনি বরেন্দ্র কুল শান্তর অনুসারে ব্রাহ্মণ 
ছিলেন এবং কায়স্থ কুল পঞ্চিকায় তাহাকে কায়স্থ বল? হইয়াছে । গণেশ 
পাওুয়ার খ্যাতনামা! আউলিয়া সেখ নূর কুতুব-উল-আলমের একজন ভক্ত 
ছিলেন । তিনি আফগান আমীরদের জায়গীর ও উপযুক্ত ভাত! দেওয়ার ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । কথিত আছে যে রাজ! গণেশের চক্রান্তে গিয়াসউদ্দিন আজম 
শাহ নিহত হইয়াছিলেন। 


সুন্দরবনের ইতিহাস ২৪৯ 


গণেশের মৃত্যুর পর তৎপুত্র যছু নুব-কুতুব-উল-আলমের নিকট ইস্লাম 
গ্রহণ পূর্বক জালা লউদ্দীন মাহমুদ শাহ্‌ উপাধি গ্রহণ করিয়া গেঁড়ের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তারখ-ই-ফিরিশ তা! অনুসারে যছুর নাম ছিল জয়মল্প বা 
জিৎ-মল্ল ৷ গণেশ মুসলমানদের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন তদ্রপ্ভাবে 
যু (জালাল উদ্দীন ) হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়। পিতৃ কার্ষের প্রতিশোধ 
গ্রহণ কবিয়াছিলেন। রাজত্বের শেষ দিকে গণেশ মুসলমান ধর্মের প্রতি 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন । মৃত্যুর পর তাহাকে মুসলমান হিসাবে 
দাফন করা হইবে, না হিন্দুমতে শবদাহ করা হইবে াহা লইয়া এক সমস্যা 
উপস্থিত হইয়াছিল । 


জালালউদ্দীন ফিরোজাবাদ হইতে নিজ নামে মুদ্রাঙ্মন করাইয়াছিজেন। 
গণেশ গৌড় বঙ্গে হিন্দু-সংস্কৃতি ও সঙ্গ ভাষার উন্নতিব সুচনা করিয়াছিলেন । 
গণেশও যছুর পব দন্ুজ মদন দেব ও মহেন্দ্র দেব হিন্দু সংস্কৃতির পুনজ বন দান 
করেন | পরবত। অধ্যায়ে দন্থুজ মর্দন দেব সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচন। কর! 
হইবে। 


“ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরুথান” 


পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ)ভাগে হাঁজী ইলিয়াসেব বংশধরগণ পুনরায় গোঁড়ের 
সিংহাসন অধিকার করেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যস্ত এই বংশের রাজত্ব 
চলিয়াছিল। এই সময় গৌড়ের দুর্গ এবং কতিপয় ইমারত নিঙিত হইয়াছিল | 
মুশিদাবাদে ছুইটি মস্জিদ, গোঁড়ের বিখ্যাত তাতিপাড়া ও লোটন মসজিদ, 
পাগু,য়ার সোনা মসজিদ, সপ্ত গ্রামের তিনটি মস.জিদ এবং রাজে)র সর্বত্র বু 
সরমা হর্ম নিমিত হইয়াছিল। ইলিয়াস শাহী বংশের মুদ্রায় মাহমুদাবাদ, ও 
ফতেহাবাদ ( ফরিদপুর ) নাম দেখা যায়। প্রথমোক্ত স্থান এখনো। আবিষ্কৃত 
হয় নাই । রোকনউদ্বীন বরবকৃশাহ এই বংশের খ্যাতনামা]! ঘুপতি | তিনি 
স্থবিচারক এবং সুুপপ্ডিত ছিলেন। বরবকৃশাহের রাজত্বকালে সুন্দরবন অঞ্চলে 
হিন্লুরাজগণের আধিপত্য লুপ্ত হইয়াছিল । চট্রগ্রাম তাহার রাজ্যের অধীন 
ছিল এবং কবি আলাওলের দরগায় আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপিতে জানা যায় 


৫, স্বন্দরবনের ইতিহাস 


যে এ সময় ট্রগ্রামে একটি মস্জিদ নিগ্মিত হইয়াছিল | বরবক শাহের পিতা 
স্থলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে খানজাহান আলী খলিযণতাবাদ 
শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। 


পিতার মৃত্যুর পর বরবক শাহের পুত্র সামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ গৌড়ের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার রাজত্বকালে শ্রীহট মুসলমানগণ কর্তৃক 
বিজিত হইয়াছিল । সিলেটের শেষ হিন্দু রাঁজা গৌড়গবিন্দ তাহার সময় বা 
তৎপুৰে সেকন্দার শাহের রাজত্বকালে পরাজিত হইয়াছিলেন। সামস্থুদ্দীন 
ইউন্থৃফ শাহের মৃত্যুব পর দ্বিতীয় সেকন্দাব শাহ নামক ইলিয়াস শাহী বংশের 
এক ব্যক্তি গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন । দিতীয় সেকন্দারের পর এই 
বংশের ফতে শাহ্‌ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । 


ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালে আফ্রিকা হইতে আনীত খোজা 
ক্রীতাসগণ রাজ্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে । রাখালবাবু বলিয়াছেন, “অযথা 
হাব্সী-প্রীতি ইলিয়াস-শাহী বংশের অধঃপতনের একমাত্র কারণ ।” হাবসীগণ 
অনেক সময় বাদশাহ অপেক্ষা অধিকতর পরাক্রান্ত হস্টয়া উঠিত। পদ প্রথা 
রক্ষার্থে এবং প্রাসাদ রক্ষী হিসাবে এই সমস্ত ক্লীব ক্রীতদাস আনীত হইয়াছিল। 
কিন্তু পরে ইহার বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। আহমদ শাহকে হত্যা 
করিয়া ক্রীতদাস নাসির খশ যখন গোৌঁডের পবিত্র সিংহাসন কলঙ্কিত 
করিয়াছিল, তখন আমীর ওমবাহ ও সৈন্তগণ সেই দিবসই তাহার রক্তে 
গৌড়-সিংহাসনের কালিমা ধৌত করিয়াছিল । কিন্তু ফতেহ, শাহ ক্রীতদাস 
কৃ নিহত হইলে কেহই প্রতিবাদ কবে নাঈ। এইভাবে কিছুদিন যাবত 
হাবসীদের রাজত্ব চলিয়াছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা মালিক আদিল-মুলতান 
সঈফ উদ্দীন ফিরোজ শাহ. | তিনি স্ুবিচারক ও দানশীল ছিলেন। ফিরোজ 
শাহ. গোড়নগরে একটি মসজিদ, একটি দীঘি এবং একটি মীনার (ফিরোজ 
মীনার ) নির্মাণ করিয়াছিলেন । তাহার পর আরও কয়েকভন হাবসী ব্রীতদাঁস 
রাজ্যারোহণ করেন। অবশেষে সিদী বদর দেওয়ীন। সামস্ুদ্দীন মৌজাফ.ফর 
শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌঁড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই 
সময় রাজ্য মধ্যে অরাক্জকত! বিস্তার লাভ করিগ্বাছিল। বহুদিন যাবত হাব্সী 


সুন্দরবনের ইতিহাস ২৫১ 


শাসনে অমাত্যগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর সামসউল্জীন মোজাক.ফর 
শাহের মৃত্যুর পর গড়ের প্রধান অমাত্য ও স্থৃধীবর্গ একত্রিত হইয়! মন্ত্রী গ্রবর 
সৈয়দ হোসেনকে বাজ সিংহাসনে অভিসিক্ত করেন। ইঙিয়াস শাহের পর 
ইনিই বাংলার শ্রেষ্ঠতম স্বাধীন স্থলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌ । এই 
বংশের ইতিবৃত্ত অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইবে । 


গোৌড়ের স্বাধীনতার শেষ পর্যায় 


ষোড়শ শতাবীর মধাভাগে শের খান গোঁড়ে ফহ্দিউদখিন আবুল 
মোজাফফর শের শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ কয়েন। 
তিনি এক বৎসর গৌড়ে অবস্থান কথিয়া বিশৃঙ্খল রাজো শাস্তি প্রতিষ্ঠা করেন । 
শের শাহের গৌড় তাগের পর বাংল! দেশ কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। শের 
শাহের পুত্র ইসলাম শাহেব সময়ে মিয়া সোলেমান কররানি মগধের 
শাসনকর্ত। ছিলেন। মোগল সম্রাট হুমায়ুন গৌড় জয় করিয়া তিনমাস কাল 
তথায় অবস্থান করেন । গোঁড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে চ্ধ হইয়া হুমায়ূন এই 
নগরীর নামকরণ করেন “জান্নাতাবাদ” । সম্রাট আকবর পর্যস্ত প্রায় সমস্ত 
বৃপতিগণই বঙ্গের ম্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। সোলেমান ক্রানিক় পুত্র দাউদ 
গৌঁড়বঙ্গের শেষ স্বাধীন স্থলতান। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দাউদ সম্রাট 
আকবরের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। ক্ষুব্ধ হইয়া আকবর 
বাংল! বিজয়ের জন্য রাঁজা তোভরমল্পকে প্রেরণ করেন। যুদ্ধ দাউদ পরাভিত 
হইয়া রাজধানী হইতে অপ্তগ্রামে পলায়ন করেন । স্ুবর্ণরেখা নদীর তীরে 
“মোগলমারী” গ্রামে দাউদ খশর সহিত মোগল সেনাপতিঘয় খান খানান 
মুনীম খান ও তোডরমল্লের যুদ্ধ হইয়াছিল। দাউদ খ”। আত্মসমর্পন করিয়! সন্ধি 
স্থাপন করেন ( মাঃ ১৫৭৫ খুঃ)। 


মুনীম খার মৃত্যু সংবাদে দাউদ পুনরায় গৌঁড় অধিকারের চেষ্টা করেন। 
সম্রাট আকবর খাজা জাহান ও তোডরমল্পকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পর 
সআাট লিজে ফতেহ পুর সিক্রি হইতে সসৈন্যে গৌড় অভিমুখে যাত্রা করেন । 
পথিমধ্যে আবহুল্লাহ, খা দাউদের ছিন্গ্ির উপহার দিলে আকবর রাজধানী 


২৫২ সুন্দরবূনর ইতিহাস 


আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন। দাউদ খশ! কর্রানি গৌড়রাষ্ট্রের শেষ স্বাধীন 
নরপতি । তাহার মৃত্যুর পর গৌড়বঙ্গ বিশাল মোঘল সাস্রাজ/ভুক্ত হইয়া পড়ে 
এবং সম্রাটের অধীন একটি প্রদেশরূপে শাসিত হইতে থাকে । গৌড়বঙ্গে 
তুর্ক-আফগান শ'সনের এই খানেই যবনিকাপাত হয়। এই যুগসন্ধিক্ষণে 
রাজধানী গৌড় যখন অরক্ষিত ছিল, সেই স্থযোগে রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা 
বিক্রমাদিত্য তদীয় ভাতা বসম্তরায়ের সহযোগিতায় বিপুল ধন-ভাগার আনিয়া! 
সুন্দরবন অঞ্চলে যশোহর রাজোর প্রতিষ্ঠা করেন | 


যশোহর রাজ্য 

তুর্ক-মাফগান রাজত্বের পতনকালে সুন্দরবনের প্রান্ত সীমায় যশোহর 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান যশোর টাউন এবং প্রাচীন যশোহর রাজ্য পুথক 
স্থান। এই যশোহর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ প্রতাপাদিংত্যর পিতা 
বিক্রমাদিত্য এবং খুল্পতাত বসম্ত রায় । গেড়ের শেষ স্বাধীন স্থলতান দায়ুদ খার 
রাঙ্জত্বের শেষদিকে সম্ভবতঃ ১৫৭৪ খ.ঃ যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । 
মোঘলদের আক্রমণ ও অত্যাচার ভয়ে যখন গৌড়ের আমীর ওমরাহগণ ভীত ও 
সন্ত্রস্ত হইয়। উদ্দেগাঁকুল মুহূর্ত অতিবাহিত করিতেছিলেন সেই সুযোগে বসন্ত রায় 
ও বিক্রমাদিত্য অপরিমিত ধনরত্র নৌকাযোগে যশোহরে প্রেরণ করিয়াছিলেন সে 
সম্পর্কে এতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতশিরোধ নাই | মোঘলদের দ্বারা লুষ্টিত 
হইবার ভয়ে বু ধনদৌলত ও অলঙ্কারাদি বিক্রমাদিত্য ও বসন্তুরায়ের হস্তে 
গচ্ছিত রাখ! হয়। এই সময় বু পাঠানও বনাঞ্চলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ 


করিয়াছিলেন। 


হিন্দু-বৌদ্ধ রাজাদের রাজধানী গৌড় । তুর্ক-আফাগণ ্থলতানগণও প্রায় 
ফিলশত বৎসর ধরিয়া এখানে সগৌরবে রীজত্ব করেন। পূর্ব ভারতের সমস্ত 
ধনসম্পদ এখানেই পুঞ্জিভৃত হইয়াছিল। হোঁসেনশাহী আমল এবং ইলিয়াস 
শাহের রাজত্বকাল গৌঁড়ের স্ুবর্ণযুগের কথ। স্মরণ করাইয়া দেয়। কালচক্রের 
আবত্নে রাজ প্রাসাদ পেচকের আবানন্ছলে পরিণত হয় এবং হিং জন্তুর 
আবাসভূমি গহীন জঙ্গলে রাজধানী স্থাপিত হয়। বিচক্ষণ বসস্তরায় গৌঁড়ের 
বিশৃঙ্খলার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যশোহর বা যশোর নাম 


স্থন্দরবনে ইতিহাস ২৫৩ 


বসস্তরায়ের পূর্ব হইতেই ছিল বলিয়া কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উহার 
কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। 

যাহ! হউক বিক্রমাদিত্য ও তদীয় খুল্লতাঁত পুত্র বসন্ত রায় সুন্দরবনের গহীন 
অরণ্যানীর পার্থে বনজঙ্গল কাটাইয়! বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন । এমন একটি 
স্থানের নাম হইয়াছিল বসস্তপুর। ইহার সন্নিকটে গড় ও রাজধানী স্থাপিত 
হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এস্থানের নাম গড় মুকুন্দপুর । এখনও সে 
স্থানে প্রাচীন গড়ের চিহ্ন আছে, তবে রাজবাঁটার কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় 
ন1। কথিত আছে যে গৌঁড়ের যশঃ হরণ করিয়| নবরাজা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
উহার নাম হয় যশোহর ( যশঃ হরণকারী )। ইহাকে অনেকে সংক্ষেপে যশোর 
রাজ্যও বলিয়া থাকেন । 


যশোর রাজ্যের সীমান1 চতুদ্দিকে কোন্‌ পর্ধান্ত বিস্তৃত ছিলি সঠিক জান] 
যায় না। তনে খুলন৷ জিলার দক্ষণাংণ এবং যশোর-২৪পরগণার একাংশ 
জুড়িয়। এই রাজা বিস্তত হিল। বসন্ত রায় তোডরমল্লের সহযোগিতায় মোঘল 
সম্রাট আকবরের নিকট হইতে সনদ ব1 অনুমতি পত্র লাভ করিঞ্সাছিলেন। এই 
ঘটনা ১৭৭ খুঃ সংঘটিত হইয়াছিল । এই সময় হইতে বিক্রমাদিত্য ও বসস্ত 
রায় রাজত্ব আরম্ভ করেন । নামে বিক্রমাদিত্য রাজা হইলেও প্রকৃতপক্ষে 
বিচক্ষণ বসন্ত রায় রাজোর সর্বেসর্বা ছিলেন । অবশ্য ছুই ভাতার মধো অকৃত্রিম 
স্লেহবন্ধন ছিল। বসন্তরায় রাজকার্ষে স্ক্ষ ছিলেন, তন্নিমিত্ত গৌড় সরকারের 
অধীন কর্মচারী বা রাজন্ব সচিব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বজদেশ এবং অন্ঠত্র 
প্রায়ই সামস্ত রাজগণ রাজন্ব দিতেন ন। এবং কোন কোন সময় বিদ্রোহ ঘোষণ। 
করিতেন। কিন্ত এই ছুই ভ্রাত1 বুদ্ধিমত্তাগুণে মৌঘলদের বশ্ঠতা স্বীকার 
করিয়| রাজ্যের প্রায় সর্বেসবা হইয়] উঠিয়াছিলেন । 


বসন্তরায় বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু আত্মীয় স্বজনকে আনিয়া এক 
বিরাট জনপদের স্থ্টি করেন এবং সেই সময় হইতে “যশোর সমাজ” নামে 
একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! উঠে । মুকুন্দপুরের সন্নিকটে ড্যামরেলী নামক স্থানে 
একটি নবরত্ব মন্দিরের প্রতিষ্ঠ| হয় । যশোহর রাজ্যের সহিত গ্রতিবেশরাজাদের 
ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল । 


২৫৪ স্ুন্দরধনের ইতিহাস 


বিক্রমাদ্ত্যের পর মহারাজ প্রতাপাদ্দিতা পৈতৃক সিংহাঁসনে আরোহণ 
করেন। ইনি বার্ভূঞার অন্যতম প্রধান ভুঞ11 প্রতাপাদিত্য চধল ও উদ্ধত 
প্রকৃতির শাসক ছিলেন। তাহার বিপুলকায় দেহ ছিল | প্রথম জীবনে 
মলযুদ্ধে এবং তরবারি চালনায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি সুন্দরবনের 
ব্যাঘ্র, বন্থবরাহঃ গণ্ডার প্রভৃতি শিকার করিয়! বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। 
পরবতীঁকালে যুদ্ধ বিগ্ভায় পারদণিতার জন্য খ্যাতিলাভ করেন । রাজ্যারোহণের 
অল্পকাল মধ্যেই তিনি পিতৃনীতি ত্যাগ করেন। অপতা নহে পালিত প্রতাপের 
পরিণতি উদ্ধত যুবক নবাব সিরাজদ্দৌলার ন্যায়ই বিয়েগান্ত হইয়াছিল । তিনি 
স্বাধীন, রাজার ন্যায় রাঁজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। বাহু্ল ও 
বীরত্ব থাকিলেও তাহার বিচক্ষণত| ছিল না তিনি নির্মমভাবে পিতৃব্য ও গুরু 
বসস্তরায়কে হত্যা! করিয়া স্বীয় চরিত্রে যে কলঙ্ক কালিম1 লেপন করিয়াছিলেন, 
গ্রতাপভক্ত বহু এতিহাসিক শত চেষ্ঠার পরও সে কালিমা মুছিতে পারেন নাই। 
বিবাহ রাত্রে স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিতে উদ্যত হওয়া প্রতাপ জীবনের 
কলঙ্ক ৷ সে বিষয় যথাস্থানে বণিত হইবে । যাহা হউক প্রতাপের বীরত্ব কাহিনী 
সর্বজন বিদিত ছিল। তিনি হিন্দু রাজশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্ত জীবনপাত্ত করিয়! 
গিয়াছেন। কথিত আছে যে জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় ইক মধ্যে 
যশোরেশ্বরী দেহমৃত্তি পাওয়া যায়। এ মৃত্তি যে ঘরে রাখা হয় উহ যশোরেশ্বরী 
মন্দির নামে খ্যাত। যশোর রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র ঈশ্বরীপুর বা যশোরেশ্বরীপুরে 
আজিও সেই মন্দির বিষ্যমান। সরকার কতক মন্দিরটি সুন্দরভাবে নৃতন 
করিয়| সংস্কার করা হইয়াছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের এই একটিমাত্র কীতি 
এখনও কালের আঘাত সহিয়! টিকিয়া আছে । 


গ্রতাপের অসংখ্য সৈন্য সামাস্ত শত্রর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিত। 
ফ্রেডারিক হুদলী, রড! এবং খাজা 'কামাল প্রভৃতি বীরগণ বিভিন্ন বিভাগের 
অধিনায়ক ছিলেন। বীর পাঠান, কৌশলী পর্তুগীজ এবং দেশীয় বীর সন্তানদের 
লইয়া তাহার সেনাদল গঠিত হইয়াছিল । প্রতাপকে পরাজিত করিতে মানসিংহ, 
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ইসলাম খ! প্রভৃতি সেনানায়কদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল । প্রতাপের 


বীরত্ব গাথায় কবির ভাষা মুখর ছিল £ 
যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম 
মহারাজ বঙ্গজ কায়েস্থ। 
নাহি মানে পাদশায় কেহ নাহি আটে তায় 


ভয়ে যত তৃপতি দ্বারস্থ ।” 

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রতাপ মোঘল সৈন্যদের হস্তে বিধ্বস্ত হয়। 
তাহার পরাজয়ের পর তাহাকে লোহার খাঁচায় বন্দী করিয়! রাজধানী আগ্রায় 
যাওয়ার পর তাহার জীবনলীল। সাঙ্গ হয় । প্রতাপাদিত্যের রাজ) সরাসরি মোঘল 
সআট জাহাঙ্গীরের করায় হয়। এইখানেই বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় প্রতিষ্ঠিত 
যশোর রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে । যে সমস্ত হিন্দু রাজ ও রাজকর্মচারী প্রতাপের 
বিরুদ্ধে মোঘল সেনাপতিকে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে তাহাদের মধ্যে প্রতাপের 
রাজ্য ভাগ করিয়! তাহাদিগকে পুরস্কৃত করা হইয়াছিল । মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
ইতিহাস যশোর-খুলন1 ও বাকেরগঞ্জের ইতিহাসের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 
এ বিষয়ের ধারাবাহিক বিবরণ পরবর্তী খণ্ডে যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে । 


দনুজ মদন ও চন্তরদবীপ রাজা 


॥ পাঁচ ॥। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাঞা গণেশেব মুত্র পর যখন রাজামধ্যে 
গোলযোগ চলিতেছিল, সেই সময় দন্ুজ মর্দন দেব নামক অন্য এক হিন্দু রাজা 
বাকেরগঞ্জ জিলাব অন্তত সুন্দরবন অঞ্চলেৰ সন্নিকটে চন্দ্রদীপে এবটি ক্ষুদ্র 
রাজ্য স্থাপন করেন। বর্তমান বাগেরহাট মহকুমার পুর্ব দন্দিণ অংশ তাহার 
রাজ্যের অধীন ছিল। দনুজ মর্দন দেবের যে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা 
বঙ্গাক্ষরে লিখিত। ইহার পৰে বাংল! ভাষায় কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। 
পাওয়ার নিকটবর্তী একস্থানে হল কর্ষণের সময় অনুরূপ ছুইটি মুদ্রা পাও! 
যাঁয়। উক্ত মুদ্রাব একটি মহেন্দ্র দেব নামীয় এবং অপরটি দনুজ মর্দন দেবের। 
উভয় মুদ্রা গোলাকৃতি | মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, 
“শ্রী শ্রী মন্মহেন্দ্র” এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "শ্রী চণ্তীচরণ পবায়ণ, 
পানগর শকাব ( ) ৩৬৬1” 

রাল্জা দনুজ নর্দদ দেবেব চুদ্রাব ওজন প্রায় ১৬৭ গ্রেণ, পরিধি পৌণে 
চার ইঞ্চি। প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "ভ্ী শ্রী দন্ুজ মর্দন দেব” এবং দ্বিতীয় 
ৃষ্ঠায়, “শ্রী চণ্ডীচরণ পবায়ণ, পাগ্ুনগৰ কাব । ) ৩৩৯৮ স্থন্দরবন অঞ্চলে 
খোলপেটুয়া নদীর তাবে একটি কবব খননকালে ১৯১১ খুষ্ঠাব্ধে দ্ুজ মর্দনের 
একটি মুদ্রা পাওয়। যায়। উক্ত মুদ্রা গোলাকৃতি। ওজন ১৬* গ্রেণ। গ্রাথম 
পৃষ্ঠায় বাংল! অক্ষরে “শ্রী দস্ছজ মদন দেব” দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় “শ্রী চশ্তীচরণ পরায়ণ 
শকাব ১৩৩৯ চন্দ্র দ্ব( ) প।” ১৬২৯ শকাব অথবা ১৪১৭ খুষ্টান্। হইবে। 
পূর্বোক্ত ছুইটি মুদ্রায় ১ সহস্রাংকটি কাটিয়া গিয়াছে । অতএব মহেজ্ দেবের 
মুদ্রায় ৩৩ শকাব স্থলে ১৩৩৬ শকাক এবং দনুজ মর্দনের অপর মুদ্রায় 
৩৩৯ স্থলে ১৩৩৯ শকাব বা ১৪১৪ খুষ্টাব হইবে | টপরোন্ত তিনটি 
মুত্র হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে মহেন্দ্র দেবের পর দছুজ মদন দেব 
পাওয়ার রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এঁতিহাসিক রাখালদাস 
বন্দোপাধ্যায় বলেন যে যছু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে দন্ুজ মর্দন দেব প্রাচীন 
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আর্ধ ধর্মের বিলুপ্তির সম্ভাবন] দেখিয় স্বয়ং স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন । 
হিন্দু ধর্মের পূর্ব নাম আধ ধর্ম । “হিন্দু ধর্ম” বলিয়া কোন শব্ধ চতূর্বেদের কোথাও 
নাই। বেদে ঈশ্বর একেমেবাদিতীয়াং __ অর্থাৎ বৈদিক যুগের হিন্দুগণ 
একেশ্বরবাদী ছিলেন৷ বিভিন্ন প্রকাব দেব দেবীর নাম ও উহার পুজা-অর্চন। 
মহাগ্রন্থ বেদের কুরাপি লিখিত নাই) হিন্দ্র' শব আরব ও পাবস্বাসীদের 
দান। তাহারা সিন্ধুনদী তীরে অবস্থিত অধিবাসীদিগকে হিন্দু বলিত। “স, 
স্থলে তাহার “হ? উচ্চারণ কবিত এবং সেইজন্য “সিন্ধু” শব্দ “হিন্দুতে' পরিণত 
হইয়াছে । 

যাহ! হউক যছুর রাজত্বেব শেষদিকে সম্ভবতঃ দন্ধুজ মদন দেব তাহাকে 
পাওয়া! নগব হইতে বিতাড়িত কবিয় স্বাধীনতার চিহ্ন স্বরূপ নিজনামে মুদ্রাঙ্কন 
করিয়াছিলেন । খৃষ্ঠীয় দ্বাদশ শতাব্দীব পরে পুরুষপুর হইতে কামরূপ পর্যন্ত 
বিস্তত বিশাল অর্ধীবর্তে মুসলমান রাঁজগণ কর্তৃক বিজিত কোন জনপদে বা 
দেশে কোন হিন্দু বাজা নিজ নামে পাক-ভারতীয় অক্ষরে মুদ্বাঙ্ধন করিতে 
সাহসী হন নাই। দনুজ মদন ও মহেন্দ্রে নাম স্বাধীন হিন্দুবাজ। হিসাবে 
ইতিহাসে স্মরণীয় হইয্বা! থাকিবে। 

দনুজ মদনের মুদ্রায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে তিনি বাজ্যারোণের অল্পদিন 
পরেই পাডনগর ত্যাগ কিয়া চন্দ্রদ্বীপে নৃতন রাজ্য স্থাপন করত মুদ্রা প্রচার 
করেন । গৌড় ও পাওয়ায় তখন রাজ্যারোহণ ব্যাপাবে ভয়াবহ যড়যন্ত্র ও 
নরহত্য। চলিত। সম্ভবতঃ এইরূপ সংকট এড়াইবার জন্য তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে 
আগমন করেন । মিঃ ্টেপেলটন দন্ুজমদ্ণন দেবের বহু রজত মুদ্রা আবিফার 
করিয়াছিলেন । এই মুস্্রাগুলিতেও উপরোক্ত কথা লিখিত আছে। 

মহেন্দ্র ও দম্ুজমর্দন উভয়েই “দেব? উপাধিধারী কায়স্থ এবং শশ্রীচণ্ডীচরণ 
পরায়ণ” উপাধি ভূষিত শাক্ত হিন্দু। এই দনুজমদদন কে? এবং কোথা হইতে 
চন্দত্রপ্বীপে আসিলেন ? এ সম্পর্কে মতভেদ আছে । কেহ কেহ বলেন, “বল্লাল 
সেনের কায়স্থ জাতীয় উপপত্বীর পুত্র কালুরায়কে তিনি চন্দ্রঘীপে করদ রাজ 
নিযুক্ত করেন। দনুজদমন রায় তাহার বংশধর ।' এখানে দন্ুজদমন ও দমুজ 
মর্দনকে অভিন্ন ব/ক্তি বল৷ হইয়াছে । কিন্তু এই মতের পোষকতায় ফোন 
এঁতিহাসিক প্রমাণ নাই। 


২৫৮ স্বন্দববনের ইতিহাস 


অন্থন্ুত্র হইতে জীন যায় যে লক্ষণ সেনের পৌত্র দনুজমাধব বহুদিন 
যাবত পূর্ববঙ্গে রাজহ করিয়াছিলেন। এই দনুজ মাধবকে বিভিন্ন এতিহাসিকেরা 
দমুজ, ধিনুজ রায়, দনৌজা প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করিফাছেন। আবুল 
ফজল তাহাকে 'নৌজা, এবং জিয়াউদ্দীন বারানী তাহাকে “দনুজ রায়” বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। দনুজমদ্র্ন এবং দন্ুজদমন বা দন্থুজমাধব একই 
ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম। এই মতানুসাবে ধিক্রমপুবের দন্ুজ মাধব এবং 
চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দন অভিন্ন ব্যক্তি। বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর দনুজমাধব পূর্ববঙ্গে 
রাজত্ব করেন। ১২৮০ খুঃ অন্দে তাহাব রাজত্বকালে স্থলতান গিয়ীসউদ্দীন 
বলবন বঙ্গের বিড্রোহী শাসনকর্তা মুঘীসউদ্দীন তোগরোলকে দমন করিতে 
সসৈন্টে বঙ্গে আগমন কয়েন । দনুজমাধব এই অভিযানে সুলতান গিয়াসউদ্দীন 
বলবনকে সাহাযা করেন এবং উভয়ের মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। 
পূর্ববঙ্গে মুসলীম রাজ্য স্থপ্রতিষ্ঠিত হইলে দন্থুজ মাধব চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া ত্বীয় 
গুরু চক্রশেখরের নির্দেশ অনুসারে নবোখিত দ্বীপে এক রাজা প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং গুরুওক্তির নিদর্শনম্বরূপ উহার নামকরণ করেন চন্দ্রদ্বীপ। এঁতিহ।সিক 
য়ার্ট ও ইলিয়ট, এই মতের পরিপোষকত1 করেন । তাহাদের মতে চন্দ্রদ্বীপের 
রাজবংশীয়গণ এই দম্থজ মাধবের বংশধর | আইন-ই-আকবরীতে দেখ যায় যে 
আকবরের রাজত্বের ২৯ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৮৫ খুষ্টাব্দে চন্দ্রদ্দীপে ( বাক্লায় ) 
যে জলপ্লাবন হয় তখন এই বংশের পরমানন্দ রায় অল্প বয়স্ক যুবক। অধ্যাপক 
সতীশচন্দ্র এই মতের বিরোধী । তাহার স্থচিন্তিত মতানুসারে দন্ুজমর্ধন দেব 
১৪১৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্য প্রতিষ্ঠা কবেন। পূর্বে আলোচিত মুদ্রাত্রয় ইহাই 
প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে দনুজমাধব ১২৮০ খংগ্ঠান্দে দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দীন 
বলবনকে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি আরো ১৩৭ বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া 
চন্্র্থীপ হইতে যে মুদ্রা প্রচলন কবিতে পারেন ন1 তাহ! অতি সহজেই উপলব্ধি 
কর] যায়। এ স্থলে বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত মুদ্রার সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য প্রমাণ । 


উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই সগ্রমীণিত হয় যে বিক্রমপুরের 
দক্মুজমাধব এবং চন্দ্র্বীপের দমুজমর্দন একই ব্যক্তি নহেন। এখন এই দনুজমর্র্ন 
দেবের প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইবে । দেব বংশের ইতিবুত্ত সম্থজিত একখানি 


স্বন্দরবনের ইতিহাস ২৫৯ 


কুলগ্রন্থ হইতে জান! যায় যে তৎকালে এ বংশের লোকের! রাঁজকার্ধে নিযুক্ত 
থাকিতেন। এইজন্ত রাজবংশের সহিত তাহাদের বংশীয় ইত্তিহাসেরও জম্প্র্ক 
ছিল। এই বংশের লোকেরা বহুকাল পূর্বে হরিদ্বার হইতে আসিয় কর্ণন্ববর্ণে 
বসবাস করেন। তাহার! ক্ষাত্রজ কায়স্থ, দ্বিজ ও ক্ষত্রিয় কুলসম্ভব। পরে 
তাহার] সপ্তগোত্রে বিভভ হইয়া! পড়েন। “তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য দেবগণ কুল 
নায়ক ছিলেন৷ তীহাঁবা কণ্টকদ্ীপে এক রাজ্য স্থাপন করেন। এই শাগ্ল্য 
দেব কুলে শৃবদেব জন্সগ্রহণ কবেন; তংপুত্র দন্থজারি। পাঠান রাজত্বকালে 
তিনি দেব গলাজগণের সামন্তম্বরূপ বহুদিন ধরিয়া পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধ 
করেন । তিনি বন্দ্য বংশীয় মকবন্দেন প্রত্র দাশরথিকে কণ্টকছীপে স্থাপন 
করেন ও তাহার পাঁচ পুত্রকে পাঁচখানি গ্রাম দান করেন এবং চণ্ডীপরায়ণ 
বন্দ্য বংশের শিশ্ত হওয়ায় দেব বংশীয়েন “শ্রীশ্রী চণ্তীচরণ পরায়ণ” উপাধি 
গ্রহণ করেন। দন্জারিব পুত্র হখিদেৰ কণ্টকদীপ হইতে পাগুনগরে গমন 
করেন । হরিদেবের পুত্রের নাম নারায়ণ এবং নারায়ণের ছুই পুত্রের নাম 
পুরন্দর ও পুরুজিৎ। তনাধ্যে পুব্দর সন্যাসী হন। পুরুজিতেব আদিত্য নামে 
মহাতপ! পুত্র জন্মে। আদিত্যেন ছুই পুত্র __ শ্রীশ্রী চণ্তীপরায়ণ দেবেন্দ্র ও 
ক্ষীতিন্দ্র। দেবেন্দ্রের পুত্র স্ুপ্রসিদ্ধ মহেন্দ্র। তাহার সম্পর্কে একটি সংস্কৃত 
শ্লোক পাওয়া যায় 8 


“যবনাঞ্চ দুরীকৃত্য কংসবুলং নিহত্য । 
পাওুয়ায়ং দেবরাজ্য মনে নৈব প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥” 
অর্থাৎ তিনি (মহেক্দ্রদেব) যপন বা মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করেন 
এৰং কংসকুল (রাজা গনেশ ব1 কংস নারায়ণের বংশধর) ধ্বংস করিয়া পাওুয়ায় 
দেব বংশীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠী করেন। যনন শব্দের তাৎপর্য ও উৎপত্তির বিষয় 
উপলব্ধি করিতে এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি কৰিতাংশ উল্লেখ করিতেছি £-_ 


“কেহ নাহি জানে, কার আহবানে কত মান্থুষের ধারা 
দূর্বার আৌতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হোল হার]। 
হেথায় আর্য, হেথ! অনার্ধ, হেথায় দ্রাবিড় চীন । 
শক হুনদল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন।” 


২৬* স্বন্দবৰনেব ইতিহাস 


উত্তর পশ্চিম সীমান্তের খাইবার গিবিপথ দিয়া যে সমস্ত জাতি অতি প্রাচীন 
কালে পাক-ভারতে আগমন কবিয়াছিল কবিতাটিতে তাহার আভাষ দেওয়া 
হইয়াছে । আর্যদের আদিম বাঁসভূমি ভল্গ! নদীর তীরে ও মধ্য এশিয়ায় । এদেশে 
আর্ধ জাতির আগমনেব পূর্বে এবং পরে বু জাতির আগমন ইতিহাসে 
বধিত হইয়াছে | কবিতাটিতে গ্রীক জাতিব নাম বাদ পড়িয়াছে ৷ এই জাতির 
সভ্যতা অতি প্রাচীন । দিখিজয়ী আলেকজান্দাবেব পাক-ভারত আক্রমণের 


কাহিনী সর্বজনবিদিত । ভাহাব পূর্বেও গীকেরা এদেশে আগমন কবিহাছিল। 
গ্রীসের অন্যতম জাতীয় লোৌকেবা বহিবিশ্বে 'আইওনিয়ন+ বলিয়া স্বপবিচিত। 


প্রাচীন এশিয়৷ মাইনবেব সমুদ্রতটে আইওনীয়! নামে একটি শহব ট্টিল, ফেখানে 
থেলিস প্রমুখ প্রাচীন বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক জন্মগ্রহণ কবেন। তন্লিমিত্ত প্রাচীন 


গ্রীক দার্শনিকদিগকে “আইওনিক মতবাদী” বলা হইয়াছে । পাক-ভাবতে 
সর্বপ্রথম তাহার]! “ইয়াভান” নামে কথিত হইতে থাকে । 'আইওনিয়ন' শক 


হইতে “ইয়াভান, ও “ইউনান” শবেব উৎপত্তি হইয়াছে। খৃষ্টানদের 
ধর্মগ্রন্থ বাইবেলেও ইয়াভান শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এই “ইয়াভান »ক 
হইতে সংস্কৃত যবনানী বা যবনাঞ্চ এবং তাহ] হইতে বাংল যন শবেদেব উৎপত্তি 
হইয়াছে। প্রাচীন পাক-ভারতে পানিণী সর্বপ্রথম গ্রীক ও পারসিক 
রাজকর্মচারীদিগকে যবনানী (১55222827) এই নামে আখ্যায়িত করেন। 
এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদাঁব একমাত্র গ্রীকদিগরকে (০2095 ল 05005) 
যবন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন । রাহুল সংস্কৃত্যায়ন তদীয় গ্রন্থ “ভোলগা 
থেকে গঙ্গায়” বলিয়াছেন, “যবনেরা যেমন ভারতবর্ষে লুণ্ঠনকাবী হিসাবে 
এসেছিল, তেমনি যবনদের অনুসরণ কবে শকেরাও এসেছিজ ভারতবর্ষকে 
লুঠ করতে।” ইহা হইতে সহজেই উপলব্ধি কব! যায় যে যবন শবেব দ্বায়া 
গ্রীকর্দিগকেই বুঝাইত। যবন শব্ধ যখন এইভাবে সর্বত্র ব্যবহৃত হইভ তখন 
পাক-ভারতে মুসলমানদের নীম গন্ধও ছিল ন1। গ্রীক আগমনের পূর্বেও 
এ দেশের নীচ জাতীয় লোকদিগকে যবন, আভির প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত 
কর! হইত। 

আমাদের দেশের ইউনান দাওয়াখানার *ইউনানী" শব্দ ও “আইওনিয়ন' 
একই অর্থবোধক । যবনদের আগমনের পর মধ্য এশিয়ার শকুন জাতীয় 
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লোকেরা এদেশে আগমন করে। ব্যাক্টি_যাবাসীদের পর তৃষ্কি ও যাষাধর 
জাতির একটি শাখা এদেশে আগমন করে । শকেরা ব্যাক্টি,য়া, পাসিয় প্রভৃতি 
বাজ্য পদদলিত করিয়া পাঞ্জাব, রাঁজপুতানা ও কাখিওয়াড়ে রাজ্য স্থাপন করে। 
কালক্রমে উহার! যাযাবর জাতির রীতিনীতি ত্যাগ করে । শক্দের পর হুনগণ 
এদেশে উপদ্রব করে। ইহাবা মধা এশিয়ার এক বর্বর জাতি শ্বেতন্থন নামে 
পবিচিত। হুনদের পরাজয়েব পব অন্যান্য জাতীয় লোকের! এদেশে বসবাস 
স্থাপন কবিয়৷ আর্দের সঙ্গে মিশিয় যায় | এই শক হুন জাতিকেও এদেশের 
লোকেরা 'যবনঃ বলিয়া অভিহিত করিত। পাঠান ( তুর্ক-আফগান ) ও 
মোঘলদিগকেও এদেশীয় লোকের) অন্যান্ত বহিরাগতদের সঙ্গে 'যবন” বলিত। 
শেষ পর্বস্ত সমস্ত মুদলমান ধর্মাৰলম্বীদেরই এতদেশীয় হিন্দুগণ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে 
যবন ও ঘ্রেচ্ছ আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছিল । 

মোঙল সর্দার বর্বর চেঙ্গিস্‌ খা মধ্য এশিয়াব মোঙ্গল জাতি। তিনি 
মুসলমান ছিলেন ন1। চেক্গিসের ধর্ম ছিল শাম ধর্ম নীল আকাশের আরাধন! । 
বাগদাদের সভাতা ধ্বংসকাণী হালাকু খা? ও চীন সম্রাট কুবলাই খান মোঙ্গল 
জাতীয় লোক এবং অমুসলমান । পাক ভারতে যে সমস্ত বিদেশী খাইবার 
গিরিপথ ও আরব সাগর হইয়! আগমন করিয়াছিল, পববতাঁকালে গড়ে সকলকেই 
এদেশীয় লোকেবা যবন বলিত। অন্যান্য সমস্ত প্রাচীন জাতির! মুসলমানদের 
ন্যায় এদেশে পৃথক জাতীয় অস্তিত্ব স্থাপন করিতে পারে নাই। সেইজন্য 
আক্রোশ বশতঃ এতদ্দেশীয় অমুসলীম লেখকের! মুলমানদিগকে যবন বা বিধ্মী 
বলিয়া অভিহিত করিত | ইহা যবন শব্দেব অপ-প্রয়োগ ছাড়া অন্য কিছু নহে। 
খ্যাতনামা! সাহিত্যিক বস্কিমচন্দ্রের হস্তে পড়িয়া উহার কদর্থ ব্যবহৃত হইয়া 
সাম্প্রদাঘ্পিক.উগ্রতা বৃদ্ধি করে। ইহাই “যবন' শবের ইতিকথা । 

£শ্লেচ্ছ" শন্দ যবনের ন্যায় বহু পুৰে এদেশে প্রচলিত ছিল। বঙ্গের আদিম 
অধিবাসীদ্দিগকে শ্নেচ্ছ আখ্যা দেওয়। হইয়াছিল এবং উত্তর ভারতের ব্রাঙ্গণ ও 
ক্ত্রিয়গণ প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গের অধিবাসীদিগকে য়লেচ্ছ বলিয় অভিহিত 
করিত এবং বঙ্গদেশকে পাগুবঞ্জিত ব৷ গ্লেচ্ছদেশ বলিত। সর্বপ্রথম আর্ধজাতির 
লোকেরা যাযাবর তুর্ধাজাতির লোকদিগকে :গ্লেষ্ট' বা শ্নেচ্ছ আখ্যা দিয়াছিল। 
ম্েষ্ট শব্দের অর্থ ছুর্বোধ্য। তুর্কজাতির ভাষ! আর্ধগণ বুঝিতে পারিত ন1 এবং 
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এইভাবে যে সমস্ত জাতির ভাষা বুঝিতে পারিত না তাহাঁদের সকলকেই শ্লেচ্ছ 
বল! হইত। পরবতীঁকালে শ্রেচ্ছ শব্দ দ্ৃণ্য ও তাচ্ছিল্য সহকারে যত্রতত্র ব্যবহৃত 
হইত। দনুজমর্দনদেৰ প্রসঙ্গে যবন কথাটি আসিয়! পড়ায় উহার সঙ্গে শ্লেচ্ছ 
শবেরও ব্যাখ্যা! দেওয়| হইল । 

এতিহাসিক বাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় বলেন, “রাজা গণেশ বা কংস 
নারায়ণের মৃত্যুব পব যছু স্বধর্ম পরিত্যাগ করিলে মহেন্দ্র দেব বিদ্রোহী হইয়! 
পাণ্ড নগরে ব্বাবীন রাজ্য স্থাপন করেন ও স্বনামে মুদ্বাঙ্কণ কবেন।” রাজ মহেন্দ্র 
দেব কিছুদিন রাজত্ব কবার পব ছুষ্ঠ ঘাতক কর্তৃক নিহত হইলে তৎপুত্র দনুজমর্দন 
পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। এই সময় গৌড় ও পাওুয়া ভয়াবহ যড়যন্ত্রেব কেন্দ্রস্থল 
ছিল। ইতিমধ্যে মুসলমানেরা প্রায় ছুই শতাব্দী যাবত দোর্দগড প্রতাপে গৌড় 
শাসন করিয়াছে । প্রাচীন হিন্দু রাজ্যের অবসানে এ দেশেব প্রাচীন অধিবাসীরা! 
মুসলমানদিগকে মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে নাই | ইতিহাস পর্যালোচনা 
করিলে দেখা যায় যে কোন জাতিব অবস্থা যখন চবম সংকটে উপনীত হয় 
তখনই বিজেতার দল আমন্ত্রিত হইয়া বা! সেই দেশের আভ্যন্তব্ধণ বিশঙ্খলার 
স্বযোগে উক্ত দেশ আক্রমণ কবে। প্রথম দিকে নব শাসকেবা প্রজাগণ কর্তৃক 
বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয় । ক্রমশঃ বিজিত দেশেব অধিবাসীদের মনের 
অবস্থা পরিবতাঁত হইতে থাকে এবং বিজেতা শাসক শ্রেণীব উপর বিদ্বেষভাঁব 
প্রকটিত হয়। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে বাজা গণেশের পূর্বে কোন 
হিন্দু জমিদার বা প্রধান স্বাধীন স্থলতানদের বিবোধিতা করিতে সাহসী হন 
নাই ! রাজ! গণেশ মুসলমানদের বিশেষ সমীহ করিয়া! রাঁজা পরিচালনা! 
করিতেন । তৎগুত্র যছ্‌ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করেন কিন্ত 
মহেন্দ্র দেবের সিংহাসন কণ্টকাকীর্ণ ছিল, তাহাব অকাল মৃত্যুই উহার অকাট্য 
প্রমাণ । দন্থজমর্দন দেব পাও নগরে স্বীয় প্রাধান্ প্রতিষ্ঠায় অক্ষম হইয়া 
রজেধানী ত্যাগ করেন । কি অবস্থার মধ্যে ভাহাকে পাওুয়। ত্যাগ করিতে 
হইয়াছিল তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। সে যুগে মধ্যে মধ্যে হিন্দু 
সামস্ত রাজগণ বিদ্রোহী হইয়| রাজদণ্ড হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্ত 
মুসলমানদের বিক্রম তাহাদের সর্বপ্রকার চেষ্টা ধুলিসাৎ করিয়া দিত। গণেশ 
কিছুকাল হিল্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কয়েন কিন্তু তৎপুক্র 
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জালালউন্দীন (যু) পিতৃনীতির বিপরীত কাজ করিতে আরম্ভ করেন। মহেন্দ্র 
দেব সুখে রাজ করিতে পারেন নাই। তৎপুত্র দমুজমর্দন সম্ভবতঃ ভয়সহ্ক-ল 
অনস্থার মধ্যে রাজ্যারোহণ করিয়া পাুয়া হইতে তিনি বড় একটি রাজ্য 
পরিত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করিয়া! তুষ্ট থাকেন। ইহাই দশ্নুজ মর্দন 
দেব কর্তৃক চন্দ্রবীপ রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত । প্রবাদ আছে যে বন্দ্যবংশীয় 
চন্দ্রাচাধ দন্ুজমপ্নের গুরু হিলেন। গুরুর আদেশে তিনি সুন্দরবনের 
সমুদ্রোপকূলের এক দ্বীপে আসিয়া বসবাস কক্নে এবং তথায় একটি রাজ্য স্থাপন 
করেন। গুরুভক্তির নিদর্শন হিসাবে এই রাঞ্জের নামকরণ হয় চন্দ্দ্বীপ। 
দনুজমদ'ন চন্দ্রদ্বীপ হইতেও স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্ণ করেন। তিনি স্বাধীন রাজাই 
ছিলেন অন্যথা স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করিতে পারিতেন না। এঁতিহাসিক নীহার 
রপ্ধন রায় বলেন যে চন্দ্রদ্বীপ শাম বনু পূর্ব হইতেই ছিল। চন্দ্রাচার্ষের সঙ্গে 
কোন সম্পর্ক ছিলন]। 


এতিহাপিক রাখালবাবু ৭লিয়াছেন যে গণেশ বা যছ্ু যাহা করিতে পারেন 
নাই অথবা করিতে ভরস। করেন নাই দনুজমদ্ন দেব তাহা সহজেই সম্পাদন 
করিয়াছিলেন। রিয়াজুম্‌ সালাতা'ন, তারিখ-ই ফিরিশতা বা তবাকাত-ই- 
আকবশীতে ঝা হিন্দুর পুরাণে তাহার নাম নাই । কায়স্থকুল পঞ্জিকা হইতে 
জান! যায় যে তিনি কায়স্থ ছিলেন। চন্দরদ্বীপের রাজবংশ সম্বন্ধে আদিলগুর বা 
ইদ্দিলপুরের ঘটকগণের কারিকা ও কতিপয় রজতমুদ্রা ব্যতীত দন্ুজমর্দনের 
অস্তিত্বের অন্য কোন শিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। 

এঁতিহানিক নীহার রঞ্ন রায় তদীয় পুস্তকে (বাংলার ইতিহাস-আদিপর্ব) 
বলিয়াছেন £ “এইমাত্র আমর! শ্রীচন্দ্রের রামপাল লিপিতে তৈলক্য চত্্রদেবের 
প্রসঙ্গে চন্দরদ্বীপের উল্লেখ দেখিয়াছি। ১*১৫ খষ্টাকের একটি পাগুলিপিতেও 
চন্্রদ্ধীপের তারামূত্তি ও মন্দিরের ইঙ্গিত আছে। বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য 
পরিষদ লিপিতেও বোধ হয় চন্দ্্বীপের উল্লেখ আছে (ত্রয়োদশ শতক)। এই 
চন্তরধীপের ঘাঘরকাটি পাটক নিশ্চয় ঘাঘর নদীর তীরবর্তী ঘাথরকাটি নামক 


২৬৪ সুন্দরবনের ইতিহাস 


কোন গ্রাম (বরিশাল জেলার ঝালকাটা প্রভৃতি কাটি প্রদত্ত নাম লক্ষানীয়)। 
এই ঘাঘর নদীর তীরেই ফুল্ল্রী গ্রামে মনসার পাচালীর কবি বিজয়গুপ্তের 
বাঁভূমি (পঞ্চদশ শতক)। 


“পশ্চিমে ঘাঘব নদী পুবে ঘণ্টেশ্বব 
মধ্যে ফুল্পগ্রী গ্রাম পতিত নগর ।” 


যাহা হউক মধ্যযুগে চন্দ্রদ্ধীপ বঙ্গের মধ্যে স্থুপ্রসিদ্ধ স্থান বলিয়! পরিগণিত 
ছিল। এঁতিহালিক আবুল ফজল তীয় বিখ্যাত গ্রন্থ আইন: ই-আকবরীতে 
বাকল! পরগণাও চন্দ্রদ্বীপকে একই স্থান বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন । উপরোক্ত 
মতে চন্দ্রদীপ নাঁম এবং এ স্থান বন্ুপূর্ব হইতে বি্কমান ছিল। চন্ত্রীচার্ষের 
নামানুসারে চন্দ্রদ্ীপ নাম হয় নাই। 


চন্্রদ্বীপের অন্তর্গত কচুয়া নামক স্থানে দম্নুজমর্দন দেব রাজধানী স্থাপন 
করেন। কচুয়ার কমলা সাগর দীঘি সেকালে দেশের প্রসিদ্ধ জলাশয় ছিল। 
দমুজমদ্দনের রাজ্য বাকেরগঞ্জ জিলার দক্ষিণাংশ ও খুলনা জিলার পূর্বাঞ্চলের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রমাবল্পভও এই বংশের আরও 
কতিপয় নৃপতি রাজত্ব করেন । এই বংশের সপ্তম অধস্তন পুরুষ রাজা কন্দর্প 
নারায়ণ রায়। তিনি মাধব পাশায় রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন। ইনি বঙ্গের 
বিখ্যাত বারভঞার অন্যতম ভূঞা । তাহার স্থযোগ্য পুত্র রাজ! রামচন্দ্র রায় 
মহারাজ প্রতাপাদিত্যেব জামাতা । 


খানজাহান আলী 


॥ ছয় ॥ 
পুর্ব পরিচয় 


প্রচলিত একটি প্রবাদ হইতে জান! যায় যে খানজাহান আলী পারস্ত 
দেশীয় মুসলমান । তিনি দিল্লীর ম্বলতান মোহাম্মদ বিন তোগলকের সময় পাক 
ভারতে আগমন করেন । কথিত আছেযে তিনি পূর্ব হইতে সম্রাটের অভিভাবকরূপে 
কাধ করিয়া আসিতেছিলেন। ত্বীয় প্রতিভাবলে তিনি দিল্লীর সম্রাট 
মোহাম্মদ বিন তোগলকের মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উক্ত প্রবাদে 
আরও জানা যায় যে তিনি এগার জন আউলিয়। ও ষাট হাজার সৈন্যসহ দিল 
হইতে বঙ্গদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য আগমন করিয়াছিলেন । 


অনুরূপ আর এক প্রবাদ হইতে জানা যায় যে তিনি ইমন দেশীয় সওদাগর। 
বাবসায়ের জন্য আত্মীয় পরিজনসহ দিল্লীতে আগমন করেন। পরে তিনি 
দিল্লীর রাজ সরকারে চাকুরী প্রাপ্ত হন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে মোহাম্মদ বিন 
তোগল'কের প্রধান মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী থাক কালে 
তিনি কতিপয় বিদ্রোহ দমন করেন এবং জৌনপুরে আসিয়া আধ্যাত্মিক জান 
লাভ করেন। জৌনপুরেই তাহার মনের অবস্থা পরিবত্তিত হয়। তিনি 
সেখানে মস্জিদ নির্মাণ করেন । রাজদরবারের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, জুলুম, 
ধংসাত্মক কার্য, শীসক শ্রেণীর দাস্তিকতা, নরহত্য! এবং যুদ্ধবিগ্রহ দর্শনে তাহার 
মনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কথিত আছে তিনি পবিত্র শবে কদরের রাত্রে 
দিব্যজ্ঞান লাভ করেন । অসংখ্য লোক তাহার শিষ্য গ্রহণ করেন । তখন হইতে 
তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়? পড়ে মানব সেবা ও তাহাদের আত্মিক ও 
জাগতিক মঙ্গল সাধন, পবিত্র ইললাম ধর্ম প্রচার, রাজ দরবার হইতে দূরে 
অবস্থান এবং সীধনায় আত্মনিয়োগ । এহেন মানসিক পরিবর্তনের ফলে তিনি 
কতিপয় শিষ্দহ জৌনপুর ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। 


২৬৬ স্থন্দরবনেব ইতিহাস 


উপরোক্ত ছুইটি প্রবাদ অনুসারে থানজাহান মোহাম্মদ খিন তোগলকের 
মন্ত্রী ছিলেন৷ কেহ কেহ এই মতের পোষকতা করেন । এহেন প্রবল জনশ্রুতির 
তিহাপিক মূল্য কতখানি তাহাই আমাদের বিচার্য। মোহাম্মদ বিন তোগলকের 
পূর্ব নাম উলুঘ খান। বঙ্গদেশ ও অগ্ঠান্ স্থানেব বিদ্রোহ দমন করিয়া 
গিয়াসউদ্দিন তোগলক যখন দিল্লী ফিরিয়! আসিতেছিলেন সেই সময় উলুঘ খান 
পিতার রাজকীয় অভার্থনার জন্য তোগলকাবাঁদে একটি শাহী মঞ্চ নির্মাণ করেন । 
ত্টোগলক শাহের সঙ্গে খাজ! নিযামটদ্দিন আউলিয়ার সন্ভাব ছিল না। এই 
মহাত্মা! তাহাব দিল্লী প্রত্যাগমন কালে বলিয়াছিলেন “হনুজ দিশ্রী দুরস্ত' অর্থাৎ 
দিলী বহুদূরে । যাহা হউক অভার্থনা মণ্চ নির্মাণ কবিতে উলুঘ খান মালিকজাদা 
ওরফে আহাম্মদ বিন আয়াজের সান্ভায্য গ্রহণ করেন । ইনি বাজবায় হর্মরাজির 
ইন্সপেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাহারই বাক্তিগত তত্বাবধানে উলুঘ 
খানের নির্দেশে এই মঞ্চ শিমিত হইয়াছিল। যথাসময় অভার্থনা শেষ হইবার 
পূর্ব তৌগলক শাহ মঞ্চোপরি চাপ] পড়িয়। মৃত্যুমুখে পতিত হন, সে কথা ইতিহাস 
পাঠকগণ জানেন । পিতার মৃত্যুর পৰ উলু্ঘ খান মহাসমারোহে দিল্লীব সিংহাসনে 
আরোহন করেন এনং আহাম্মদ বিন আয়াজকে “খাজাঙ্গাহান” উপাধিতে ভূষিত 
করিয়া মন্ত্রীপদে অধিষিত করেন। ১৩২৫ খষ্ঠাব্ে মোহাম্মদ বিন তোগলক 
সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৩৫১ খস্টাব্দে ২০শে মার্চ মৃতামুখে পতিত হন। 
এই সময়ের মধ্যে খাজা জাহান ব্যতীত খানজাহান নামীয় অন্য কেহ তাহার মন্ত্রী 
ছিলেন না। এই খাজা জাহান এ বংসর ২৫শে আগষ্ট তারিখে ফিরোজ 
তোগলকের রাজত্বের প্রারস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হন। খলিফাতাবাদের মাজার 
লিপিতে উন্গুঘ খানেআজম খানজাহান লিখিত আছে। উলুঘ তুক'শব্খ | উহা 
হইতে বুঝা যায় যে ঠাহার পূর্ব পুরুষ তুকীন্তানের অবিবাদী ছিলেন। খানেআজম 
খানজাহান ছিল তাহার উপাধি। তাহার আবির্ভাব কালে বঙ্গদেশ 
স্বাধীন ছিল। তিনি নাপিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের সমসাময়িক এবং তাহার 
নিকট হইতে উপাধি গ্রহণ করেন। “আলী” শব্ধ তাহার নামের শেষে 
পরবর্তীকালে যুক্ত হইয়াছে। 
বাগেরহাটে মহাত্মা! খানজাহান অংলীর কবরগাত্রে তাহার মৃত্যু তারিখ 
দেওয়। আছে ৮৬৩ হিজরী বা ১৪২৯ সাল। মিঃ জেমস ওয়েষ্টল্যাণ্ড ১৪৫৮ সাল 


স্বন্দরবনের ইতিহাস ২৬৭ 


বলিয়। বর্ণন। করিয়াছেন । কবরের দেওয়া মৃত্যু তারিখ বিশ্বাস্ত এবং গ্রহণযোগ্য । 
খানজাহান বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার আয়ু্ষাল ১০০ বৎসরের 
কিছু অধিক হইলেও তিনি মোহাম্মদ বিন তোগলকের সমসামন্মিক হইতে পারেন 
না। অতএব মন্ত্রী খাজা জাহান এবং আমাদের খানজাহান সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। 
পূর্বোক্ত প্রবাদের কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি নাই। খানজাহান মোহাম্মদ বিন 
তোগলকের বহু পরে এদেশে আগমন করেন। 

খানজাহান সম্পর্কে এ পর্ষস্ত কেহ কোন ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়াছেন 
কিনা জানি না। ধাহার। কিছু লিখিয়াছেন তাহাদের লেখনীর বিষয়ও আমরা 
যথাঁসাধ) আলোচন! করিব। জনাব মোতাহারুল হক ও ডাঃ আবুল কাসেম 
দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ৷ মবহুম কৰি গোলাম মোস্তফা ১৩২৬ সালে সওগাত 
পত্রিকায় খানজাহান সম্পর্কে একটি নাতিদীর্থ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । উক্ত প্রবন্ধে 
তিনি সতীশবাবুর যশোর-খুলনার ইতিহাসে খানজাহান সম্পর্কে বহু অলীক 
কাহিনীর অবতারণ। করায় তাহার বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে 
সতীশ বাবু উদ্মা প্রকাশ করিয়াছিলেন । বশিরুদ্দিন একখানি পুথি লিখিয়াছেন । 
আর একখানি পু"থিতে খানজাহানের নাম কেশর খশ এবং তাহার মাতার নাম 
আঙ্গিয়া বিবি বল] হইয়াছে । আরও অনেকে পু*থির ভাষায় ক্ষুদ্র দ্ুদ্র পুস্তিকা 
প্রকাশ করিয়াছেন। পু*থিগুলি অসম্ভব ও অযৌক্তিক গল্পে পূর্ণ । সেজন্য উহার 
আলোচন] নিশ্্রয়োজন মনে করি । 

খানজাহানের পূৰ পৰিচয় সম্পর্কে খুলন1 গেজেটিয়ার প্রণেতা মিং ওমালী 
আই, সি, এস, এক গল্পের অবতারণ] করিয়াছেন। তাহার বর্ণনা হইতে জানা 
যায় যে, “তিনি দিল্লীর সুলতান বা বঙ্গের রাজার নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত 
হইয়! যশোর অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে তিনি সম্রাট 
আকবরের অন্যতম সভাসদ ছিলেন। কথিত আছে যে জনৈক সন্াসী সম্রাট 
আকবরকে একটি মূল্যবান উপহার দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। গভীর নিশীথে 
সন্ন্যাসী যখন আগমন করেন, সেই সময় বাদশাহ আকবর নিদ্রিত ছিলেন এবং 
থাপ্। আলী তাহাকে পাখার বাতাস করিতেছিলেন। সন্্যাসী ঘুমন্ত বাদশাহকে 
বিরক্ত না করিয়। চলিয়| যাঁন। কিন্তু যাইবার প্রাকালে তিন খাঞ্জা আলীকে 
সেই মুল্যবান উপহার দিয়া যান। সম্রাট আকবর খাঞ্জা আলীর ব্যবহারে 


২৬৮ স্বন্দবঝনের ইতিহাস 


সন্ত হইয়। তাহাকে এ উপহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আদেশ করেন। জজ্জাট 
তাহাকে বসবাসের জন্য গ্রচুব অর্থ ও ভূমিদান করিতে ্বীকৃত হন। অতঃপর 
খাণ্তা আলী আকবরের শাহী দরবার ত7াগ করিয়! অসংখ্য অন্ুচরসহ সুন্দরবন 
অঞ্চলে আসিয়া জঙ্গল কাটিয়। ভূমি আবাদ করেন।” সআাট আকবরের 
রাজত্বকাল ১৫৫৬-১৬০৫ খষ্টাব্দ পর্যন্ত । অতএব এই সময়ে খানজাহান আলীর 
কার্ধকাল একটি অসম্ভব ঘটনা, কারণ তিনি ১৪৪৯ খ্টাবে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছিলেন এবং এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতে ওমালী সাহেবের বর্ণনার কোনই মূল্য 
দেওয়া যায় না। 

সম্প্রতি প্রকাশিত বাংল! এবাডেমী পন্দ্রিকায় “ফাতেহাবাদের আউল্য়া 
কাহিনী” নামে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । ইহা! প্রায় ৭, 
বৎসর পূর্বে একটি উদ” পাগুলিপির বঙ্গানুবাদ । প্রাচীনত্বেব দরুণ পাুলাপটি 
স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। উহার প্রণেতা সৈয়দ ইনায়েত হোসায়েন 
বিজভী। এই পুস্তিকায় লিখিত আছে যে হজরত ট্য়াদ শাহ. আলী বাগদাদী 
পিতার মৃত্যুর পর ইরাক হইতে বাংল! দেশে আগমন করেন। তিনি “৯২৩ 
হিজরীতে ইন্তেকাল ফরমান। তাহার মাজার সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্কমান। 
অধিকাংশের মতে মাজারটি মোহাম্মদপুব ধিলের দক্ষিণ-তীরে অবস্থিত। আবার 
অনেকের মতে ঢাক! শহরের উত্তবদিকে মীবপুরে ।” এই উদ” পুস্তিকায় 
খানজাহান আলীর নাম লিখিত হইয়াছে । “হজবত শাহ, পীর খানজাহান 
আলী (রহঃ)।” আরও বণিত আছে, “পীর শাহ খানজাহান আলী ওবফে খাজা 
আলী কামেল দর.ুবশ ছিলেন | দিল্লীর দিক থেকে জকৃজমকের সঙ্গে 
সৈশ্থসামস্ত নিয়ে ফাতেহাবাদ পরগণায় হজরত শাহ. আলী বাগদারদীর খেদমতে 
উপস্থিত হন। এখানে কিছুকাল থাকার পর শাহ্‌ আলী বাগদাদীকে নিজের 
বর্ম দান করে নুন্দরবনের দিকে চলে যান এবং হাবেলী কড়াপুরে বসবাসের 
বন্দোবস্ত করেন শুন] যায়। পীব সাহেব চট্টগ্রাম গিয়ে হজরত বায়জীদ বোস্তামীর 
রূহ মোবারকের খেদমতে পাথরের জন্য প্রার্থনা করেন । খোদার দয়ায় তার 
দোয়া! কবুল হয়। সেখান থেকে এক মুঠি পাথর এনে হাবেল্সী কড়াপুরে খুব 
বড় এবং উদ ষাট গুন্বজের একটি মস্জিদ তৈয়ার ঝরেন। এর আশে পাশে 
ছোট ছুইটি মসঞ্জিদ ও তালাব খনন করান। সেই তালাবে একটি কুমীর আছে 
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এর আচরণ প্রায় মানুষের ন্যায় ।” পাঙুলিপিটি মাত্র ৭* বৎসরের পুরাতন । 
এখনও বাগেরহাট অঞ্চলে প্রায় শত বংসর বয়সের বিশ্বাসযোগা কয়েকজন 
প্রবীন ব্যক্তি জীবিত আছেন। তাহাদের নিকট হইতে আমন্ব। খানজাহান 
সম্পর্কে অনেক বিষয় জানিয়াছি। উক্ত পাগুলিপিতে মৌলিক গবেষণা নাই 
বলিয়া মনে করি- দূর অঞ্চল হইতে শুনিয়া লেখা হইয়া থাকিবে । নাম এবং 
পরিচয় মোটামুটি ঠিক আছে । কড়াপুব স্থলে কাড়াপাড়া ব1 কস্বা হইবে । 
হজরত বায়জীদ বোস্তামীর প্রসঙ্গ এতিহাসিক সত্যে বিপরীত । তিনি 
খানজাহানের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্বের লোক । পরে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা 
করিব। খানজাহান দিল্লী হইতে সবাসরি ফাঁতেহাবাদ পরগণায় মহাত্মা! শাহ. 
আলী বাগদাদীর খেদমতে উপস্থিত হন, এপ কোন ইতিহাসের সন্ধান পাওয় 
যায় না। ইহ সববাদি সম্মত যে বারবাজারেই তাহার প্রথম আস্তানা! এবং তথ! 
হইতে যদি তিনি ফতেহাবাদ যাইতেন তবে নিশ্চয় পথিপ্রাস্তে জলাশয়, 
রাস! ব1 মসজিদের চিহ্ন থাকিত। বারবাজার হইতে ফতেহাবাদ পর্যস্ত দীর্ঘপথে 
খানজাহানেব কৌন কীতি চিহ্ন নাই। তদ্যতীত পীব আউঙ্গিয়াদের জীবনী 
লিখিতে গিয়] ভক্তগণ প্রায়ই অন্তবঞ্জিত করিয়া ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া 
থাকেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ পীর বা মোরশেদকে সর্বাপেক্ষা উচ্চ সম্মান দিয় 
থাকেন । উক্ত পাওুলিপিতে স্পষ্টাক্ষবে লেখা আছে, “শাহ, আলী বাগদাদী ৯২৩ 
হিজরীতে ইন্তেকাল ফরমান ।” খানজাহান আলীব মৃত্যু তারিখ সর্বসম্মতভাবে 
৮৬৩ হিজবী অর্থাৎ ৭০ বৎসর পূর্বে। পাঙ্জুলিপির লেখকও ভূলক্রটির 
সম্ভাবনার কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । অতএব ফতেহাবাদে খানজাহীনের আগমন 
এবং শাহ. আলী বাগদীকে বর্মদান কথাটির কোন সামগ্ধস্য নাই। উক্ত 
পাওুলিপি হইতে অনুসদ্ধিৎস্থ পাঠক হাদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে উক্ত বরমদান 
ও সাক্ষাৎকারের কাহিনী সঠিক নহে । 

সতীশবাবু তদীয় যশোর-খুলনার ইতিহাসে খানজাহানের পরিচয় সম্পর্কে 
বলিয়াছেন, “এই খাজা জাহান খোজ। বা নপুংসক ছিলেন। তাহার কোন 
পুত্রসস্তান ছিল না। তিনি স্বীয় পালিত পুত্র ইব্রাহিমের উপর জৌনপুরের 
শীসনভার দরিয়া ইসলাম ধর্ম প্রচার ও পুণ্য কার্ধে শেষ জীবন অতিবাহিত করিধার 
জন্য পূর্বাঞ্চলে আসেন। ইব্রাহিমের শাসন আরস্তের পূর্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত 
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হইয়াছিলেন। সেটি অনুমান মাত্র বলিয়া বোধ হয়।**. *** *** যশোর-খুলনার 
“থাঞ্জালী পীর” বাথ! জাহান আলী এবং জৌনপুর রাজোর প্রতিষ্ঠাতা খাজা 
জাহানকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া! মনে করি ” 

মিঃ ওমালী বলেন যে খানজাহানের সময় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ, 
(১৪৪২-১৪৫৯) বঙ্গের সুলতান ছিলেন । তিনিও প্রফেসার ব্লকম্যানের অভিমত 
উল্লেখ করিয়া! বলিয়াছেন যে ঢাকায় একটি মস্জিদের দ্বারদেশে একখানি 
শিল। লিপি হইতে জানা যায় যে উক্ত মসজিদ যিনি নির্মাণ করিয়াছেন তিনি 
একজন খান। মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে তাহার উপাধি হইয়াছিল খাঁজ 
জীহান।” উক্ত মসজিদের নির্মাণ তারিখ ১৪৫৯ অন্দের ১৩ই জুন। ব্লকম্যান 
অনুমান করিয়াছেন যে এই খাজা জাহান এবং বাগেরহাটের খানজাহান আভিন্ন 
ব্যক্তি | ইহার পর আর কিছুই জানা যায় না । সতীশবাবু ও ব্লকম্যানের এই 
মতের সমর্থন করিয়াছেন । তবে তিনি বলিয়াছেন যে এই মাহমুদ শাহ. বঙ্গেশখ্বর 
নাসিরুদ্দিন মাহমুদ নহেন। তিনি দিলীশ্র মাহমুদ শাহ, (১৩৯৫-১৪১৪) এবং 
তিনি তাহার সময় খাজা জাহান উপাধি প্রাপ্ত হন। 


সতীশবাবু আরও বলিয়াছেন যে খানজাহান বঙ্গে ৫৯ বৎসর অতিবাহিত 
করেন এবং ৪০ বৎসরের সময় জৌনপুর ত্যাগ করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, 
“জৌনপুরের স্থৃবিখ্যাত খাজা জাহান ব্যতীত অন্ত কোন ব্যক্তিকে তেমন 
বিনারক্তপাতে দেশ মধ্যে প্রবেশ করিতে হইত না, ইহ] নিশ্চিত। যাহা হউক 
আমর! যতদূর বৃধষিতে পারিয়াছি* তাহাতে জৌনপুরের শাসনকর্তা খাজাজাহান ও 
যশোর-খুলনার খানজাহান আলী একব্যক্তি।” 


এখন আমর! উপরোক্ত অভিমতের সত]1সত্য এতিহ। সিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া 
সবিস্তারে আলোচন! করিয় স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে চেষ্টা করিব। যে কয়েকজন 
এঁতিহাসিক খানজাহানের জীবনী লিখিয়াছেন, সতীশবাবু তাহাদের অন্যতম এবং 
এ বিষয় তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। সতীশবাবুর পুস্তকের অনুকরণে 
সোনাতলা! গ্রাম নিবাসী পশুপতি চট্টোপাট্যায় এবং সাতক্ষীরার আবুল হোসেন 
(জ্মর)ও খানজাহান আলীর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাঁতেও 
উভয়ে জৌনগুরের প্রতিষ্ঠাতা খাঁজ জাহান এবং বাগেরহাটের খানজাহানকে 
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অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়] বর্ণন। করিয়াছেন। তাহারা আরও বলিয়াছেন ষে 
১৩৯৮ সাঁলে যখন তৈমুরলঙ দিল্লী আক্রমণ করেন, সেই সময় দেশব্যাপী ভীষণ 
গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই সময় খাঞ্জাজাহান মালিক-উস-শর্ক দিল্লী 
ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আগমন করেন । 


বদাউনী ও অন্যান্য নির্ভণযোগ্য সুত্রে জানা যায় যে দ্বিতীয় মাহমুদ 
তোগলোকের সময় মালিক সারোয়ার নামে একজন অমাত্য রাজদরবারে 
বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। মালিক সারোয়ার নপুংসক ছিলেন। স্বীয় 
ক্ষমতাবলে তিনি মন্ত্রীপদে অধিষিত হন। তিনি ১৯১৩ খুষ্টাবে নাসিরুদ্দিন 
মাহমুদকে দিল্লীর মস্নদে অধিষঠত করেন। এই সময় তিনি পুর্ব প্রদেশের 
শ/সনভার গ্রহণ করেন এনং মালিক-উস-শর্ক উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩৪ 
খৃষ্টাব্দে খাজ! জাহান দিল্লীর কতৃন্ব অস্বীকার করিয়া জৌনপুরের স্বাধীনতা! 
ঘোষণা করেন। সমস্ত এঁতিহাসিবের মতে এই খাজা জাহান ১৩৯৯ 
খৃষ্টাব্দে জৌনপুরে মৃত্যমুখে পতিত হন । উড়িঘ্যার শাসনকর্ত। ও গৌড়ের 
স্থবলতান তাহার প্রাধহ্য স্বীকার করিয়াছিলেন । তিনি আতাবেক ই-আজম 
উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পালিত পুত্র 
মালিক করণফুল “মোবা4ক শাহ, শব” উপাধি এহণ করিয়া রাজ্যারোহণ 
কবেন। মোবারকের মৃতু।র পর তণীয় ভ্রাতা ইব্রাহিম সগৌরবে দীর্ঘ ৩০ 
বৎসর যাবং জৌনপুর রাজ্য শাসন করেন। তিনি জৌনপুরের এতিহাসিক 
অটল] মস্জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন । বদাউপী "ও অন্তান্থ এতিহাসিক 
একবাক্যে খাজ! জাহানের মৃত্যু সংবাদ স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
পাক ভারতের নির্ভর যোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে (400০৩0. 81597 ০? 
[0014 এবং 08170011086 1715101% 07 [11019 ) উক্ত খাজা! জাহানের 
মৃতার কথা লিপিবদ্ধ আছেঁ। জৌনপুর শহরেও খাজা জাহানের সমাধি 
বিদ্কমান। তাহার জৌনপুর ত্যাগ ও যশোর-খুলনায় আগমন কোন ইতিহাস 
পুস্তকে লিখিত নাই। এখন কেমন করিয়া জৌনপুর রাজোর প্রতিষ্ঠাতা খাজা 
জাহান এবং বাগেরহাটের খান জাহানকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিতে পারি? 
সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থে দেখ! যায় যে উভয়ে ভিন্ন ব্যক্তি। সাল তারিখের 
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সঙ্গে কিছুট। সামঞ্জস্য থাঁকিলেও উভয়ে পুধক ব্যক্তি তাহ! নিঃসন্দেহে বলা 
যায়। জৌনপুরের সঙ্গে বাগেরহাটের খানজাহাঁনের কোন প্রকার সম্পর্ক 
স্থাপন কর অসম্ভব বলিয়া মনে করি। সতীশ লাবু প্রমুখ এতিহাসিকের 
তথ্য ভূল প্রমাণিত হইয়াছে । 


প্রফেলার ব্লকম্যান ও ওমালী সাহেব ঢাক! মস্জিদ গাত্রে যে খাজা 
জাহানের কথা উল্লেখ করিরাছেন, তিনি গৌড় সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ 
শাহের কোন অনীনস্থ শাসক। এতব্যতীত বাগেবহাটের খানজাহানের কোন 
সম্পর্ক ঢাকার সহিত ছিল কিনা জানা যাঁয় না। মস্জিদের নির্মাণ কর্তা জনৈক খা, 
খাজা জাহান উপাধিধারী হইতে পারেন। কিন্তু এই খাঁজ! জাহান ও 
বাগেরহাটের খান জাহান অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। ঢাঁকার মস্জিদ নির্মাতার 
নাম খাজাজাহান, উলুঘ খানজাহান নহে | কবরগাত্রে খান জাহানের মৃতু 
তারিখ ৮৬৩ হিজরী জিলহজ্জ মাপ ( ১৪?৯ খুষ্টাৰ ) লিখিত আছে । ঢাকার 
মস্জিদে ৮৬৩ হিজরী সাবান মাপ দেওয়া! আছে। এই ব্যবধান মাত্র তিন 
মাসের । এই তিন মাসের মধো ঢাকা হইতে খুলনায় গিয়া সুন্দরবন আবাদ 
একেবারেই অসম্ভব । পূর্বোক্ত মসজিদটি ঢাকা শহরের গিদাঁ কিল্লা মহল্লায় 
পাগলা গারদের পশ্চিমে ন?সওয়ালা! গলিতে অবস্থিত। পুরাতন মস্জিদের 
স্থলে বর্তমানে একটি নূতন মসজিদ নিগ্সিত হইয়াছে । মিঃ সামস্দ্দিন 
আহম্মদ লিখিত পুস্তকে (1050110060905 07 73678251) ইহার বিস্তূত 
বিবরণ দেওয়া আছে। 


“কালাল্লাহু তায়ালা অ আন্নাল মাছজেদা লিল্লাহে ফালা তাদউ মা 
আল্লাহে আহাদ! এছ তাহ কাম! হাজাল বাঁ অবাঁনা ফি আইয়ামে খেলাফাতাল 
খলিফাতোল মোছ.তায়ান নাছেরউদ্দ,নীয়া ওয়াদীন আবুল মোজফফার 
মাহমুদ শাহ. আছ ছোলতান খাল্লাদ1 মুলকাহুল মোছতায়ান আল মোখাতেবে 
বে'খেতাবে খাজা জাহান ছানাহু অলীল আফাতের রাহমান ফি একলিমে 
হান্দে মোবারকাবাদ আছমাহুল্লাহ, এল! ইয়াও মেত্তানাদ অজালেক1 ফানা ফি 
এশরিন] মেন শাবান ছানাতা ছালাছা আছেন্িনা অছামানীয়াত! মেন 
হেজরাতে ছোনানে ছাল্লুল্লাহে। আলায়ছে অ আলেহী আজমাইঈন। 
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বঙ্গানুবাদ :₹-- “মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ, বলিয়াছেন, “নিশ্চয় সমস্ত মস্জিদ 
আল্লার, তাহার শরিক করিও না। এই তোরণ আল্লার খলিফার সময় 
দৃঢ়ভাবে নিগিত হয় যশাহার সাহায্য লোকে প্রত্যাশা করে । নাসিরুদ্দ,নীয়! 
ওয়াদীন আবুল মোজাফফর মাহমুদ শাহ, রাজ1। আল্লাহ, তাহার রাজত্‌ 
দীর্ঘস্থায়ী করুন। জনৈক খাজা জাহান কর্তৃক ইহা নিষ্সিত হয়। মোবাঁরকাবাদের 
সীমান্ত প্রদেশে আল্লাহ্‌ তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করুন। আল্লাহ্‌ 
রোজ-কেয়ামত পর্যস্ত ইহ রক্ষা করুন। ৮৬৩ হিজরী (ইং ১৪৯) ২০শে 
সাবান তারিখ । আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তাহার এবং তদীয় বংশধরের উপর বর্ধিত 
হউক 1৮ বর্তমানে এই লিখন “প্রস্তর খণ্ড” সহ ঢাক! মিউজিয়ামে রক্ষিত 
আছে। অধাপক দানীর সঙ্গে আমরণ এই প্রস্তরথণ্ডের লিপি পাঠ করিয়া 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি । প্রফেসার ব্লকম্যান তন্থুসন্ধিংস্ব লেখক । 
এতিহাসিক গবেষনায় তাহার দক্ষতা প্রশংসনীয় । কিন্ত এ বিষয় তাহার 
সহিত আমরা একমত হইতে পারিনা । অতএব আমরা স্থির সিদ্ধান্তে 
পৌছিতে পারি যে ব্লকমান, ওমালা ও সতীশ বাবুর অভিমত সঠিক নহে। 


মহাত্মা খানজাহান আলীর সমাধিগাত্রের মৃত্য তারিখ, তদীয় স্থাপত্য 
শিল্প ও হর্মরাজি দর্শনে হৃহাই প্রতীত হয় যে তোগলোক বংশের রাজত্ব 
কালে তিনি বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন । আমরা তুর্ক-আফগান আমলে 
কয়েকজন খানজাহানের বিষয় জানিতে পারিয়াছ। প্রথম খানজাহান 
হোসেন খান, পিতা খানজাহান । ইনি সুলতান বাহলুল লোদীর অমাত্য 
ছিলেন । তিনি খান-ই-জাহান লোদী নামে পরিচিত। দ্বিতীয় স্থলতান 
সেকন্দার লোদীর এক পুত্রের নাম ছিল খান জাহান লোদী। তৃতীয় __ 
রাঁপরীর শীসন কর্তা ছিলেন খান জাহান লোহানী । চতুর্থ__ খান জাহান 
মালিক সরোয়ার-উল-মুল্ক সৈয়দ বংশের খ্যাতনানা অমাত্য ছিলেন। 
বেরার ও বিদরে খান জাহান নামীয় আরও হুইজন শাসনকর্তা ছিলেন। 


কবর গ্াত্রে লিখিত আছে যে বাগেরহাটের খানজাহান আলীর রাজকীয় 
উপাধি ছিল “খানে আঞ্জম |” সৈয়দ বংশের ' স্থলতান মোবারক শাহের 
অন্যতম আমীর টসয়দ নুলতানেয় পুত্র সৈয়দ খানের উপাধিও ছিল 
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“থানে আজম ।” সুলতান সেকন্দর লোদীর আমীর অন্ত আর এক খানে আজম 
মেওয়াটের শাসনকর্তা ছিলেন । এই সমস্ত “খান জাহান” ও “খানে 
আজমের” সহিত আমাদের খান জাহানের কোন সম্পর্ক স্তাপন কর! 
একেবারেই অসম্ভব । 


এখন আমর। তোগলোক আমলে কয়েকজন খানজাহান সম্পর্কে আলোচন। 
করিব। প্রথমে খানজাহান মালিক কাবুল বা খানজাহান মক্বুল। ইনি 
ফিরোজ তোগলোকের মন্ত্রী ছিলেন । ফিরোজ শাহ যখন গোঁড়ের সুলতান 
সামন্ুুদ্দিন ইলিয়াসের বিরদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন তখন তিনি প্রধান মন্ত্রী 
খান জাহান মক্বুলকে দিল্লী নগরীর ভার অর্পণ করিয়া যান' ১৩৭০ খৃষ্ঠাকে 
মস্ত্ীপ্রবর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তৎপুত্র জোন শাহ পিতার স্থলাভিষিক্ত 
হইয়া খানজাহান উপাধি প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় খানজাহান স্বীয় অসাধারণ 
বুদ্ধি কৌশলের জন্ত রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন । এমন কি তিনি শাহজাদা 
মোহাম্মদের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। শাহজাণ একদ| অতীব সংগোপনে 
পিতৃসকাশে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেন। 
অত:পর শাহজাদ। খানজাহানকে হত্যা করিয়! তাহার মস্তক মোহ'ম্মাদ 
শাহের নিকট প্রেরণ করেন (১৩৮৭ খুষ্টাব্দ )। বদাউনীর মতে ফিরোজ 
তোগলোকের দৌহিত্র তোগলোক শাহের সময় ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে তাহাকে নিহত 
করিয়া তাহার মস্তক ঝ.লাইয়! রাখা হয়। তৃতীয় খানজাহান মালিক 
কিরোঞজ আলী ইবনে মালিক তাজউদ্দিন ও মন্ত্রী ছিলেন। তাহার 
বিস্তারিত পরিচয় আমাদের জানা নাই । 


উপরে আমরা যে প্রথম ও দ্বিতীয় খানজাহানের কথ। উল্লেখ করিলাম__ 
পিতাপুত্র উভয়ে ফিরোজ তোগলোকের স্বনামধন্ মন্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় 
খানজাহান মন্ত্রী হিসাবে সধময় কর্তৃত্ব করিতেন। তিনি বিপুল সম্পদের 
অধিকারী ছিলেন। পিতার সময় হইতে তাহাদের বিপুল অর্থ সঞ্চিত 
হইয়াছিল। কথিত আছে ষে প্রথম খানজাহানের সময় হইতে ফিরোজ 
শাহ এই বংশের উপর বংশান্ুক্রমে খানজাহান উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। 
তাহ! হইলে দ্বিতীয় খানজাহান নিষ্ঠ,রভাবে নিহত হইবার পরও তাহার 
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পুত্র খানজাহান উপাধি গ্রহণ করিতে পারেন । বদাউনীব মতে দ্বিতীয় 
খানজাহানের মৃত্যু তারিখ ১৩০৯ খৃষ্টা । এই সময় সম্ভবতঃ রাজদরবারের 
ষড়যন্ত্র ও ভীষণ গোলযোগের মধ্যে দ্বিতীয় খানজাহানের জনৈক পুত্র 
বংশানুক্রমে সঞ্চিত বিপুল ধনরাশি সহ কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে 
বঙ্গদেশে আগমন করিয়।ছিলেন। দিল্পীী হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত তখন রেল 
লাইন ব! ্টীমার তো দূরের কথা দ্রুত আগমনের কোন উপায় ছিল না। 
সেইজন্য বিপুল ধনভাগ্ারসহ কেহ মহানগরী ত্যাগ করিলে অরাজকতা ও 
গোলযোগেব মধ্যে সহসা! খোজ খবর লওয়া সম্ভবপর ছিল না। 


কোন কোন এঁতিহাসিকেব মতে খানজাহান দিল্লীর সম্রাটের আদেশে 
মহানগরী হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিজেন । মওলান1 মোহাম্মদ আকরাম খা এই 
মত সমর্থন করেন। বাবু গৌর দাস সাক বলিয়াছেন £ “খানজাহান দিল্লীর 
রাজদরবার হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন । পরে তাহাকে তহণীলদার বা রাজস্ব 
বিভাগের শানক কখিয়া বাগেরহ।টে প্রেবণ কবা হয়। পক্ষান্তরে মিঃ ব্লকমান 
বলেন ঘে দিল্লীর সআরাট খানজাহানকে দূবদেশ ব্জিয়েব জন্য প্রেরণ করেন। তিনি 
অদ্ভুতকর্ম! পুরুষ ছিলেন এবং বনু অসাধ্য কাষে সিদ্ধিলাভ করেন । 

খানজাহান যে বিপুল ধনভাগ্ডারপসহ এদেশে আসিয়াছিলেন তাহ? সহজেই 
অনুমেয় । তিনি ফিরোজ শাহের মন্ত্রী খানজাহান্বে বংশধর হওয়াই সম্ভব । 
কথিত আছে তাহার সহিতষাট হাজার সৈন্য ছিল। এই সংখ্যা 
অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় । তবে বারবাজার হইতে বাগেরহাট পর্যস্ত 
পথিমধো প্রকাণ্ড জলাশয় সমূহ ও রাজপথ খনন কৰ্তে বিপুল ধনরাশির 
প্রয়োজন হইয়াছিল । আমাদের মনে হয় তিনি এত বিপুল অর্থ ও স্বর্ণরোপ্য 
সঙ্গে আনিয়াছিলেন যে জনহিতার্থে মুক্ত হস্তে দান করিয়া যাইতেন। 
সেই সময় দিল্লীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন ছিল। তৈমুবের আক্রমণের পুবে বা 
প্রাক্কালে রাজধানী ঢিল্লী ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও নিদ্রোহের লীলাভূমি ছিল। 
ফিরোজ শাহের দীর্ঘ শাসনের পর সিংহাসন লইয়া ভীষণ গোলযোগ 
চলিয়'ছিল। পাঁচ বসরের মধ্যে পর পর এই বংশের পাঁচ ব্যক্তি সিংহাসন 
আরোহণ করিয়াছিলেন । নিজীব মাহমুদ তোগলোকের সময় রাজ্যের সবত্র 
অরাজকতা বিস্তার করিতেছিল। ইত্যবসরে যদি কেহ বিপুল ধনরাশি সহ 
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মহানগরী দিল্লী ত্যাগ করেনকে তাহার খোঁজ রাখিবে? খোজ রাখিবার 
আবশ্যকতাই বা কোথায় 2 গোপনে বা প্রকাশ্যে এই ধরণের প্রস্থান সম্ভবপর 
ছিল । খানজাহান এমন এক মুহুর্তে কতিপয় বিশ্বস্ত আত্মীয় ও সঙ্গীসহ দিল্লী 
ত্যাগ করিয়া আসেন । দিল্লী হইতে পদব্রজে আসিতে আসিতে তিনি পথিমধ্যে 

খ্য শিষ্য সংগ্রহ করেন । সমস্ত সঙ্গী ও সৈন্যদ্দের তিনি দিল্লী হইতে আনয়ন 
করেন নাই এবং উহা! সম্ভবও ভিল না। দিনের পর দিন স্দূর ছুর্গম পথ 
অতিক্রম করিয়। অবশেষে বারবাজারে আনিয়া আস্তানা করিয়। বিশ্রাম গ্রহণ 
করেন । তখনকার দিনে বঙগদেশ হইতে খানজাহানের পেছা সংবাদ দিল্লীতে 
পৌঁছতে বহুদিন লাগিত। এতদ্যতীত গোৌড়ের সুলতান তথন স্বাধীন ছিলেন। 
বঙ্গদেশ তখন দিল্লীর অধীনতা৷ স্বীকার করে নাই । কাজেই স্বাধীন গোঁড় 
স্থবলতানের আদেশ লইয়া খানজাভান বাগেরহাট অঞ্চলে সুন্দরবন আবাঁদ করার 
জন্য এবং ইসমাম প্রচারার্থে আগমন করেন । 


খানজাহান বাজদববারেব ভয়াবহ ষড়যন্ত্র বিদ্রোহ ও সংসার ধর্ম বিতৃষ্ 
হইয়া নির্জন স্থানে থাকিয়া ধর্ম প্রচারে এবং মানব পেবায় আত্মনিয়োগ করিবার 
জন্য সুন্দরবন শঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন । তাহার পূর্ব পরিচয় অস্পষ্ট । 
তিনি নিজেও স্বায় পরিচয় প্রকাণ করেন নাই! তিনি নিশ্চয় কোন সন্ত স্ত 
পরিবারের ধর্মপ্রাণ ও বিজ্ঞ সম্ভান। অন্তরে মহমিক। উপস্থিত বা কার্ধসিদ্ধিব 
অন্তরায় হয় মনে করিয়া সম্ভবতঃ তিনি নিজ পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। 
তাহার সমাধি গাত্রের খেদিত লিপি হইতে জান! যায় যে তিনি এক জন প্রবাসী 
এবং ধর্মের জপ্ত স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি আল্লার দাস এবং 
হজরত মোহাম্মদের বংশধরেব তক্ত। তাহার নাম উলুঘ খান জাহান, খানে 
আজম । তিনি এগারে। জন আউলিয়াসহ যে স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন 
তদনুসারে সেই স্থানের নাম হইয়াছিল বারবাজার, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 
এই বারবাজার যশোর শহর হইতে এগারো! মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত 
প্রাচীন স্থান। এই স্থান হইতে খানজাহান তাহার বিরাট কর্মক্ষেত্রে নামিয়া 
পড়েন। 

হজরত খানজাহান দিল্লী নগরী হইতে আগমন করেন বা তিনি বঙ্গদেশেই 
পু হইতে ছিলেন এ বিষয় লইয়া অধ্যাপক ডক্টর এম, এ, করিম এবং ডস্রর 
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আবছুল কাদের কয়েকটি প্রবন্ধ ১৯৫৭ সালে ইংরাজী দৈনিক “পাকিস্তান 
অবজার্ভারে” লিখিয়াছিলেন। ডক্টর করিম বলিয়াছেন খানজাহান বঙ্গদেশেই 
ছিলেন। দিল্লী হইতে আসেন নাই । ডক্টর আবছুল কাদের বলেন যে তিনি 
দিল্লী হইতে আগমন করিয়াছিলেন । খানজাহান আমাদেব নিকট এক অভিনব 
ও বৈচত্রময় ইতিহাস রাখিয়। গিয়াছেন । খাতনামা রাজা বা বাদশাহ হইলে 
দেশের সমসাময়িক ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। ডক্টর আনছুল 
কাদের ও ডক্টর আবছুল করিম উভয়ের প্রবন্ধে পাণ্ডিতাপূর্ণ আলোচন! আছে। 
কিন্ত দৈনিক পাকিস্তান অবজ্জার্ভারে আনোয়ার হোসেন বিগত ১*ই অক্টোবর 
১৯৬৫ সালে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । এই প্রবন্ধে সতীশবাবুর অনুকরণ 
করা হইয়াছে । ইহাতে খানজাহান বিশাল রাজ্যের অধিপতি এবং তাহার বন্ত্‌ 
অলৌকিক গুণাবলীর বিষয় অতিরঞ্জিত কছিয়া লেখা হইয়াছে । ডক্টর এম, এ, 
করিমের মতে খানজাহান মাহমুদ শাহের অধীনস্থ কর্মচারী এবং গৌড় স্বলতানের 
নিকট হইতে তিনি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সৈয়দ মুর্তজা আলী খানজাহান 
সম্পর্কে ১৪ই নভেম্বর ১৯৬৩ সালে মণিং নিউজ পত্রিকায় এবং ২৫শে মে ১৯৬২ 
সালে লাহোরের পাকিস্তান টাইমসে ছুইটি প্রবন্ধ প্রকীশ করেন। তাহার 
মতে খানজাহান দিল্লীর স্বলতানের কর্মচারী ছিলেন এবং দিল্লীর অরাজকতার 
স্বযোগে তিনি বঙ্গে আসিয়া ইসলাম প্রচার ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 
আরও বলেন যে খানজাহান নিমিত মসজিদের স্থাপত্য রীতি তোগলকদের 
স্তায়, তাহাতেও অনুমিত হয় তিনি দিলী হইতে আগমন করিয়াছিলেন । 


বারবাজার আগমন ও যশোর অঞ্চলের কীতিরাজি 


খানজাহান অন্থত্র না গিয়া বারবাজার অবস্থান করিলেন কেন? এই 
স্থানে তখন একটি শঙ্কর ছিল তাহ] সহজেই অনুমেয় । বারবাজার হিন্দু ও 
বৌদ্ধ আমলে-_এই ছুই জাতির শাসনকেন্দ্র ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান 
করিয়াছেন। কেহ কেহ অন্গুমান করেন যে খৃ্তীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত 
গ্রীক ইতিহাস (17১61172105 0006 07570716817) ৯০৪ ) পেরিপ্লাসে বণিত 
গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী বারবাজারেই অবস্থিত ছিল। খষ্টপূর্ব প্রথম 


১৭৮ স্বন্নরবনের ইতিহাস 


শতাব্দীতে ভাজিল তাহার জাজিকাস নামক কাব্যে লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি 
জন্মভূমি মণ্টুয়া নগরীতে ফিরিয়া একটি মর্মর মন্দির স্থাপন করিয়া তাহার 
শীর্ষদেশে স্বর্ণ ও গজদন্তে গঙ্গারিডিদিগের বীরত্বের কর্থা খোদিত করিবেন। ইহা 
হইতে এদেশীয় লোকের শৌর্বীর্ষের কথা প্রতীয়মান হয় । 


বারবাজার অঞ্চলে এখনও ব্হু দীঘি ( লোকে বলে ছয় বুড়ি ছয়ট1 অর্থাৎ 
একশত ছাবিবশটি) বিছ্মান থাকিয়া উহার গ্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করিয়া 
আসিতেছে । প্রত্যেকটি পুকুরে পাকা ঘাট ছিল। অনেকগুলি পুকুর এখনও 
প্রায় পূর্বাবস্থায় আছে । হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান আমলে প্রায় দশ বর্গমাইল 
জুড়িয়া এই শহর বিস্তুত ছিল। শহরের উত্তরদিকে খোসালপুর ও পিরোজপুর 
গ্রামদ্বয়, পূর্বে বাছুডগাছ! ও পিরোজপুব, দক্ষিণে ভৈরব নদী এবং পশ্চিমে 
সাতগাছি গ্রাম । এখনও স্থানে স্থানে মবাখাল ও নদীব চিহ্ন আছে। কথিত 
আছে যে স্থৃবিদপুর গ্রামে সমসনদীব মধ্যে চাদ সওদাগরের ছুইখানি বাণিজ্যপোত 
নিমজ্জিত হয়। এখনও জাহাজেন ন্যায় মৃত্তিকীর আকৃতি দেখিয়া লোকে চাদ 
সওদাগরের স্মৃতি চিহ্ন বহন করিয়া আসিতেছে । গাজী কালুর এতিহাসিক 
বিরাট নগর এখানকাঁৰ বেলাট দৌলাতপুর মৌদ্তা। এই শহরের সর্বত্র স্তপ 
দেখ! যায়। এখনও প্রায় ২০।২১টি স্তপ দুষ্ট হয়। তন্মধ্যে জোড় বাংলা 
স্তূপ সববাপেক্ষা বৃহৎ । সবত্র ইঞ্টক, যৃন্তিক৷ খুড়িলে প্রচুর ইট পাওয়া যায়। 
অনেক সময় মৃত্তিকার নিয়ে বিভিন্ন প্রকার মৃন্বয় পাত্র, থালা-বাসন, লোহার 
অলঙ্কার এবং মুসলমান আমলেব মুদ্রা পাওয়া যায়। সাধু সন্গাসীদের ব্যবহারের 
একটি বড় লোহার চিম্টা কয়েক বৎসর পুরে পাওয়। গিয়ীছিল। অনেক স্থানে 
ইটের জন্য হলকধণ অসম্ভব হইয়া পড়ে । বারবাজার হইতে সাত মাইল পশ্চিমে 
ধোপাদী গ্রামে বলু দেওয়ানের দবগ! আছে। বেলাট দৌলতপুরে নামাজগায় 
প্ৰে ঈদের নামাজ হইত 


শ্রীরাম রাজার গড়বেছ্িত রাজবাড়ীর দক্ষিণ দিকে বিরাট দিঘি তাহার 
কীতি অগ্ঠাপী রক্ষা! করিতেছে । এই প্রাীন শহরের যেখানে সেখানে প্রস্তর 
পড়িয়! আছে। অনেকগুলি প্রস্তর ও প্রস্তরখণ্ড পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছি উহা 
বাগেরহাটের খানজাহান আলীঘ্ধ পাথরের ন্যায়। প্রান! তিরিশ বৎসর পূর্বে 


স্থন্দরবনের ইতিহাস ২৭৯ 


হলকর্ষণের সময় একটি কামানের নল পাওয়। গিয়াছিল। জলাশয়ের মধ্যে 
রাণীমাতার দীঘি, সওদাগরের দীঘি ( সম্ভবতঃ টাদ সওদাগর নামীয় দীঘি), 
শ্রীরাম রাজার দীঘি, ভাইবোনের দীঘি, খোন্দকারের দীঘি, গোড়ার পুকুর, চাল 
ধোয়ানীর পুকুর» পাচ পীরের দীঘি, বেড় দীঘি, গলাকাটার দীঘি, বিশ্বাসের 
দীঘি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বেড়দীঘির মধ্যে একসময় বাড়ী ছিল। পীর পুকুরের 
পার্খে পূবে মেল বসিত। খোন্দকারের দীঘির পার্খে ছিলেখান1 বা অস্ত্রাগার ছিল। 
এই দীঘির পার্থে দরগা ও মাজার আছে। বারবাজারের সর্বত্র এবং বিশেষ করিয়] 
পথিপার্থে মানুষের অগণিত অস্থি দৃষ্ঠ হয়। মৃত্তিকার নিয়ে প্রায় সর্বত্র মানুষের 
অখণ্ড কঙ্কাল ও হাড় পাওয়া যায়। ইহাতে সহজেই অনুমান কর] যায় যে এক 
সময় এই শহরে অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং শহরটি মানুষ অভাবে 
জঙ্গলকীর্ণ হইয়া পড়ে। গভর্ণমেণ্ট হইতে বারবাজাবে খনন কার্য চালাইলে 
পাহাড়পুর ন৷ মহাস্থানেব ন্যায় প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার সাধন হইতে পারে 


বারবাজার অতীব প্রাচীন স্কান তাহ'পূর্বোক্ত আলোচন! হইতে সপ্রমাণিত 
হইয়াছে । ইহার একা শের নাম ছাপাই নগর ছিল। গাজী কালুব প্রসঙ্গে আমর! 
এ বিষয়ে আরও আলোচনা করিব। খানজাহান বারবাজার আসিয়া অনেকগুলি 
দীঘি ও মসজিদের প্রন্তি্1] করেন। বারবাজারের জরাজীর্ণ এতিহাসিক 
মসজিদটি এখনও খা"্জাহানের কীত্তি ঘোষণা করিতেছে । খানজাহান 
নামীয় কোন দীঘি না থাকিলেও উহার কয়েকটি যে তিনি খনন 
করাইয়াছিলেন তাহ! সহজেই অনুমেয় । বাঁরবাজরের মসজিদটি এক 
গুদ্বজ বিশিষ্ট এবং উহ] বাগেরহাটের পশ্চিমে রণবিজয়পুরে ফকির বাড়ীতে 
অবস্থিত খানজাহানের অন্যতম মসজিদের আকৃতিবিশিষ্ঠ । মসজিদটির উপরে 
একটি প্রকাণ্ড ছিদ্র হইয়। গিয়াছে। উহ1 হইতে বারিপাত নিবারণও সম্ভব নহে । 
মসঞ্জিদের দেওয়ালগাত্রের প্রসস্ততা ৪২, ফুট। পূর্বে এই মসজিদ পরিত্যক্ত 
অবস্থায় ছিল। ১৩৩৪ সালে ফুরফুরার মরহুম পীর মাওলানা! আবুবকর সিদ্দিকী 
সাহেৰ এখানে আসিয়া এই মসজিদে নামাজ পড়া শুরু করিয়া দেন। মসজিদের 
ভিত্তি ও নামাজের স্থান বসিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এই মসজিদের গুশ্বজ 
দেখিয়! উহাকে মন্দির বলিয়া! সন্দেহ করিয়াছিলেন। কিন্ত বাগেরহাটে 


২৮, স্ন্দরবনের ইত্তিহাস 


খানজাহানের স্থাপত্য শিল্প যাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারা সহজেই বুঝিতে 
পারিবেন, ইহা কোন মন্দির নহে, খানজাহানের কীত্তি। সতীশবাবুও ইহাকে 
খানজাহানের মসজিদ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 

খানজাহান বারবাজারে অবস্থান করিবার পর এই স্থান মুমলমানে ভরিয়। 
যায়। পার্্ববর্তী গ্রাম সমুহের নাম যথাক্রমে রহমতপুর, মুরাদগড়, দৌলতপুর, 
সাদিকপুর, হাসিলবাগ, এনায়েতপুর | ইহ! হইতে সহজেই অনুমান ক] যায় 
যে এক কালে এই অঞ্চল মুসলমান অধু/যিত এলাক1 ছিল । বারবাজারে আসিয়া 
ধানজাহান অসংখ্য শিশ্যু সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 


যুরলী হইতে বেদকাণী 


বারবাঞারে কিছুকাল অবস্থানের পর খানজাহান সদলবলে ভৈরবতীর 
বহিয়৷ মুরলী উপস্থিত হন। মুরলী অতীব প্রাচীন স্থান সে বিষয় ইতিপূর্বে 
বিস্তারিত আলোচনা! করিয়াছি। মুরলা এবং বারবাজারে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল 
বলিয়া অনুমতি হইয়াছে । খানজাহান এই স্থানের নাম করেন মুরলী কসবা । 
কসরা ফাস শব্দ, উহার অর্থ শহর । মুরলী বর্তমান যশোর শহরের সংলগ্ন 
উপশহর । মুরলীতে মধ্যযুগে সৈম্তবাহিনীর জন্য মুত্তিকা গর্ভে বেল্লা ছিল । সে 
নিদর্শন এখন নাই। এখনও লোকে সেখানকার বসতবাটাকে কেল্লাবাটী বলি 
থাকে। প্রাচীন আমলের শিব মন্দির ও কালীবাড়ী আছে । হাজী মহসীন 
প্রতিষ্ঠিত ইমামবাড়া এখানেই অবস্থিত। 


যশোরে খানজাহান দীর্ঘদিন অবস্থান করেন নাই । তাহার ছইজন প্রধান 
শিষ্য ইসলাম প্রচারের জন্য এখানে থাকিয়া যান। তাহাদের নাম বাহ রাম শাহ 
বা বোরহানুদ্দিন এবং গরীব শাহ. । তাহাদের সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে 
তাহার! মুরলীতে অনুচরবর্গের খাচ্য প্রস্তণতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বাসময় মুরলীতে পৌছিয়! স্তাহার থান প্রস্ত,তের চেষ্ট] করেন। বিস্ত সময়মত 
খান্ত প্রস্ত,ত না হওয়ায় খানজাহান এখানে অবস্থান না করিয়! চলিয়! যান। 
তিনি গরীব শাহ ও বাহরাম শাহকে এখানেই রাখিয়া যান। প্রেসিডেন্সী 
বিভাগের প্রাচীন মনুমেন্টের তালিকায় গল্পটি লিখিত আছে। কিন্ত উহার কোন 


শাহের দাঙার ও স্জি রৌধ, 
| শপ”; শোর টাউনশক, 





সুন্নরলনের ইতিহাস ২৮৩ 


এতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়! মনে করি না। যাহা হউক খানজাহান ভৈরব 
তীরে প্রাচীন মুরলীতে একটি ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র সংস্থাপন করেন । ক্রমে এ 
স্থান শহরে পরিণত হয় । উহাই মুরলী কসবা । পুরাতন কসবাও এ সময়কার 
শহর। গবীব শাহ. ও বোরহান শাহ লোকদ্রিগকে ইসলামের আদর্শ বুঝাইয়! 
দিতেন । লোকে তাহাদিগকে বিশেহভীবে শ্রদ্ধা করিত। এই দুই মহাত্মার মাজার 
যখণোর শহরে বিদ্যমান থাকিয়। তাহদের পুণা স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। 


যশোর শহরে অবস্থিত পুলিশ অফিসের পার্্ব দিয়! যে রাস্তা পশ্চিমদিকে 
প্রায় এক মাইল গিয়াছে উহারই পার্থ বোরহানউদ্দীনের সমাধি। পুৰে এই 
স্বান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল । জনৈক খাদেম জঙ্গল পবিষ্কার করিয়া একটি নূতন মসজিদ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জঙ্গলের মধ্য হইতে পাকা কবরূটি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
কবরের পুর্ব পারের প্রকাণ্ড দীঘি পোবহান শাহ, কর্তৃক খনিত হইয়াছিল । 
দাঘির পশ্চিম তীরে একখানি কু্ণ প্রস্তব পড়িয়া আছে । কলেজের কয়েকজন 
ছাত্র আমাদিগকে বলিল যে উহা! গীর সাহেবের পাথব, কেহই উহা নাড়াইতে 
পারে না। যেখানেই প্রাীন কীতি সেখানেই এই ধরণের আজগুবি গল্প শুন! 
যায়। বতমানে এই কবরের পার্বতী স্থান সাধারণের গোরস্থানে পরিণত 
হইয়াছে। 

যশে।র শহরের পুবাতন কসব!1 অঞ্চলে ফৌজদাশ৷ কোর্টের উত্তরে ভৈরব 
তীরে গরীব শাহের মাজারের উপর এক গুম্বজ খিশিষ্ট ক্ষুদ্র মসজিদের গ্াঁয় একটি 
স্বৃতি সৌধ আছে । সমাধিগাত্র মূল্যবান রঙ্গীন বন্ত্রদ্ধার সর্বদা আবৃত থাকে । 
লোকে গরীব শাহের নামে সিনি মানত করে । যশোরের লোকেরা বিশ্বাস করে 
যে গরীব শাহের মাটিতে অত্যাচার সহা হইবে না। শ্রোতস্বিনী ভৈরব এককালে 
তীরভূমি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গরীব শাহের মাজার পথস্ত পৌছিয়াছিল । 
তবে মাজারটি কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছে । যশোর জিলার শ্রীপুব থানার 
নোহাট] গ্রামে গণীব শাহের প্রকৃত কবর অবস্থিত বলিয়! দাবা করা হয়। 
নোহাটার কয়েক ঘর অধিবাসী গরীব শাহের বংশধর বলিয়া পর্চিয় দেয়। 
সেখানে প্রবাদ আছে যে মৃত্যুকালে গণীন শাহ বলিয়াছেন যে তাহার কবরের 
উপর যেন কোন প্রকার স্মৃতিসৌধ স্থাপিত না হয়। ইহা কতদূর সত্য তাহা 
জান! যায় নাই। 


২৮২ নুন্নববনেব ইতিহাস 


মুরলী কনবা হইতে খানজাহানের অন্ুচরবর্গ ছুইদিকে বিভক্ত হইয়া পড়ে। 
একদল কপোতাক্ষ নদী বহিয়! সুদুর সুন্দরবন অঞ্চলে বেতকাশী পর্যস্ত গিয়া 
ইসলাম প্রচার করিয়াছিল। অন্দল ভৈরবকূল দিয়া পায়গ্রাম কসবায় 
পৌছিয়াছিল, সে কথা পরে আলোচিত হইবে । এখন দক্ষিণ দিকের বাহিনীর 
বিষয়ই আমাদেব আলোচ্য । সেকালে বারবাজার হইতে মুবলী পর্যস্ত রাস্তা 
ছিল। উহাব নাঁম হইগ়াছিল গাজীর জাঙ্গাল। যশোর হইতে দক্ষিণ ও পুর্ব 
ছইদিকেই খানজাহান আলী বা খাঞ্জা আলীব বাস্তা বা জাঙ্গাল আরম্ত 
হইয়াছিল । পুধেই বলিয়াছি খানজাহানেব অসংখ্য শিশ্তা ও অনুচর জুটিয়াছিল। 
তাহারা সকলেই সৈন্য শ্রেণীতৃক্ত ছিল। এই সৈন্যদল বসিয়! বসিয়া রাজকোষ 
শুন্য করিত না। তাহাবা সর্বদা কায়িক পরিশ্রম করিয়! রাস্তা ও মসজিদ নির্মাণ 
এবং জলাশয় খনন কারে লিপ্ত থাকিয়া সময়ের সদ্বাবহার কঠ্ত। তাহাদের 
প্রত্যেকের এক একখানি কোদাল ছিল। খানজাহান যে অদ্ভুতবর্ম! পুরুষ 
ছিলেন, ইহ1 তাহাব জ্বলন্ত নিদর্শন । 


খানজাহানেব ঘে বাহিনী যশোর হইতে শ্রন্দরবনেব দিকে প্রেরিত 
হইয়াছিল তাহাব নেতা ছিলেন বোরহান খ] বা বুড়া খশ। তাহার সুযোগ্য 
পুত্রের নাম ফতে খশ]। পিস্টাপুত্র উভয়ে ধর্মপ্রাণ ও কর্মনিগুণ সৈনিক ছিলেন। 
তাহারা পথমধ্যে মসজিদ নির্মাণ, জলাশয় খনন, জঙ্গল কর্তন ও ইসলাম প্রচার 
করিতে কবিতে সুদব স্থন্দববনে উপস্থিত হইয়াছিলেন | যশোব হইতে সর্বপ্রথম 
তাহাব1 খানপুরে উপস্থিত হইয়া তথাকার বহু অধিবাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত 
কবেন। খানপুর হইতে অন্ুুচববর্গ ব্ছ্যানন্দ কাটীতে আস্তান। স্থাপন করে । 
এখানে তাহারা একটি প্রকাণ্ড দীধিখনন করে । সেই আমলের বনু কীতিমালার 
ধ্বংসাবশেষ এখনও এতদঞ্চলে বিগ্ভমান | বিছ্ানন্দ কাটার দীঘির দৈর্ঘ্য 
১৬০০ হাত এবং প্রস্থ প্রায় ৭০০ হাত । প্রতি বৎসর এখানে খান জাহানের 
নামে মেলা বপিয়া থাকে । খানজাহান এতদঞ্চলে গীর বলিয়া খ্যাত। 
বিদ্ভানন্দকাটা অঞ্চলে খানজাহাঁনের নাম অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে । এই 
স্থানের নিকটবর্তী সরফ আবাদ »্* সরফাথা ও মীজপপুরে কয়েবটি 
দীঘি খানজাহানের অনুচরবর্গ জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্ঠ খনন 
করে। লবনাক্ত পল্ললময় দেশে ইহাই তখন ছিল গ্রথম ও প্রধান সমন্য1। 


স্ন্দরূবনের ইতিহাস ১৮৩ 


ত্রিমোহিনীর সন্নিকটে গোঁপালগুরে খানজাহানের জনৈক হ্ষ্যি একটি 
মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন | উহ্ণ অগ্যাপি বিদ্যমান । গোপালপুর হইতে 
দক্ষিণ দিকে কপোতাক্ষের কুলে মেহেরপুব গ্রামে পীর মেহের উদ্দীনের সমাপ্ি 
সৌপ দৃষ্টিগোচর হয়। এই গোরস্থানের পার্খে গীব সাহেবের সর্প ও হাতীর 
গোরস্থান আছে বলিয়া নছিত হয়। উহাও ইষ্টক নিমিত ন্দে'র দ্বার চিদ্ছিত। 
উন্তন দ্রকে একটি পাক ইন্দিরা আছে। মেহেরপুর হইতে দক্ষিণ দিকে তাল! 
থানার অন্তর্গত মাগুকা গ্রামে পীর জঈন্উদ্দীন শাত ( পীর জয়ন্তী, হিন্দুদের 
শিকুত নাম) নামক এক সাধকের দরগা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা 
খানজাহানের অনুচব নহেন। গীব জয়ন্তী এতদঞ্চলে বিশেষ সম্মানিত এনং লোকে 
তাহাকে বড় গীর সাহেব বলিয়া সম্মান বরে 1 অনেকে অবশ্য তাহাকে 
খানজাহানের সঙ্গী সলিযা জানেন । কপোতাক্ষ বঠিয।! আরও কিছুধুর অগ্রসর 
হইলে স্থজনশাহ গ্রামে সুজন শাহের আস্তানা চগ্রিপথে পতিত হয়। সুজনশাহ 
গ্রামে তাহাল বসতবাটীর চিন্ত ও বিবাটকায় দীঘি আছে । তিনি খানজাহানের 
অনেক পরে এখানে আসেন । তাহার কৃত নাম শাহ স্থজাউদণীন | 


খানপুৰ ও গি্যানন্দকাটি হইতে খানজাহানেব অন্ুচরবর্গ রাস্তা প্রস্তুত 
নরিতে করিতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাবেন। এখনও সেই প্রাচীন 
রাস্তার স্থান লোকে দেখাইয়! থাকে । এই রাস্ত] যশোর হইতে আরস্ত হইয়] 
খানপুন, কেশবপুর, বিদ্যানন্দকাটি হইয়া! মাণুরাঘোনা, ডাঙ্গানলতা, ভায়ড়া, 
তাল], কপিলমুনি ও সরল হইয়া] শিবমা নদী অতিক্রম করিয়াছে । শিবসা নদী 
পার হইয়] এই রাস্তা আমাদা ও মসজ্দকুড়ে মিশিয়াছে। কথিত আছে যে 
এই রাস্ত। তংকালে স্বন্দরবনের অন্তর্গত ব্দেকাশী নামক স্থানে শেষ হইয়াছিল। 
কপোতাক্ষ নদীর পারব দিয়া এই রাস্ত। প্রস্তুত হইয়াছিল । পথের ছুইদিকে বনু 
কীতি চিহ্ন আজিও বিদ্যমান । 


খানজাহানের শিহ্যবর্গ ব| সমসামফ্িক ধর্মপ্রচারকের! তালা থানার আটারই 
গ্রামে তিন গুম্বজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মাণ কবেন। উহাতে আরবী লিপি 
খোদিত আছে । আজিও উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। এ গ্রামে হাজী দীঘি 
নামে একটি প্রাচীন জলাশয় বিদ্মান। একটি প্রাচীন বৃহৎকায় ভিটি এবং 
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কয়েকটি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ভিটি আছে | এগুলি প্রার্ঠীনকালীন বসতবাটীর চিহ, 
মৃত্তিকা খুড়িলে ইট পাওয়া যায়। এখানে পাক! রাস্তার চিহ্নও মধ্য মধ 
পরিদৃষ্ট হয়। 


খানজাহানের শিষ্যবর্গ তালা থানার ডাঙ্গ! নলতা গ্রামে কথ্ধেকটি 
বসতবাটা স্থাপন করিয়াছিলেন । এ গ্রামে তিনটি ইটের প্রকাণ্ড ভিট? আজিও 
বিগ্ভমান। এ থানার ভায়ড়া গ্রামে বিরাটকায় দীঘি আছে। সাধারণ লোৌকে 
বলে জিন পরীতে এই দীঘি খনন করিয়াছে । জলকষ্ট নিবারণের জন্য বারইহাটি 
গ্রামে অনেকগুলি জলাশয় খনিত হয় । লোকে বলে এখানে সাত গণ্ড অর্থাং 
২৮টি পুকুর ছিল। পাইকগাছা থানার সোলায়মানপুরে বোরহানুদ্দীন নামীয় 
একটি দীঘি ও মসজিদ ছিল । দীঘির মধ্যে কয়েকখানা প্রস্তর আছ । দরগ' 
মহলে পীর মিয়াউদ্দীন সাহেবের মাজার | ইনি খানজাহানেব শিষ্য কিনা 
জানি না। কাশিমনগরে অনেকগুলি ভিট1 আছে । উহাকে লোকে 'দমদমাঝ 
ভিটা! বলে । খানজাহানের শিষ্তগণ সরলগ্রামে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় খনন 
করে। সম্প্রতি উক্ত জলাশঘের সংস্কার হইয়াছে । প্রবাদ আছে যে সরল খ'। 
এই দীঘি খননের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। লোকের বিশ্বাস ইহার জল সেবন 
করিলে রোগ নিরাময় হইয়। থাকে । লক্কববেড় নামক গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি 
খনিত হইয়াছিল । এইভাবে জলায় খনন, রাস্তা, মসজিদ ও বত বাট নির্মাণ 
করিতে করিতে খানজাহানের অনুচরবর্গ আমাদি গ্রামে উপস্থিত হন। 


আমাদি প্রাচীন স্থান । এখানে বোরহান খ1 ও ফতে খা'র প্রধান বেন্তর 
ছিল। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পিতাপুত্রে শাসনকার্ধও পরিচালনা করিতেন। 
তখনকার দিনে সুদূর সুন্দরৰন অঞ্চলে কোন স্থশৃ্থলিত সরকার না থাকিলেও 
খানজাহানের শিষ্যবর্গ খলিফাতাবাদ হইতে গুরুর আদেশ লইয়! বিচারকার্য ও 
জমি পত্তন করিতেন । কপোতাক্ষীর তীরে আজিও লোকে বুড়ো থা ও ফতে 
খশার সমাধিস্থল দেখাইয়া থাকে । বুড়ো খার সমাধি নদীর জোতের সহিত 
যুদ্ধ করিয়! এখনও টিকিয়া আছে। এই সমাধির উপর এখনও ছুইশত বৎসরের 
একটি চাপাফুলের গাছ শোভা পাইতেছে । এই সমাধিস্থলের সন্মিকটে তাহাদের 
গড়বে্রিত বাড়ী ও আস্তানা ছিল। গড় ও বাড়ীর ভগ্মাবশেষ নাই বলিলেই 
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চলে। আমাদীতে জমিদার খনিত একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে । মি; জেমস 
ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলিয়াছেন যে এইস্থানে বুড়ো খা ও ফতে খা! একটা প্রকাণ্ড 
দীঘি খনন করিয়াছিলেন । উহা! নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে । পরবর্ত কালে উহ! 
'হাতিনান্ধার শীখি' নামে পরিচিত হয় । সতীশ বাবু বলিয়াছেন যে, এখানে 
প্রাচীনকাল হইতে চতুভূর্জা চামুণ্ডা মূর্তি পরিমাল দেবী প্রতিষ্ঠিত আছে। 
হিন্দুজাতির নিকট ইহ1 এক অভিনব তীর্থক্ষেত্রবিশেষ । 


আমাদি গ্রামে বুড়ো খশার কর্মকেন্দ্রে প্রত্যেক জেণীতে তিনটি করিয়া 
একটি নবগুশ্বজ বিশিষ্ট মস্জিদ সিম্সিত হয়। জেমস্‌ ওয়েষ্টল্যাণ্ড ও অধ্যাপক 
দানী লিখিয়াছেন যে এই মসজিদ তিন গুম্বজ বিশিষ্ট, কিন্তু তাহা ঠিক নহে 
ন। দেখিয়া লিখিলে এইরূপ ভুলের সম্ভাবনা! থাকে। পরে এই স্থান লোক 
অভাবে জনশূন্য হইয়া জঙ্গলে পরিণত হয়। বহুকাল পরে পুনরায় এখানে 
লোকে জঙ্গল কাটি, বসতি স্থাপন করে। পরে একটি প্রকাণ্ড মৃত্তিকার 
স্তূপ খুড়িয়া লোকে এই মসজিদ আবিষ্কার করে। তখন হইতে এই গ্রামের 
নাম হয় মস্জিনকুড়। এই মসজিদ সুন্দরবন অঞ্চলের এবটি প্রধান এবং 
প্র।চীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন । মসজিদের ভিতরকার মাপ ৪০ %৪০ফুট 
এবং দেওয়ালের ভিত্তি ৭ ফুট প্রশস্ত । মসজিদেব চতুক্ষোণে কয়েকটি মিনার 
আছে। ইহার পশ্চিমদিকের প্রাচীর গাত্ডে তিনটি মিহরাব আছে। অধুন! 
মসজিদের পশ্চিমদিকে অনেকগুলি ডালিম গাছ উহার *শোভ। ব্ধন 
কঠ্তেছে। মসজিদকুড় গ্রামের মধ্যে মৃত্তিকা খনন করিলে প্রাচীনকালীন 
ইঞ্টক পাওয়া যায়। এক সময় মুর্তিকার শিয়ে কয়েকঝড়ি কড়ি পাওয়া 
গিয়াছিল। বুড়োখশর সময়ের খনিত চাল ধোয়া ও ডাল ধোয়৷ নামীয় 
দীঘিদ্ধয় মজিয়া গিয়াছে । বুড়োখার প্রকৃত নাঁম ছিল বোরহান খশা। সম্ভবতঃ 
ব:য়াবৃদ্ধ অবস্থায় লোকে পুবোক্ত নাম দিয়া থাকিবে । লোকমুখে বোরহান নাম 
একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছে 


স্বনুর সুন্দরনন অঞ্চলে অবস্থিত এই মস্জিদের উপর বর্তমানে সরকারের 
নজর পড়িয়াছে। বুড়োখশা একজন ধর্মপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। তিনি 
ইসলাম প্রচারের জন্য সুদুর বিদেশে প্রবাসী হইয়া স্বীয় জীব উৎসর্গ করিয়া 


হৃন্মরবনের ইতিহাস ২৮৬ 


গিয়াছেন। লোকে তাহাকে পরম শ্রদ্ধা করিত। স্বীয় গুরুকে দর্শন মানসে 
তিনি মপ্ো মধ্যে বাগেরহাটে যাইতেন । খানজাহানের দরবারে তাহার যথেষ্ট 
প্রতিপত্তি ছিল বলিয়! অস্থুমিত হয়। বাগেরহাটে আজিও বুড়োখশ নামীয় 
দীঘি তাহার কীতি ঘোষণা করিতেছে । কথিত আছে যে ঈশ্বরীপুরেও বুড়োখশর 
আস্তানা ভিল। 


বুড়োখশর জনৈক প্রধান সহকমীর নাম ছিল খালেস খন । তিনি এদেশে 
খালাস খপ নামে স্ুগরিচিত। তিনি বেতকাশীতে একটি প্রকাণ্ড দীঘি 
খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন ৷ সুন্দরবন অঞ্চলে 
পানীয় জলের অভাব অত্যধিক। সর্বত্র লবনাক্ত জল। দুরদুরাস্ত হইতে 
অসংখ্য লোক এই বেতকাশর দীঘির জল লইয়া সেবন করিয়া থাকে । 
আজিও বহু হাটবাজারে গ্রা্মকালে এই জল বিত্রয় করিয়া বহু দরিদ্র লোক 


জীবন ধারণ করে। খনন কারীর নামানুসারে এই দীঘির নাম হইয়াছিল 
খালাসখার দীঘি। সতীশ বাবু এই দীঘির নাম কালী-খালাস খশা দীঘি 


বলিয়াছেন কিন্তু তাহ! ঠিক নহে। সতীশ বাবু স্ুসাহিত্যিক বঙ্কিমচ্ের 
একজন শিষ্য বলিয়া মনে হয়। হিন্দ্ুজাতির গৌরব কাহিনী সর্বত্র অতিরঞ্জিত 
করিয়] লিখিতে তিনি একটুও দ্বিধাবোধ করেন নাই । পকন্ষাস্তরে ঠুস্জমানের 
ইতিহাস লিখিতে তিনি অতিমাত্রায় কার্পণ্য করিয়াছেন। কোন এঁতিহালিকের 
পক্ষে এহেন ক্রটা মারাত্মক । খালেস খ” নামের সহিত “কালী” নামের কোন 
সম্পর্ক নাই | 


খানজাহান আলী 


॥ সাত ॥ 
পায়গ্রাম কসবা, খঁলফাতাবাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা, পরবত্তাঁ কীতিরাঁজ 


মুরলী হইতে খানজাহান তাহার একটি বাহিনীকে সুন্দরবনের দিকে 
প্রেরণ করেন এবং নিজে অন্থ আর একদল সঙ্গী সমভিব্যাহারে ভৈরবতীর বহিয়' 
পৃবদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাহার চলাপথ তদীয় কীতিরাজির দ্বারা 
সর্বত্র চটিজ্কিত হইয়। আছে। তাহার এই সমস্ত কীন্তিকে এদেশের লোক 
সংক্ষেপে খাঞ্জেলী, খাঞ্জাই বা খাঞ্জে কীতি আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়|ছে । 
বসিরহাট অঞ্চলে খাঃঞলী রাস্তার প্রবাদ আছে। দেবহাটা থানার “খাঞ্জে” 
নামক গ্রাম আজিও তাহার কীতি রক্ষা করিতেছে । এই গ্রামে এক বেল 
বৃক্ষের নিয়ে তাহার নামীয় একটি দরগা আছে । কেহ কেহ লেন বসিরহাট 
ও দেবহাটা? অঞ্চলে তাহার শিষুগণ ইসলাম প্রচার কব্য়াছিলেন। খানজাহানের 
কীতিরাজিকে লোকে খাঞ্জালী দীঘি, খাঞ্জাই রাস্তা, খাঞ্জালী মসজিদ ও খাঞ্জালী 
দরগা বলিয়া থাকে । এদেশের লোকেরা তাহাকে খাঞ্জালী পীর বলিয়া পরম 
আদা! কার। 


খানজাহান যে জনহিতার্থে মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতেন তাহ] তদীয় কিতাঁরাজি 
হইতে সহজেই অন্ত্রমেয় | জঙ্গলাকীর্ণ অনাবাদী ভূমিকে তিনি স্সজ্চিত করিয়া 
মানুষের বমবাস ও যাতায়াতের পথ স্তগম করিয়। অমরত্ব লাভ করিয়াছেন । 
হিংস্র বাঘ, বন্যবরাহ ও অন্যান্য বন্য জন্তর আবাসভূমির মধ্যে তিনি শহর ও 
নগর গড়িয়া তৃলিয়াছিলেন। তাহার জনসেবামুলক কার্ষে মুগ্ধ হইয়! লোকে 
তাহাকে পরম শ্রদ্ধ! করিত । নিক্ষর্ম সৈহ্াগণকে তিনি কর্ম দিয়াছিলেন । বিন? 
রক্তপাতে তিনি সুন্দরবন অঞ্চল জয় করিয়া তথায় শান্তি ও সাম্যের রাজহ 
প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন । এতদ্র্শনে অসংখ্য অমুসলমাঁন তাহার চরণতলে আসিয়া 
ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল । 


২৮৮ স্থন্দবধনেব ইতিহাস 


রাস্তা নির্মাণ করিতে করিতে খানজীহানেব সৈন্যগণ অগ্রসর হইত। 
পথিমধ্যে স্থানে স্থানে খানজাহানের অনুচববর্গ বিশ্রাম ও আহারাদি সমাধান 
করিত। ই্ত্যবসরে সঙ্গীদল বড় বড় দীঘি খনন করিয়া ফেলিত। কথিত 
আছে যে এক রাত্রিতে এক একটি পুকুব খনিত হইত। দৈব 
শক্তির বলে খানজাহান গিন-পরীর সাহায্যে এই সমস্ত দীঘি খনন করিতেন 
বলিয়। যে প্রবাদ আছে তাহ ঠিক নহে । সাধারণ মানুষের কায়িক পরিশ্রমের 
দ্বারাই স্বাভাবিক দ্রুততাব সহিত বাস্তা ও মসজিদ নির্মাণ এবং দীঘি খনন কার্য 
সমাপন হইত 


মুবল৷ বা যশোর হইতে শাহাব স্থণার্থ নাস্তা আকিয়া বাকিয়। ভৈরবতীর 
দিয়া চলিয়া দিয়াছে । ভৈবব তীনেই তিনি চাঝিটি নগরীর পত্তন করিয়াছিলেন । 
প্রথম বাধবাজাব--এই নামের সঙ্গে কসব। শকের যোগ দেখা যায় না। দ্বিতীয় 
মব্লা কসবা (বর্তমান যশোর শহবের সংলগ্ন) এবং তৃতীয় পায়গ্রাম কসবা 
বশোর হইতে প্রায় বিণ মাইল পূর্ব দক্ষিণে অবস্থিত । পায়গাও ফাসি শব্দ। উহার 
অর্থ স্থসংবাদ এবং এই পায়র্গাও হইতে পায়গা বা পায়গ্রাম নাম হইয়াছে। 
পায়গামে কসবা বা কসবাষে পায়গাও অর্থে সুসংবাদ দানের শহর বুঝায়। 
ফুলতল। হইতে প্রায় চাবিমাইল উত্তরে এই নগবী অবস্থিত ছিল। খলিফাতে 
আবাদের বর্তমান নাম বাগেবহ।ট । পহুগীক্জ মানচিনে ইহাকে কুইপিটাভীজ 
( কুইপিট ₹খলিফাত, আজ -আবাদ ) বলা হইয়াছে । খুলন শহর হহতে 
ইহা রেলপথে মাত্র কুড়ি মাল পূর্ব দকে অবস্থিত। বাববাজার ও মুরলীর কথ! 
পূর্বে বলিয়াছি । এখন আমর] পাঁয়গ! বা পারগ্রাম কসবা ও তন্সিকটবতাঁ স্থান 
সমূহে খানজাহান আলীব কার্ধকাঠিনী বর্ণনা কবিব। 


যশোৌব হইতে চাবি মাইল দুর দ্মিণ কে'ণে রামনগর গ্রামে খানজাহান 
একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন। ট্রেন হইতে রেল লাইনের উত্তরদি"ক এই 
দীঘি নৃষ্টিপথে পতিত হয়। উহা ঘশোর খুলন। রাস্তার পার্খেই অবস্থিত। এই 
দীঘি খুব গভঃর এনং এখানে বাঁর মাসই জল থাকে । বর্তমানে উহা! শাহবাটার 
দীঘি নামে সুপরিচিত। রাস্তাব পার্খে মনোরম স্থানে অবস্থিত বলিয়া দীঘির 
পাড়ে ফুলেন নাগিচা প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহার চতুদিক এখন প্রাচীর 


স্ুন্দরলনের ইতিহাঁপ ২৮৯ 


বেষ্টিত ইহা বর্তনানে যশোর খুলনার বনভোজন কেন্দ্রক'প (1001০ 
001001) ব্যবহৃত হইতেছে । সম্প্রতি এই দীঘি সংস্কার করার সময়ে মৃত্িকার 
নীচে অশ্বের হাড ও প্রাচীনকালীন বহু জিনিয-পত্র পাওয়া গিয়াছে । 
শাহবাটীর দীঘির কার্য সমপনান্তে খানজাহান সিঙ্গিয়া গ্রাৃতি স্থান 
ঘুরিয়। পায়্গ্রাম কপবায় সদলবলে আগমন কবেন। তিনি যে স্থানে সর্ব প্রথম 
আস্তানা করিয়াছিলেন সেই স্থানের নাম হয় খা!প্রপু€₹_ আজিও সে নাম 
আছে । এইখাংন তিনি একটি শহবের পন্তন করেন এবং নদী তীরে তাহার 
বাসস্থান, দরবার গৃহ ও মসজিদ শিসিত হইয়া্লি। পায়গ্রাম কসবা হাই স্কুলের 
ধলগ্র আজিও তাহ1 দেখিতে পাওয়া যায়। পাকা মসজিদের ভগ্রাঞশেষের উপর 
এখন টিনেব ঘরের মসজিদে লোকে নামাজ পড়ে | এই ও্াামের মধ্য দিয়! 
একটি রাস্তা নিদিত হইয়াছিল, এখনও সে রাস্তা আছে। এই রাস্তার উত্তর 
দিকের নাম হয় উত্তর ডিহি এবং দক্ষিণ ভা কে দক্ষিণ ভিতি বল! হইত। 
উত্তর ডিহি নদীর তীবে অবহিত, তথায় পানজাহানের আবাসবাটী ৪ দরবার 
গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । বাগেবহাটের হ্যায় এখানকার খানজাহান আলীর 
বীন্তিরাজি কালের আঘাত সহিয়া টিকিয়! থাকিতে পাবে নাই । আজিও এই 
গ্রামে তাহার খনিত সানের পুকুর, আধার পুকুর ও ছু পুকুবেৰ চিহ্ন দেখিতে 
পাওয়! যায়। সানেব পূকুরের মধ্যে পূর্বে পুনাকালীন ইট পাওয়* যাইত । 
এই গ্রামের চতুদিকে রাস্তা জালের সায় বিস্তারিত ভিল। এখনও সেই সমস্ত 
রাস্তার চিহ্ন আছে। তবে এখানে ঘনবসতি ন! থাকায় বৃক্ষলতা ও জঙ্গলে 
পরিপূর্ণ হইয়! গিয়াছে । কয়েবটি জরাজীর্ণ তেতুলগাছ এই গ্রামের প্রাচীনত্বের 
সাক্ষ্য দিতেছে। 
নদীতীরে যেখানে দরবার গুহ, মসজিদ ইত্াদি চিতা উহ আঙ্গিয়া একটি 
বিরাট ইটের টিপিতে পরিণত হইয়াছিল । কেহ কেহ বলেন যে ঈংরেজ আমল 
জনৈক নীলকুঠিয়াল ইহার ইষ্টক লইয়া কু নির্মাণ করিয়াছিলেন । এই স্থানের 
পার্খেই অধুনা ঈদর্গাহ্‌। ইহারই সন্নিকটে একথানি মানোরম প্রস্তর পড়িয়া 
আছে। তাহাই এখন খাঞ্জালী কীতির একটি জবলস্ত নিদর্শন । আরও 
কয়েক শানি প্রস্তর ও অন্যান্য কয়েকটি কীতিণহ্্ে কথা এখনও লোকে বলিয়! 
থাকে। খানঞ্জাহানের কতিপয় সঙ্গী এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন । 


২৯০ স্বন্দরবনের ইতিহাস 


তাহাদের বংশধরদের কেহ কেহ এখনও এই গ্রামে বসবাস করিতেছেন । তবে 
স্থখের বিষয় এই যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর্গোপার্জনের জন্য কোন দরগাহ, 
প্রতিষ্ঠী করেন নাই। 
পীরালী সম্প্রদায়ের উৎপ্ত 

পায়গ্রাম কসবায় বিখ্যাত পীর-আলী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। যশোর 
অঞ্চলের একজন ত্রাঙ্গণ খানজাহানের শিষ্য গ্রহণ করিয়! ইসলাম কবুল 
করেন। তাহার নাম মোহাম্মদ তাহের । তিনি স্বনামধন্য ব্যক্তি । তাহার 
পূর্ণ নাম হইয়াছিল পীর আলা মোহাম্মদ তাহের । এই ব্রাহ্মণ সন্তানের পুর্ব 
পরিচয় অস্পষ্ঠ। সতীশবাবু তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “ব্রাহ্মণ পরহিংস| 
করিতে গিয়া আত্মহিংসাই করিয়াছিলেন । কারণ তিনি ধর্ম বা রাজ/লাভে 
অথবা সংস্পর্শ দোষে নিজেব জাতিধর্ম বিসর্জন দিয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। তাহার পুরে কি নাম ছিল জানি না, জানিয়াও বিশেষ কাজ 
নাই।” বন্ুছিন তন্ুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছি যে এই ত্রাহ্মণ সন্তানের 
পূর্ব নাম ছিল গ্রীগোবিন্দলাল রাঁয়। তিনি গোবিন্দ ঠাকুর নামেই পরিচিত 
ছিলেন। ইনি খানজাহানের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও প্রধান আমাত্য ছিলেন। 
খানজাহান বাগেরহাটে অবস্থানকালে তিনি পাফগ্রাম কসবায় তাহার প্রতিনিধি 
হিসাবে রাজন্ব আদায় ও অন্যান্য রাজকার পরিচালন] করিতেন । খানজাহান 
পায়গ্রাম কপবায় কয়েক বংসর অতিবাহিত কর্নে-কেহ কেহ বলেন দশ 
বংসর, কিন্তু উহা অনুমান মাত্র । পায়গ্রামে স্থপ্রতিষিত হইয়! তিনি স্বহস্তে 
রাজকার্ধ পরিচালনা করিতে থাকেন । এই সময় মোহাম্মদ তাহের মন্ত্রী ও 
অন্তরঙ্গ নন্কু হিসাবে সমস্ত কার্ষে সাহাধ্য করিতে থাকেন। 

খুলনা জেলার দক্ষিণ-ডিহি প্রাটীন হিন্দুগ্রধান স্থান । সেনহাটিঃ মুলঘুব, 
কালীয়। প্রভৃতি স্থানের বন্ুপূর্বে এখানে উচ্চশ্রেন,র হিন্দ্ুব বসবাস ছিল। এই 
গ্রামের নাম ছিল পয়োগ্রাম, এসনও এ নাম আছে। এখানকার রায়চৌধুরী 
ংশের তৎকালে বিশেষ খ্যাতি ছিল। সম্ভবতঃ তুর্ক-আফগান আমলের প্রথম 
দিকে এই ত্রাক্ষণ-বংশ রাজ সরকার হইতে সম্মান স্চক রায়চৌধুরী উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার! কনোজাগত ব্রাহ্মণ ৷ ইহাদের পূর্ব পুরুষ গুড় 
গ্রামের অধ্বাপী বলিয়। ইহার গুড়ী বা গুড়গাঞ্জি ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত। 


সুন্দরবনের ইতিহাস ২৯১ 


এই বংশের কৃতি সম্ভান দক্ষিণ নারায়ন ও নাগর নাথ । কথিত আছে যে 
দক্ষিণা নারায়ন দক্ষিণ ডিহি এবং নাগর উত্তর ডিহিব সম্পত্তি ভাগ করিয়া 
লইয়াছিলেন | দক্ষিণ ডিহি নামের সহিত দক্ষিণ] নারায়নের সম্পর্ক আছে 
বলিয়া অনেকে মনে করেন । নাগর বেজেরডাঙ্গায় একটি হাট বসাইয়াছিলেন। 
উহা নাগরের হাট নামে পরিচিত ছিল । খানজাহানের আমাল চৌধুরীগণ 
সমাজে সম্মানিত ছিলেন । নাগর নিঃসস্তান। ভ্রাতা দক্ষিণ নারায়নের চারি 
পুত্র ছিল। তাহাদের নাম যথাক্রমে কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব। 
কামদেব ও জয়দেব এই নবাগত শাসনকর্তার অধীনে উচ্চপদ গ্রহণ করেন। 
কথিত আছে যে মোহাম্মদ তাহেরের চেষ্টায় তাহার। ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং এই ঘটনাই ইতিহাসে পীরালীদের উংপত্তি বলিহা অভিহিত হইয়া থাকে । 


গীরালী সম্প্রদায়েন উৎপত্তি সম্পর্কে মিঃ ওমালী বলেন যে খানজাহান 
একদা রোজার সময় ফুলের ঘ্রাণ লইতে থাকেন। ইহাতে তদীয় হিন্দু কর্মচারী 
মোহাম্মদ তাহেব (তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই) বলেন যে “ন্বাণেন চার্ধ 
ভোজনং” অর্থাৎ শ্রাণে অধ ভোজন । খানজাহান পরে একদিন খানাপিনার 
আয়োজন করেন । মাংসের গন্ধে তাহেব নাকে কাপড় ছিলে খানজাহান বলেন 
যখন ভ্রাণে অর্ধভোজন তখন এই খানা ভক্ষণের পর আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। 
তদন্ুসারে তাহের ইসলাম গ্রহন কবেন। কথিত আছে যে তাতেবেব ইসলাম 
গ্রহনেব পূর্বে যে পুত্র সম্তান ঠিলেন তিনি হিন্দু থাকিয়া যান । তিনিই স্ব প্রথম 
হিন্দু পিবালী এবং তাছেরকে লোকে উপহাসচ্ছলে গীৰ অলী বলিত। তাহাকেই 
কেন্দ্র করিয়া! এদেশে গীরালী গান ও বন্থু কাহিনী রচিত হয়। একাস্তিক 
ধর্মনিষ্ঠার জন্য শেষ পর্ন্ত তাহ্থের গার আলী বা গীরালী আখা! পাঁন। 


পীর আলী মোহাম্মদ তাহেরের কর্ম সাধনায় এদেশের বু অমুসলমান 
ইসলাম ধর্মে দীকা! গ্রহণ করিয়াছিল । এইজন্য তাহাদিগকে “পীর আলী” বা 
"লীরেলী” মুসলমান বলা হইত | আব যেব'শের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ 
করিত তাহাদের হিন্দু ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজন হিন্দু সমাজে সংশ্রব দোষে মুসলমান 
না হইয়াও সমাজচ্যুত হইল। তাহাদিগকে লোকে গীরালী ব্রাহ্মণ, গীরালী 
কায়স্থ, প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিল। এইরূপে গীবালী হিন্দু মুসলমান এদেশে 
ছড়াইয়! পড়িল । 


২৯২ স্বন্দরবনের ইতিহাস 


অন্য এক বর্ণশায় জানা যায় যে মোহাম্মদ তাহেরের সঙ্গে জয়দেব ও 
কামদেবের অস্তরের মিল ছিল না। তাহের মনে মনে তাহাদিগকে মুসলমান 
করিবার চেষ্টা করিতেন । এ সম্পর্কে এতদঞ্চলে একটি গল্প প্রচলিত আছে, 
উহা কতদূর সত্য জানিন1। গল্পটি বর্ণন! করিতেছি-_-এক দিন পবিভ্র রমজানের 
সময় মোহাম্মদ তাহের রোজা রাখিয়াছেন । দরবার গৃহে জয়দেব ও কামদেব 
অন্ান্ত কর্মচারীসহ বসিয়া আঁছেন। এমন সময় একব্যক্কি তাহায় বাটা হইতে 
একটি সুগন্ধি নেবু আনিয়া তাহেরকে উপহার দেন। পীর আলী নেবুর ভ্রাণ 
লইতেছিলেন। এমন সময় কামদেব বলিলেন, হুজুর, ভ্রাণে অর্ধ ভোজন-_ 
“ঘ্রণেন চার্ধ ভোজনং”__ আপনি গন্ধ শুকিয়া রোজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ? 
এই কথার পর পীর আলী ব্রাহ্মণের প্রতি চটিয়] যান। গোপনে পরামর্শ করিয়া 
স্থির হইল যে একদিন তিনি সমস্ত কর্মচারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার 
করাইবেন। নিধারিত দিনে কামদেব ও জয়দেব সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। 
সভাগৃহের প্রাঙ্গনে গো-মাংসের সহিত নানাপ্রকার মসলা! দিয়া রন্ধনকার্য 
ধুমধামের সহিত চলিতেছিল। রান্নার গন্ধে সভাগৃহ ভরপুব । জয়দেব ও কামদেব 
নাকে কাপড় দিয়। প্রতিরোধ করিতেছিলেন। গীর আলী নাকে কাপড় কেন 
জিজ্ঞাস! করিলে কামদেব মাংস রঞ্ধনের কথা উল্লেখ করেন ' গীৰ আলী নেবুর 
গর উল্লেখ করিয়া বলিলেম £--এখানে গো-মাংস রন্ধন হইতেছে । ইহাতে 
আপনাদের অধধেক ভোজন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনারা জাত্চ্যিত 
হইয়াছেন।” অতঃপর কামদেব ও জয়দেব এ মাংস খাইয়া মুসলমান হইয়া 
গেলেন। পীর আলী তাহাদিগকে জামালউদ্দীন ও কামালউদ্দীন খা চৌধুরী 
উপাধি দিয়া আমাত্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। সংশ্রব দোষে অন্য ছুই ভ্রাতা 
শুকদেব ও রতিদেব গীর আলী ব্রাহ্মণ হিসাবে সমাজে পরিচিত হইলেন। ইহাই 
পীরালী সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিকথা । এ সম্পর্কে ঘটকদিগের পু"থিতে যে 
বর্ণনা আছে উহার কিয়দংশ পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে উদ্ধত করিতেছি £ 


“খানজাহান মহামান পাদশ। নফর 
যশোর সনন্দ ল'য়ে করিল সফর ॥ 


সথন্দরবনের ইতিহাস ২৯৩ 


তার মুখ্য মহ্খপাত্র মাম়ুদ তাতির 

মারিতে বামুন বেট! হইল হাজির ॥ 
পুর্বেতে আছিল সেও কুলিনের নাতি ; 
মুসলমানী রূপে মজে হারাইল জাতি । 

পীর আলী নাম ধরে পিরাল্যা শ্রামে বাস ; 
যে গায়েতে নবদ্বীপের হইল সর্বনাশ । 
স্বিধা পাইয়া! তাহির হইল উজীর । 
চৈচ্ছুটিয়! পরগণায় ছাড়িল জিগীর | 

চে এ 


সঃ সং ঞ ০ 
আঙ্গিনায় সে আছে উজীর তাহির 
কত প্রজা লয়ে ভেট করিছে হাজির । 
রোজার সে দিন পীর উপবাসী ছিল । 
হেন কালে একজন নেবু এনে দিল ॥। 
গন্ধামোদে চারিদিকে ভরপুর হইল ; 
বাহবা বাহবা! বলে নাকেতে ধরিল ॥ 
কামদেব জয়দেব পাত্র ছুইজন, 
বসেছিল সেইখানে বুদ্ধে বিচক্ষণ । 
কি করেন কি করেন বলিল তাহিপে, 
ভ্াণেতে অধেক ভোজন শাস্ত্রের বিচারে ॥ 
কথায় বিদ্রপ ভাবি তাহির আস্ছিরঃ 
গৌড়ামি ভাঙ্গিতে পদোহের মনে কৈল স্থির |) 
দিনপরে মজলিস করিল তাহির ; 
জয়দেব, কামদেব হইল হাজির । 
দব্রবারের চারিদিকে ভোজের আয়ে।জন, 
শত এত বকৃরী আর গোমাংস রন্ধন ॥| 
পলাঞ্ লশুন গাধধে সভা ভরপুর 
সেই সভায় ছিল আরে! ত্রান্মণ প্রচুর । 
নাকে বস্ত্র দিয়া সবে প্রমাদ গশিল, 
ফশকি দিয়া ছলে কলে কত পলাইল । 


২৯৪ সুন্দরবনের ইতিহাস 


কামদেবে জয়দেবে করি সম্বোধন, 

হাসিয়া কহিল ধূর্ত তাহির তখন। 
জারিজুরি চৌধুরী আর নাহি খাটে 

ভ্রাণে অর্ধেক ভোজন শাস্ত্রে আছে বটে। 
নাকে হাত দিলে আর ফশাকিত চলে ন1। 
এখন ছেডে ঢং আমার সাথে কর খানাপিনা। 
উপায় না ভাবিয়া! দোহে প্রমাদ গণিল, 
হিতে বিপরীত দেখি মরমে মরিল । 
পাকড়াও পাকড়াও হাঁক দিল গীব ; 
থতমত হ'য়ে দৌহে হইল অস্থিব । 
ছুইজনে ধরি গীব খাওয়াইল গোস্ত 
গীরালি হইল তারা হইল জাতিভ্ষ্ট । 
কামাল জামাল নাম হইল দৌহার 

ব্রাহ্মণ সমাজে পড়ে গেল হাহাকার ॥ 
তখন ডাকিয়া দৌোহে আলী খাক্সাহান। 
দিঙ্গিব জায়গীর দিল করিতে বাখান ॥ 


সং সং সৎ সং খ ঃ 


ধনেমানে হ'য়ে হীন কুটম্ব, ব্বঘরঃ 
সমাজে রহিল ঠেল। সেই বরাবর 
গীবালী রহিল পড়ি কুলাচার্ধ ঘোষে। 
রচিল পীরালী কথ! নীলকাত্ত শেষে ॥৮ 


চৈতন্ত সাহিত্যের শ্ঠায় ঘটকদের পু*থিতে অনেক বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া 
বল! হইয়াছে । এখানেও মুল ঘটনাকে অতিরঞ্জিত কর] হইয়াছে । যাহা হউক 
নবদীক্ষিত কামালউদ্দীন ও জামালউদ্দীন প্রচুর সম্পত্তির জায়গীর পাইয়। 
সিঙ্গিয়া অঞ্চলে বাস করিতে থাকেন। তাহাদের ইসলাম গ্রহণ খুব সম্ভব 
খানজাহানের পায়গ্রাম ত্যাগের পত্ইে হইয়াছে । কথিত আছে যে খানজাহান 
তাহাদিগকে উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করিয়াছিলেন । ভিনি বাগেরহাটে 
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অবস্থানকালে এই ছুই ভীতা মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাগেরহাট 
আসিতেন! বাগেরহাটের পশ্চিমে সোনাতলা গ্রামে আজিও কামাল খা' 
নামীয় দীঘি তাহার নাম রক্ষা! করিতেছে । 


ক্রমে ক্রমে গীরালী মুসলমানের সংখা! বর্ধিত হইতে লাগিল । সাতক্ষীরা 
ও যশোর অঞ্চলে এই পীবালীদের বাস আছে । রন্্লপুর, পলাশপোল, 
হাকিমপুব, কুলিয়া, গোদাথাটা, কোমরপুব, পাথরঘাটা প্রভৃতি গ্রামে বহু 
সম্ত্রান্ত গীর।লী মুসলমান আছেন । ইহার! সাধারণত অন্য মুসলমানদের সহিত 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন না। তবে বর্তমানে উহার কিছু ফিছু ব্যতিক্রম 
ঘটিতেছে। পীবালীদের মধ্যে এখনও বনু হিন্দু রীতিনীতি প্রচলিত আছে। 
পিতলেব বদনার পরিবর্তে গাড়, ব্যবহার, কাসার থালাবাসনের অবাধ প্রচলন, 
গীড়ির উপব বসিয়! হিন্দুর হ্যায় আহার গ্রহণ প্রভৃতি গুথা ন্ছ্িমান। এই সমস্ত 
রীতিনীতি আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি । কোন কোন গীরালীদের বাড়ী 
মনসা পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া শুনা যায় । মাওলানা মোহাম্মদ 
আকরাম থান এই পীবাপী ব'শের কৃতি সন্তান বলিয়া পরিচিত | উাহার 
আত্মীয় স্বজন গীরালী খা বলিয়৷ পধিচিত। আমে মাওলান! সাহেবের সঙ্গে 
এই বিষয় আলোচন। করিয়াছি । তাহার বশ পীবালী তাহ] তিনি স্বীকার 
করেন না। তিনি বলেন যে গৌচ়্র সুলতান ঘছু বা জালালউদ্দীনের সময় 
হইতে তাহারা মুসলমান এবং জনৈক আলী খানের বংশধর | হান্টার সাহেব 
বলিয়াছেন, সমস্ত রাঁয়চৌধুরীগণ খান চৌধুরীতে পরিদ্ত হয়। কিন্তু মাগওলান' 
সাহেবের বশ খান চৌধুরী নহে, শুধু খা উপাধিধাবী। 


সংশ্রবর দোষে রায় চৌধুব বংশের লোকেরা পত্র কঙ্গান নিবাহ লইয়] 
বিড়ম্বিত হইয়া পড়ে । তখন তাহারা প্রতিপত্তি ও অর্থনলে সমাজকে বাধ্য 
কবিবার জন্য চেষ্) চালাইতে লাগিল । ইহাদের সহিত কলিকাতার ঠাকুর বংশ 
এবং আরও কতিপয় বংশ সংশ্রব দোষে পতিত হঈয়াহিল। কলিকাতার 
ঠাকুরগণ ভট্টানারায়ণের সন্তান, এবং কুশারী গাঞ্ডিভুক্ত ব্রাহ্মণ । খুলনা জিলার 
আলাইপুরের পূর্বদিকে পিঠাভোগে কুশার,দের পূর্ব নিবাস ছিল । পিঠাভোগের 
কুশারীগণ রায়চৌধুরীদের সহিত আত্মীয়তা! করিয়া গীরালী হন। প্রবাদ আছে 
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যে কৰি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কুশারী বংশের অন্ঠতম অধস্তন পুরুষ । 
রবি বাবুর পূর্ব পুরুষ পঞ্চানন কুশারী খুলন1 জিল? ত্যাগ করিয়া! কালিঘাটের 
নিকট গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তথাকার কৈবর্ত, জেলে, 
মালো' প্রভৃন্তি জাতির শোকের নবাগত ব্রাহ্ষণকে ঠাকুর বলিয়া ডাকিত। 
তদবধি এই বংশের উপাধি কুশাণী হইতে পরিবত্তিত হইয়া ঠাকুরে পরিণত হয়। 
আজিও পিঠাভোগ গ্রামে জোড়ার্সাকোর ঠাকুব পরিবারের পূর্ব নিবাস লোকে 
দেখাইয়া থাকে । এই বংশে জয়বাম আমীন ঠাকুর, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
কালীকৃষ্চ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( কৰি সম্রাট ), সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং 
আরও অনেকে ?ঙ্গিণ ভডিহির রায় চৌধুরী বংশে ধিবাহ করিয়াছিলেন । সংশ্রব 
দোষে রবিবাবুর শ্বশুর দংশের ুৰ পুরুষদের বদনাম সমাজে থাকিয়া যায়। 
পীরালী গানের মাধ্যমে রায় চৌধুরী দিগকে অন্যান্গ বুলীন হিন্দুরা ঠাট্টা নিদ্রপ 
করিতে ছাঁড়ে নাই । তাহা] নলিত £- 
“মোসপলমানের গোস্তভাতে 
জাত গোল তোর পথে পথে 
ও-রে পিরেলী বামন ।” 


দক্ষিণ ডিহিতে রবি বাবুর মাতুলালয় ও শ্বশুব বাড়ী বিদ্যমীন। অনেকে 
রবি বাবুর পূর্ব পুরুষের বাড়ী দক্ষিণ ডিহি বলিয়া] জানেন। কিন্তু তাহ] ঠিক 
নহে । অবশ্য দক্ষিণভিহির সহিত রবি বাবুর ও তাহার বংশাবলীর ঘনিষ্ঠ 
যোগসূত্র ছিল বলিয়া লৌকে এইরূপ মনে করিয়া থাকে । রবি বাবুর পূর্ব 
পুরুষের প্রকৃত বাসভবন পিগাভোগে, এখনও সে বাড়ী আছে । কেহ কেহ কবি 
সম্রাটের পুর্ব পুরুষের খাড়ী পিঠাভোগে কিনা সন্দেহ করিয়া থাকেন। 
কলিকাতা এবং স্থানীয় সন্তাব্য সমস্ত স্তর হইতে জানিয়া আমাদের মন্তব্য 
সন্নিবেশিত ক্লাম। রায় চৌধুরী বংশের পূর্ব পুরুষদের সহিত রবি বাবুর 
যেরূপ রক্ত সম্পর্ক, মগলান! আকরাম খশা সাহেবের সম্পর্কও ঠিক ততটুকু । 
সেইজন্য বিভাগ-পুর্বে কলিকাতার একটি পত্রিকায় বলা হইয়াছিল যে এই 
ছুইজনই একই বংশসম্ভ.ত । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা ঠিক নহে । রবি বাবু যে 
খুলনা জিলার পিঠাভোগের কুশারী বংশসম্ভূত উহারই জ্মর্থনে কয়েক বৎসর 
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পূর্বে কলিকাতার দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় এক স্থদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 


বাস্ুড়ী ও বাগেরহাট খাত্র। 


খানজাহান আলী কিছুকাল পায়গ্রাম অবস্থান করিয়া এই স্থানের 
শাসনভাব তদীয়্ বন্ধু ও সহকারী মোহাম্মদ তাহেরের উপর ন্তস্ত করিয়া সদলবলে 
পূর্বাভিমুখে যাত্রা কবেন। তাহাব অভ্যাস মত তিনি পথিমধ্যে রাস্তা ও পুকুর 
খনন করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি ভৈরব নদী পাব হইয়া উত্তর তীরে 
অগ্রসর হন। তখন এ নদীর প্রলয় ছিল ভয়ংকর । খানজাহান সম্ভবতঃ উত্তর 
দিকে যশোরের কোন এক অঞ্চলে যাইতে মনস্থ কবিয়াছিলেন। কিন্তু পথকণ্ট 
ও অন্থরূপ অবস্থা! দেখিয় তিনি কিছুদূর গিয়া সদলবলে প্রত্যাগমন করেন। 
তিনি সর্বপ্রথম বান্ুড়ী গ্রামে আস্তান1 করেন। তথায় তিনি একটি বিশালকায় 
দীঘি খনন কবেন। তীবভূমি সহ ৭ বিঘ! জমি জুড়িয়া এই দীঘি বিস্তৃত ছিল। 
দীথিটি ক্রমাগত ভরাট ৯ইয়া আসিতেছে। খুলন! অঞ্চলের লোকেরা এই 
দীঘিতে মৎস্য থবিতে যায় । দীঘির পাড অনেক ফলবান বৃক্ষে ভরপুব । এখানে 
খাঞ্জালী পীব সাহেবেব নামে প্রতিবৎসব মেলা বসিয়া থাকে । 


খানজাহান আলী বাসুড়ীতে কিছুদিন অবস্থান কবিয়া৷ গুনবায় দক্ষিণ 
দিকে ভৈবব তীব দিয়া ফিরিয়া আসেন । ভৈরব তীরে শুভবাড1 গ্রামে তিনি 
একটি মনজিদেব প্রতিষ্ঠা কবেন । ইহা বাববাঁজাব মসজিদের হায় এক গরশ্থজ 
বিশিষ্ট । এই মসজিদের চতুক্ষোণে চাহ্টি সুদ মিনার নিগিত হইয়াছিল। 
মসজিদে বিভিন্ন প্রকাব ইট ও টালী ব্যবহাত হহ্য়াছে । বর্তমানে মসজিদটি 
জবাজীর্ণ অবস্থায় জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে । আগাছায় ভরপুব মসজিদের 
কটে। সংগ্রহ করিতে আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল । খানজাহান 
বিখাত চাদ সওদাগব নামীয় চান্দের বিলের মধা দিয়া আঙসিয়াছিজেন। কি 
আছে যে এখানে *সপ্তডিঙ্গ! মধুকরের” মালিক চাঁদ সওদাগরের নৌকায় 
নাওয়ালীর' স্বন্দরবনের কাঠ ও মধু সংগ্রহ করিতে যাইত। তংকালে নেবুখালীর 
খাল ভৈরবের ন্যায় খবস্রোতা ছিল। টাদ সওদাগবের ডিঙ্গাসমূহ পাল তুলিয়া 
নেবুখালীর তীরে শোভা পাইত। শুভরাড়া গ্রামের মধ্যে সরদার বাড়ীর 
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পুকুর, পুঁড়ার পুকুর এবং ইষ্টঝ নিগ্সিত বাড়ীর ভগ্রাবশেষ আজিও চাদ 
সওদাগরের কথা স্মরণ করাইয়! দেয়। ঠাঁদ সওদাগর খানজাহানের সমসামহিক 
বলিয়! কেহ কেন্ছ অনুমান করেন । 


শুভরাড়া গ্রামে কিছুদিন অবস্থানের পর খানজাহান রানাগাতী, 
গোপীনাথপুর এবং নাউলী হইয়া ধূলগ্রামে আগমন করেন। নাউলী হইতে 
ধূলগ্রাম এবং তথা হইতে বারাকপুর-দিঘলীয়! হইয়? যে রাস্তা নিমিত হইয়াছিল 
উহার চিহ্ন অগ্তাপি বিগ্ভমান। ধূলগ্রাম হইতে ভৈরবতীর হইয়া খানজাহান 
সিদ্ধিপাশা গ্রামের মধ্য দিয় বারাকপুরে উপস্থিত হন। তখন মুজতখলীর নদী 
ছিল না। এই স্থানের পুর নাম কি ছিল জানি না। সম্ভবতঃ খানজাহানের 
সৈম্গণ এখানে ছাউনী ফেলিয়াছিলেন বলিয়া এইস্থানের নাম হইয়াছিল 
বারাকপুর। ব্যারাক শবের অর্থ শিবির । বারাকপুর হইতে তিনি মদলবলে 
নদীতীর হইয়া ঘোষগাতী ও দিঘলীয়ার মধ্যে দিয়] রাস্তা নির্মাণ করিতে করিতে 
বতমান দৌলতপুর কলেজের সন্নিকটে নদীর উত্তরতীরে উপস্থিত হন । ভৈরব 
নদী তখন বর্তমান স্থান হইতে উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত ছিল। ইহার আশে 
পাশে আরও কয়েকটি নদী ছিল। সেনহাটি গ্রামের উত্তর পর্বে এখনও মরা 
নদীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ব্রক্ষগাতী গ্রামে খানজাহান ছুইটি বৃহৎকায় 
জলাশয় খনন করেন। যুগ যুগ ধরিয়। জনসাধারণ এই জলাশয়গুলি হইতে 
উপকৃত হইয়া আমিতেছে। এই ছুইটি দীঘির নাম পরে শিমন্ধ! ও কালীন্ধা 
হইয়াছিল। চৈত্র পৃণিমায় শিমদ্ধার পাড়ে প্রতি বৎসর মেলা বসিয় থাকে । 


খানজাহান পূ হইতে নিধারিত স্থানে খাছ্যের ব্যবস্থা! রাখার জন্য 
ফরমায়েশ ব। আদেশ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে সেইজন্য এ স্থানের 
নাম হইয়াছিল ফরমায়েশখান!। তথা হইতে তিনি সেনহাটি ও চন্দনীমহল 
দিয়া আতাই নদী পার হইয়া সৌলপুরের পথে সেনের বাজারে উপনীত হন। 
এই সেনের বাজার খুলনা শহরের উত্তর পারে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন 
তিনি খালিশপুর হইয়া পরে সেনের বাজারে গিয়াছিলেন। যাহ! হউক খাঞ্জালী 
রাস্তা সেনের বাজার পর্যস্ত গিয়াছিল। সেন জমিদারী হইতে সেনের বাজার 
নাম হইয়াছে । উহার পূর্ব নাম তখন কি ছিল জানা নাই | গোঁড়ের সেন 


শুন্দরঝনের ইতিহাস ২৯৯ 


রাজবংশের সহিত এই স্থানের যে সম্পর্কের প্রবাদ আছে তাহা ঠিক নহে । 
এই স্থান হইতে খানজাহান বাগেরহণট যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সম্ভবতঃ সেনের বাজার তখন লোকালয়ের দক্ষিণ সীমা ছিল এবং ইহার 
দক্ষিণদিকে সর্বত্র সুন্দরবনে ভরপুর ছিল। 


খলিফাতে__আবাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা 

সেনেব বাজারের স্থান পবিবন্তিত হইয়াছে । বর্তমান সেনের বাজার 
তাহ! অপেক্ষা প্রায় দেড় মাইল পুর্বে অবস্থিত ছিল । উহাব অপর তীরে 
অবস্থিত ছিল প্রাণীন খুলন। বা কিস্মৎ খুলনা । খানজাহান আলী সেনের 
বাজার হইতে ভৈরব নদী পার হইয়! তালিমপুর, শ্রীরামপুর, নৈহাটা, 
সামস্তসেন। প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়! সোজ সাতসিক1 ও আট টাকার পারব 
দিয়া রাংপিয়ায় পৌহিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণ জমিদারদের নামানুসারে পরে এই 
স্থানের নাম হইয়াছিল ব্রাহ্মণবাংদিযা। স্থানীয় লোকেরা বলিয়া থাকে 
খানজাহান যে স্থানে ব্রাহ্মণদের রাখিয়! দিয়াছিলেন সেই স্থানের নাম হয় 
ব্রাহ্মণ “রাখ দিয়া” বা বাংদিয়া। কিন্ত এইরূপ প্রবাদ একেবারেই তিত্তিহীন। 
ইহার পূর্ব নাম ছিল রঙ্গত্বীপ এবং দিয়া অর্থ দ্বীপ সে কথা গ্রস্থারস্তেই বলিয়াছি। 
গুজবের আবর্জনা রাশির মধ্য হইতে প্রকৃত ইতিহাস বাহির করিতে হইবে । 
গুজব ও কুসংস্কার এক শ্রেণীর মানুষের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে । তাহারা 
কিছুই চিন্তা না কবিয়! গুজবে বিশ্বাস করে এবং উহা চতুর্দিকে ছড়াইতে 
সাহায্য করিয়| থাকে । কুসংস্কার; গুজন ও অসম্ভব ও অবাস্তব ব্যাপার সমূহকে 
ঝাড়িয়! প্রকৃত সতা উদ্ধার করিবার প্রবল ইচ্ছ! লইয়াই ইতিহাস লিখিতেছি। 


খানজাহান রাংদিয়া ত্যাগ করিয়া মধু দিয়া, আফরা প্রভৃতি গ্রামের মধ্য 
দিয় বাদখালীর বিল হইয়! বাগেরহাটের সন্মিকটে প্রাচীন ভৈরব নদী তীরে 
সুন্দরঘোণা মৌজায় উপস্থিত হন | তিনি যে স্থানে শিবির সঙ্সিবেশিত 
করিয়াছিলেন সেই স্থানের নাম হয় বারাকপুর । তিনি সর্বপ্রথম এইখানে 
একটি বিশালকায় দীঘি খনন করেন । খুলনার পূর্ব পারে অবস্থিত সামস্তসেনা 
গ্রাম হইতে বাদখালী পর্বস্ত খানজাহান বিশ মাইল দীর্ঘ পাকা রাস্তা নির্মাণ 
করিয়াছিলেন বলয় প্রবাদ আছে। এখনও কোন কোন স্থানে এ রাস্তার চিহ্ন 


৩০০ স্বন্দরবনের ইতিহাস 


পরিলক্ষিত হয়। প্রায় অধ” শতাব্দী পূর্বে খুলনা! জেলা বোর্ড ইঞ্জিনিয়ারের 
সাহায্যে সেই রাস্তা আবিফ্ষার করিয়াছিলেন। বাদখালীর উত্তর পার্ব 
দিয়া খানজাহান বারাকপুর আগমন করেন। এখনও এই স্থানে প্রাচীন 
ভৈরবের চিহ্ন বি্যমান। ভৈরব নদ ততকালে সুন্দরঘোনার উত্তর পর্যস্ত 
আসিয়! পূর্বদিকে প্রবাহিত ছিল। এই নদীর দক্ষিণ তীরে মনোরম স্থানে 
খানজাহান তাহার শহরের পত্তন করেন। নদী মজিয়া যাইব]র পর সেখানে 
যে গ্রাম স্যরি হয়, উহ মরানদীর উপর অবস্থিত বলিয় গ্রামের নাম 
হইয়াছে মর.গা । খানজাহানের শহর পশ্চিমে সায়ড়া পর্যস্ত বিস্তত ছিল। 
এখন সায়েড়ায় উহার কিছু কিছু নিদর্শন আছে । নদীর উত্তর পাড়ে শহরের 
কিয়দংশ অবস্থিত ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। নদীর কুলে অবস্থিত বলিয়া 
ছুইটি গ্রামের নাম হইয়াছিল কৃলীয়াদাইড় এবং জোয়ারের কুল । খানজাহানের 
সময়ে এখানে কোন যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল কিনা জান! যায় ন1। 
রণবিজয়পুর, রণভূম, ফতেপুর; পিলজঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল বলিষ' 
শুন] যায়। পিলজঙ্গে সম্ভবতঃ হস্তীর সাহায্যে যুদ্ধ হইয়াভিল। এই সমস্ত 
খণ্ড যুদ্ধ পরব্তীকালেও হইতে পারে। 

খানজাহান সর্বপ্রথম যে বিশালকায় দীঘি খনন করেন উহার নাম 
ঘোড়াদীঘি । এই দীঘির জলাশয়ের দৈর্ঘ্য ১০০০ হাত এবং প্রস্থে প্রায় ৬০০ 
শত হাত। এই এঁতিহাসিক দীঘি খানজাহানের একটি চিরস্থায়ী কীতি। শত 
শত বৎসর ধরিয়া এই দীঘি সুপেয় জল সরবরাহ করিয়া স্থানীয় জনসাধারণের 
জলকষ্ঠ নিবারণ করিয়াছে । দীঘিতে বারমাস প্রচুর জল থাকে । ইহার 
গভীরতা কোন কোন স্থানে ২৫” ফুটের অধিক । এই দীঘির জল স্বচ্ছ এবং 
এইরূপ সুপেয় ও গভীর জলাশয় এতদঞ্চলে বিরল । আজিও এতদঞ্চলের 
অধিবাসীরা উহার খনন কর্তার জলদান পুণোর কথা ভারস্বরে ঘোষণ। 
করিতেছে । পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম বৃহত্বম এই দীঘি প্রায় সাড়ে পাচশত 
বর্ধ পূর্বে খনিত হইয়াছিল । বৈজ্ঞানিক যুগে অধুবা এই ধরণের দীঘির 
প্রয়োজনীয়ত। পর্বের হ্যায় বর্তমানে না থাকিলেও বাগেরহাটের পৌরসভা 
কতৃপক্ষ বর্তমান শহরের প্রাণকেন্দ্র হইতে সাড়ে তিন মাইল দূরে অবস্থিত 
ঘোড়াদীঘি হইতে পাইপের সাহায্যে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পন্ন 





স্থন্দ্রবনের ইতিহাস ৩০১ 


করিয়াছেন । এজন্য দীঘির পূর্বতীরে যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি ইষ্টক নিম্মিত 
ঘর ও কাণ্ঠ নির্সিত সশকোর কার্য স্ুসম্পন্ন করা হইয়াছে । 


ঘোড়াদীঘির নামকরণ সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে একটি ঘোড়! এক দৌড়ে 
যতদুর পর্যস্ত পৌছিয়াছিল, ততদীর্ঘ কবিয়া এই দীঘি খনিত হইয়াছিল। 
ইহার ভিতর কোন সতা আছে বলিয়া মনে করি না। কেহ কেহ বলেন দীঘি 
খননের পর খানজাহান অশ্বারোহণ করিয়া চতুর্দিকে ঘুরিয়া পরিদর্শন 
করিয়াছিলেন, সেইজন্য উহ্হাব নাম হইয়াছে ঘোড়াদীঘি। অন্ঠ মতান্ুসারে 
জান] যাঁয় যে এইস্থানে একটি ময়দান ছিল। তথায় সৈন্যদের কুচকাওয়াজ ও 
ঘোঁড়দেঁঢ় হইত। ঘোড় দৌড়ের মাঠ বলিয়া উহার নাম হয় ঘোড়াদীঘি ৷ এই 
দীঘির পূর্বদিকে এখনও ইষ্টক নিমিত পাক ঘাট আছে। দীঘির মধ্যে প্রচুর 
মস্ত আছে। পূর্বে এই দীঘিতে কয়েকটি কুমীর ছিল, এখন সে কুমীর নাই। 
ধলাপাড়, কালাপাড় নাম ধরিয়া ডাকিলে কুমীর তীরের সন্নিকটে আসিত। 


যাট গুন্বজ 

স্বোড়াদীঘি পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ। ইহার পূর্ব তীরে খানজাহা'নের শ্রেষ্ঠতম 
কীন্তি স্থবিখ্যাত ষাট গুম্বজ অট্টালিকা] । ইহার গ্যায় বৃহৎকায় ভজনালয় পূর্ব 
পাকিস্তানে আর নাই। ইহার দৈর্ঘ ১৬০ফুট এবং প্রস্থ ১০৮ ফুট। 
গৃহের অভ্যন্তরে গুশ্বকের উচ্চতা ২২৮ ফুট । এই বিশালকায় হর্মের সম্মঞখদিকে 
মধ্যস্থলে একটি বড় খিলান ও উহাব ছুই পার্খে পাঁচটি করিয়া! ছোট 
খিলান আছে। ইহার প্রাচীরের প্রসস্তত। প্রায় ৯ ফুট। ষাট গুন্বজ ও খানজাহান 
আলীর সমাধি সৌধ বিশেষ স্থাপত্য বৈচিত্রে ভাঙ্কর। এ সকল স্থাপত্যের 
কোণস্থিত গোলাকার গুম্বজের হেলান ভাব, সরল অলঙ্করণ ও কাণিশের 
বক্রতায় তোগলক স্থাপত্য রীতির প্রভাব বিশ্যেভাবে পরিস্ফুট। ৬০ গুশ্বজের 
অভ্যন্তর ও বহির্ভাগে বিশেষ করিয়া খিলানের উভয় পার্থর ব্রিভুজাকার 
অংশে ফুল, লতাপাতা, ইত্যাদি পোড়ামাটির অলঙ্করণ আছে । খানজাহান 
রীতির স্থাপত্যে মাঝে মাঝে বহুবর্ণে রঞ্জিত মীন। কর! চাকচিক্যময় টালির 
ব্যবহারও দেখা যায়। সমস্ত অদ্টালিক পূর্ব পশ্চিমে ৬$টি প্রস্তর স্তস্তের উপর 
সাতটি করিয়া এগার শ্রেণীতে সর্মোট ৭৭টি গ্রস্বজ আচ্ছাদিত একটি 


৩০২ স্থননরবনের ইতিহাস 


আয়তকার স্থাপত্য নিদর্শন | ছাদের উপর উঠিলে সমস্ত গ্রন্থ গুলি পর্ছ্ষার 
ভাবে দেখা যায় । তন্মধ্যে সত্তরটি গুম্বজেব উপরিভাগ গোলাকৃতি এবং 
মধাকার এক সারিতে চৌকোণা বিশিষ্ট সাতটি গুস্বজ আছে । এই গুশ্বজগুলি 
বাংল] চৌচালা রীতিতে নিগ্সিত। মোট দরজার সংখ্যা পচি*্টি, পশ্চিমদিকে 
একটি ক্ষুদ্র দরজ! আছে। নামাজ পড়িবার সময় বা দরবারের কার্যকলাপ 
চলাকালে যখন লোকে ভরিয়া যাইত তখন সম্ভবতঃ খানজাহান এবং প্রধান 
অমাত্যগণ পশ্চিমদ্বার দিয়! প্রবেশ করিতেন । ইহ] সর্বদ! সাধারণের নামাজের 
জন্ত ব্যবহৃত হইত না বলিয়া অনুমিত হয়। এই ব্বিশালকায় গৃহের চারি 
কোণে চারিটি মিনার আছে । উহা ছাদ হইতে কয়েকফুট উচ্চ এবং উহার 
মধ্যে ক্ষুদ্র কুঠ,রী আছে। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের মিনারের মধ্যে 
ঘুরান সিড়ি আছে। ইহার একটিব নাম “গাধার কোঠা” এবং অগ্ঠটির নাম 
“শলক কোঠা” বা “রওশন কোঠা”। ইহার সিংহ দরজার পশ্চিমে প্রস্তর 
কৃপের পার্থ দিয়৷ দক্ষিণ মুখে যাঈবার সময় নিজের এগারটি ছায়! দৃর্টি গোচর 
হইত বলিয়া সতীশ বাবু বর্ণন! করিয়ীছেন। কিন্ত ইহাব ভিতর কোন সত্যতা 
নাই । উপরে উঠিবার সিডি ছুইটি সংকীর্ণ এবং এখনকার সিড়ির শ্ঠায় প্রস্তুত 
নহে । দক্ষিণ দিকের মিনারে উঠিয়া! তৎকালে সম্ভবতঃ সমুদ্র পর্যস্ত দেখা যাইত। 
রেহু কেহ বলেন এই সুউচ্চ মিনারে উঠিয়া! খানজা হানের গুপ্তচরগণ বহিশক্রর 
গতায়ত পর্যবেক্ষণ করিতেন । স্যার উল্সে হেইগ বলেন, “ষাট গুশ্বজের 
চতুক্ষোণের মিনারগুলি তোঘলোক স্থাপত্য শিল্পের জবলত্ত নিদর্শন । ইহার 
আভ্যন্তরীন প্রশস্ত স্থান অতীব স্বন্দর । তবে প্রস্তর স্তম্ভের আধিক্যের জন্য 
উহার নৌন্দর্য কিছুট1 মান হইয়াছে |” 


যাট গুন্বজের মিনারে দাড়াইয়া মুয়াজ্জিন উচ্চস্বরে আজান দিয়া 
নামাজের জন্য মুছাল্লিদিগকে আহ্বান করিতেন। ইহা যেমন মস্জিদ হিসাবে 
নামাজের জন্য ব্যবহাত হইত তদ্রুপ উহা খানজাহানের দরবার গৃহ ছিল। 
দৈনিক এখানে শাসনকার্য পরিচালনার্থে দরবার বন্সিত। তুর্ক-আফ গান 
আমলে এদেশে মাপ্রাস] শিক্ষার প্রবর্তন হয়। তখনকারদিনে প্রত্যেক মসজিদে 
আরবী ফার্সী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। এখনও কোন কোন স্থানে 
সেই পুরাতন রীতি প্রচলিত আছে । এই বিশালকায় গৃহে নামাজ ও সাধারণ 


স্বন্দরবনেব ইতিহাস ৬০৩ 


দরবার ব/তীত মান্ত্রাসার কীর্যও চলিত বলিয়। অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ অসং্য 
ছাত্র এই স্থুরম্য হর্মে বসিয়া দৈনন্দিন শিক্ষা গ্রহণ করিত। রাজস্ব সংগ্রহ, 
নান! প্রকার অভিযোগের তদন্ত ও বিচার কার্যও সম্ভবতঃ এখানে বসিয়া চলিত। 
নামাজের সময় হইলে মুসল্লিরা একত্রিত হইয়! নামাজ আদায় করিত। যাট 
গুস্বজ মসজিদের পশ্চিমদিকে ইমামেব দ্াড়াইবার জঙ্য প্রস্তর নিসিত মেহরাব 
ছিল। বর্তমানে কোন মিম্বব নাই। পশ্চিমদিকে একটু বধিত জায়গা 
ইমামের দাড়াইবার স্থান নিদেশি কবিতেছে। এখানে বসিয়া সভাসদগণ 
রাজকার্ধ পবিচালন1 করিতেন । এইস্থান সুক্ম ক।ককার্মতিত ছিল এবং 
উহাঁব দেওয়াল গাত্রে অসংখা লতাপাতা, পদ্মফুল ও অন্তান্ত মনোব্ম নক্সা 
উৎকীর্ণ ছিল | পাক-ভাবত উপমহাদেশে তুর্ক-আফগান স্বাপত্যেব মধ্যে 
ষাটগুম্বজ বিশিষ্ট স্থান অধিকাঁব কবিয়! আছে । প্রস্তব বিহীন স্ুন্দববন প্রদেশে 
এই বিশালকায় অট্টালিকা যে মর্মব স্বপ্নেব স্থান অধিকাব করিয়া আছে তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। লগ্নে প্রকাশিত ইতিহাস গ্রন্থে (08201011006 
17150019 ০1 ]10019 ) ষাটগুন্বজের একটি সুন্দৰ ফটো দেওয়] হইয়াছে এবং 
উহার স্থাপত্য শিল্পে ভূয়সী প্রশংসা কব! হইয়াছে । বাগবহাটবাসীরা 
নিকটবর্তী একটি রেলষ্টেশনেৰ নাম ষাটগুম্বজ বাখিযা মহাত্মা খানজাহানের 
স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া ধচ্টবানাহ ” হইয়াছেন । 


ফাটগুন্বজ অট্রালিকাব গুহ্বজ সংখ্যা ষাটটি নহে। উহার সংখ্যা মোট 
৭৭টি, মিনারের গুশ্বজ চাহিটি __ সবমোট ৮১টি গুম্বজ আছে। কিন্তু তবুও 
ইহাকে যাটগুম্বজ বলা হয় কেন? সাতটি সাবিবদ্ধ বলিয়া! ইহা সাত গুম্বজ 
এবং তাহ! হইতে যষাটগুম্বজ নামও হইতে পাবে। তবে মস জিদেব গুম্বঞগুলি 
৬০টি প্রস্তব নিমিত স্তস্তের উপর অবস্থিত। এজন্যও যাটগুম্বজ নাম হইতে 
পারে। আমাদের মনে হয় ৬০টি খাম্বাজ বাস্তম্ত হইতে ষাটগুম্বজ নামকবণ 
হইয়াছে । খাম্বাজ শব্দ সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে গুম্বজে পহ্ণিত হইয়াছে । 


পূর্বে ষাটগুম্বজ অন্রালিকাঁৰ চতু্দিকে প্রাচার বেষ্টিত ছিল। এখন সে 
প্রাণীর নাই । উহার ছুই পার্শে কর্মচারীদের জন্য গৃহ নিসিত হইয়াছিল। সে 
গৃহগুলি মিশ্চিহ হইয়াছে । বহুকাল যাবৎ তত্বাবধান না করার দরুণ এই 
বিশালকায় হর্ম জঙ্গলে আবৃত হইয়। ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল 


৩5৪ সুন্দরবনের ইতিহাস 


ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার প্রণেতা ডাব ডাবু হাণ্টার বলিয়াছেন যে ১৮৭১ খুষ্ঠাবে 
ষাটগুম্বজের সবত্র জঙ্গলাবৃত হইয়াছিল । উক্ত গেজেটিয়ারে ষাটগুম্বজের একটি 
ছবি আছে। ইহাতে দেখা যাঁয় যে তৎকালে ষাট গুম্বজের ছাদের ও গুম্বজের 
উপর বনু আগাছা বাহির হইয়া পড়ায় উহা হালকা জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। যাট 
গুন্বজের স্থাপতা শিল্প সম্পর্কে মিঃ ওমালী বলেন যে উহ! খানজাহানের সমাধি 
সৌধের স্থাপত্য শিল্প অপেক্ষা নিন মানের । তিনি ইহাকে দরবার গৃহ বলিয়! 
বিশ্বাস করেন না। মিঃ ওমালীর মতে ইহা একটি ভজনালয়। উহার 
পূর্বদিককার সদ্র তোরণটি এককালে নগরের শোভা বর্ধন করিত। 
উহাও সুগম কারুকাধময় ছিল। এখন উহার শেষ অবস্থা । ১৯*৪ সালের 
প্রাচীন কীতিরাজি রক্ষা আইনের দ্বারা এই অট্টালিকা সরকারের তত্বাবধানে 
আসিয়াছে । উহাব গুম্বজগুলিও সর্বত্র মেরামত হইয়া এখন উহ যত্বের সহিত 
রক্ষিত হইতেছে। যাটগুম্বজ দেখিবার জন্ট আজিও দৈনিক অসংখ্য লোকের ভীড় 
হয়। প্রতি বৎসর চৈত্র পূণিমায় যে মেল! হয় সেই সময় অগণিত দর্শক এই 
অন্টালিক! দেখিয়া তৃপ্তিলীভ করে এবং উহার স্থাপত্য শিল্প দর্শনে স্তম্ভিত হয়৷ 
যায়। বিশালকায় জলাশয়, পার্থখে বিশালকায় মসজিদ ও দরবার গৃহ উহার 
নির্মাণ কর্তার অন্তরের বিশালতার কথা স্মরণ করাইয় দেয়। যাট গুম্বজের 
পূর্বদিকে যে হাজারী কাঠালের বৃক্ষটি কালের সাক্ষী হইয়! দণ্ডায়মান স্টিল, 
বিগত ১৯৬১ সালের প্রলয়ঙ্করী ঝটিকায় তাহ] ভাঙ্গিয়া যায়। সম্প্রতি উহ্ারই 
পার্খে প্রত্থতত্ব বিভাগেব বিশ্রামাগার নিমিত হইয়!ছে। 

ষাটগুম্বজ খানজাহানের প্রধান সৌধ । ইহ] নির্মাণ করিতে কয়েকবৎসর 
সময় লাগিয়াছিল এবং অসংখা দেশী ও বিদেশী রাজমিস্ত্রী নিয়োজিত হইয়াছিল । 
আজিও তোগলক আবাদে যে সমস্ত সৌধমালা বিদ্যমান আছে উহার স্থাপত্যশিল্প 
ষাট গুম্বজের স্থাপত্য শিল্পের সহিতও ইহার মিল আছে। কথিত আছে যে 
খাণজাহান জৌনপুর হইতে দক্ষ মিস্ত্রী আনয়ন করিয়! এই সুরম্য হর্সের নির্মাণ 
কার্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন । জৌনপুব তখন স্বাধীন ছিল এবং সম্ভবতঃ জৌনপুর 
রাজ্যের শাসনকর্তার সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন ষে 
তিনি জৌনপুর হইতেই এদেশে আসিয়াছিলেন। খানজাহান যে জৌনপুরের প্রতি- 
ষ্াতাখাজায়েজাহান নহে" তাহ! আমরা স্পঞ্টাক্ষরে পূর্বে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি। 





বাটগুস্বজ অটাপিকা -_ (আভ্যন্তরীণ দৃগ্ত) 
- বাগেরহাট 


টুজ্জরবনের ইতিহাস- ৩০৩-৪ 
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বসতবাটী নির্মাণ ও অন্যান্য কীত 


ষাট গুম্বজ হইতে একটি খাঞ্জালী রাস্ত| উত্তরমুখী হইয়! ভৈরব পর্যস্ত এবং 
অন্য রাস্তা পুর্বদিকে বর্তমান বাগেরহাট শহর পর্যস্ত গিয়াছিল। তৃতীয় রাস্তা 
দ্বিতীয় রাস্ত! হইতে উত্তরমুখী হইয়! নদীতীর দিয়! প্রথম রাস্তার সহিত 
মিশিয়াছিল। এই শেষোক্ত রাস্তার পশ্চিম পার্থে ৈরবতীরে খানজাহানের 
গড়বেষ্টিত বাড়ী ছিল। গড়ের চিহ্ন বর্তমানে নাই বলিলেই চলে । এই খানে 
স্তপের আশে পাশে কয়েকখান। প্রকাণ্ড প্রস্তর স্তম্ত এখনও পড়িয়া! আছে। 
এখানে সোন" মসজিদ নামে একটি মসজিদ ছিল । এখানকার বয়োবৃদ্ধ লোকেরা 
এই মসজিদের ভগ্রাৰশেষ দেখিয়াছেন ৷ বাড়ীর সংলগ্ন এই মসজিদে সম্ভতঃ 
খানজাছান দৈনন্দিন নামাজ আদায় করিতেন। বাড়ীর সদর ছিল পূর্ধ দিকে 
এবং নদীতীরে পাক? ঘাট ও খানজাহানেব আবাসবাটীর তোরণ ছিল। উহার 
নিকটেই কোতয়ালী শৌতারা এবং পশ্চিমদিকে একটি ছিলেখান? বা অস্ত্রাগার 
ছিল। কোতয়াল পুলিশ ও সৈন্ুদের সাহায্যে শহরের শাস্তি রক্ষা হইত। 
রাজ্যের প্রধান রক্ষীবাহিনীর প্রধান কেন্তস্থল এইখানেই অবস্থিত ছিল । 


খানজাহানের প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ীর দেওয়।ল এগার হাত উচু ও সাত 
হাত প্রশস্ত ছিল। ইহ এক প্রকার হূর্ভেচ্য ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই 
প্রাচীরের বেষ্টন সর্বাপেক্ষা অধিক কারণ এইখানেই খানভাহান্র নিজস্ব 
বাড়ী এবং অস্ত্রাগার ছিল। সাধারণে এই বাড়ীকে সোনাবিবির বাড়ী বলে এবং 
ক্ষুদ্র পুকুরটিকে বিষপুকুর বলে। “বিষ” পুকুর নামের পিছনে যে কোন 
এঁতিহাসিক সত্য নাই তাহ! পরে বলিব। অন্যান্য যে সমস্ত দালান কোঠার 
দেওয়ালের বেষ্ঠন সাধারণতঃ চার হইতে পাঁচ হাত তাহাও এখনকার দিনে 
বিস্ময় স্যটি করে। নদীতী'রে খানজাহানের বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে এখন পালের 
বাঁস করে। কৰিত্ত আছে তিনি অস্্রসস্ত্, ইক ও মুণ্ময়পাত্র প্রস্তুতের জন্য 
কর্মকার, কুস্তকার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি কারিগর সঙ্গে আনিয়াছিলেন | একদা 
পাল পাড়ার একস্থানে সতেরটি মাজার পাওয়া যায়। এইখানে মৃত্তিক! খনন 
কালে একটি কবর হইতে খোশবু বাহির হয়, তখন খনন কার্য বন্ধ করিয়! দেওয়! 
হয় | সম্ভবতঃ কোন সুগন্ধ দ্রব্য কবরের মধ্যে প্রোথিত ছিল । সম্প্রতিকালে 


৩৯৬ ব্বন্দরবনের ইতিহাস 


এইস্থানে মরা ভৈরবের খাতের মধ্যে মস্ত ধরিবার সময় স্থানীয় ছুই 
তিন জন লোক প্রচুর স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার পায়। শুনা যায় মংস্তের ভাণ্ড ও 
গামছ। ভত্তি করিয়। ছুই ব্যক্তি এই স্বর্ণ ও অলঙ্কার বাড়ীতে লুকাইয়া রাখে। 
স্থানীয় লোকের] বাগেরহাটে খবর দ্রিলে তৎকালীন এস, ডিঃ ও, মি: বখতিয়ার 
আলী পুলিদের সাহায্যে তল্লাশীর পর কিছু বর্ণ ও অলঙ্কার উদ্ধার করেন। তাহাও 
নাকি অনেকে ২১টি করিয়া লইয়] যায়। বাগেরহাট ট্রেজারীতে উহার কিছু 
কিছু রক্ষিত ছিল। কেহ কেহ বলেন খানজাহান আলী সোন পুতিয়৷ রাখিতেন 
এবং ইহা সেই কালের লুক্কায়িত সোনা । আবার কেহ কেহ বলেন উহা হয়ত 
কোন কালে কেহ রাখিয়া দিয়াছিলেন বা নৌকাঁড়ুবির ফলে এইখানে পড়িয়া 
ছিল। ব্বর্ণলঙ্কারের মধ্যে একটি সোনার মুকুট ও কয়েকটি বৃহৎকায় অন্ুরী 
পাওয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ নলেন যে এমুকুট ও অন্গুরীয় কোন দেবমুক্তির 
গাত্রে ব্যবহৃত হইত । যাহা হউক এ বিষয় বাগেরহাট অঞ্চলে এমন চটকদার 
গল্পেব স্থটি হইয়াছিল যাহা খুবই অতিরঞ্জিত। 


ঘোড়াদীঘি খনন, ষাটগুম্বজ ও স্বীয় বসতবাটী নির্মাণের পর খানজাহান 
এইখানেই স্তায়ীভাবে শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে মনস্ করেন। তিনি যে 
অগণিত ধনভাগ্ডার সঙ্গে, আনিয়াছিলেন তাহ সহজ্জেই অনুমেয় । তিনি 
এতদঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যেব স্ষ্টি করিয়াছিলেন । স্ন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে 
জঙ্গল আবাদ করিয়া! তিনি লোকালয় স্থাপন করিয়।ছিলেন। বাগেরহাটের এ 
অঞ্চলও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। প্রাচীনকাল হইতে সম্ভতঃ এইস্গানে সামান্ট বসতি 
এখানে সেখানে থাকিতে পারে। খানজাহানের বয়সও অধিক হইয়াছিল। 
সেইজন্য এখানে তিনি মনস্থির করিয়! মসজিদ ও রাস্তা নির্মাণ দীঘি খনন, 
ধর্ম চিন্তা ও ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন । তাহার যোগা শিষ্যও 
জুটিয়াছিল। যশোবের গরীব শাহ ও বাহরাম শাহের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 
মোহাম্মদ তাহের, বুড়ো খা, ফতে খা ও খালাস খর কার্ষ-কাহিনী বত 
হইয়াছে । এখতিয়ার খশ, বড় আজম খশ।, ছোট আজম খ। আনোয়ার খশ, 
শাহাদাৎ খশ, রেজাই খশা, বদর খশ, ছুটী খশ, কোমর খা, শের খশ, দিদার খা, 
আহম্মদ খশ৷ প্রভৃতি তাহার প্রধান শিষ্য ছিলেন৷ ঘোড়ার্দীঘির পশ্চিমে সায়েড়া 
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গ্রামে গরীব শাহের দীঘি ও এবাদতখানা ছিল। সায়েড়ায় মসজিদ নির্মাণ 
ও দীঘি খনিত হইয়াছিল | খানজাহানের শিষা বদর খার নামে সিংড়ে গ্রামে 
বদর দীঘি আছে। বড় আজম খশ ও ছোট আজম খশ নামীয় দীঘি খশরছয়ার 
গ্রামে অবস্থিত। বড় আজিম খাঁর নামানুসারে এই গ্রামের নাম খারছুয়ার 
হইয়াছে । তাহারা উভয়েই খানজাহানের নির্মাণ কার্ধের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন । 
খারছুয়ার গ্রামে এখনও লোকে তাহাদের বাসস্থান দেখাইয়া! থাকে। স্থানীয় 
লোকে তাহাদিগকে গ্রাম্য ভাষায় বড় আজমে ও ছোট আজমে বলিয়! জানে । 
এখানে বড় আজম খ'! নামীয় একটী মসজিদ ছিল এবং জঙ্গলের মধ্যে মৃত্তিকার 
নিয়ে সুড়ঙ্গ ছিল। 


খশরছুয়ারে হর্মরাজির মালমসল' প্রস্তুত ও স্ুঞ্ধি ভাঙ্গার কারখান৷ ছিল। 
এই কারখানায় মু্ষি ভাঙ্গার জন্ত যাটটি বা একশতটি ঢেকী একই সঙ্গে কার্যরত 
থাকিত। একটি ঢেকীতে টান দিলে সমস্ত ঢেকী হইতে একই সঙ্গে সুষ্ধি 
ভাঙ্গার কাজ চলিত । স্থানীয় প্রবীণ ও বিশ্বস্ত লোকেছা এই ঘটনা তাহাদের 
পুরুষান্ু ক্রমে শুনিয়া আসিতেছেন ৷ এখানে জনশ্রুতির মূল্য আছে বলিয়া মনে 
করি। খানজাহান গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, সেজন্য গুণের সমাদর করিতেন। 
পার্খবর্তা অঞ্চলেব গুণবান লোকদের তিনি খলিষাতাবাদে আনি! বকতির 
ব্যবস্থ]করিতেন। কথিত আছে যে ফরিদপুর হইতে তিনি চাঁদ খ”"ও বাহাছুর খ'! 
নামীয় দ্বই গুণবান ভ্রাতাকে আনিয়। তদীয় শহরে বসতি স্থাপন করাইয়াছিলেন। 


সুন্দরঘোনায় ঘোড়দীঘির পূর্ব পার্খে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনিত 
হইয়ীছিল। উহা কোদাল ধোয়ার দীঘি বলিয়া খযাত। এই দীঘি প্রায় জিয়া 
গিয়াছে । এ গ্রামে বখতিয়ার খশার দীঘি ওক'ড়ে মসজিদের সংলগ্ন দীঘি, 
মীর্জাপুর গ্রামে পাচু দীঘি মহাত্মা খানজাহানের অক্ষয় কীতি আঞ্গিও লোকমুখে 
ঘোষিত হইতেছে । তিনি সুন্দরঘোনা গ্রামে শ্বেত পাথরের একটি ছোট 
মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন । উহাকে কড়ে মসজিদ বলা হইত। কেহকেছ 
বলেন উহাতে এমন সুন্দরভাবে চুনকাম কর হইয়াছিল যে উহ বহুকাল ধরিদ্বা 
সাদা ধবধবে দেখাইত এবং সেইজন্য উহার নাম হইয়াছিল কড়ে মসজিদ । 
অন্তান্থ প্রকাণ্ড দীঘির মধ্যে আহম্মদ খা ও শাহাদত খাঁর দীঘি বিশেষ 
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উল্লেখযোগ্য । এখতিয়ার খর দীঘি ৩৮ বিঘা জমি জুড়িয়া বিস্তৃত । এই 
দীঘিতে এমন দামদল ছিল যে উহার উপর দিয়] মানুষ পদব্রজে যাতায়াত 
করিতে পারিত। এই দীঘিতে কয়েকটি কুমীর ছিল। দামদল পরিফণার করার 
সময় এবং মংস্য চাঁষের জন্ক বহু সর্প ও কুমীর বন্দুকের গুলী করিয়া মারিয়া 
ফেল! হয়। দীঘির মালিকেরা সংস্কারের পর ইহাতে মতস্য চাষ করিতেছেন । 
স্বন্দরঘ্োনায় শাহাদাত খশার দীঘি বর্তমানে মঞ্জিয়! গিয়াছে । উহাতে ধান্য 
ফসলের আবাদ করা হয়। 


যাহ! হউক খানজাহান বাগেরহাটে স্ুপ্রতিচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার 
নামকরণ করেন খলিফাতে-আবাদ বা প্রতিনিধির কর্মস্থল । ইহার অন্য নাম 
হাবেলী কসবা অর্থাৎ বাসস্থানের শহর । ইহাই খানজাহানের প্রতিষ্ঠিত শেষ 
ও বৃহত্তম শহর এবং তদীয় রাজ্যের রাজধানী । সম্প্রতি বাংলা একাডেমী হইতে 
প্রকাশিত পূর্ব পাকিস্তানের সুফী সাধক পুস্তকের লেখক গোলাম সাক্লায়েন 
বলিয়াছেন যে খানজাহানের রাজধানী ছিল পায়গ্রাম কসবায়। কিন্ত তাহ! 
ঠিক নহে। পায়গ্রাম কসবায় রাজস্ব আদায়ের একটি কেন্দ্র এবং খানজাহান 
প্রতিষ্ঠিত একটি শহর ছিল। কিন্তু রাজধানী ছিল খলিফাতে-_আবাদ বা 
হাবেলী কসবায়। 


প্রতিনিধি অর্থে তিনি দিল্লীর স্থুলতানের বা বঙ্গের সধীন স্থুলতানের 
প্রতিনিপি তাহাই আমাদের বিবেচ্য । দিল্লীর স্থুলতানের সঙ্গে ভাহার কোন 
সম্পর্ক থাকিলে ইতিহাসে তাহ] লিপিবদ্ধ থাকাই স্বাভাবিক । এঁতিহাসিক 
কাশিম ফিরিশতা, জিয়া বারাণী, আনছুল কাদের বদাউনী প্রভৃতি সমসাময়িক 
লেখকদের গ্রন্থে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই । গভীরভাবে তন্নতক্স করিয়া 
অনুসন্ধান করিয়াও কিছু পাওয়া যায় নাই। দিল্লী নগণীর ষড়যন্ত্র ও হিশজ্খল 
অবস্থার মধ্যে তিনি রাজকার্ধে বিতৃষ্ণ হইয়া নির্জন বাস, জনহি তৈষণ! ও ধর্ম 
সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্যই এদেশে শুভাঁগমন করিয়াছিলেন । 
বাগেরহাট হইতে মহানগরী দিলী পর্স্ত স্বাদ আদান প্রদানেরও 
কোন ব্যবস্থার কথা আমরা জানি না। খানজাহান প্রথম জীবনে স্বাধীন 
ভাবেই রাজকার্য পরিচালনা করিতেন । জনগণ সংকটকালে তাহার নেতৃত্ব 
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পাইয়া ধন্য মনে করিয়াছিল । গৌঁড়ের স্বাধীন সুলতানও ইহাতে কোন আপত্তি 
করেন নাই । সামন্থদ্দিন ইলিয়াস ও তীয় পুত্র সেকন্দার শাহ দিল্লীর সুলতান 
ফিরোজ শাহ তোগলকের সহিত যুদ্ধ করিয়া! বঙ্গের স্বাধীনতা অক্ষু্ রাখিয়াছিলেন। 
বঙ্গদেশৈর অভ্যন্তবে বা রাজধানীতে সম্রাটের কোন প্রাধান্থ ছিল না । নাসিরুদ্দীন 
মাহমুদ তখন গোৌঁড়েব স্বাধীন স্থলতান। সম্ভবতঃ খানজ্ঞাহান তাহার সহিত 
সখ্যতা স্থাপন ও রাঙ্জা প্রতিষ্ট কবিয়! তাহাবই প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যের 
নাম খলিফাতাবাদ রাখিয়া] শাসন করিতেন । অধ্যাপক ডইর দানী বলেন 
যে খুবু সম্ভব খানজাহান গৌড় স্বলতানের গ্রতি আহ্ুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। 
আধুনিক গবেষণায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে খানজাহান গৌড়ের সুলতান 
মাহমুদ শাহের প্রতিনিধি হিসাবে রাজকার্য পরিচালন! করিতেন । কথিত 
আছে যে তিনি তাহাকে একটি সনদ দিয়া সুন্দরবন আবাদের ভারার্পণ 
করিয়াছিলেন । গৌড়েব সুলতানদের মধ্যে একমাত্র মাহমুদ শাহই খলিফাতোল 
মোসতায়ান বাঁ আল্লাহব প্রতিনিধি-_এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ঢাকার যে মসজিদের আলোচনা] ইতিপূর্বে করিয়াছি, উহাতে এই কথাটি 
লিখিত আছে। সেইজন্য খানজাহান প্রতিষ্ঠিত শহরের নাম গৌড় স্থলতানের 
উপাধি অনুসারে খলিফাতাবাদ হওয়াই স্বাভাছিক। গৌড়ের হুজতান তখন 
প্রথম নাসিরুদ্দীন মাহমুদ । খানজাহানের পুরে সুন্দরবন অঞ্চল মুসলমান 
অধিকারে আসিয়াছিল। তাঁহার আগমন সময় হইতে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
মুসলমান শাসন স্থায়ী হইয়াছিল । 


খানজাহান স্বাধীন রাজার ন্যায় চলিতেন না । উহাব প্রমাণস্বরূপ বলা 
যায় বে তিনি স্বনামে কোন মুদ্রাঙ্কন কবেন নাই। বাগেরহাট অঞ্চলে 
বিভিন্ন সময়ের প্রাগীনকালীন মুদ্রা পাওয়৷ গিয়াছে। কিস্তু খানজাহানের 
নামীয় একটি মুদ্রাও আজ পর্যস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বঙ্গের সুলতানের 
সহিত খানজাহানের যে সখ্যতা ছিল তাহ] সপ্রমাণিত হইয়াছে । সমাধি 
লিপি হইতে জানা যায় যে ১৪৫৯ খুাঝে ২৩শে অক্টোবর খানজাহান ইহথাম 
ত্যাগ করেন। নাসিরাদ্দীন মাহমুদ ১৪৪২-১৪৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত রাজত্ব করেন। 
১৪৫৪ খুষ্টান্দে (৮৫৮ হিজরী) আবিষ্কৃত নাসিরুদ্দীনের মুদ্রায় মাহমুদাবাদের 
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উল্লেখ আছে। উহ! যশোর জেলার অন্তর্গত। মাহমুদ শাহের মৃতুযুর পর 
তৎপুত্র বরবক শাহ স্থলতান হইয়াছিলেন। স্থন্দরবন সংলগ্ন বরিশালের 
অন্তর্গত পাটুয়াখাণী মহকুমার মীর্জীগঞ্জের সন্নিকটে মসজিদ বাড়ী গ্রামের 
একটি মসজিদের আরবী লিপি হইতে জাঁনা যায় যে উহ! স্থবলতান বরবকৃ শাহের 
নির্দেশে নিমিত হইয়াছিল। পটুয়াখালী খলিফাতাবাদের পূর্ব সীমায় অবস্থিত 
এবং গৌড়ের স্বাধীন সুলতানের রাজ্যাধীন ছিল। সেইজন্য সহজেই সিদ্ধান্ত 
কর! যায় যে খলিফাতাবাদ বা বাগেরহাট অঞ্চল গৌড়ের স্থলতানের অধীন 
ছিল। 


অন্থ্যন চল্লিশ বৎসর ধরিয়া হাবেলী কসবা বনামে খলিফাতে-আবাদ 
শহুর গড়িয়া উঠয়াছিল। ১৫৮২ খষ্টাব্ধে সম্রাট আকবরের সময় রাজা 
তোডরমল্প বঙ্গদেশ জরিপ করিয়া যে রাজস্ব তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, 
উহ্হাতে পরগণ! খ'লফাতে-আবাদ নামীয় একটি বিভাগ দৃষ্ট হয়। ১৫৭৮ 
থষ্টা্ধে খলিফাতাবাদ ও অন্যান্ত ৩৪টি পরগণার রাজস্ব ১,৩৫,০৫৩২ টাকায় 
পৌছিয়াছিল। 


থানজাহান সম্ভবতঃ তিরিশ হইতে চল্লিশ বৎসর কাল পর্যন্ত খলিফাতাবাদ 
শহরে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । তাঁহার তিরোধানের পর 
এই শহর অনাকীর্ণ ছিল। শহরের প্রাথমিক কার্য সমাপন করিবার পর 
তিনি রাজদণ্ড হস্তগত করিয়া শ্রন্দরবন অঞ্চল শাসন করিতে থাকেন। 
পশ্চিমে সায়েড়া-সছুল্লাপুর হইতে পূর্বে বোটপুর পর্ধস্ত এই শহর প্রায় 
সাভ মাইল দীর্ঘ ছিল। দীঘির পাড়, কাঁড়াপাড়া, সিংড়াই, বাদে কাড়াপাড়া, 
খ*র ছুয়ার, বোটপুর, ফতেপুর, সোনাতলা, সরাই, মুনিগঞ্জী, রণবিজয়পুর, 
হরিণখানা, দশানী, কাঠাল, বাঁগমারণ, দরিয়াতালুক, কুলিয়াদাইড়, জোয়ারেরকুল 
পোলঘাট, রাজাপুর, মরগা, পাটরপাড়া, দেওয়ালবাটী, ফুলতলা, বাবাসাটা, 
হৃন্দরঘোন1, বারাকপুর, নোনাডাঙ্গা, চুনখোল], মির্জাপুর প্রন্ভৃতি গ্রাম 
খলিফাতাবাদ শহর ও শহরতলীর অন্তর্গত ছিল। শহরের সবত্র ঘন বসতি 
ও অসংখ্য লোকের বাস ছিল। সর্বত্র অসংখ্য জলাশয়, বসতধাটির নিদর্শন, 
মসজিদ, গোরস্থান প্রভৃতি দর্শনে ইহ! সহজেই অন্থমিত হয়। এখনও যে কোন 
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স্থান খনন করিলে ইঞ্টক ও প্রস্তর পাওয়া যাঁয়। শহরের প্রায় সর্বত্র অসংখ্য 
মানুষের অস্থি ও কঙ্কাল পাওয়! যায়। প্রবাদ আছে যে খানজাহানের 
শিন্ঠ সংখ্য। বর্ধিত হইয়া! ৩৬০ জনে পরিণত হইয়াছিল এবং প্রত্যেকের জন্ত তিনি 
একটি করিয়া! মোট ৩৬০টি মস্জিদ ও ৩৬০টি দীঘি খনন করিয়াছিলেন। এই 
প্রবাদের মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জিত আছে বলিয়া মনে করি । বার আউলিয়া, 
৩৬০ দরবেশ এবং ৩৬০টি দীঘির কথা যশোর-খুলন1 ও সিলেট অঞ্চলে শ্রুত 
হয়। ১২ এবং ৩৬০ কথার বিশেষ তাৎপর্য আছে বলিয়৷ মনে হয়। বার মাস 
এবং ৩৬০ দিনে বৎসর ধরার জন্য সম্ভবতঃ কথা ছুইটির উৎপত্তি হইয়াছে । 
সেই প্রকারে পাচ পীর কথার উদ্ভব হইয়াছে । তদ্রুপ বারভূঞার নেতা বারজন 
বা কমবেশী কিনা সঠিকভাবে নির্ণয় কর] দুর হইয়া পড়িয়াছে। 


ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়া যাহার ধন্য হইয়াছেন 
তাহাদের নাম দেশবাসী চিরদিন পরম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। কিন্তু 
এই সমস্ত মহাত্ীর তিরোধানের পর তদীয় ভক্তগণ বহু অতিরপ্িত ও অসম্ভব 
ঘটন] তাহাদের পুণ্য নামের সহিত যোগ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। অনেক 
লেখক এই সমস্ত তথ্ের উপর ভিত্তি করিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন। 
তাহারা বিশেষ সঙ্কোচেব সহিত সত্য উদঘাটনে বিরত রহিয়াছেন। 
এতিহাসিকের কর্তব্য যথাসম্ভব অতিরঞ্জিত ঘটনাকে এড়াইয়া চলা । ৩৬টি 
দীঘি ও ৩৬০টি মস্জিদের প্রবাদ অতিরঞ্জিত। তবে খানজাহান বহু মসজিদ ও 
অসংখ্য দীঘি খনন কবাইয়াছিলেন। বাগেরহাট অঞ্চলে ২?1২৬টি বড় বড় দীঘি 
ব্যতীত আরও বনু পুকুর ও জলাশয়ের চিহ্ন আছে। পুকুরগুলি ও গত” 
সমূহ এত নিকটবর্তী অবস্থিত যে উহার সবগুলি জলাশয় বলিয়া মনে হয় না। 
অনুসন্ধানেরপর জানিতে পারিয়াছি যে উহার অনেকগুপি হইতে মাটি তুলিয়া 
ইষ্টক প্রস্তুত করা! হইত । তথায় জলাশয় ও খাতের ম্যায় চিহ্ন রহিয়াছে । 
বহুস্থানে খাত, গড়খাই ও নদীনালার চিহ্ন আজিও দেখিতে পাওয়া যাঁয় । 


যাহা হউক খানজাহানের শহর মরগাঁর খাল ও ভৈরব নদীর উভয় তীর 
হইতে দক্ষিণে মোস্তফাপুর ও কাড়াপাড়ার বিল পর্যন্ত প্রায় চার মাইল গ্রশত্ত 
ছিল। শহরের সর্বত্র আঙ্সিও তাহার কীর্তিরাজি দৃষ্টিগোচর হয়। যেখানে 
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নদী তীরে খানজাহানের আবাসবাটী ও তোরণ ছিল, তথা হইভে রাস্তা 
মরগার খালের কুল দিয়! উত্তরমুখী হইয়া পূর্ব দিকে গিয়াছিল। ভৈরবের 
প্রাচীন খাতকে এখন মরগার খাল বল] হয়। ই্কারই পশ্চিম তীরে জাহাজ 
বোঝাই হইয়! দেশ বিদেশ হইতে বাণিজ্য পোত পণ্য সম্তারের আমদানী ও 
রপ্তানী কার্য চালাইত এবং শহর নির্মাণের আবশ্যকীয় তৈজসপত্র এই স্থানে 
অবতরণ কব।ন হইত । এই স্থানের নাম জাহাজঘাটা। এখনও মরগ! গ্রামে 
রাস্তার পার্থে একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের স্তম্ত জাহাঞজ ঘাটার স্থান নিদেশ 
করিতেছে । এ প্রস্তরের গাত্রে একটি মুক্তির চিহ্ন আছে । বাগেরহাটে কোন 
প্রস্তর ছিল না। রাজমহল, গৌড় ও চট্টগ্রাম হইতে এই সমস্ত পাথর 
নৌকাযোগে আমদানী করা হইত। লোকমুখে প্রবাদ আছে যে প্রস্তর সমূহ 
পীর খানজাহান আলীর অলৌকিক শক্তিব প্রভাবে ভাপিয়া আসিত। একথা 
শুধু অতিরঞ্জিত নহে, অবিশ্বান্যও বটে। 


খানজাহানেব অন্যান্ত কীতিরাজির ব্যয় একে একে বর্ণনা করিতেছি । 
তাহার প্রতিষ্ঠিত খলিফাতাবাদ নগরী সুরক্ষিত ছিল। প্রত্যেক রান্তার 
প্রবেশদ্বারে রক্ষাদের অবস্থানের স্থান আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। রক্্ীরা 
নগরের শান্তিরক্ষা, সাধাব'ণর গতিপথ নিদেশি, প্রভৃতি কাধ পরিচালনা 
করিত। যাটগুশ্বজ হইতে বাগেরহাট পর্ধস্ত রাস্তাণ পার্খ দিয়া এখনও 
বহু দীঘি, অট্রালিকার ভগ্নাবশেষ ও প্রস্তর খণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। রনবিজয়পুরে 
ফকির বাড়ীতে একটি পুকুর আছে! তথায় একটি বিরাটকায় এক গুশ্বজ 
বিশিষ্ট মসজিদ জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহার পূর্বে দরগার 
রাস্তার পার্থে ঠাণ্ডা পীরের মাজার ও মসুজিদ । এই স্থান হইতে ২।৩ রশি 
দক্ষিণ পূর্বে রণবিজয়পুরে ফকিরের ভিটায় একটি পাকা মাজার সম্প্রতি 
আবিষ্কার হইয়াছে । ইহারই সন্নিকটে পাগল পীরের মাক্জার। হিন্দুরা 
এই মাঞ্জারে তুধকল] দিয়! থাকে । কৃষ্ণনগর গ্রামে বড় রাস্তার উত্তর পারে 
হোসেন শাহ. নামীয় দশ গুশ্বজ বিশিষ্ট প্রকাণ্ড মসজিদ অবস্থিত। ইহা 
সম্ভবতঃ হোসেন শাহী বংশের কীতি । কাঠাল গ্রামে একজন পীরের মাজার 
আছে। হিন্দুরা রাত্রে সেখানে আলো জ্বালাইয়া রাখে । কাড়াপাড়! 
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রাস্তার সঙ্গমস্থলে রক্ষীদের ঘর ছিল এবং উহার উত্তরে একটি পুকুর আছে। 
বুড়োখশার দীঘির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে পাকা ইমারতের ভগ্নাবশেষ আছে। 


কথিত আছে নুবল আমীন হাইস্কুলের উত্তরে খানজাহানেব মোসাফেরখানা 
ছিল। তিনি জনহিতার্থে যেবপ মুক্ত হস্তে দান কবিয়াছেন তাহাতে তাহার 
মোসাফেরখানায় বহু আগন্তক খানাপিন! কবিত তাহা সহজেই অনুমেয় । 
মোসাফিরখানাকে সবাইখানাও বল হয়। সবাহই্খানা হইতে বাগেরহাটের 
সোরাই বা সরই গ্রামে উৎপন্তি হইয়াছে । এখানে মিঠা পুকুর নামীয় 
একটি পুকুর ও তৎসংলগ্ন বাড়ী ছিল। এই স্থানে বড় বড় কয়েকখানি প্রস্তর 
আজিও দৃ্টিগোচর হয়। 


দরগা হইতে পশ্চিমদিকে জিন্দাপীবের মাঁজাব। ইহা পশ্চিম-উত্তরে উচু 
স্থানে রেজাই খ* নামীয় ছয় গুহ্বজবিশিষ্ট মসজিদটি ভাঙ্গিয়! পড়িতেছে। 
গুন্বজের কয়েকটি প্রস্তর নিসিত থাম এখনও পিয়া রহিয়াছে । উহার 
দেওয়ালে আগাছা জন্মিয়! ভগ্ন কায তবান্বিত কবিতেছে ৷ উহার পূর্ব পারে 
উচু জায়গায় ইমারতেব চিহ্ন আছে । উহাকে লোকে ছিলেখান1 বলে। 
কেহ কেহ বলেন ওখানে কোমর খশার বাড়ী ছিল। পুকুরের সংখ্যাধিকোর 
কারণ শুধু পানীয় জল ও ইঠ্টক প্রস্তুতের জন্ত নহে। গৃহ নিমাণের জায়গ। 
উচু করা এবং নিম্ন ুলকে সমতল করার জন্যও পুকুর খনন করার 
প্রয়োজন ছিল। যেখানেই প্রান কীতি সেখানেই উর্বর মস্তি প্রস্তুত 
কিছুনা কিছু কুদংস্কার আবিদ্ভৃত হয়। ধর্মান্ধতা এই সমস্ত কুসংস্কার স্থষ্টির 
মূল। এবিশ্বে ধর্মের নামে যত কুসংস্কার, গ্লানি, রক্তপাত ও পাপকার্য 
প্রসার লাভ করিয়াছে অধর্মের নামেও তাহা সংঘটিত নয় নাই। রেজাই 
ধখশ নামীয় মসজিদে কৃষ্ণ প্রস্তবের বড় বড় কয়েকটি থাম আছে । একটি 
থামে লোকে ভক্তিভরে দ্রপ্ধ দিয়া থাকে । এ পাথবে ছুগ্ধ শুষিয়া লয় । এই 
পাথর সম্পর্কে বু অলৌকিক কাহিনী শ্রুত হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রস্তর 
খানি ক্ষয়িযু মসজিদের একখানি স্তস্তেব একাংশ । হইহাব মধ্যে অলোৌকিকত্ব 
কিছু থাক! একেবারেই অসম্ভব । 

বাগেরহাট শহবে সুলতান নসর শাহ খনিত মিঠাপুকুর ও তাহার 
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এঁতিহাসিক খলিফাতাবাঁদ টশকশালের কথা গ্রন্থের অস্ত্র বর্ণনা করিয়াছি। এই 
মিঠাপুকুরের ৬। ৭ রশি দক্ষিণে দ্বিতীয় ঘোড়াদীঘি নামীয় আর একটি 
বড় দীঘি ছিল। কেহ কেহ বলেন এই দীঘির অনতিদুরে খানজাহানের 
যন্ত্র মন্ত্রর (09৬567৬০007 ) ছিল। উহার নির্মাণ কৌশল দেখিয়া এইরূপ 
অনুমান করা হইয়াছে। বাগমারা গ্রামে আনোয়ীর খশ নামীয় দীঘি 
ও মসজিদ আছে। আফা, খলসী, উৎকুল, বাদখালী, রামপাল থানার 
কালেখারবেড় প্রভৃতি গ্রামের দীঘি অগ্ঠাবধি স্ত্রুপেয় জল সরবরাহ করিয়া 
খানজাহান আলীর মহাপুণ্যের কীত্তি তারম্ববে ঘোষণ! করিতেছে । রামপাল 
থানার হুড়কে। গ্রামে স্রপেয় ঝলমলে দীখির কথা অন্তর বর্ণনা করিয়াছি । 
উহাও খানজাহান খনিত বলিয়! প্রবাদ আছে। 

বাগেরহাট হইতে ষাটগুম্বজ রাস্তাব মাঝামাঝি স্থান হইতে দক্ষিণে 
কাড়াপাড়ার রাস্তাব পার্থে বিশালকায় একটি দীঘি খনিত হইয়াছিল । 
এই দীঘির দের্ধ্য ১৭০০ হাত এবং প্রস্থ প্রায় ৪০০ হাত হইবে। এরূপ 
সুদীর্ঘ দীঘি এতদঞ্চলে আর নাই। ইহার জল সুপেয় নহে। সেইজগ্য 
সম্ভবতঃ উহার নামকরণ হইয়াছে পচাদীঘি । পচাদীঘির উংপত্তি ও নামকরণ 
সম্বপ্ধে অনেক কিংবদভ্তী এদেশে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন 
যে এই দীঘি তৎকালীন নদীর ছুই মুখ বাধিয়৷ সামান্য খনন করিয়] দীঘিতে 
পরিণত করা হইয়াছিল। ইহার পাড় সুউচ্চ নহে, সেইজন্য এরূপ অনুমান 
কর! স্বাভীবিক। বিস্তীর্ণ ভূমি জুঁড়িয়া এই দীঘি বিস্তারিত) ইহার উত্তরে 
দশানী গ্রাম। পূর্বে বাদে কাড়াপাড়া, দক্ষিণে ফুলতল] এবং পশ্চিমে 
দেওয়ালবাঁড়ী ও ফুলতল! গ্রাম। এই দীঘি ভবাট হইয়৷ স্থানে স্থানে 
নলখাগড়ার জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছিল। উহা! এখন পরিষ্কার করা হইয়াছে। 
মতম্য রক্ষণ ব্যবস্থা এই দীঘিতে আছে | উত্তর ও দক্ষিণে আবাদাযোগ্য 
ভূমি প্রস্তত হইয়াছে । খাঞ্জালী দীঘি ও ঘোড়াদীঘির পরই ইহার স্থান । 
চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে এখতিয়ার খশর দীঘি। ইহাও নদীর 
খাতের মধ্যে খনিত। এই দীঘির পূর্বে এবং পশ্চিমে মরা ভৈরধের 
প্রাচীন খাতের চিহ্ন বিষ্কমান। তবে যাটগুস্বজের দীঘি ও খাঞ্জালী 
দীঘি সবত্র মৃত্তিকা খনন করিয়! খনিত। ইহার শ্ত্উচ্চ ও বিশালকায় 
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পাড় দর্শনে তাহা! সহজেই হৃদয়ঙগম কর] যায়। পচাদদীঘি সম্পর্কে 
জনশ্রুতি আছে যে খানজাহানের জনৈক ভাগিনেয় কর্তৃক খনিত হইবার পর 
অহঙ্কাবের সহিত ব্বীয় মাতুলকে লক্ষ্য করিয়৷ বলিয়াছিলেন, “আপনার দীঘি 
অপেক্ষা আমার এই দীঘি বৃহত্তর |” কথিত আছে যে খানজাহান তাহাকে 
অভিশাপ দিয়! বলিয়াছিলেন যে উহার পানি ন্তুপেষ্ধ ও ব্যবহারযোগ্য 
হইবে না। তখন হইতে উহার পানি অব)বহার্য হইয়া পড়ে। একটু চিন্তা 
করিয়! দেখিলেই সিদ্ধাস্ত কর! যায় যে এই প্রবাদ একেবারেই ভিত্তিহীন । 


পচাদীঘির পানি বর্তমানে বেশ স্বচ্ছ । 


বাদামতলা গ্রামে একটি খাঁঞ্জালী মস্জিদ ছিল । শহরের বনু স্থানে এবং 
বিশেষ করিয়া হাবসীখান] ও মস্জিদের সংলগ্ন সর্বত্র পাক] ইন্দিবা ভ্িল। বন 
মস্জিদ ও বাড়ীর ইষ্টক স্থানীয় লোকে ভাঙ্গিয়া ব্যক্তিগত কাজে লাগাইয়াছে। 
চুনোখোল৷ ও সাবেকডাঙ্গীয় ছুইটি মস্জিদ নিস্সিত হয়। প্রথমোক্ত মস্জিদ 
জবাজীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। কাঠাল গ্রামে একটি পাকা কবর ও মসজিদের 
নিদর্শন পাওয়|। গিয়াছে । সোনাতলা গ্রামে শাহবাজ খ'। নামীয় দীঘি অগ্ঠাপি 
বিদ্তমান। ফকির হাট থানার ল'লচন্দ্রপুব ও স্ুভদিয়া গ্রামে ছুইচি খাঞ্জালী 
মসজিদ আছে। প্রায় এক যুগ পূর্বে মৃত্তিকার নিম্নে লালচন্দ্রপুবের মস.জিদটি 
আবিষ্কৃত হয়। এই মসজিদে এখন নিয়মিত নামাজ পড়া হয়। মরগা ও 
চুনোখোলা গ্রামের দৌসীমানায় একটি বিরাটকায় এক গুম্বজবিশিষ্ট মসজিদ 
নিঞিত হয়। উহ! বর্তমানে সরকারী তত্বাবধানে আসিয়াছে । উহাকে লোকে 
বিবির মসজিদ বলে। এই মসজিদে এখন ওক্তিয়া নামাজ হয়। 

দরগার উত্তর পশ্চিমদ্দিকে সম্প্রতি জঙ্গলেব মধ্যে একটি এক গম্বজ বিশিষ্ট 
মসজিদ আবিষ্কৃত হইয়াছে । উহার দৈর্ঘ্য ও গ্রস্থ সমান সমান -- ২২৯২২ 
ফুট। মসজিদের সংলগ্ন চারিটি বড় এবং চারিটি ক্ষুদ্র কবর পাওয়া গিয়াছে । 
ইহা একটি এবাদতখান। বা হুজরাখান! ছিল। উহার স্তস্তের চিহ্ন পদিদৃষ্ট হয় । 
“ফোন বিশেষ পরিবারের সমস্ত সদম্তই এই গোরস্থানে শায়িত বলিয়া অনুমিত 
হয়। বুহত্তম কবরটির স্তম্ভের মাপ ২০১৯৫১৫ফুট | পাগল। গীরের মাজারের 
সন্গিকটে ৩৯টি কবর পাওয়া গিয়াছে । খলিফাতাবাদের সর্বত্র গোরস্থানে ভণ্তি। 
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খানজাহানের সময় অধিকাংশ পাক! ইমারতের ছাদ বহুলাংশে গুন্বজাককতি 
হইত । এবাদস্ভখানা, দরবারগ্হ, বৈঠকখানা ও বাসগৃহের ছাদ টাঁলু ও 
গুণ্জ আকুতি দেখিয়া অনেকে মস্জিদ মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু ভা! ঠিক 
নহে । অবিরল বারিপাত প্রতিরোধ মানসে সম্ভবতঃ খানজাহান এই ধরনের 
ছাদের প্রবর্তন করেন। 


জন্দাগীর 


হজরত খানজাহান আলীর সমসাময়িক বা পরবতী কাঁতিরাঞ্জির মধ্যে 
জিন্দাপীরের সমাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । চারিটি সুদৃঢ় প্রস্তর স্তম্ভের উপর 
গুস্বজ নিমিত। ইহার চতুর্দিকে ই্কের গাথুমি ৷ জিন্দাপীরের সমাধি সৌধ 
প্রাচীন কালীন স্থাপত্য শিল্পের সাক্ষ্য দিতেছে । সমাধির উপর নান! শ্রেণীর 
লতাপাতা ও আগাছা জন্মাইয়া উহাকে ধ্বংশের দিকে লইয়া গিয়াছিল। 
বর্তমানে শুধু সমাধি সৌধের নিম্নভাগ ও উহার বৃহৎকায় ্তস্তের চিহ্ন আছে 
এবং উহ1 সযত্বে রক্ষিত হইতেছে । কেহ কেহ বলেন জিন্দাপীরের প্রকৃত নাম 
আহম্মদ খাঁ, মিঃ ওমালী বলেন জিন্দা ফকির,প্রকৃত নাম আহাম্মদ আলী। 
কিন্ত তাহ] ঠিক নহে। তাহার প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ আহম্মদ শাহ ওরফে 
জিন্দাপীর | এই মাজারের পশ্চিম পারে এক গুম্বজ বিশিষ্ট একটি এবাদতথানা 
আছে। পিতার সমাধির উত্তরে স্বীয় পুত্রের সমাধি বিছ্মান। পরব্তাঁকালে 
এখানে অনেকগুলি কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে । বর্তমানে গোরস্থানটির বিশেষ 
উন্নতি হইয়াছে । খলিফাতাবার্দের কাঁকিরাজির অধিকাংশই খানজাহানের 
সময় নিমিত হইয়াছিল | তাহার তিরোধাঁনের পর রাজধানীর আরও উন্নাতি 
সাধিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। জিন্দাপীরের গোরস্থানের পার্থে আরও 
১৩টি পাকা কবর এবং অসংখ্য কাচা কবর আছে। সবগুলিই তাহার 
ংশধরদের কবর বলিয়া দাবী করা হয়। মাজারের উত্তরে জিন্দাগীর সাহেবের 
বাসভবন ছিল, সে চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। গোরস্থানের উত্তর ও দক্ষিণদিবের 
ছুইটি দীঘিকে ছোট কোমর] ও বড় কোমরা বলা হয়। উত্তরদিকের দীখিটি 
নলখাগড়া ও হাজিবনে পর্ণ । জিন্দাপীরের কোন ইতিহাস নাজানিয় লেখার 
জনক গোরস্থানে একটি সাইন বোর্ড দেওয়া হইয়াছে। এই গোরস্থানের 
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জনৈক খাদেম দাবী করেন যে জিন্দাপীর একজন শাসক দরবেশ ছিলেন এবং 
তিনি খানজাহানের বন্ছ পূর্বে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন । এই সমস্ত স্থান 
তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পুর্ণ ছিল এবং উহার উপরেই জন বসতি গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। পীর সাহেবের বংশধরদের নামে পূর্বে লাখেরাজ ও পীরোস্তর 
সম্পত্তি ছিল । খানজাহানের সঙ্গে জিন্দাগীরের সম্পর্ক কতটুকু তাহ জানা 
যায় না। 


জিন্দাপীর সম্পর্কে কয়েকটি অলৌকিক গল্প এদেশে প্রচলিত আছে। 
সিলেটে শাহজালালের সঙ্গে একজন জিন্দাগীর ছিলেন। তাহারই নামে 
তথাকার ক্রিন্দাবাজারের নামকরণ হইয়াছিল। খলিফাতাবাদের জিন্দাপীর 
সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে প্রতি রাত্রিতে তিনি নামাজ বাদ আল্লার অনুগ্রহে 
সহত্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেন এবং পরদিন ভোরে উহার সমস্তই দীন দরিদ্রদিগকে 
দান করিয়া দিতেন। কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। একদা তাহার 
সহধস্সিণী এ অর্থ হইতে কিছু সঞ্চয় করিয়া! এাখিয়াছিলেন। ইহার পর সেইরূপ 
অর্থের সমাগম একেবারে বন্ধ হয়া যায়। কথিত আছে যে ইহার কয়েক দিন 
পরে 'এই মহাত্মা পবিত্র কোরান হাতে লইয়! উহ? পাঠ করিতে করিতে কবরের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন 
আঙ্িও তিনি কবর মধ্যে জীবিত আছেন এবং কোরান পাঠ করিতেছেন। ধর্মপ্রাণ 
ব্যক্তি সে কোরান পাঠ শ্রণ করিতে পরেন এবং এই জন্থই তাহার নামকরণ 
হইয়াছিল জিন্দাপীর | জিন্দা! শবের অর্থ জীবিত । এই কাহিনীর ভিতর কোন 
সতাতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। পবিভ্র কোরানে আছে, “প্রত্যেক 
মানব মরণশী ল;” অতএব কাহাকে জীবিত থাকার কল্পনা করা শুধু সমীচীন নহে, 
ধর্ম বিরুদ্ধ কার্ধও বটে। অগ্ঘমতে ছ্ন্দাগীর সাধারণ মানুষের ম্যায় মৃতায়ুখে 
পতিত হইয়াছিলেন । মৃত্যুর পর সমাধিস্থ করার পূর্বে গায়েবী আওয়াজ 
হইয়াছিল, “আমাকে সবই দিলে কিন্তু একখানি কোরাণ দিলে না?” তৎক্ষণাৎ 
কবরের মধ্যে একখানি পবিত্র কোরান আনিয়া দেওয়া হঘু। পরে এই ঘটন! 
অতিরঞ্জিত করিয়! লোকে প্রকাশ করিতে লাগিল যে জিন্দাগীর কোরান হাতে 
লইয়। জীবন্ত সমাধিস্থ হন এবং এখনও তিনি কোরান পাঠ করিতেছেন। 
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এ গল্প সরল ও অন্ঞ পল্লীবাসীর নিকট বাহবাপাইবার যোগ্য কিন্ত এতিহাসিকের 
কাছে ইহার কোনই মূল্য নাই ! 


রাস্ত।ঘাট 


শুধু মস্জিদ ও দীঘি নহে, রাস্ত। নির্মাণে খানজাহান বিশেষ দক্ষ ছিলেন। 
সামস্তসেন। হইতে পিলজঙ্গ পর্ধস্ত “হাতীধরার রাস্তা” নামে একটি রাস্তা ছিল। 
রাস্তার প্রস্তরের আমদানীর জন্য সস্তবতঃ পাথরঘাট! নাম হইয়ছিল। এখনও 
এঁ অঞ্চলে খাঞ্জালী রাস্তার চিহ্ন আছে । 


ষাট গুস্বজ হইতে পশ্চিমমুখী সাঁমস্তসেনা পর্যস্ত পাঁকা রাস্তার চিন্ত এখনও 
আহে । উহাই খানজাহান আলীর বৃহত্তম পাক রাস্ত। | ষাট গুশ্বজের দক্ষিণ 
পশ্চিমে বিলের মধ্যে এ রাস্তা আমরা দেখিয়াছি । উহা বর্তমানে লোকের 
চলাচলের অযোগ্য হইয়ু1] পড়িয়ে । 

জলাশয় খনন ও হর্মবাজি নির্মাণের হায় খানজাহান রাজপথ নির্মাণে যে 
দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা ইতিহাসে বিরল । তিনি জানিতেন যে সুন্দর রাজপথ 
বাযতীত যাতায়াতের স্ুনিধা ও নগরের শোভা বধিত হইতে পারে না। তজ্জন 
তিনি শহর ও শহরতলীর সবত্র পাক বাস্ত! নির্মাণ করাইয়াছিলেন । প্রথমে 
পার্বতী জমি হইতে আধুর্নক ধরণে মাটি ফেলিয় কাচা রাস্তা প্রস্তুত কর! 
হইত । এ মাটি বসিয়া গেলে পরে ইটের উপন খোয়৷ ফেলিয়] রাস্তা করা হইত 
না। রাস্তা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তিশি শুধু ইঞ্টক সাজ ইয়। রাস্তা নির্মাণ করিতেন। 
যাট গু্বজের আধ মাইল উত্তর-পুবে নদী তীরের রাস্তা ৫০০ বংসর টিকিয়া 
আাছে। বারবাজার হইতে আকিয়া বাকিয়া বাগেরহাট পর্যস্ত ছিল খান্জাহানের 
দীর্ঘতম রাস্তা । এত দীর্ঘ ও প্রশস্ত রাস্তা সে যুগে আর ছিল না। 

আন্ত ইট খাদরী করিয়া পাকা রাস্তা কর হইত। ইটের মাপ সাধারণতঃ 
৬৮৯৮ ৪৮৮ ২। পাকা রাস্তা ছয় ফুটেব অবিক প্রশস্ত ছিল ন1। তখনকার দিনে 
মোটর গাড়ীও ভারী যানবাহনের প্রচলন ছিল ন1। সেজন্য অল্প প্রসর রাস্তায় 
জন সাধারণের চলাচলে কোন অন্ভুবিধা হইত না। ৩'ফুট অন্তর খাদরী করিয়া 
পাশাপাণি ইট সাজান হইত। আবার যাহাতে এ ইট সক্ষিয়া না যাইতে পারে 
তজ্জন লবালঘিভাবে আর এক লাইন ইটখাদরী করেয়! দেওয়া হইত। খাঞ্জালীর 
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মূল রাস্তা মর। ভৈরব তীরে এখনও বিদ্যমান । প্রত্বতত্ব বিভাগ কর্তৃক হর্মরাজির 
ম্যায় মূল রাস্তার কিয়দংশ রক্ষা করিলে এই কী্ডিটি বিলোপ হইত ন1। নদীর 
পূর্ব তীরে বোটপুর, ব্যামোর্তা, জয়গাছি, রঘুনাথপুর হইয়া পাকা রাস্তা বহুদূর 
গিয়াছিল। এখনও পূর্ব পারের রাস্তা খুঁড়িলে খাঙ্জাই ইট পাওয়া যায়। কথিত 
আছে খানজাহান চট্টগ্রাম পর্যন্ত জনহিতার্থে রাস্তা নির্মাণ করিয়া! দিয়াছিলেন। 
এই রাস্তার পরিচয় পাওয়া ছৃক্ষর। চট্টগ্রামে হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর সহিত 
খানজাহানের কাহিনী সম্পুর্ণ অলীক। সে বিষয় আমর! পরে আলোচনা 
করিতেছি । 


খঞ্জেলী দীঘ 


আমরা! খানজাহান আলীর শেষ জীবনের কর্মক্ষেত্র এবং তাহার 
প্রতিঠত দরগা, মসজিদ, দীঘি প্রভৃতি বিষয় একে একে আলোচন! 
করিব। বাগেরহাট শহর হইতে ষাটগুস্বজ ও ঘোড়াদীঘির দূরত্ব চার মাইল। 
এই প্রধান রাস্তা হইতে একটি রাস্তা দক্গিণমুখী হইয়া দরগায় মিশিয়াছে। 
খানজাহানের খনিত বৃহত্তম দীঘি এইখানেই অবস্থিত। বহুদিন আগের কথা -_ 
পরগন। সাম্মলনে অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগ সভাপতির আসন হইতে যে ভাষণ 
দিয়াছিলেন উহা হইতে জান] যায় যে এই দীঘি খানজাহানের মৃত্যুর ৮1৯ বৎসর 
পূর্বে অর্থাৎ ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে খনিত হুইয়াছিল। এই বিশালকায় দীঘি খনন 
করিতে অনংখা জনমজুর ও অগণিত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। এই দীঘি খনন 
করিতে করিতে মৃত্তিকার নিয়ে একটি প্রাটীনকণলীন বুদ্ধমুত্তি পাওয়া যায়। 
আমর! গ্রন্থের অন্তর এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি । বুদ্ধদেবকে লোকে বুদ্ধ 
ঠাকুর বলিত, সেইজন্য মৃত্তিকীর তলদেশে এই ঠাকুর মৃতি পাওয়া গিয়াছিল 
বলিয়া এই দীঘির নামকরণ হইয়াছিল “ঠাকুর দীঘি” । সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক 
বিপ্লবে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ধ্বংস হইয়া মৃ্তিটি মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত হইয়াছিল। 
এই দীঘি সম চৌকোণ,। বিশিষ্ট অর্থাৎ দৈধ্য ও প্রস্থ সমান সমান, এক এক দিকে 
প্রায় ১১০০ হাত। ইহার জল সুপেয় ও স্বচ্ছ । এমন স্থন্দর ও স্বচ্ছ জলাশয় 
পূর্ব পাকিস্তানে নাই বলিলেই চলে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই দীঘি খনিত 
হইয়াছিল। যাহাতে পাড়ের ময়লা ও আবর্জন1 পড়িয়া দীঘির পানি স্পর্শ 
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করিয়া উহাকে কলুধিত করিতে না পারে তজ্জম্য দীখির ভিতরে প্রশস্ত বক্সার 
প্রস্তুত করা হইয়াছিল। বল্সারের উপর তালগাছ ও অগ্যান্তগাছ জন্গিয়াছে। 
এতং প্রদেশে তখন সর্বত্র লবনাক্ত জল; এক ফোটাও পান করা যাইত ন]। 
এহেন নিদারুণ অসুবিধা দূরীকরণার্থে খানজাহান সর্বত্র অসংখ্য দরীঘিকা খনন 
করেন। 


এই দীঘির নাম সম্পর্কে চিরদিন মতভেদ চলিয়া আমিতেছে। কেহ কেহ 
বলেন বৃদ্ধ ঠাকুরের মু্তি প্রাপ্তির জন্য ইহার নাম হয় ঠাকুরদীঘি। অন্তমতে 
খানজাহানকে দেশয় হিন্দুগণ ভক্তিওরে ঠাকুর বলিত এবং তাহারই বিশেষ 
তত্বাবধানে এই দীঘি খনিত হয় বলিয়! তাহাদের ভক্তিভাজন ঠাকুরের 
নামানুসারে ঠাকুর দীঘি বল! হইত। আবার কেহ কেহ বলেন পীর আলী 
মোহাম্মদ তাহের খানজাহানের প্রিয়তম কদ্ধু ছিলেন । তিনি পুরে ব্রাহ্মণ ছিলেন 
এবং খানঞ্জাহান তাহাকে আদর করিয়া “ঠাকুর” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। 
তাহারই স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি এই দীঘির নাঁম ঠাকুর দীঘি রাখিয়াছিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের মধো ঠাকুর দীঘি নাম বিদ্যমান থাকিলেও এই দীঘিকে 
প্থাঞ্জালী দীঘি” এবং ঘোড়াদীঘিকে যাটগুসম্বজের দীঘি বলা হইয় থাকে। 
কেহ কেহ বলেন যেবিগ্ত জিলা জরিপের সময় খাগ্জালী দীঘির নাম একদল 
লোকের চেষ্টায় ঠাকুর দীঘিতে পরিবন্তিত হয় এবং তদনুসারে স্থানীয় ঠাকুর দীঘি 
মৌজার নামকরণ হয়। আমরা এই এঁতিহাসিক দীঘিকে খাঞ্জেলী দীঘি বা 
“ঠাকুর দীঘি” উভয় নামে অভিহিত করিব । পুর্ব পাকিস্তানের বৃহত্বম দীঘি এবং 
অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত যে ইহ! খানজাঙ্কানের খনিত শ্ষে দীঘি । যে কোন 
নামে ইহাকে আখ্যায়িত করিলে হজরত খানজাহানের মহত্বের হাস-হদ্ধি হইবে 
না। দীঘির চারিদিকে পরস্পর মুখোমুখী চারিটি পাক1 ঘাট ছিল। এখনও সে 
স্বা্টের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরদিকের ঘাট অব্যবহার্য হইয়া পড়িলে 
১৩৫ সালে বাগেরহাটের তৎকালীন এস, ডি, ও, আলী আহম্মদ সাহেবের 
তত্বাবধানে উহ! মেরামত কর] হয়। এই বিরাট সিড়ি বাধা ঘাটের প্রশস্ততা 
৬* ফুট এবং সিড়ির সংখা] ২৮টি । শত সহম্র লোক এখনও উহার স্বচ্ছ জল 
পান করিয়া! তৃপ্তি লাভ করে। রোগ গীড়া হইলে লোকে দীঘির পানি সেবন 
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করে এবং স্নান করিলে রোগ নিরাময় হয় বলিয়। অনেকে বিশ্বাস করে। এই 
দীঘি ঘোড়াদীঘির ন্যায় গভীর নহে । ইহাতে এখনও “ধলাপাড় ও কালাপাড়" 
নামক কুমীরের বংশধরের] বাস করিতেছে। প্রচুর মস্ত এই দীঘিতে আছে। 


খার্জেলী দরগ!হু 


দীঘির উত্তর পাড়ে খানজাহানের সমাধি সৌধ। ইহা এক গুস্বজবিশিষ্ট | 
পবিত্র মাজারের উপর কিলক চিহ্ের ন্যায় অধচন্দ্রাকৃতি আলোক ছিল। 
সোনালী বর্ণের এই গোলাকৃতি বস্তুটি সুর্য কিরণের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তাকারে ঘুরিত। 
ইংরেজ আমলে কেহ উহ1 অপসারিত করিয়াছে । মাজারের ছাদের দক্ষিণে ছুইটি 
স্তম্ভের উপর ছুইটি সোনালী বর্ণের কলসী ছিল | সমাধি সৌধের চতুর্দিক 
দেওয়ালবেষ্িত এবং উহার পরিধি চারি হাত। সমাধি সৌধের ভিতরে আরও 
একটি দেওয়াল আছে উহার বেষ্টন চৌত্রিশ হাত। উহার চারিকোণে চারিটি 
নাতিদীর্ঘ স্তম্ত দেওয়ালের সঙ্গে গাথা আছে। সুন্দরবন অঞ্চলের দালান কোঠা 
৩।৪ হাত পর্যস্ত নোনা ধরিয়া! ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সমাধি সৌধ যাহাতে 
নোনায় ধ্বংস করিতে না পারে সেজন্য খানজাহান নির্মাণের সময় প্রস্তর দ্বার] 
উহার দেওয়াল গাত্রে নিমের দিকে প্রায় ৪ ফুট পর্ষস্ত লেয়ার দিয়াছিলেন। উক্ত 
প্রস্তবের গাথুনি এখনও অটুট রহিয়াছে। ইহার বাহিরের দেওয়াল চতুক্ষোণ। 
কিন্ত ভিতরের দেওয়াল আটকোণাবিশ্ষ্ট এবং ২৪যুট দীর্ঘ হইয়া তথা হইতে 
একটি গোলাকৃতি বৃহৎ গুশ্বজ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার উপর লতা, পাতা, 
ফুল প্রভৃতি মনোরম কারুকার্য উৎকীর্ণ ছিল। ওমালি সাহেব এই কারুবার্ষের 
ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । বারুকার্ষগুলি লোপ পাইলেও গুশ্বজের উপরিস্ 
জমাট এত. মজবুত ও হ্ুদৃশ্তট যে অগ্তাপি উহ' প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে। 
মূলাবান মাল মসলা দ্বার! প্রস্তুত বলিয়া উহা এখনও খুধই মজবৃত। ইহার 
স্থাপতা সৌন্দর্য স্থায়ী এবং উপভোগ্য । প্রত্রত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক এই সৌধটির 
কোন কোন স্থান মেরামত কর! হইয়াছে । কিন্তু উহা প্রাচীন গাথুনির সহিত 
ভালভাবে মিশ খায় নাই। 

উত্তর দিক হইতে দীঘি ওদরগায় প্রবেশ করিতে হইলে একটি বিশালকায় 
তোরণের মধ্য দিয়া আঙ্সিতে হয় । এই ম্ুউচ্চ তোরণ দর্শন করিলে আগ্রা, 
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দিল্লী প্রভৃতি স্থানের তোরণের কথা মনে পড়িয়া যায়। প্রতি তোরণে পাথরের 
খিলান ছিল। মাজারের বড় দরজা কাঠের ছিল। তৎকালীন পুরাতন কাঠের 
নমুন1 এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। দরজা বন্ধ করিবার জন্য লোহার 
পাতে মোড়া বড় কাঠের ঠাস ছিল । বদ্ধ করিবার সময় উহার ছুই দিকের বড় 
গর্তের মধ্যে প্রবেশ করাহয়! দিতে হয়। 


খানজাহানের সমাধি অতীব যত্বের সহিত রক্ষিত হইয়! আসিতেছে । 
দৈনিক অসংখ) লোক তাহার কৰবরগাহ জিয়ারত করিয়া থাকে । ঞবরটি সব 
সময় মূল্যবান বস্ত্রের বারা আবৃত থাকে । স্থানীয় খাদেমগণ উহা তন্বাবধান 
করিয়া থাকে। কিছুদিন সরকার (বাগেরহাটের এস, ডি, ও, মারফত) দরগার 
তত্বাধানের ভার গ্রহণ করিয়া সুষ্ঠভাবে চালাইয়াছিল। একটি কমিটির 
উপর উহার ভার ন্যস্ত ছিল । মৌঃ এ, ওয়াহেদ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিটার সেক্রেটারী 
ছিলেন। বর্তমানে দরগার স্বত্ব লইয়া ওয়াকৃফ কমিশনার, সরকার ও খাদেমদের 
মধ্যে খুলনার সবজজ আদালতে একটি মামল! চলিতেছে । (১৯৬১ সালের 
১*১ নং দেওয়ানী মোকদ্দমা)। এতদ্যতীত যাটগুম্বজ, ঘোড়দীঘি এবং 
দরগার সম্পত্তি লইয়। মাননীয় হাইকৌ্ট পর্ষস্ত অসংখ্য মামলা মোকদাম! হইয়া 
গিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। ইংরেজ আমলে খলিফাতাবাদের বিপুল 
সম্পত্তি জমিদারগণ দখল করিয়া পত্তনী দিয়াছিলেন । 


দরগার খাদেমদের সাধারণে ফকির বলিয়া অভিহিত করে । আলী 
আহম্মদ সাহেব বলিয়াছেন “তীর্থস্থানে ফকির সাহেবদের পাগাদের অত্যাচারে 
তীর্ঘযাত্রীদিগকে নিঃস্ব ও নির্যাতিত করিবার বিবিধ প্রক্রিয়া তাদের জানা 
আছে। ধর্মান্ধ যাত্রীদল নিবিচারে তাদের জুলুম, অত্যাচার সহ্য করে। ছাগল, 
মুরগী, কুমীরের নামে আত্মসাৎ করে।” স্কানীয় ফকিরের! খানজাহান আলীর 
আত্মীয়ের বংশধর বলিয়! দাবী করে। কিন্ত এ কথা সত্য যে তাহার নিজের 
কোন সন্তান সম্ততি ছিল ন। সেজন্য তিনি কোন উত্তরাধিকার রাথিয়! যান 
নাই । মিঃ জেষস ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলিয়াছেন, “দরগার ফকিরের] তাহার বংশধর 
ঘলিয়| দাবী করে। কিন্তু তাহাদের কোন ইতিহাস নাই । সেজন্য তাহাদের 
উত্তরাধিকারত্ব প্রমাণ কর] অসম্ভব |” মোকদ্দম! বিচারসাপেক্গ, সেজন্য আমরা 
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এ বিষয় কৌন মন্তব্য করিতে চাহি না। তবে ফক্চিরদের অত্যাচার এখন 
বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে । দুঃখের বিষয় অজ্ঞলেোকেরা পীরের দরগায় 
আসিয়া কবরে সেজদা ও কাদাকাটি করে এবং আল্লাহর নিকট আত্ম সমর্পণ 
ন1 করিয়া মৃত পীর মোর্শেদের নিবট সাহায্য চায়। ইহা মূত্তি পূজার সামিল। 
ইসলাম ধর্মে এই ধরনের পীরপৃজা ও গোরপুজা একেবারেই নিষিদ্ধ । 


ধর্মীয় দৈগ্তার জন্য সমাজদেহে অসংখ্য কুস-স্বার বদ্ধমূল হইয়া আছে। 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ পীরপুজা, গোরপুজ" ছাঁড়।ও বুমীর পূজায় শরিক হইতেছে। 
কুমীরে মানতপাদীর মুগাঁ বা ছ।গ খাইলেই উদদেশ্ঠ সিদ্ধ হইল বলিয়! অনেকের 
দৃঢবিশ্বীস | কুমী.রর5ও বনু কেন্ধামতি আছে বলিয়া! একদল লোকে জাহর 
করিয়? ভক্তিতে গদগদ হয় । এ বিষয় আমরা আলেম সমাজের সঙ্গে আলোচন! 
করিয়াছি । তাহাদে মতে উক্ত কাশসমুহ ইসলাম-বিরুদ্ধ। জনৈক বিজ্ঞ 
ধর্মতত্ববিদ স্পঞ্ছভাষায় বলিয়াছেন -এ ধরণের কাধবলাপ শেরেকী বা 
ধর্মদ্রোহী । আরা কতোয়। দিতে চাহি ন', তবে এ সম্পর্কে আলেম সমাজ 
ঞনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি রাখ। এনাস্ত কর্তব্য মনে কপি । দরগার খাদেমছের 
মধ্যে জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি এ সম্পর্কে মন্তবা করিয়াছেন যে সমাঞ্জের একদল 
দুক্ধৃতিকারী, ছুর্বলচেত] ও ইসলাম ধর্মের হলতত্ব ওম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই 
কনরে ও কুমীরে অতিমাত্রায় ভক্তি প্রদর্শন কবে। এই ধরনের কুসংস্কার 
অমুসলীমদের মধ্যে অতিমাত্রায় বিরাজমান । বুশীবের তথবছ্তত কেরামতি 
সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তাবিত আলোচনা! করা হইয়াছে । আলেমদের 
চেষ্টায় বর্তনীনে কিছু কিছু স্বফল ফলিয়াছে । আরবে মোহাম্মদ ইবনে আব্দ,ল 
ওহাব যে আন্পেলন্রে প্রতিষ্ঠাতা, তাহা প্রবানতঃ পীরপূজা ও গোরপুজার 
বিরুদ্ধে চালিত হইরাছিল ! আজশীর, দিল্লী, প্রন্থতি স্থানের দরগাসমূহেও 
এই ধরণের কুসংস্কার বিদ্যমান । ইহাতে পীর, মৌরশেদ বা মহাত্মাদের আত্মার 
অবমানন! কর! হয় বটিয়! মনে করি । এই সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা কতব্য। 


হজরত খানজাহানের সমাধির পশ্চিম পার্থে তদীয় বন্ধু ও সহকারী 
মোহাম্মদ তাহেরের সমাধি । ইহার পশ্চিমে এক গুশ্বজবিশিষ্ট মস্ত্দি। 


৩২৪ সুন্দরবনের ইতিহাস 


ইহার দেওয়ালের প্রশস্ততা ৭ফুটের অধিক গ্রীম্মকালেও এই মস্জিদের 
মধ্যে শীতোত্তাপ অনুভূত হয়। মস্জিদের বাহিরের দেওয়াল চারি হাত উচু। 
এই মস্জিদটি এখনও পূর্বাবস্থায় আছে এবং এখানে ওক্কিয়! ও জুম্মার নামাজ 
হইয়া! থাকে। সমাধি সৌধের দক্ষিণদিকে চাৰিটি আলো দেওয়ার ঘর আছে। 
উহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না । উত্তর পশ্চিম কোণায় ছুইটি প্রাচীন 
কালীন কাঠাল গাছ আজিও কালের সাক্ষী হইয়া জীর্ণাবস্থায় বাঁচিয়া আছে। 
উহাদের বয়স ৩০০ বসরেরও অধিক হইবে । উহাতে অশ্ব বৃক্ষের হ্যায় গুড়ি 
বাহির হইয়াছে । মস্জিদের দক্ষিণ দিকে একটি নিউক্ষিম জুনীয়র মাদ্রাসা 
১৯১০ খুষ্টা্ধে স্থাপিত হয়। সম্প্রতি দীঘির উত্তর পাড়ে সিড়ির পূর্বদিকে 
জনসাধারণ কর্তৃক একটি সুন্দর রেষ্ট হাউজ নিসিত হইয়াছে । উহার সংলগ্ন 
উত্তরদিকে বড় প্রাচীরের মধ্যে ছয়টি পাক কবরের নিদর্শন আছে । এইটি 
সম্ভবতঃ খাস গোরস্থান ছিল। এই মাজারগুলি খানজাহানের প্রধান 
শিষাদের বলিয়া অনুমিত হয় । 


শেষ জীবনের কার্াবলী 


সমাধি সৌধের পূর্বদিকে খানজাহানের বাবুচিখান! । উহার এখন শেষ 
অনস্থ। ইহার ছাঁদ বহুলাংশে চৌচাল। খড়ের ঘরের ন্ায়। দীন দরিদ্রের 
বন্ধু খানজাহান জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্বস্ত অসংখ্য গরীব ছুঃখী, হুস্থ, 
অসহায় ও আগন্তকদিগকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইতেন। এই ইমারতের 
উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করিয়া এবং পূর্বদিকে তিনটি দরজা! আছে । মধ্যকার 
তোরণটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ । এহ রন্ধনশালার মধ্যে জিনিষপত্র রাখার তাকও 
দেখিতে পাওয়1 যায় । বাবুচিখানার উত্তরে প্রধান প্রবেশদ্বার ও তোরণ। 
ইহার উত্তরে প্রশস্ত রাস্তা । এই রাস্তার পশ্চিমদিকে সম্প্রতি ছয়টি পাক কবর 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই কবরগুলির উপর হইতে মৃত্তিক! অপসারণের সময় 
শাহী আমলের প্রায় শতাধিক রৌপামুদ্রা পাওয়া যায়। উহার একটি 
ডাঃ মতিয়ার রহমান আমাকে দিয়াছিলেন । ইহার মধ্যে হর্ণ চুদ্রাও ছিল। 
মুদ্রাগুপির পাঠোদ্ধার একপ্রকার অসম্ভব । দীঘির পাড়ে সর্বত্র মাজার, মৃত্তিক! 
খুশড়িলেই অসাখ্য কঙ্কাল পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র পথের উপর দিয়! সর্বত্র মনুস্য অস্ঠি 


সুন্দরবনের ইতিহাস ৩২৫ 


দেখিতে পাওয়া যায়। পচাদীঘির পশ্চিম পাঁড়েও বহু মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়া 
গিয়াছে । এই সমস্ত নিদর্শন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করাইয়া দেয় যে খলিফাতে- 
আবাদ এক সময় ঘনবসতিপুর্ণ জনবহুল শহর ছিল। প্রাচীন মহেপ্জোদাড়ো 
শহরে সর্বপ্রথম অসংখা মনুষ্য কঙ্কাল ও অস্থি আবিষ্কৃত হওয়ায় শহরের নাম 
হয় মুতের টিপি বা মহেঞ্জোদাড়ে। । “মহেঞ্জোদাড়ে।” সিদ্ধি ভাষা, উহার অর্থ 
মুতের টিপি । মহেগ্জোদাড়োর ন্যায় খলিফাতাবাদেও যত্রতত্র মনুষ্য কঙ্কাল ও 
অস্থি বিদ্ভমান। খানজাহানের পূর্বে এখানে শহর ছিল বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে । খানজাহানের আগমনকালে সম্ভবতঃ এই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় 
ছিল এবং তিনি তথায় পুরাতন ভিত্তির উপর নৃতন শহরের পত্বন করিয়াছিলেন । 
এত ঘন বসতিপূর্ণ শহর এবং অসংখ্য মনুষ্য কঙ্কাল বঙ্গের অন্ত কোন প্রাটীন 
শহরে দৃষ্ হয় না। তজ্জন্ত হহাকে “সমাধির-শহর” (01 ০£ 22৮৩5) 
বলিলে অতুযুক্তি হয় না। 

খানজাহানের অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য ছিল। তিনি জানিতেন বাংলা 
দেশ নদীমাতৃক স্থান । ইহার পলিমাটিতে কোন সৌধ চিরস্থায়ী হয় না । নদীর 
গতি অস্থায়ী, ভাঙ্গন বেশী | জলবায়ু ও নোনাক্রান্ত দোষে হর্মরাজি অবিকৃত 
থাকে না। বাংলায় প্রস্তরের সৌধ নির্মাণেব জন্য হষ্টকের প্রয়োজনীয়তা 
খানজাহান বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন | সৌধরাঁজি স্থায়ী করার জন্য 
তিনি মূলাবান মালমসলা ও প্রস্তর ব্যবহার করিয়াছিলেন । খানজাহান বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে এখানে অত্যধিক বারিপাত হয়। এইজন্য তাহার অধিকাংশ 
হর্মরাজির ছাদ বহুলাংশে চৌচালা গোলপাতা ঘরের ন্যায় । এই ভাবে সহজে 
জল গড়াইয়! পড়িবার প্রথাতে ছাদ নির্মাণ করা হৃগ্টিপাত বুল দেশেরই পরম 
উপযোগী ॥ মিঃ হ্যাভেল তদীয় গ্রন্থে ( ৯0016008170 006019%21 
/১100770605875 €$ 17019) লিখিয়াছেন যে এই প্রকীর ছাদ গঠন বাংলার 
স্থপতি শিল্পদের খেয়ালমাত্র নহে, ইহা দস্তরমত্ত বৈজ্ঞানিক প্রথায় ও 
স্পরিকল্পনায় গঠিত।” খানজাহানের সময় নিমিত অধিকাংশ মস্জিদ ও 
বাসগৃহের ছাদ চতুর্দিকে ঢালু করিয়া নিমিত হইয়াছিল। 


খানজাহানের শেষ ভীবনের প্রায় সমস্ত কীত্তিই ঠাকুর দীঘির উত্তর পাড়ে 
অবস্থিত। পূর্ব পাড়ে বিশেষ কিছুই নাই, মাত্র একটি পাকা ঘাটের চিহ্ন 


৩২৬ স্বন্দরবনের ইতিহাস 


অগ্তাপি বিচ্মান আঁছে। এই পাড়ে একটি ক্ষীর খেজুর ও ছুইটি প্রাচীন 
আমগাছ এখনও বাঁচিয়া আছে। ক্ষীর খেজুর বৃক্ষটি বকুল বৃক্ষের ন্যায় ঝাপটান 
এবং উহার পাত৷ ছাতিয়ান বৃক্ষের পত্রের ন্যায় । প্রবাদ আছে যে এই বৃক্ষটির 
বয়স ৪০০ বৎসরের অধিক হইবে | যুগে যুগে এই বৃক্ষের বাকল শুকাইয়া 
মরিয়া আবার নূতন বাঁকলের স্যপ্ি হয়। সমগ্র পাক-বাংলায় এইরূপ অভিনব 
ও অশ্রুতপূর্ব ক্ষীর খেজুর বৃক্ষ আর কোথাও নাই । এই বৃক্ষটি সম্ভবতঃ 
খানজাহানের কোন শিষ্য কোথাও হইতে আনাইয়া দীঘির পাডে রোপণ 
করিয়া উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । এই পাড়ে বহু প্রকার ওষধির 
গাছ ও লতাপাত1 ছিল। কুমীর এই পাড়েই সাধারণতঃ ডিম পাড়ে ওতা 
দেয়। একজন শিকারী গুইসাপ মনে করিয়া একটি কুমীর মারিয়া! ফেলে। 
এ কুমীরকে এই পাড়েই কবরস্থ করা হয়। দক্ষিণ পাড়ে ফকিরদের কয়েকটি 
বাড়ী ভিন্ন অন্ত কিছুই নাই । এখানকার পাকা ঘাট অব্যবহার্য হইয়া প্ডিয়াছে। 

ঠাকুর দীঘির পশ্চিম দিকে একটি নবগুম্বজ মসজিদ আছে । উহার এক 
এক সারিতে তিনটি করিয়া গুস্বজ | পশ্চিম দিক ভিন্ন সর্বদিকে তিনটি করিয়া 
দরজা ছিল । ইটগুলিতে কারুকার্য খোদাই কর আছে । মসজিদের মধ্যকার 
পিলারের সংখা চারিটি । মসজিদের দেওয়ালের প্রশস্ততা ৮২ ফুট । স্তন্তগুলি 
প্রস্তর দ্বারা নি্িত। এই মসজিদে ওক্কিয়া নামাজ হয়। ইহাও অন্ান্ত স্থানের ন্যায় 
পাক! প্রাচীর বেগ্িত। জঙ্গলের মধ্যে এই মসজিদটি জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া 
আছে। উহার সংস্কার আবশ্যক। এই মসজিদে বহু প্রকারের ইট ও সুন্দর 
প্রস্তর বাবহৃত হইয়াছে । ভিতরকার খিলানগুলি মনোরম কারুকাধ খচিত। 
ইহ'তে নান। প্রকার লতাপাতা ও ফুলের ছবি উতকীর্ণ আছে । মসজিদের চিহ্ন 
এবং উহার স্বন্দর কারুকার্দের নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায় । এই 
মসজিদের পার্খে খানজাহানের কোন নিকট আত্মীয় ব! বন্ধুর বাড়ী ছিল বলিয়া 
অনুমিত হয় । পাকা বাড়ীর নিদর্শন এখনও আছে। উহার সংলগ্ন পাকা 
ঘ্বাটও প্রাচীর বেটিত ছিল । পর্দা রক্ষার জন্য সম্ভবতঃ এই ঘাটের সংলগ্ন 
প্রাচীর দেওয়া হইয়াছিল । 


ঠাকুরদীঘির অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলাবৃত | ইহার তীরে দাড়াইয়া 
ভাবুক ব্যক্তি উদ্বেন হইয়। পড়ে । মনে হয় কি বিশাল অস্তকরণ ছিল হযরত 
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খানজাহান আলীর। জনহিতকয কার্ধে তিনি যথা সর্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন। 
তাই তিনি মরিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কবির ভাষায় বলিতে হয় :-- 


“এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ 
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।” 
খানজাহান নিমিত ষাটগুহজ, স্বীয় সমাধিসৌধ, মসজিদ ও বিশালকায় 

তোরণ সমূহ দর্শনে মানব মনে এই মহাত্মার প্রতি অভাবনীয় ভক্তি জাগরিত 
হয় ।গৌড়ের কয়েকজন স্বাধীন সুলতান ব/তীত এদেশে কেহই এইরূপ অসংখ্য 
হর্মরাজি নির্মাণ করেন নাই । দীঘি খননে খানজাহানের সমতুল্য আর. কেহ 
সে যুগে ছিলেন ন1। প'চশত বৎসর পূর্বে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই সমস্ত দীঘি 
খনিত ও স্ুরম্ হর্ম নিমিত হইয়াছিল । জণাকজমক ও শান শওকতের সহিত 
খানজাহান সর্দলবলে এখানে অবস্থান করিতেন । নগর-রম্মী ও সৈম্গণ 
রাজধানীর চতুদিকে কুচকাওয়াজ করিয়া বেড়াইত | কর্মচারিগণ অধিস 
আদালতে অহরহ কর্মব্যস্ত থাকিত। কালচক্রের নিষ্পেষণে উহার বিশেষ কোনও 
চিহ্ন আন্গ পরিলক্ষিত হয় না। কালের শোতে সমস্তই ভামিয়! গিয়াছে । আছে 
শুধু ইতিহাস আর করুণ স্মৃতিচিহ্ন । কবি সতাই বলিয়াছেন $-_ 

“ভাসে তার কত ছবি কত পুণ্য কথা 

কত বরষের হায় কত শত ব্যণা,” 

অগ্ঠাপি সেই শত বধ পূর্বের কীতিগুলি যেন ধ্বংসের অবতাররূপে 

দণ্ডায়মান বহিয়া খানজাহানের প্রাচীন গৌরব মহিম' জগৎ সমক্ষে বজ্নির্ধোষে 
প্রচার করিতেছে । মুখের বিষয় অনেকগুলি কীতিস্তস্ত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
প্রাচীন কীতি রক্ষা আইনের অন্তভূক্ত হইয়া সযত্বে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে । 
তৎকালীন বাংলার গভর্ণর লর্ড কান্জীনের সময় এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। 


এখন প্রশ্ন _- এই সমস্ত হর্মরাজি ও রাস্তার ইষ্টক ও প্রস্তর কোথা হইতে 
আসিল ? কেহ কেহ বলেন প্রস্তর সমূহের কিছু কিছু ওখানেই ছিল। তাহাদের 
মতে বাগেরহাট অঞ্চলে খানজাহানের বন্ুপূর্বে বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র 
ছিল। এখানে একটি বৌদ্ধ সম্ঘারাম ছিল বলিয়। অনুমিত হইয়াছে। অধ্যাপক 
সতীশচন্দ্র, অধ্যক্ষা কামাথ্যাচরণ নাগ, অধ্যাপক রণদাকাস্ত রায়চৌধুরী, 
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পশুপতি ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেকে বলিয়াছেন যে স্থানীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির 
ও স্মৃতিস্তন্তের ভগ্নাবশেষ হইতে খানজাহান অসংখ্য গ্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়। 
তদীয় হ্মরাঞ্জিতে ব্যবহার করিয়াছিলেন । দরগার দীঘি-মধ্যে বৌদ্ধমূত্তি প্রান্তি 
এবং জাহাজঘাটার নিদেশিক প্রস্তর খণ্ডের মু্তি দর্শনে তাহার! এইরূপ সিদ্ধান্তে 
পৌছিয়াছেন। এই যৎসামাগ্ত প্রমাণই তাহাদের উপকরণ । জাহাজঘাটার 
প্রস্তর খণ্ডে খোদিত মূত্তি সম্পর্কে স্থানীয় বিজ্ঞ লোকের! বলেন যে এ গ্রস্তরখপ্ড 
খানজাহনের কোন এক হর্মে ব্যবহৃত হইয়াছিল। উহার ভগ্নাবশেষ হইতে 
প্রস্তরখগ্ড আনিয়া উহার উপর একটি দেবমৃতি খোদিত করা হইয়াছে । 
এতৎ্যতীত হিন্দু-বৌদ্ধ হর্মরাজির কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। সতীশবাবু 
হুয়েনসাঙ বঠিত সমতটে ৩০টি বৌদ্ধ সংঘারামের মধ্যে বাগেন্হ1ট একটি বলিয়া 
অনুমান করিয়াছেন। সমতট এবং গাঙ্গেয় বদীপ পৃথক রাজ্য সেজন্য বৌদ্ধ 
সংঘারামের কোন নিশ্চয়তা পাওয়। যায় না। খানজাহানের আগমনকালে 
যত্রতব্র এতদঞ্চলে বৌদ্ধ হিন্দু নিদর্শনের ইতিহাস পাওয়া ছুক্ষর। হিন্দু রাজশক্তির 
অত্যাচারে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির সহিত উহার কৃষ্টিরও বিলোপ সম্পর্কে ইতিপূর্বে 
বিস্তারিত আলোচন] করিয়াছি। এখানে এককালে বৌদ্ধ অধ্যুষিত শহর 
সম্ভবতঃ ছিল । কিন্তু তাহাদের কৌন হর্মরাজি ছিল বলিয়! জানা যায় ন1। 


খানজাহান চট্টগ্রাম হইতে প্রস্তর আনাইয়াছিলেন। তবে সমস্ত প্রস্তর 
চট্টগ্রাম হইতে আনীত হয় নাই । রাজমহল ও উড়িস্তা হইতেও তিনি প্রস্তর 
আনয়ন করিয়াছিলেন । স্থানীয় মৃত্তিকা দ্বাবা মজুরের সাহায্যে রাশি রাশি 
ইষ্টক প্রস্তুত হইত। এই ইক কাঠের ফরমায় ফেলিয়! প্রস্তুত করা হইত না 
মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া যে ভাবে ইচ্ছা! সেই ভাবে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা হইত। 
উহ্াই স্তপাকৃতি করিয়া পোড়াইলে বিভিন্ন প্রকারের ইঞ্ঠক পাওয়া যাইত। 
এখনও খলিফাতাঁবাদে বহু প্রকারের ইষ্টক হর্মরাজির শোভা বর্ধন করিতেছে । 
ইটের সাধারণ মাপ (১) ১০৮৯৪৮৯৩৫ (২) ৯০৯৪৮২২ 
(৩) ১৮৮৮১২৮১৮২১ ৪) ১৮৯৮১২৫৩206) ৬৮৯৮ ৪৮৯৮ ১ইি 


(৬) ১৬৮১৮১৪৮৯৩৯, (৭) ৫৯৫৩৮ ৯ ১ইঠি ৬) ৬৯৩০২ 
ইত্যাদি, ক্ষুদ্র ছয় কোণ ও পাচ কোণাবিশিষ্ট ইঞ্টক পাওয়। যাঁয়। প্রচুর পরিমাণে 
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নক! করা ইটও পাওয়। যায়। স্থুন্দর কারুকার্ধ এই সমস্ত ইটে দৃষ্ট হয়। 
আধুনিক সমতল টালির স্তায় অসংখ্য টালিও ব্যবহৃত হইত। ইটের প্রকার 
ভেদ দেখিলেও খানজাহানের অপরূপ শিল্প কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। 
চুন, স্থক্কী অন্যান্য মাল মসলা এখানে প্রস্তুত হইত। গৌঁড় অঞ্চল হইতে 
সম্ভবতঃ খানজাহান মাল মসলা! ও রাজমিন্ত্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গৌড় 
পাওয়ার হর্মরাজিন সহিত খলিফাতাবাদের স্থাপত্য শিল্পের বিশেষ সামগ্রস্য 
পরিলক্ষিত হয়। তোগলোক আমলের দিল্লী ও জৌনপুবের স্থাপত্য নিদর্শনের 
সহিতও বাগেরহাটের বিশেষ মিল দেখিতে পাওয়া যায় । তে! গলোবাবাদের 
অর্ধ ভগ্ন সৌধরাজি দেখিলে উহার সততা সহজে উপলব্ধি করা যায়। 
খলিফাতাবাদের হর্মরাজি খানজাহনের অদ্ভুত শিল্প প্রতিভার পর্রিচায়ক | 
এই দিক দিয়া তিনি একজন দক্ষ শিল্পী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 


প্রতি বংসর চৈত্র মাসে পুণিমার ন্িগ্ধ জ্যোত্না রাতে খানজাহানের 
দরগায় ধুমধামের সহিত মেলা বসিয়া থাকে । তিন দিন এই মেলা স্থায়ী হয়। 
অস খ্য লোক এখানে পীর খানজাহান আলীর কর্মক্ষেত্র দর্শন মানসে জমায়েত 
হয়। তাহারা সমাধি সৌধ পব্দর্শন কবিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। ইহাকে লোকে 
খাঞ্জালীর মেলা বলিয়৷ থাকে । পার্বতী স্থান ও জেল! সমূহ হইতে হাজার 
হাজার হিন্দু মুসলমান নরনারী ও শিশুরা এই মেলায় অংশ গ্রহণ করে । এক 
সময় এখানে জয় খেলার অবাধ প্রচলন ছিল। উহ বর্তমানে 


হাসপ্রাপ্ত হইয়াছে । তবে এখনও বহু অনাচারের কথা শ্রত হয়। এখানে 
অসংখ্য মুন্সী, ছাগল ইত্যাদি মাত আসিয়া থাকে । উদ্দেশ্টট সিদ্ধির জন্য ও 


পুণ্য সঞ্চয় হইবে মনে করিয়া লোকে কুমীরকে মুরগী ও অন্ঠান্ত খাছ ভক্ষণ 
করিতে দেয় । 

খানজাহান আলীর মৃত্যুদিবন উপলক্ষ্যে এখানে প্রতি বৎসর ২৫শে 
অগ্রহায়ণ বিশেষ মিলাদ ও ধর্মান্থষ্ঠানের আয়োজন কর! হয়। এই সময় সমস্ত 
কবরগাহ ধোঁত করিয়া উহাকে নূতন করিয়া সঙ্ভিত করা হয়। বহু লোক এই 
অনুষ্ঠানে যোগপ্দান করিয়া হযরত খানজাহানের পুণ্যস্থৃতির উদ্দেশে আল্লার 
দরগায় প্রার্থনা করিয়া] থাকেন । এঁদিনে ভোজেরও আয়োজন করা হয় এবং 
দূরদূরাস্ত হইতে বছ ভক্ত উহাতে অংশ গ্রহণ করেন । 


৩৩০ স্ন্দববনের ইতিহাস 


অন্য আর একটি বিয়ষ আলোচন। করিয়া আমব! অত্র প্রসঙ্গ শেষ করিব। 
প্রশ্ন উঠিয়াছে-প্রাচীন খলিফাতাবাঁদ শহবেব সৌধরাঁজির সমস্তই খানজাহান 
নিগিত কিনা? কেহ কেহ এ সম্পর্কে আমাদেব নিকট সন্দেহ প্রকাশ করিয়া 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ কবিয়াছেন । একাধিক অভিজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তিব 
ন্বচিস্তিত অভিমত এই যে হর্মবাজিব অনেকগুলিই খানজাহান নিষ্লিত এবং 
বক্তী সমস্তই তীহাব পূর্বে বাপরে নিষ্সিত হইয়া থাকিবে । এই মতানুসারে 
খানজাহানের পূবেও গৌড় স্লতানেব অধীন এখানে শহব ছিল । কালের 
অতলতলে সে সব ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে । তবে খলিফাতাবাদ শহবে 
যে পবিমাণ পৌবানিক কীতি আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাতে উক্ত মতে স্বপক্ষে 
কিছু কিছু প্রমাণেবও অভাব পবিলক্ষিত হইতেছে না। অধুনা কয়েক বৎসর 
যাবৎ বু পাক! কবব ও প্রাচীন অটালিকার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে 
এবং ভবিষ্যতে আবও আবিষ্কাবের সমূহ সম্ভীবন। বিদ্যমান । এই সমস্ত নিদর্শন 
এত পুরাতন যে তদ্র্শনে কেহ কেহ অনুমান কবেন যে খানজাহানেৰ পূর্ব 
হইতে অর্থাৎ তুর্ক-আফগান আমলেব প্রাবন্ত হইতে এখানে সম্ভবতঃ শহর 
প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ কিছু সংখ্যক দীঘি খনিত ও হর্মবাজি নিসিত হইয়া থাকিবে। 
খলিফাতাবাদ শহবের যত্রতত্র এত অধিক সংখ্যক কবব এবং মনুষ্য কঙ্কাল ও 
অস্থি এত প্রচুর পবিমাণে পাওয়া ঘায যে তাহাতে প্রাচীনত্বের ছাপ দুষ্ট হয়। 


উপবোক্ত বিষয় আমবা গভার ভাবে বিবেচন। করিয়াছি । সঠিক প্রমাণে 
অনুপস্থিতিতে আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি না। ছঃখের বিষয় 
সমসাময়িক পাঞ$-ভাবতেব ইতিহাসে খানজাহান সম্পর্কে কিছুই লিখিত নাই । 
গৌড় স্থবলতানদের তিনশত বতসবেব ইতিহাস ও খলিফাতাবাদ সম্পর্কে 
নীরব । একমাত্র নসরত শাহ প্রতিষ্ঠিত খলিফাতাবাদ ট1কশালেব নাম পাওয়। 
যায়। পরগণ] হাবেলী এবং সরকার খলিফাতাবাদ ও পরবতী সময়ে স্যষি 
হইয়াছিল । সে সময়েরও কিছু কিছু কীতি খানজাহানের কীতিরাজির সহিত 
মিশ্রিত হইয়া যাইতে পাবে। এমতাবস্থায় আলোচা বিষয় লইয়া আমরা 
অগ্রসর হইতে পারিতেছি ন1। ভবিষ্যতের অনুসন্গিৎস্থ এতিহাসিকের! এদিকে 
অগ্রসর হইলে এ বিষয়ের সমাধান সম্ভব । 


খানজাহান আলী 
॥ আট ॥ 


আজগুবি গল্পের ভ্রম খণ্ডন, শেষ জীবন ও সাধন! । 
বায়েজীদ বোস্তামী ও খানজাহান । 


হযরত বায়েজীদ বোস্তামী ও খানজাহানের সহিত যে সখ্যতা স্থাপিত 
হইয়াছিল সে কাহিনী সম্পর্কে দেশী-বিদেশী লেখকগণ প্রায় একই বর্ণন! 
দিয়াছেন । জেমস ওয়েষ্টল্যাণ্ড ও ওমালী এই ছুই মনীধীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন | ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার প্রণেতা হাণ্টার সাহেব 
বলিয়াছেন, খানজাহান চট্টগ্রামে হযরত বায়েজাদ বোস্তামীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে যাইতেন । এদেশে জনশ্রুতি এত প্রবল যে খানজাহান আলী বায়েজীদ 
বোস্তামীর সমসাময়িক ! কথিত আছে যে খলিফাতাবাদ নগরীর জন্য 
খানজাহান চট্টগ্রাম হইতে প্রস্তর আনয়নের জন্য এই মহাত্মার নিকট লোক 
পাঠাইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়! খানজাহানকে ত।চ্ছিল্যের 
সহিত বলিয়াছিলেন, “দেড় বুড়ীর ভারাণী, তার চাটিগায়ে বরাত।” অর্থাৎ 
খানজাহান সামান্য ফকির -- তাহার এতদূর সাহস যে, সে চট্টগ্রামে হযরত 
বায়েজীদের নিকট প্রস্তর চাহিয়া পাঠায়? আরও কথিত আছে যে শেষ পর্বস্ত 
তিনি খানজাহানের ধর্মনিষ্ঠা, সাধনা ও হ্যায়পরায়ণতা দর্শনে পরম পরিতু্টি 
লাভ করেন এবং প্রস্তর আনিবার অনুমতি প্রদান করেন । খানভণহানও তাহার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাহার সাক্ষাৎ লাভের জন্য মধ্যে মধ্যে চট্টগ্রাম 
যাইতেন। সতীশ বাবুঃ ভাঃ আবুল কাসেম ও অন্যান্য সমস্ত লেখকহই এই 
উপাখ্যানকে ইতিহাস হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন । সম্প্রতি বাংলা একাডেমী 
পত্রিকায় “ফতেহাবাদের আউলিয়া! কাহিনী” প্রবন্ধে এই উপাখ্যানের কথা 
আছে । এখন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী কে ? তাহার পরিচয় আমাদের 
জানিতে হইবে। 


শেখ ফরিদউদ্দীন আন্তার প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ তাজকিরাতুল আউলিয়ায় 
হযরত ধায়েজীদ বোস্তামীর জীবন চরিত ও সাধনার বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 


৩৩২ সুন্দরবনের ইতিহাস 


উহাই একমাত্র প্রমাণ্য গ্রন্থ । উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, “সুলতান আরেফিন 
হযরত বায়েজীদ বোস্তামী দরবেশগণের মাথার মণিস্বরূপ ছিলেন। তিনি 
অতিশয় খোদ প্রেমিক ছিলেন। তাহার অসাধারণ কেরামত ও এবাদৎ শক্তি 

ছিল। তিনি মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত বোস্তাম প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন” ইত্যাদি। 
শেষ দিকে লিখিত আছে বায়েজীদ বোস্তামী মহানবী হজরত মোহাম্মদের নান্তি 
ইমাম জাফর সাদিকের সমসাময়িক । উক্ত গ্রন্থে ইমাম জাকর সাদিকের সম্পর্কে 
বগিত আছে £ “হযরত জাফর সাদেক হযরত মোহাম্মদের জামাতী হযরত আলীর 
বংশধর। তিনি আহলে বায়েতের মধ্যে বিখ্যাত দ্বাদশ ইমামের অন্থতম 
ছিলেন 1” ইমাম জাফর ষষ্ঠ ইমাম । তিনি দার্শনিক, আইনজ্ৰ, ধর্মতত্ববিদ 
পণ্ডিত ছিলেন। বাগদাদের খলিফা হারুনার রশিদের পিতা আল্মনন্থুর | 
ইমাম জাফর সাদেক তাহারই সমসাময়িক । 


খলিফ। আল্মনন্ুরের সময় মহাত্মা] জাফর সাদেক দেহত্যাগ করেন। 
করিদউদ্দীন আত্তার তাহার তাজকেরাতুল আউলিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ষষ্ঠ 
হিজরীর মাঝামাঝি । অতএব আমরা দেখিতে পাই যে হযরত বায়েজীদ 
বৌস্তামী দ্বিতীয়- তৃতীয় হিজরীর লোক এবং খানজাহান আলী নবম 
হিজরীতে খলিফাতাবাদে শহর নির্মাণ করিয়াছিলেন। কব্রগাত্রে তাহার মৃত্যু 
তারিখ ৮৬৩ হিজরী জিলহজ্জ মাস লিখিত আছে । এই ছুই মহাত্মার 
আবির্ভাবের মাঝখানে গড়পড়তা অন্ান ৬০*শত বৎসরের ব্যবধান । সেজন্ত 
কেমন করিয়া! উভয়ের সাক্ষাৎ হইতে পারে? ইহা অসম্ভব এবং এতিহাসিক 
সত্যের বিপরীত । অথচ এই অনৈতিহাসিক কিংবদন্তী কয়েক শতাঝা যাবৎ 
অবাধভাবে লিখিত ও পঠিত হইয়া! আসিতেছে । 


চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত পুস্তক “হযরত সুলতান বায়জীদ বোস্তামীর 
(রাঃ) সংক্ষিপ্ত জীবনী ।” উক্ত পুস্তকে বণিত আছে; “১৬৪ হিজরী অর্থাং 
৭৭৭খুষ্ঠাব্দে তিনি পারস্তাদেশের বোস্তাম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে 
তাহার পিতার মৃত্যু হয় । হিজরী ২৬১সনে অর্থাৎ ৮৭৪ খৃষ্টাকে তিনি পরলো 
গমন করেন।” এই পুস্তকের হিসাব ধবিলে হযরত বায়জীদ বোস্তামী এবং 
খানজাহান আলীর আবির্ভাবের ব্যবধান প্রায় ৬০০ বসর হইবে । চট্টগ্রাম 


ম্ুন্দরবনের ইতিহাস ৩৩৩ 


শহর হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে জালালাবাদ পাহাড়ের উপর হযরত বায়েজীদ 
বোস্তামীর দরগাহ অবস্থিত। “তাজকিরাঁতুল আউলিয়া”, “আবেদনামা” বা 
অন্ত কোন পুস্তকে তাহার ট্টগ্রাম আগমনের কোনরূপ উল্লেখ নাই । অনেকের 
মতে তিনি চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন আবার কেহ কেহ বলেন তিনি কখনও 
চট্টগ্রামে আসেন নাই। শুধু তাহার ভক্তগণ কর্তৃক এসটি দরগাহ স্থাপিত 
হইয়াছে। উপরোক্ত পুস্তকে আরও লিখিত আছে যে বায়েজীদ বোস্তামীর 
মাজার বোস্তাম নগরে অবস্থিত । কথিত আছে গে হযরত বায়েজীদ খুষ্ীয় নবম 
শতাব্দীর শেষভাগে চট্রগ্রাম হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে নাসিরাবাদ গ্রামের এক 
পর্বত চূড়ায় সর্বপ্রথম আগমন করিয়া ততপ্রদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার 
করিয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব ঘটনা। অবশ্য নাসিরাবাদের পর্বত চূড়ায় একখণ্ড 
প্রস্তর এখনও তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে । এখানে একটি মসজিদ অক্ষত 
অবস্থায় বিগ্ভমান | ইহ] বহু পরে নিমিত হয়। দরগার রক্ষণাবেক্ষনের জন্য 
একটি “ওয়াকৃফ ষ্টেট” আছে। এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার করিলে 
দেখ] যায় ঘে হযরত বায়েজীদ বোস্তামীর চট্টগ্রাম আগমনের কাহিনী সঠিক 


নভে । 


যাহা হভইক হযরত বায়েজীদ বোস্তামী যে খানজাহান আলীর ছয় শত 
বৎসর পূর্বে আবিভূতি হইয়াছিলেন তাহ! এতিহাসিক সত্য এবং এ বিষয়ে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তদ্যতীত দেশয় প্রবাদ “দেড় বুড়ীব ভারাণী তার 
চাটিগায়ে বরাত” কথাটি বহু পরে বানোয়াট করা হইয়াছে | এই প্রচলিত 
গ্রামা কথার সহিত খানজাহানের কোনই সম্পর্ক নাই । হযরত খানজাহান ও 
বাঁয়েশীদ বোস্তামীর নামে এই ধরনের আজগুবি কাহিনী এ দেশে অবাধভাবে 
লিখিত, পঠিত ও গ্রচারিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত 
কেহই ইহার সত্যাসত্য নিধ্ণারনের কোন প্রকার চেষ্ট| করেন নাই। সুখের 
বিষয় যে পরীক্ষা-নীরিক্মার পর এই অলীক কাহিনী ধরা পড়ায় সত্যোদঘাটন 
সম্ভব হইয়াছে। 


৩৩৪ সুন্দরবনের ইতিহাস 


বিষ প,কুর, সোনাবিবি ও রূপাবিবি উপখ্যান 


বিভিন্ন প্রকার কাহিনী ও উদ্ভট গল্প এদেশের প্রকৃত ইতিহাসকে 
ধামাচাপা! দিয়া রাখিয়াছে। বাগেরহাট অঞ্চলে একটি প্রবল জনশ্রুতি আছে 
যে হজরত খানজাহানের সোনাধিবি ও রূপাবিবি নামক ছুই স্ত্রী ছিলেন। তাহার 
ভৈরবতীরে নিম্সিত বাড়ীতে বসবাস করিতেন। অনেকে ইহাকে সোনাবিবির 
বাড়ী বলে। সতীশ বাবু বলিয়াছেন; “ছুই স্ত্রী থাকিলেই ঝগড়া হয়; সোনাবিবি 
ও রূপাবিবির মধ্যে ঝগড়া! হইত। তাহার ফলে একজন বিষ খাইয়! বাটীর 
পার্বর্তাঁ পুকুরে ঝাপ দিয়! মরেন ;) এ পুকুরকে এখনও “বিষপুকুরীয়।” বলে 3 
্্য জন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, ঘোড়াদীঘির পশ্চিম দক্ষিণ কোনে সমাহিত হন। 
এ সমাধিস্থানকে বিবিজানের মস্জিদ বলে । খানজাহানের পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে 
আমরা পূর্বে যে আলোচন! করিয়াছি তাহাতে তিনি নপুংসক ছিলেন বলিয়! 
জানা যায়।” গ্রাম্য পাগ্ডাদের চটকদার সতামিথ্যা গালগল্প শ্রবণ করিয়া সম্তবতঃ 
সতীশবাবু এই সব অলীক ঘটনার অবতারন] করিয়াছন। এ বিষয়ে তিনি কোন 
এঁতিহাসিক সূত্রের বরাতও দেন নাই। 


উপরোক্ত কথাগুলির কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া! আমর! মনে 
করি না। জৌনপুরের খাজায়েজাহান নপুংসক ছিলেন । তিনি এবং বাগেরহাটের 
খানজাহান ভিন্ন ব্যক্তি । খানজাহান নপুংসক ছিলেন একথা আদৌ সত্য নহে । 
তাহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না এ বিষয়ে সকলেই একমত । সোনাবিবি ও 
রূপাবিবি ছুইটি অদ্ভুত নাম। ওমালী সাহেব খানজাহানের সোনাবিবি ও 
নাঁধীবিবি নামে ছুই স্ত্রীর কথ! বলিয়াছেন এবং বাঘীবিবির কবর ঘোড়াদীঘির 
পশ্চিমতীরে অবস্থিত বলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছেন । ইহাও ঠিক নহে । কোন কোন 
লেখক ছুইজন পরিচারিকাঁর কথা বলিয়াছেন কিন্তু তাহাও অনৈতিহাঁসিক | 
তৎকালীন সম্মানীয় এবং আরবী ফাসীঁ ভাষায় শিক্ষিত মুস্লীম সংস্কৃতির 
পৃষ্ঠপোষক কোন বীর শাসকের স্ত্রীর এরূপ নাম কিছুতেই হইতে পারে না। 
পরবর্তা কালে এই আজগুবী নামদয়ের প্রবর্তন হইয়া থাকিবে । খানজাহানের 
নিজন্ব বাসভবনে সোনা মস্জিদ নামে একটি ভজনালয় ছিল । তখনকার দিনে 
গৌড় পাওুয়ায়ও সেনালীবর্ণ শোভিত মস্জিদ্দের সোন! মস্জিদ নাম রাখা 


স্থন্দরবনের ইতিহাস ৩৩৫ 


হইত | সম্ভবতঃ সোনা মস্জিদ হইতে পরবতীঁকালে নোনাবিবি নামের 
উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই নামে কেহই ছিলেন না । খানজাহানের 
স্ত্রী বাস্ত্রীর্দের সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে একথা সত্য যে তিনি অতি 
পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন । তাহান এক বা একাধিক স্ত্রী 
থাকিলেও ইতিহাস তাহার খোঁজ রাখে না | সোনাবিবির বাড়ী, বিবিজানের 
মস্িদ ব! বাঘীবিবির কবর ও বিষপুকুরীয়া বানোয়াট গল্প । 


খানজা হানের পুর্ববনিত নিজন্ব বাড়ীর সীমানায় ধর্তমান রাস্তার পারে 
একটি ছোট পুকুর আছে । এ পুকুব এককালে খুব গভীর ছিল । উহাকে স্থানীয় 
লোকে বিষপুকুশীয়া বলে। প্রবাদ আছে যে খানজাহানের জনৈক স্ত্রী হীরার 
অস্কুরীয়তে মিশ্রিত জহর বা বিষ সেবন করিয়া এই পুকুরে পড়িয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হুন। তন্জন্ উহার শাম হইয়াছে “ব্ষিপুকুণীয়া”। এই কাহিশীবা 
পূর্বোক্ত গল্প যে একেবারেই আজগুা তাহ সহজেই হদয়গম করা যায়। বিষ 
খাইয়৷ আত্মহতা। কধিলে আবার পুকুরে ঝাপ দিয়া মবিবার কথ! সামগ্রস্তপূর্ণ 
নহে। আমরা এই গানটি দিশেষভাবে পরিদরশশন করিয়াছি । এখানে রাজবাড়ী 
ও মস্জিদ ছিল, উহা" ভগ্নাবন্ে বিদ্যমান । পুকু-টি বাঁজবাড়ীর চৌদেওয়ালের 
মধ্যে অবস্থিত ছিল তাহার নিদর্শন অছে। উহ? অন্দব মহল বা বাড়ীর 
অভ্যন্তরে অবস্থিত । অনুসপ্ধানের পর জানিতে পারিয়াছি যে ফাসাঁ “বিচ” 
(বে - ইয়] - চে) শব্দ বিকৃত হইয়া ব্ষি হইয়া গিয়াছে । কাগি বিচ, শব্দের অর্থ 
ভিতর বা অন্দর মহল এবং পুকু টিও অন্দর মহলের মধ্যে অবস্থিত এবং সম্ভবতঃ 
তজ্জন্ত উহার নাম ছিল বিচ, পুকুর। নাধাবণ গ্রাম্য লোকের হাতে পড়িয়া এই 
বিচপুকুর হইতে পরবর্তী কালে বিষপুকৃর এবং উহ! হইতে বিষপুকুগীয়৷ শব্দের 
উদ্ভব হইয়া নান] প্রকার চটকদার গল্পের স্থষ্টি হইয়াছে। গল্পের ভিত্তিতে উপন্যাস 
লেখা যায় এবং গল্প শুনিয়া উহার সত্যাসতা যাচাই করিয়া ইতিহাস লিখিতে 
হয়। সেজন্য গল্প ও ইতিহাস একই বিষয়বন্ত নহে। 


কুমীরের কাহিনী 
খাঞ্জেলী দীঘিতে ধলাপাড় ও কালাপাডের বংশধরেরা এখনও জীবিত 
আছে । ঘোড়ারদদীঘিতেও অনুরূপ কয়েকটি কুমীর ছিল । সেখানে এখন কোন 
কুমীর নাই। এই কুমীরগুপি সম্পর্কে এদেশে বন্থু কাহিনী প্রচলিভ আছে। 


৩৩৬ স্ন্দরবনের ইতিহাস 


কুমীর জল জন্তদের রাজা। ইহ ভয়ংকর জীব বিশেষ তাহা সকলেরই জানা 
আছে। প্রবাদ আছে যে খার্জেলী দীঘি খননের সময় গভীর তলদেশেও যখন 
জল পাওয়া গেল না তখন খানজাহান অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পুকুরের 
ভিতর পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় একজন ধ্যান্স্থ দরবেশের সাক্ষাৎ 
পান। এই দরবেশ খানজাহানের হস্তে একটি জিনিষ দান করেন এবং উপদেশ 
দেন যে তিনি যেন তীরে উঠিবার পূর্বে উহ! খুলিয়! না দেখেন । বিস্ত খানজাহান 
তীরে আসিবাৰ পূর্বেই উহ? খুলিয়! দেখামাত্র পুকুর জলে ভরিয়া যাঁয়। কথিত 
আছে ইহার পব সঙ্গে সঙ্ষে খানজাহানেব ঘোড়] দুইটি কুমীরে পরিণত হয়। 
এই কুমীরদয়ই কালাপাড় ও ধলাপাড় নামে খ্যাতি লাভ বে । আবার কেহ 
কেহ বলেন খানজাহান স্বীয় অলৌকিক, ক্ষমতা বলে ছুষ্ট জিন বশীভূত করিয়া 
কুমীরে পরিণত করিয়াছিলেন। অন্ত মতানুসারে জানা যায় যে খানজাহান 
তাহার খনিত দীঘিতে ছুইটি কুমীর ছাঁড়িয়! দিয়! আদেশ করেন যে তাহার এই 
দীঘির পানি কেহ যেন অপবিত্র না করে। তনিমিত্ত তিনি প্রহরীস্বরূপ কুমীর- 
দ্বকে দীঘিতে মোতায়েন রাখেন । শেষোক্ত প্রবাদের কিছু তাৎপর্য আছে 
বলিয়া! মনে করি । কেহ কেহ বলেন ধাহাদের সন্তানাদি থাকে না তাহার! আদর 
করিয়া! কুমীর, ব্রাপ্র ইত্যাদি জন্ত পুষিয়া থাকেন। দীঘির কুমীরকে লোকে 
আদর যত্র করে। বাগেরহাট অঞ্চলে এই কুমীরের বংশধরেরাই কৌলিন্য 
পাইয়াছে। 


প্রকৃত ব্যাপাব সম্ভবতঃ এই যে এই স্থান তৎকালে সমুদ্রের নিকটবতাঁ 
এবং ঘড় বড় নদী এই দীঘির নিকট দিয়] প্রবাহিত ছিল। বিল খালে অসংখ্য 
কুমীর বাস করিত। এখনও কিছু সংখ্যক কুমীর যত্রতত্র পরিলক্ষিত হয়। 
বিশালকায় দীঘির মধ্যে নিয়মিত খাছ পাইয়। খানজাহানের সময় বা 
পরবতাঁকালে কুমীর স্থায়ী বাসা বাঁধিয়াছে। এখনও বর্ষাকালে বিভিন্ন দিক 
হইতে কুমীর আসিয়। বিভিন্ন দীঘিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কুমীরের বাচ্চা এক 
পুকুর হইতে অন্ত পুকুরে ঘৃুরিয়৷ বেড়ায় । 


যাহা হউক খাঞ্জেলী দীঘি বা ঠাকুরদীঘ্থির কুমীর শত শত বৎসর ধরিয়া 
এখানে অবস্থান করিতেছে । এক যায় আর এক আসে। ব্যান, কুমীর, সর্প 
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প্রভৃতি ভয়াবহ জন্তও পোষ মানিয়! থাকে। কিন্ত স্বযোগ পাইলে ইহার! আবার 
পালন কর্তাকে দংশন করিতে দ্বিধাবোধ করে না। দীঘির কুমীরের বৈশিষ্ট এই 
যে ধলাপাড় ও কালাপাড় বলিয়া ডাক দিলে উহার প্রায়ই খাবারের লোভে 
ঘাটে আসিয়! উপস্থিত হয় । মুগি ও ছাগলের ডাক শুনিলেও কুমীর আসিয়' 
থাকে। চৈত্র পূণিমায় মেলার সময় কুমীরের1 খাবারের লোভে ঘাটে পড়িয়। 
থাকে । মুরগী খাইবার জন্য কুমীরে সিড়ির উপর উঠিয়া বসিয়া থাকে। 
ইহার! প্রচুর আহার পায় সেজন্য সাধারণত নরমাংস ভক্ষণ হইতে বিরত থাকে। 
অসখখ্য লোক দ।ঘির পাড়ে কুমীর দেখার জন্ ভীড় জমায়। শিশুগণ সিড়ির 
উপর কুমীর দেখিয়া আনন্দ লাভ করে| মেলার সময় দর্শকদের ভীড়ে ছূর্বল 
লোকের পক্ষে কুমীর দেখা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। 


গ্রীষ্ম সমাগমে মাদী কুমীর পুকুব পাড়ে গর্ত করিয়া ডিম পাড়ে এবং 
তিন মাস যাব এ ভিমে তা দেয়। নব বধার জমাগমে ডিম হইতে বাচ্চা বাহির 
হয় । ডিমগুলি রাজহাসের ডিম্বাকৃতি, তবে উহার চেয়ে একটু লম্বা । ডিমের 
খোসা সেলুলাইভ প্লা্টিকের শ্ায় মোলায়েম । মাদী কুমীর বাচ্চা বহির হইবার 
পর উহাদের সঙ্গে লইয়া! দীঘিতে নামে। বাচ্চাগুলি উহার পাশ্থে মংস্তের ন্যায় 
ক্রীড়া করে । তখন মাদা কুণীর হা কহিয়া থাকে । উহার মুখের ভিতর ধবধবে 
সাদ1। বাচ্চাগুলি খেলিতে খেলতে উহার ঠুখের ভিতর প্রবেশ করা মাত্র 
নিঃণঙ্কচিত্তে উহাদিগকে উদরস্থ করে' পুরুষ কুমীরেরাও ত্বীয় বাচ্চা ভক্ষণ 
করে। এখানে সব সময় একটি মাত্র পুরুষ কুমীর দৃষ্ট হয়। মধ্য ভারতের 
হনুমানদের হ্যায় একটির অধিক পুরুষ কুমীর সাধারণত এখানে থাকে না। 


খাঞ্জেলী দীখির কুমীর সম্পর্কে বহু আজগুবি গল্প অতিরঞ্জিত হইয়! 
এতদঞ্চলে ছড়াইয়! পড়িয়াছে । সতীশবাবু লিখিয়াছেনঃ 'খানজাহানের 
ধলাপাড় ও কালাপাড়ের বংশধরেরা নরমা স লোভ পরিহার করিয়াছিল 
বলিয়! তাহাদের বংশধরগণও সেই গুণ পাইয়াছে। এখনও ঠাকুর দীঘি ও 
ঘোঁড়াদীঘিতে কতকগুলি কুমীর আছে । তাহারা মানুষকে আক্রমণ করে না। 
পশুপতি বাবু বাগেরহা টর লোক, তিনিও লিখিয়াছেন; “কুমীরগুলি একেবারে 
তীরে আসে কিন্ত কাহাকেও কিছু বলে ন1। এই দীঘির কুমীরগুলি মানুষের মাংস 
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খাহঁয়াছে এমন কোন সংবাদ আজিও পাওয় যায় নাই।” সাধারণ লোকের 
বিশ্বাস দীঘির কুমীরে মানুষ ভক্ষণ করে না। লোকে কুমীরকে খাওয়াইবার 
জন্য মুরগী, ছাগল প্রভৃতি মানত করিয়া থাকে। কুমীরকে থাওয়াইলে মরহুম 
পীর সাহেব খুশী হইবেন এবং মনোবাপ্1 পূর্ণ হইবে বলিয়! লোকে বিশ্বাস 
করে। পীর পুজা ও গোর পূজার ন্যায় কুমীরে ভক্তির আবেশ দৃষ্ট হয়। এই 
ধরনের কুসংস্কার কোন কোন লোকের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়া তাহার! 
প্রকৃত ধর্ম হইতে দূরে সরিয়া৷ যাইতেছে । যে দেশের দরিদ্র মানুষ ছুই বেলা 
আহার যোগাইতে পারে না সে দেশের অজ্ঞ ও দরিদ্র লোকেরা কুমীরকে মুরগী 
ও ছাগল খাইতে দেওয়ার চেয়ে কুসংস্কার আর কি হইতে পারে? 


খানজাহানের দীঘির কুমীরে মানুষ ভক্ষণ করে না _ ইহাই লোকে 
জানে । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা সঠিক নহে। প্রচুর খাছাদ্রব্য পায় বলিয়া 
ইহার! সচারাচার মনুষ আক্রমণ করে না । দ্বাদশ বর্ষ উদ্ধের কথা -__ একদিন 
একটি ছোট ছেলেকে স্নান করিবার সময় কুষীরে ধরিয়া! লইয় যায়। এই নিদাঞ্চন 
সংবাদে স্থানীয় লোকেরা বিব্রত হইয়! পড়ে। চতুর্দিকে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া 
যায়। লোকে দীঘির সর্বত্র তল্লাসী চালাইতে থাকে । দরগার অন্তম খাদ্দিম 


রজব আলী ফকির কুমীর মারিবার জন্য বন্দুক হস্তে ঘুরিয়। বেড়ান । শেষ 
পর্যস্ত ছেলেটি কুমীরের হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বহুক্ষণ পরে মুত শিশুর 


লাশের সন্ধান পাওয়া যায়। কুমীরভুক্ত লাশের একাংশ পরে উদ্ধার ক্র! হয়। 
ডক্টর এনামুল হক লিখিত “বঙ্গে সুফী প্রভাব" হইতে উদ্ধত করিয়া ঢাকা 
বিশ্ববিদ্তালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অব্দল করিম বুমীর সম্পর্কে লিখিয়াছেন £ 
"খানজাহান আলীর কুমীরের নিকট গ্রাম্য যুবতী নারীর কিছু আকাঙ্া 
করিলে নিশ্চিত ফল পাইয়া থাকে। তাহার! দীঘিতে স্সান করিয়া কুমীরের 
আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। তাহার! মুরগী ও ছাগ উৎসর্গ করিয়া তাহাদের প্রথম 
আশার ফল কুমীরকে দিতে প্রতিজ্ঞ! করে । এই প্রতিজ্ঞ! তাহার! ভঙ্গ করে না। 
প্রথম নবজাত শিশুকে জলের নিকট আনিয়া আবার ফিরাইয় লইয়া যায়।” 
এককালে এই ধরনের কুসংস্কার এততপ্রদেশে পুর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিত। 
বর্তমানে উহ! একেবারেই হ্রাস পাইয়াছে বলিলে চলে । কয়েক বৎসর পূর্বে 
একদিন থাঞ্জেলী দীঘির কুমীরে গোলাপ ফকির নামক এক ব্যক্তির উরুতে 
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কামড়াইয়! পুকুরের মধ্যে টানিয়া৷ লইয়া যাইতে থাকে। উপস্থিত বুদ্ধিমত 
তখন স্থানীয় লোকেরা একগাছি দড়ির সাহায্যে তাহাকে কুমীর সহ তীরে 
লইয়া আসে। তৎক্ষণাৎ কাঠের দ্বারা! কুমীরের গাত্রে আঘাত হানিলে 
লোকটিকে ছাড়িয়! দেয়। 

অন্য একটি জবলস্ত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের 
কথা । খুলনা জিলার এক নমঃশুদ দম্পত সন্তানাদি না হওয়ায় গীর 
খানজাহান আলার দরগায় মানত করে যে সন্তান জন্মিলে কুমীরের মুখে দিয়া 
আবার ফেরত লইয়া! যাইবে । তাহাদের দুঢ নিশ্বাস পীরের বুমীরে মনুষ্য ভক্ষণ 
কলে ন| এবং সম্ভ।নকে উহার নিকট দিলেও ফিরাইয়] দিয়া থাকে | যথাসময় 
এই গ্রামা অশিক্ষিত ও কুস'স্কারাচ্ছন্ন দম্পতির একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ 
করে। সন্ধ্যার সময় পিতামাত' প্রাণ প্রিয় নবজাত শিশুকে আনিয় খাগ্ডালী 
দীঘির পাকা ঘাটের সিড়িণ উপর রাখিয়] দেয়। তাহারা ভাবিয়াছিল কুমীরে 
ছেলেটিকে স্পর্শ করিয়া ফেরত দিবে, কিন্তু দীঘির এই হিংশ্র জন্তুটি নবজাত 
শিশুকে নিঃশস্কচিত্তে উদরস্থ করিয়া থেলে। বৈশাখী পুণিমার রাত্রিতে এই 
দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। গীন্রে দর্গগায় ক্রন্দনের রোল পড়িয়া যায়। স্থানীয় 
লোকের মধ্যে শ্দাকণ ভীতির সঞ্চার হয়। সন্তান শোকে পিতামাতা পাগলপ্রায় 
হইয়া! পড়ে । ণই সংবাদ পুলিশের কর্ণগোচর হইলে পিতামাতাব নামে 
একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু হয়। দরগার ফকিরদের বিরুদ্ধেও 
জোর তদস্ত পরিচালিত হয়। বিস্তু তাহারা এই দূর্ঘটনার সহিত 
সংশ্লিষ্ট না থাকায় নির্দোষ প্রমাণিত হয়। পিতামাতার বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জশিট 
দখিল করে। ম্যাঞিষ্রেট আসামীদ্য়কে দায়রায় সোপর্দ করেন । খুলনার 
দায়রা জজের কোটে জুরীর সাহায্যে পিতামাতার বিরুদ্ধে নিম খুনের অপরাধে 
বিচার কার্য পরিচালিত হয়। পিচারে উভয়ের ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয় । 
আসামীদ্য় কলিকাতা হাইকোটে আদিল কছিলে তৎকালিন মাননীয় 
বিচারপতি তারেক আমীব আনশী জজকোটের রায় হ্যায় সঙ্গত বলিয়া মন্তব্য 
করেন । তবে মাননীয় বিচারপতি দয়:পর*্শ হইয়া কারাদণ্ডের মেয়াদ হাস 
করিয়। মাত্র তিন বৎপর করিয়া দেএ। 0 10111, ৬৫ ৫10 ০৪ এ এই 
মামলার রিপোর্ট যথারীতি প্রকাশিত হয়। 


৩৪০ স্থন্নরবনের ইতিহাস 


একমাত্র পুত্র সন্তান হারাইবার পর কারাবরণ ও নিঃম্য অবস্থায় নিদারুণ 
মানসিক রোগে পিতা জেলখানায় দেহত্যাগ করে। অনাখিনী মাতা জেলে 
থাকিয়৷ মস্তিক্ধ বিকৃত অবস্থায় এবেবারে উন্মাদিনী হইয় যায় । তৎকালীন 
যুক্ত বাংলার গভর্ণর খুলনা! জেল পরিদর্শনে আসিয়। জেল কর্মাধ্যক্ষের নিকট 
এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিশেষ মর্মাহত হন। তিমি ফৌজদারী কার্যবিধি 
আইনের ৪০১ ধারার ধিধান অনুযায়ী প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা বলে স্ত্রীলোকটির 
অবশিষ্ট কারাদণ্ড মওকুফ কৰিয়া খালাস দেন এবং রিলিফ ফাণ্ড হইতে তাহার 
পুনর্বাসনের জন্য ৫”০. শত টাকা এককালীন মগ্ত,র করেন। তৎকালীন জিজ। 
ম্যাজিট্রেট ফকাস সাহেবের আদেশে সাব ডেপুটা ম্যাজিট্টে মৌতাহারুল হক 
সাহেব ১৯২১ সালেব কোন একদিনে এ সাহায্যের অর্থ লইয়া স্ত্রীলোকটির 
বাড়ীতে গিয়া এ অর্থ দান করিয়া আসেন । ইহাঁব পব কুমীরের স্বভাব সম্পর্কে 
অধ্ধিক আলোচনা নিস্প্রয়োজন মনে করি৷ মোতাহারল হক সাহেবের নিকট 
আমরা সবিস্তারে এই ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি । 


সম্প্রতিকালে ঢাকা নগরীর অদূরে কুস্তীর শাহ গীরের দীঘিতে একটি 
৫।৬ বৎসর বয়ঙ্ক মেয়ে সন্তানকে তীর হইতে কুমীরে ধরিয়া লইয়া যায়। মেয়েটি 
অন্যান্য দর্শকদের সহিত কৌতুহল চি-ন্ত কুমীৰ দেখিতেছিল | হতভাগিনী 
শিশুকে কুমীরে আক্রমণ কিয়া মারিহা ফেলে এবং পরে বনু চেষ্টার পর 
তাহার অধভুক্ত লাশ পাওয়া যায়। অচিরাৎ দেশব্যাপী এই চাঞ্চল্যকর কাহিনী 
সংবাদ পত্রের মারফত নিস্তার লাভ করে। গ্রকৃত ব্যাপার এই যে কুমীর, ব্যান, 
সর্প, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্ত খীতিমত পৌষ মানে না। একদিন না একদিন 
উহার প্রকৃত স্বভাব ঝাহির হইয়া পড়ে । মহাত্বা সেখ সাদী বলিয়াছেন ৫ 


“শাণুল শিশু শাদুলি হবে শেষে সে 
যদিও পালিত হয় মানবের বেশে সে।” 
বৃদ্ধ মুতির আজগুবি উপখ্যান 


খানজাহান আলী তাহার বৃহত্তম জলাশয় “খাঞ্জালী দীঘি” খনন কালে 
একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের ধ্যানী বুদ্ধমূতি পাইয়াছিলেন সেকথ' পূর্বে বণিত হইয়াছে । 


সুন্দরবনের ইতিহাস ৩৪৩ 


ইহা প্রকৃত ঘটনা এবং এই প্রবাদ আদে ভিত্তিহীন নহে । এই আবিষ্কারের 
পর মৃত্তিটি দীঘির পূব পাড়ে রাখিয়া দেওয়! হয়। হিন্তুগণ উহাকে দেবতা গিব 
জ্ঞানে পূজা করিত | খানজাহানের যেরূপ স্বধর্মনিষ্ঠা ছিল তদ্রপ তিনি পরধর্মে 
সহিষু ছিলেন । মুসলমান অধ্যুষিত হাবেলী কসবায় মূর্তির অবস্থানে স্থানীয় 
হিন্দুগণ আপত্তি করিলে খানজাহান এ মুত্তি তাহাদের ইচ্ছানুসারে মহেশ চন্দ্র 
ব্রহ্মচারী নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন । অতঃপর এ বুদ্ধমূত্তি বাগেরহাট 
হইতে চারি মাইল পূর্বে কচুয়া থানাব অন্তর্গত একটি গ্রামে গ্রতিষিত হয়। তদবধি 
এ গ্রামের নাম হইয়াছে শিব্ব,ডী। আজিও এ গ্রামে সেই প্রাটীনকা'লীন 
বুদ্ধমূতি সঘত্ধে রক্ষিত আহে । হিন্দু এখনও উহাকে দেবতা শিব 
বলিয়] পুজা করিয়া থাকে । ভ্রম ক্রমেই তাহারা উহাকে শিবমূতি বলিয়া! পুজা 
করে। প্রকৃতপক্ষে উহা আদি ও অকৃত্রিম বৃদ্ধমৃতি। এ মূর্তির ফটো দর্শনে 
পাঠকগণ ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন | শিববাড়ীতে বৎসরে হিন্দুদের 
এক বিরাট মেল হয়। 


এই প্রস্তর মৃতিকে ভিত্তি কিয়া এদেশে অনেক প্রবাদ ও কিংবদত্তী ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে | বাগেরহাটের সর্বপ্রথম এস, ডি, ও ছিলেন জনৈক ইংরেজ, নাম 
মিঃ সাণ্ডার্স। পন্বতী এস, ডি, ওর নাম বাবু গোৌরদাস বসাক। ইনি দেশীয় 
প্ী্টান ৷ উভয়ে বাগেরহাটের প্রাশীন কীতি সম্পকে পুস্তক লিখিয়! গিয়াছেন । 
দুর্গা ক্রমে বহু চেষ্টা করিয়াও পুস্তক ছুইখানির সন্ধান করিতে পারি নাই। 
তবে এইটুকু জানা যায় যে গৌরদাস বাবু স্থানীয় প্রবাছের উপর নির্ভর 
করিয়া লিখিয়াছেণ যে দীঘি খনন কালে একটি মন্ৰির পাওয়া যায় এবং উক্ত 
মন্দিরের মধ্যে একজন মুসলমান সাধু ধ্যানস্থ অবস্থয় ছিলেন। কথিত আছে 
যে এই সাধু ভৈরব তীরে আশ্রম স্থাপিত করিয়া ধ্যানস্থ থাকেন। যখন তাহার 
ধ্যানভঙ্গ হয় তখন মন্দির মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত হইয়া যায়। 


দ্বিতীয় প্রবাদ সম্পর্কে সতীশবাবু লিখিয়াছেন £ “অনেকদূর খনন করিলেও 
জল পাওয়া গেল না । শেষে আরও খনন করিলেও একটি মন্দির বাহির হইল । 
সেই মন্দির মধো প্রবেশ করিয়া খানজাহান আলী এক হিন্দু যোগীর সাক্ষাৎ 
পাইলেন । তিনি যোগীর নিকট জল চাহিলে উৎসমুক্ত জল দ্রেতবেগে বাহি 


৩৪২ স্ন্দরবনের ইতিহাস 


হইতেই খানজাহান ও তীহরে অনুচরবর্গ বহু কষ্টে কূলে উঠিয়। আত্ম রক্ষা 
ক।রলেন। লোকের বিশ্বাস এই মন্দির এখনও জলতলে বিদ্যমান ।” 


অন্তান্ত প্রবাদের কথা আমর! পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি । চতুর্থ প্রবাদ এই 
যে দীঘি খনন কালে মৃদ্ভিক গর্ভে একটি মসজিদ উঠিয়ীছিল | এ মসজিদে 
একজন ধ্যানস্থ মহাপুরুষ ছিলেন । তিনি এখনও সেই অবস্থায় আছেন। 
বাগেরহাটের জনৈক প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি লেখকের নিকট এ কাহিনী সবিস্তারে 
বর্ণন1 করিয়াছেন। আমি উহা! বিশ্বাস করিতে অপারগ হইলে তিনি একটু 
অসন্থষ্ট হন। এ সম্পকে প্রবাদ আছে যে প্রায় একশত বৎসর পূবে একবার 
ভীষণ জল্ক দেখ! দেয়। তখন দ'ছির পানি প্রায় শুকাইয়! যায়। জনশ্রুতি 
আছে যে এঁ বৎসর উক্ত মস'জদের চূড়ার উপরিভাগ দেখা যায় । একথা অনেকে 
বলে এবং বিশ্বীস করে । বাগেরহাট অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ প্রবীণ ব্যক্তির 
মুখে শুনিয়াছি যে তাহারা নৌকারোহণে দীঘির তলদেশে ইইবস্ত.প বা 
পাথরে আঘাত করিয়া ঠক্‌ এক্‌ শব্দ পরথ করিয়াছেন । তাহ+।দর মতে এখানে 
এরূপ কিছু একট আছে । তবে একথা সত্য যে খানজাহানের পূর্বে এদেশে 
কোন মুসলমান আগমন কঠিয়াছিলের কিনা জানা ছু্ষর। সেজন্ট মসজিদের 
অবস্থান অলীক বলিয়া মনে করি। সম্ভবতঃ বুদ্ধ মতি রক্ষিত পুরাকালীন মঠ 
বা মন্দিরের ভগ্রাবশেষ দীঘির ম.ধ্য পড়িয়া আছে । প্রায় ৩*বতসর পুবে দীঘির 
মধ্যে একটি বিরাটকায় মংস্ত ভাসিয়া থাকিতে দেখা যায়। লোকে উহাকে 
মসজিদের চুড়া বলিয়া গ্রচার করে। প্রকৃতপক্ষে উহা ছিল একটি মৃত কাতল 
মাছ। অন্যমতে দীঘির মধ্যনস্থলে একটি পাকা পিলার স্থাপিত হইয়াছিল । উহা! 
সেই পিলার বা স্তন্ত। দীঘি মধ্যে এইরূপ একটি স্তম্ত দেওয়ার রীতি পুর্বে ছিল। 


সতীশ বাবু জীবন্ত যোগী যুত্তির কথ বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু তিনি 
গৌরদাস বাবুর সমালোচনা করিয়। বলিয়াছেন 2 ণগৌরদাস বাবু মুসলমান 
ফকিরের কথা মুসলমানগণের আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার অতিরঞ্জিত সংস্করণ ভিন্ন 
কিছুই নহে।” উভয় লেখকের লেখনীর তাৎপর্য আছে। সতীশ বাবু হিন্ুমুত্তির 
উপর জোর দিয়াছেন আর গৌরদাস বাবু মুসলমান ফকিরের কথা বলিয়াছেন । 
সেজন্য সতীশ বাবু ক্রোধান্বিত হইয়া তাহার কঠোর সমালোচন। করিয়াছেন । 


স্থন্দরবনের ইতিহাস ৩৪৩ 


প্রকৃত ব্যাপার এই যে মুসলমান ফকির ঝ হিম্ু যোগীর জীবস্ত ছবি মৃত্বিকার 
মধ্যে প্রাপ্তির গল্প শুধু অতিরঞ্জিত নহে অসত্যও বটে । আউলিয়া, দরবেশ ও 
মনীষীদের জীবনী লিখিতে গিয়া অনেকে এই ধরনের উদ্ভট কাহিনী সত্য 
বলিয়া চালাইয়া দেন । সেজন্য লেখক ও প্রচারকগণই দায়ী _অন্ কেহ নহে। 
সমস্ত প্রবাদকে আমর] ভিত্তিহীন বলিয়া! মনে করি। প্রকৃত ব্যাপার এই যে 
দীঘি খননকালে যে বুদ্ধমূতি পাওয়া গিয়াছিল উহা! হইতে ক্রমশঃ এই সমস্ত 


প্রবাদ লোকমুখে সই হইয়া! অরতিনঞ্জিত আকারে আমাদের কাছে আসিয়া 
পৌছিয়াছে। মস্জিদ, মন্দির বা ধানী যোগীর কথা বিশ্বাসযোগা নহে । কোন 


প্রাচীনকালীন প্রস্তর বা! ইষ্টক নিঙ্গিত ইমারতের ভগ্নাবশেষ থাকিতে পারে। 
সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক বিপ্লবে উহা মৃত্তিকীর তলদেশে চলিয় যাঁয়। এ বিষয় আরও 
অনুসন্ধান হইলে প্রকৃত ব্যাপার জান। যাইবে । উপরোক্ত অনৈতিহাসিক 
কাহিনীগুলল মিঃ ওমালী লিখিত ফকির ও খষিব গল্পের শাখা প্রশাখা। 


শেষ জীবন ও সাধনা 

এঁতিহা “সকের দৃষ্টিতে খানজাহান বীর ও যোদ্ধা । তিনি ধর্ম প্রচারক 
ও সাধক | জনহিতার্থে তিনি স্বীয় জানমাল কোরবাণ করিয়া দিয়াছেন। এই 
দ্রানবীরের জীবন ধন্য । তিনিই সর্বপ্রথম অভিযাঁনকারী যিনি সুন্দর বনাঞ্চলের 
গভীর অরণ্যানীর মধ্য জঙ্গল ক টিয়। বসতি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তাহার সুযোগা সহকর্মী ও শিহ্যদেন ত্যাগও কম নহে। ন্থশৃঙ্খলভাবে তাহারা 
সমস্ত কার্য সমাধা! করিতেন | খানজাহানের চকিত্রে ধর্ম য় ও রাজনৈতিক শক্তির 
অপূর্ব সমাবেশ দৃষ্ট হয়। এক কথায় তিনি বীর সন্াসী বা সৈনিক-তাপস। 
ম্বশাসক ও ইসলাম প্রচারক হিসাবে তিনি যে নঞ্জির স্যটি করিয়া গিয়াছেন 
তাহা এদেশের ইতিহাসে বিরল । তাহার অসংখ্য সৈন্য ও অগণিত অর্থ ছিল। 
জনবল, ধনবল ও ধর্মবলে বলিয়ান হইয়! তিনি সব কিছু মানব সেবায় উৎসর্গ 
করিয়াছেন। তাহার সাধু প্রকৃতি ও জনমেবায় মুগ্ধ হইয়! এ দেশবাসী দলেদলে 
স্বেচ্ছায় ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছিল । খলিফাতাঁবাদ রাজ্য গ্রতিষ্ঠ করিতে তাহার 
বিশেষ কষ্ট স্বীকার করি”ত হয় নাই। জনশ্রুতি আছে যে খানজাহান মৃত্তিকার 
নিয়ে অর্থ পুতিয়! রাখিতেন যাহাতে ভবিষ্যতে ভূমি কর্ষনের সময় এ অর্থ 


৩৪৭ স্বন্দরবনের ইতিহাস 


পাওয়া যায় এনং উহার আশায় লোকে সুন্দরভাবে ভূমি কর্ণ করে। এক সময় 
এখানে একাধিক লোক একত্রে হলকর্ষণ করিত না বলিয়া প্রবাদ আছে। শেষে 
অর্থ পাইলে উহ1 লইয়! গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে । এ বিষয় অনেক 
অতিরঞ্জিত কাহিনী এতদঞ্চলে আজিও প্রচলিত আছে। 


মহাত্বা খানজাহান তন্্যুন একশত বৎসর জীব্তি ছিলেন । জীবন সায়ান্ছে 
তিনি দবগায় বসিয়া মোরাকেবা ও মোশাহেদায় কালাতিপাত করেশ। তিনি 
নিজেই সম্ভবতঃ ভাহাঁব এব, হদীয় বন্ধু মোহাম্মদ তাহেরের সমাধি ভবন 
নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তবে সমাধির উপবিস্থ প্রস্তরগুলি তাহারই পূর্ব 
নির্দেশ অনুসাবে না শ্জিন্ব কোন আত্মীয় ব1 বন্ধু-দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছিল। 
সমস্ত লিপিগুলি সম্ভবতঃ তদায় বন্ধুবান্ধব ও বিজ্ঞ বাক্তিদের সহিত পরামর্শ 
কবিয়ী প্রস্তবোপরি লিপিবদ্ধ কঠ্তে নিদেশি দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। উক্ত 
লিপিগুলিই এতিহানিকেব একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপকরণ । গোরদীস বাবু 
বলিয়'ছেন যে এই সমাধি স্মৃতিসৌধ মোহাম্মদ তাহের ওনফে পীর আলী কর্তৃক 
নিমিত হইর়াছিল। এইরনপ চিন্তা কবাবও কারণ আছে। অস্তিমকালে 
নিমীয়মাণ সমাধিভবনেব পচ্চিম পার্্স্থ মস্জিদে বসিয়া তিনি এবাদত বন্দেগী 
কবিয়! অধিকাংশ সময় অতিবাহিত ববিতেন। প্রথম জীবনে নরহত্যা, লুণ্ঠন, 
ংসাত্সক কার্ণ, আমীব ওমরাহদেব যড্ডঘন্ত্র দর্শনে তিনি মর্মীহত হইয়। রাজ দববার 
ত্যাগ করিয়া অচীন দেশে ভ বন অতিবাহিত কহেন । বিদেশে আগমনের পর 
তিনি মানব সেবা ও খোদাপ্রেমে আত্মনিয়োগ করিবার পুর্ণ সুযোগ 
পাইয়াছিলেন | 


যে সমস্ত ব্যক্তি খানজাহানের সাহচঘ পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন তাহাদের 
বংশধবের কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। বংশ পরম্পরায় প্রচলিত ও 
পুরুষান্ু ক্রমে শ্রুত প্রবাদ হইতে জান] যায় যে খানজাহান বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকৃতি 
স্থপুরুষ ছিলেন। বার্ধক্যে তাহার মন্তকের কেশরাশি শুভ্র হইয়া গিয়াছিল। 
শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল, অমায়িক ব্যবহার ও সদালাপে তিনি প্রতোককে 
যগ্ধ করিতেন । শেষ জীবনে দলে দলে লোক তাহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া 
ধর্মোপদেশ শবণ করিয়! ধন্য মনে করিত | জনশ্র্তি আছে যে তিনি প্রথম 


স্বন্দরধনের ইতিহাস ৩৪৫ 


জীবনে জাকাল রাজকীয় পোষাক পরিধান করিতেন। তীহার মস্তকোপরী 
মনোরম জরির শিরন্ত্রাণ শোভা পাইত। তাহার গান্তীর্ষপূর্ণ অবয়ব দর্শনে 
সকলে তাহাকে পরম শ্রদ্ধা করিত। 

খানজাহান ৮৬৩ হিজরী ২৬ শে জিলহজ্ঞ, ইংরাজী ১৪৫৯ খুষ্টাবে 
২৩শে অক্টোবর ইহধাম ত্যাগ করেন। বুধবাঁর দিবাগত রাত্রে তাহার প্রাণ 
বায়ু বহির্গত হয় এবং পরদিন অর্থাৎ ব্ুহস্পরতিবার আছরের নামাজের সময় 
তাহার পবিত্র দেহ সমাধিস্থ কর! হয় ৷ তাহার মৃত্যুতে রাজধানী খলিফা'তাবাদ 
শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল ৷ তিনি মরিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। 
সৈয়দ স্থলতান আলী সাহেব বলিয়াছেন, প্ৰর্তমান বাগ্রেহাটের হ্ঠিবত্তা 
হইলেন খানজাহান। খানজাহানকে বাদ দিয়া বাগেরহাটকে কল্পন] কর! 
যায় ন]। তিনি সত্যই মৃত্যুগ্য়ী মহাপুরুষ ।” তীয় হর্মরাজি সম্পর্কে আলী 
আহম্মদ সাহেব বলিয়াছেন, “তাজমহলের উন্মত্ত সৌন্দর্য এর দেহে নাই, 
আছে একটা ঘুমন্ত মাধুর্য । এত বড় একটা বিরাট বিস্ময় তার কোন স্লিখিত 
নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নাই । আবও অনেক ইতিবৃত্ত অন্ধকারের জাল ছিড়ে 
আলোয় বেরিয়ে আসবে । জান] যাবে আরও অনেক অলৌকিব ও অত্যাশ্চার্য 
ঘটনাবলী । আমি সেই অনাগত দিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। দেশের গুপ্তরতু 
বিভিন্ন দেশে প্রচারের যে একট] গর্মিশ্রিত অনাবিল আনন্দ তা বিভিন্ন ভাষায় 
পুস্তক প্রণয়নেই সম্ভবপর হয়।৮ 

খানজাহান শুধু বাগেরহাটের স্থষ্টিকর্তা নহেন । তিনি এমন এক মহাপুরুষ 
ধাহার মহৎ গুণরাঁজির দ্বারা! ভাটি অঞ্চল ধন্ট হইয়াছে। বারবাজার হইতে 
যশোর, যশোর হইতে তালা, ডুমুরীয়া হইয়। তাহার কীতিসমূহ সুদূর বেতকাশী 
তথা স্ন্দরবনের অভ্যন্তরে এবং যশোর হইতে পিরোজপুর পর্যস্ত বিস্তীর্ণ 
প্রদেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল । তাহারই চেষ্টায় এই বিস্তীর্ণ পল্পলময় 
লবনাক্ত দেশে ঘনবসতি ও সুন্দর বাসভুৃমির প্রবর্তন সম্ভব হইয়াছিল । 
তাহাকে সুন্দরবন অঞ্চলের মুকুট বিহীন সআট বলিলে অতুযক্তি হয়না । 


মাজার লাপ 
এখন আমরা স্তববী পাঠকগণকে মহাত্মা খানজাহানের পবিত্র সমাধির 


দিকে লইয়া যাইতেছি। ঠ্াহার পবিত্র সমাধি সর্বজন সম্মানিত। সমাধি 
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ভবনের বিবরণ পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে । এখন উহাঁর গাত্রে খোদিত লিপি ও বাণী 
আমাদের আলোচ্য বিষয় । এই রওজ1 মোবারক সর্বদ] বস্ত্রাবৃত থাকে । সমাধির 
প্রথমে মেজের সমান করিয়! একটি ইষ্টকের ভিত্তি। ইহার উপর একটি তাক-_ 
কয়েকখানি কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা নিগ্সিত। উহার উপর আর একটি প্রস্তরের তাক । 
সমাধির উপরিভাগে অর্ধগোলাকৃতি রোহিত মতস্যের পৃষ্ঠের শ্তায় একখানি কৃষঃ 
প্রস্তর । এই শীর্ষ প্রস্তরখানি এৰং উহার নীচে ছুই স্তরের প্রস্তরগু লিতে 
আরবী ও ফাসি ভাষায় বিভিন্ন প্রকার বাণী খোদিত আছে । এই সমস্ত লিপি 
যে উচ্চাঙ্ের ভাক্ষর্য শিল্পের জ্বলস্ত নিদর্শন তাহা সহজেই অনুমেয় । মধ্যে মধ্যে 
ছুই একটি অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে । উহার পুনস্থণীপন আবশ্যক | 

খানজাহানের কিরূপ ধর্মনিষ্ঠা ছিল তাহা! তদরীয় সমাধি লিপির মর্স হইতে 
হৃদয়ঙ্গম করা যায় । ধর্মের প্রতি তাহার বিশ্বাস ছিল অটল । ভক্তির চিহ্ন স্বরূপ 
সমাধির চতুফ্ষোণে হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত 
আলী এই চারিজন মহান খলিফার নাম লিখিত আছে । প্রত্যেক খলিফার 
নামের পূর্বে 

“এলাহি বেহুরমাতে” এবং পরে “রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু”-_ 
অর্থাৎ, “হে প্রত খলিফাদের উপর শান্তি বধিত হউক __ তাহারই সম্মানার্থে 
লিখিত হইল |” এই লেখনী হইতে বুঝ। যায় যে তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের 
আদর্শ মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন । কবরের চতুর্দিকে আরবী ভাষায় লিখিত 
আছে --” 

“মান্মাতা- গারীবান- ফাকাদ মা”তা- শাহীদান |” 
অর্থাৎ “যিনি মোসাফের অবস্থায় দেহত্যাগ করিলেন, তিনি যেন শহীদ ব৷ 
ধর্মযোছ্ার ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।” অর্ধ গোলাকৃতি মৎস্য পৃষ্ঠের ন্যাঁয় 
প্রস্তরের উপর লিখিত আছে __ 

“আউজোবিল্লাহে মেনাশ.শায়তনের রাজিম- বিসামিল্লাহ হের 

রহমানের রাহিম ।” 
অর্থাৎ “আল্লার নামে আমি বিতাড়িত শয়তানের প্রলোভন হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্ক সাহায্য চাহিতেছি- সর্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লার নামে আরম্ত 
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করিতেছি” উত্তরদিকে শীর্ষ প্রস্তরের উপর কলেমা তৈয়ব ও কলেম! শাহাদাত 
আরবী ভাষায় লিখিত আছে । উহার অর্থ -_ “আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর 
কেহ উপাস্ত নাই এবং হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাহার প্রেরিত রন্গুল” এবং 
«আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেহই এবাদত পাওয়ার 
যোগ্য নাই; তিনি এক, তাহণর কেহই অংশীদার নাই, আমি আরও সাক্ষ্য 
দিতেছি যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) তাহার একজন বান্দা এবং কাহার 
প্রেরিত পয়গম্ধর 1” এই কলেমা ইস্লাম ধর্মের কুর্িবিন্ষে এবং ইহা পাঠ ও 
বিশ্বান না করিলে প্রকৃত মুলমান হওয়া যায় না। 


রওজ| মৌবারকের উত্তব দিকে আরবী ভাষায় লিখিত আছে -_- 
“হাজেহি রওজাতোম মোবারাকাতোন মের বেয়ার্জিল জান্নাতে লে 
খানেলআজম খানেজাহান আলাইহের রাহমাতো অরেজয়ানোত্বা- 
হারিরে কি ছেত্বাতে এশবিনা মেন জিলহাজ্জে অছালাছা 
ছেন্তিনা আমান অ ছামানিয়াতা মেয়াতেন 1” 


অর্থাৎ “খানে আজম খান জাহানের এই পবিত্র সমাধি বেহেশতের বাগিচা 
বিশেষ। তাহা” উপর আল্লার অনুগ্রহ বধিত হউক । তারিখ ২৬ শে জিলহজ্জ 
৮৬৩ হিজরী ।” তূর্ক আফগান আমলে প্রধান সেনাপতির সম্মানিত উপাধি 
ছিল খানেআজম । আমবা ইতি পুরে অন্ত কয়েকজন খানে আজমের নাম 
প্রকাশ কবিয়াছি | স্বাধীন শাসক হইলে তাহার কবরগাত্রে সুলতান, রাজা বা 
বাদশাহ. বা অনুরূপ কৌন খেতাব খোদিত থাবি ত। সমসামহিক কোন ইতিহাস 
গ্রন্থে খানজাহানের নাম নাই । “খানে আজম” উপাধি হইতে ইহাই প্রতীত হয় 
যে তিনি প্রধানত একজন সেনানায়ক ৷ ইস্লাম ধর্মে তাহার প্রগাঢ় ভক্তি এবং 
মানব সেবার দিক দিয়! তিনি অসংখ। জ্বলস্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। কবরের 
দক্ষিণ দিকেও আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে __ 


“আন্দ,নীয়া আউয়োলোহা বোকায়োন, 
অ আওছাতোহ1 আনাওন 
অ আখেরোহা ফানাওল |” 
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অর্থাৎ “ছুনিয়৷ এমন এক স্থান যাহার প্রারস্ত ত্রন্দনে, মধ্যাবস্থা হুঃখকষ্টে এবং 
ধ্বংস উহার পরিণতি |” 
কবরের দক্ষিণদিকে ইরানের স্থৃফী সাধকদের অমর বাণী নিম্নোক্ত মূল্যবান 
উপদেশ মিশ্রিত অববী-ফান্সি ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে __ ইহ অরবী ও ফাপ্সি 
ভাষার সংমিশ্রনে প্রণীত একটি সুন্দর রোবাই বা চতুষ্পদী। এমন শুন্দর মর্মগাথা 
মানুষের হৃদয়কে খোদাপ্রেমে তনয় করিয়া রাখে । 
ইয়ারো মুরিদ-ই দোস্তান 
আলমওতো হাকৃকোন আলমওতে। হাকৃকোন। 
খারাস্ত আন্দার বোস্তান 
আলমওতো হাককোন আলমওতো! হাকৃকোন 
মরগাস্ত খাসমিয়ে মোহকামি পিয়ে জোমলায়ে জানান যু একিন । 
নায় হামচুদিগার ছুষমুনান 
আলমওতো হাকৃকোন আলমওতে হাকৃকোন | 
ভাঁবার্থ £-- “হে সুহৃদ, ভক্ত ও বন্ধুগণ ! স্মরণ রাখিও, মৃত্যুই সত্য, উহা! 
কাহাকেও ছাড়িবে না। ইহ বাগিচার মধ্যে অবস্থিত কণ্টকের ন্থায়। মৃত্যু 
নিশ্চিত জানিও। মৃত্যু প্রতিটি জীবের মহাশক্র । অন্যান্য শত্রু অপেক্ষা ইহা 
ভয়ংকর। নিশ্চয় জানিও মৃত অনিবার্ধ।” 


--০ কবির ভাষায় 2-- 


জগতে ক্রন্দন লয়ে খুলি এ জীবন 
কতবা যাতন] কষ্ট করে আক্রমণ । 
পরীক্ষার নাহি পার জীবন ভরিয়া 
সবশেষ করে শেষ মরণ আসিয়া । 
মৃত্যুই নিশ্চিত ভাই, মৃত্যুই নিশ্চয়, 
জীবন উদ্যানে তীক্ষ কণ্টকের স্ঠায়, 
মরণ নিশ্চয় ভাই, মরণ নিশ্চয় 
জীবনের হেন অরি নাহি কেহ আর, 
অন্য শত্রু হ'তে এর প্রভেদ বিস্তার, 
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ুষ্ট শয়তান আছে অরাতি তোমার 

টলাতে বিশ্বাস তব চেষ্টা সদা তার, 

সকল সমাজে দেখি এই রীতি আছে 

ছুর্বল লভয়ে ক্ষমা! সবলের কাছে ; 

ক্ষম] নাই দয়! নাই, মৃত্যু ছণিবার, 

মরণ নিশ্চিত ভাই আছয়ে সবার” (বাগেরহাটের প্রথম 
এস, ডি, ও মিঃ সাগ্ডাসের ইংরাজী অনুবাদ হইতে বাংলায় রূপাস্তরিত ) 


কবর গাত্রের প্রস্তর পিঠের দক্ষিণদিকে মধ্যস্থলে একটি চতুষ্কোণ এবং 
তন্মধ্যে একটি বৃত্ত আছে। এই বৃত্তের চারিপার্্ে আরবী ভাষায় নিয়োক্ত 
কথাগুলি লিখিত আছে £ 


“এনতাকালাল আবদোদ্দায়ীক আলমোহতাজেো। এল! রাহমাতে 
রাবেবল আলামীন আল মোহেবেবা লে আওলাদে ছাইয়েদেল 
মোরছালিন; আল মোখলেছে! লেল উলামায়ের রাশেদীন; 
আলমোবগেদে! লেল কোফ.ফারে অলমোশরেকীন; আল মঈনো 
লেল ইস্লামে আল মোসলেমীন; উলুত্ঘ খানক্রাহান আলাইহের- 
রাহমাতে! আলগোফ রান মেন দারেন্দ,নীয়! এল! দারিলবাকা) 
লায়লাতোল আরবায়! ফি ছেত্তাতে ও অ এশরীন1 মেন জিলহাজ্জ; 
অদোফেন! ইয়াওমাল খামিছে ফি ছাবয়াতে ও অ এশরীনা মেলন্থঃ 
ফি ছানাতে ছালাছ। ছেত্তিনা অছামানিয়াতা 


উহার মর্মার্থ এই £-_ “এখানে আল্লার এক দীন দাসানুদাস যৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছেন। তিনি আল্লা”র অনুগ্রহ প্রার্থী । তিনি পয়গন্বরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
মহানবীর বংশধরগণের প্রতি অস্তুরক্র-যিমি সত্য পথানুসারী উলামাদের গ্রকৃত 
হিতাঁকাজ্মী এবং আল্লা*র নাফরমানকারীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন । যিনি 
ইস্লাম ও মুসলমানদের সদা সাহাযাকারী। তাহার নাম উলুঘ খানজাহান 
(আল্লাহ তাহার প্রতি সদয় হউন)। তিনি অস্থায়ী জগৎ হইতে স্তায়ী জগতের 
আশায় ৮৬৩ হিজরী ২৬ শে জিলহজ্জ বুধবার রাত্রি ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন 


৩৫০ সুন্দরবনের ইতিহাস 


এবং ২৭ শে জিলহজ্জ বৃহস্পাতবার ফ্ভাহাকে সমাহিত কর! হয়।” এই লেখনীর 
মধ্যে এই আভাষ পাওয়! যায় যে তিনি মহানবীর বংশধরদের অতিশয় সম্মান 
করিতেন। আল্লায় আত্মসর্মপণ, ধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাস ও ভক্তি এবং দীনতা 
উক্ত লেখনীর মধ্যে স্বষ্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । 


সমাধি গাত্রের পশ্চিমদিকে পবিত্র কোরাণের ১০৯ সুরা (কাফেরুণ ) 
কোরানের ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে; 
“বল'হে বিধমী, তোমরা যাহার 
পুজা কর, আমি পুজা করিন] তাহাব। 
তোমর৷ পূজ না তারে আমি পূজি ধারে, 
তোমরা যাহাঁরে পূজ আমি ও তাহারে 
পৃজিতে সম্মত নই। তোমবাও নহ 
প্রস্তুত পুজিতে, ধারে পুজি অহরহ ' 
তোমাদের ধর্ম যাহা তোমাঁদের তরে, 
আমার যে ধর্ম রবে আমারি উপরে 1৮ 


সমাধি গাত্রের পুধদিকে পবিত্র কোরানের ১০২স্থুর! (তাকাসোর-আলহাক- 
মোত্তাকা) লিখিত আছে। উহার অর্থ“আধিক্যের আকাজ্খাই তোমাদিগকে 
মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, যে পর্যস্ত না তোমরা সমাধিসমূহে উপস্থিত 
হইতেছে । তা নয়, তোমরা শীঘ্রই অবগত হইবে; আবার না, তোমরা 
অচিরেই অবগত হইবে । কিন্তু না, যদি তোমরা এব জ্ঞানে অবগত হইতে! 
নিশ্চয় তোমরা নরক অবলোকন করিবে । তৎপর নিশ্চয় তোমরা উহা নিশ্চিত 
দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিবে। অনস্তর নিশ্চয় তোমরা সেদিন সুখ-সম্পদ সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসিত হইবে |” কি ুন্দর আল্লার এই বাণী। শাহানশাহ হইতে আরম্ত 
করিয়া দীন ভিক্ষুক সকলেরই একই দশার কথা ইস্লাম পুণঃ পুনঃ ঘোষনা 
করিয়াছে । বিপুল বিভব সম্পদ, আধিকোর আকঙ্খা সবই অসার। আল্লাহ 
ধনজনের মোহ ও অহমিকার পরিণাম সম্পর্কে হুশিয়ার করিয়! দিয়াছেন। 
খানজাহান বিপুল এন্বর্ষের অধিকারী হইয়াও সরল ও নিরহস্কারী ছিলেন তাহ 
সহজেই অনুমান করা যায়। 


মবন্বরবনের ইতিহাস ৩৫১ 


সমাধি গাত্রের পশ্চিমদিকে পবিত্র কোরাণের বৃহত্তম সুরার (সুরা বাকার) 
অংশ বিশেষ যাহাকে “আয়তোল কুরসী” অর্থাৎ কোরাণের মহামছিমাদ্িত 
কয়েকটি বাণী লিপিবদ্ধ আছে। এই সম্মানিত আয়াত পাঠে অসীম পুণ্য । 
ইহাতে আল্লা'র মহাগুণাবলীর পরিচয় আছে। উহার বুঙ্গানুবাদ নিয়ে দেওয়া 
হইল £ 


«সেই আল্লাহ ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই--যিনি চির জীবন্ত ও নিত্য 
বিরাজমান; তন্দ্রা অথবা নিদ্রা তাহাকে আকধণ করে না। নভোমগ্লে যাহ 
আছে ও ভূমগ্ডলে ধাহা৷ আছে তাহা তাহারই; এমন কে আছে যে তদীয 
অনুমতি বাতীত তাহার নিকট অন্থুরোধ করিতে পারে? তাহাদের সম্মুখে 
যাহ! আছে ও তাহাদের পশ্চাতে যাহা আছে, তিনি তাহা পরিজ্ঞাত আছেন ; 
তিনি যাহ? ইচ্ছা করেন তদ্বতীত তাহার অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেহ 
ধারণা করিতে পারে না। তাহার আসন নভোমগুল ও ভূমগুল পরিব্যাপ্ত হইয়া 
আছে এবং এতছুভয়ের সংরক্ষণে ত্কাহাকে বিব্রত হইতে হয় না; এবং তিনি 
সমুন্নত মহীয়ান | ধর্ম সম্বন্ধে বলপ্রয়োগ নাই; নিশ্চয় ভ্রান্তি হইতে ম্ুপথ 
প্রকাশিত হইয়াছে; অতএব যে শয়তানকে অবিশ্বাস করে এব" আল্লার প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করেঃ তবে নিশ্চয় সে সদ অবলম্বন ধারণ করিয়াছে যাহা 
ছিন্ন হইবাঁব নহে ; এবং আল্লহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী |” 
সমাধিগাত্রের উত্তর পশ্চিমদিকে পবিত্র কোরাঁণের ১১২১ ১১৩, ও ১১৪ 
সুরা ( এখলাস, ফালাক ও নাস) লিখিত আছে | এই বাণীগুলি সমগ্র 
কোরাণের মধ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
স্বরা এখলাস ঃ 

বল, আল্লাহ এক! প্রত ইচ্ছাময়, 

নিক্ষাম নিরপেক্ষ, অন্ত কেহ নয়। 

করেন না কাহারেও তিনি যে জনম 

কাহারও ওরসজাত তিনি নন 

সমতুল তার 
নাই কেহ আর! 


৩৫২ 


সুরা ফালাক £ 


স্বরা নাস £ 


হন্দরধনের ইতিহাস 


বল, “আমি শরণ যাচি উষাপতির 

হাত হ'তে তীর স্য্টিতে যা আছে ক্ষতির ৷ 
আধার ঘন নিশীথ রাতের ভয় অপকার 
এসব হ'তে অভয় শরণ যশাচি তাহার । 
যাছুর ফু"য়ে শিথিল করে ( কঠিন সাধন ) 
সংকলেব বাধন, যাচি তার নিবারন | 


ঈর্যাতুরের বিদ্বেষ যে ক্ষতি করে 
শরণ যাচি, পানাহ মাগি তাহার তরে।” 


“বল, আমি তারি কাছে মাগিগেো শরণ 
সকল মানবে যিনি করেন পালন । 
কেবল তাহারি কাছে, ত্রিভুবন মাঝ 
সবার উপাস্য যিনি রাজ-অধিরাজ 
কুমন্ত্রণ। দানকারী 'খানাস' শয়তান 
মানব দানব হ'তে চাহি পরিত্রীণ 1৮ 


( অনুবাদক __ কাজী নজরুল ইসলাম) 


সমাধিলিপির মধ্যে আল্লহ'র নামাবলী বা আস্মায়াল হোসনা (সুন্দর 


নামসমূহ ) লিখিত আছে। 


আল্লার মহাঁন গুণাবলীর পার্খে নিয়োক্ত দোয়া (লিখিত আছে £ 

“নাছরুম্‌ মেনাল্লাহে অ ফাতহ্ুন কারীব-_অবাম্মেরেল মুমেনীন” 
অর্থাৎ, আল্লার সাহায্য ও জয় নিকটবর্তী । মোমেনদিগের জন্য খোশ খবর । 
কবর গাত্রের উত্তরদিকে হযরত জিবরাঈল, হযরত মিকাঈল; হথরত ইআ্াফিল 
এবং হযরত আজ রাঈল - এই মহান ফেরেস্তাগণের পবিত্র ম্ত্রম লিখিত আছে। 


সমাধিগাত্রের দক্ষিণদিকে লিখিত আছে £ 


সুন্দরবনের ইতিহাস ৩৫৩ 


*ইয়! নোরহানো ইয়। বোদিউচ্ছামণওয়াতে অল-আরদ খাল্লেছনা 
মেনান্লার? :-- 

--হে সর্বপ্রকাশক, হে নিথিল বিশ্বের পালক-_ আমাদিগকে (গরজগতের ) 

অগ্নিশিখ! হইতে পরিত্রাণ কর । 
সমাধিগাত্রে আল্লা'র যে পবিত্র নামগুলি লিখিত আছে উহার কয়েকটি 

এখানে অর্থসহ উদ্ধত হইল £__ 
আল্লাহ.__ একমাত্র উপাস্ত, আর বাহমান্ - অতি অনুগ্রহকারী, 
আররহিমু-- পরম দয়ালুঃ আল মালেবু-সর্ধময় কর্তা, আল-কুদ্দস্থ 
_অতি পবিত্র, আস সালামু -- শান্তিময়, শাস্তিদাতা»॥ আল- 
মুমিন্থ__বিশ্বাসী, আলমোহায়মেন্- পবম সাহসী, আল-আধীভু-_ 
পরাক্রমশালী, আল-জাববার-_ দ্মতাশালী, আল-খালেকু -- 
স্িকত্ণ, আল-গাফফারু -- মার্জনাকারী, আর-রাজ্জাকু-_ 
রুজিদাতা, আল-আলীমু__ মহাজ্জানী, আর-বাঘি উ-- উন্নতিদীতা, 
আল-হাকামু-- সুবিচারক, আল-আদলু _ ন্তায় বিচারক, 
আল-হালিমু__ অধিক ধৈর্ধশীলঃ আল-গাযুর-_ অতি ক্ষমাশীল, 
আশ-শাকুর-_ অতি কৃতদ্ঞ' আল-জালীপু__ মহা! প্রতিপত্তিশালী, 
আল-ওকিলু_ জিম্মাদারঃ আল হামিছ্-_ প্রশংসাবাণী, আল- 
মুমিতু-_ মৃত্থাদীতা, আল-আহাছ_- একক, আচ্ছামাছ- একা- 
ধিপতি, আল-মাতিম্থ _ দৃঢ়, অটল, আচ্ছাবুরু-_ অতি ধৈর্যশীল, 
আস সাত্বার-- দৌষ গোপনকারী, আস-সাদেকু __ সত্যবাদী। 


__ এই পবিত্র নামাবলী সুফী সাধকদের অতি আদরের ধন | এই লামগুলি 
উচ্চারণ-করিয়া তাহীরা জেকের বা সাধনা করিয়া থাকে । 


উপরোক্ত লেখনী ব্যতীত আবও বু লিপি আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ আছে। 
দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালাইবার পবও সমস্ত লিপিগুলির পঙ্কোদ্ধার সম্ভবপর হয় 
নাই । লিপিসমূহ উদ্ধার করিতে নানা প্রকার অন্থবিধার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে । 
পরবর্তী সংস্করণে লিপিসমূহ উদ্ধারের প্রবল বাসন] রহিল । কবরগাত্রের 


৩৫৪ সুন্দরবনের ইতিহাস 


অবশিই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার হইলে খানজাহান সম্পর্কে আরও কিছু অজানা 
ইতিহাসের উদ্ধার সাধন হইতে পারে । 


মোহাম্মদ তাহেরের সমাধি 


হযরত খানজাহানের রওজ মোবারকের পশ্চিম পার্থ তদীয় বন্ধু ও 
সহকারী শাসনকর্তা পীর আলী মোহাম্মদ তাহেরের সমাধি | “ধশোরের 
ইতিবৃত্ত” প্রণেতা জেমস ওয়েষ্টল্যাণ্ড তাহাকে খানজাহানের দেওয়ান বা মন্ত্রী 
বলিয়] উল্লেখ করিয়াছেন। গৌরদাস বসাক বলিয়াছেন, “পীর আলী মোহাম্মদ 
তাহের গোঁড়া মুসলমান ছিলেন । তিনি অতীব নিষ্ঠার সহিত ইসলাম ধর্মের 
বিধানসমূহ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। সুশাসন ও ন্যায়পরায়ুণতার জন্য 
তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন 1” তাহার সম্পর্কে ইতিপূর্বে গীরালী 
সম্প্রদায়ের উংপন্তি ও প্রসার প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি । 
মোহাম্মদ তাহের খানজাহানের সহকমীঁছের মধো বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন । খানজাহানেব অতি আগ্ন জন ছিলেন তিনি । পাঁশাপাশি 
উভয়ের এইরূপ সমাধি ঘনিই সম্পর্কেব পরিচয় বহন করে। 


গীর আলীর সমাধিগাত্ণ অর্ধ গোলাকৃতি প্রস্তর দ্বারা আবৃত। প্রস্তরের 
উপর লিখিত আছে -__ 

“হাজেহি রওজাতোম মোবারাকাতোন মেররিয়াজিল জানাতে অ 

হাজেহি সাকৃবেয়া তোললে হাবিবেহী এসমোহু মোহাম্মদ তাহের 

ছালাছাছেন্তিনা অদ্বামানীয়াতা” -_ 


অথাৎ এই স্থান বেহেস্তের বাগিচার অংশ ক্শেষ এবং ইহা জনৈক বন্ধুর 
সমাধি_- নাম মোহাম্মদ তাহের, তারিখ ৮৬৩ জিলহাজ্জ।” মোহাম্মদ তাহের 
যেখানজাহানের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তাহার স্পষ্ট পরিচয় এখানে পাওয়া 
যায়। কবরগাত্রে খানজাহানের সমাধির হ্যায় স্থবরা তাকাসোর, আল্লা'র মহান 
গুণাবলী বা নামসমূহ, কলেমা তৈয়ব ও কলেমা শাহাদাত লিখিত আছে। 
ইহার বঙ্গামুবাদ পূর্বে নর্গিত হইয়াছে, সেজন্য পুনরুল্লেখ মিশ্রোয়জন । অর্ধ 
গোলাকৃতি প্রস্তরের নিয়স্তরে বুহৎকায় তিন খণ্ড প্রস্তর আছে। দ্বিতীয় সরে 


স্বন্দ্রবনের ইতিহাস ৩৫৫ 


অনেকগুলি খণ্ড প্রস্তর । তৃতীয় ও শেষ স্তর কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা আবৃত। কবরের 
লিপিগুলি আরবী অক্ষরে উৎবীর্ণ করা হইয়াছে এবং উহ1 এত স্পষ্ট যে 
আমাদের পক্ষে উহার পঙ্কোদ্ধার করিতে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। 
তাহের সাহেবের সমাধির নীচে শুন্ধগর্ভ কিন্তু উহারও নীচে প্রকৃত কবর আছে। 
তারিখ দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে উভয় সমাধিগাত্র একই সময় নিঞিত হইয়াছিল 
এবং প্রস্তর কাটিয়! অশেষ পরিশ্রমে অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ কর] হইযাছিল। 
মোহাম্মদ তাহের খানজাহানের পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তবে কোথায় এবং 
কিভাবে জান! যায় নাই। এ সম্পর্কে গৌরদাস বসাক বলিয়াছেন যে, মোহাম্মদ 
তাহের কোন কারণ বশতঃ দিল্লীতে প্রেরিত হন এব" তথায় সআাটের আদেশে 
তাহার মস্তক ছেদন করা হয়। প্রবাদের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি একথা 
বলিয়াছেন, কিন্তু কোন এতিহাসিক স্মত্রের উল্লেখ করেন নাই 1 আমরা 
সবিস্তারে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি যে খলিফাতাবাদ নগরীর 
প্রতিষ্ঠা বা তাহার আগমনের পর খানজাহানের সহিত দিল্লীর কোনই সম্পর্ক 
স্থাপন করা অসম্ভব । খানঞ্াহানের পরেও বহুদিন বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীনতা 
স্বীকার করে নাই । সেইজন্য উপরোক্ত প্রবাদ ভিত্তিহীন বলিয়! মনে করি। 


শেষ কথা 


খানজাহান যে সময় খলিফাতাবাদে শুভাগমন করেন তখন এই স্থানের 
কি নাম ছিল জান যায় না। বাগেরহাট নাম পরবতীকালের স্থষ্টি । সে বিষয় 
পরে আলোচন! করিব। বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় এখানে আসিয়। খানজাহান প্রায় 
ত্রিশ বৎসর বসবাস ও রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। স্বীয় প্রতিষ্ঠিত নগরীর 
সৌন্দর্যবর্ধন ও প্রজাদের কল্যাণের জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 
ভাহারই একাস্তিক সাধনায় খলিফাতাবাদের সমৃদ্ধি ও সৌন'্য দিন দিন বর্ধিত 
হইতে থাকে । এইরূপ ঞনাকীর্ণ শহর তখন এতদঞ্চলে আর একটিও ছিল না। 
সেজন্য গৌঁড়ের হ্থলতান নসরৎ শাহ. পিতার জীবদ্ধশায় খানজাহান প্রতিষ্ঠিত 
শহরে এঁতিহাসিক খলিফাতাবাদ টশকশাল হইতে মুদ্রাঙ্থণ ক্করিয়াছিলেন। 
এই শহরের শান শওকত ও সৌন্দর্য দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল । 


৩৫৬ স্বন্দরধনের ইতিহাস 


খানজাহানের প্রীয় দেড়শত বৎসর পরে সুন্দরবন অঞ্চলে মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য, তদীয় পিত। বিক্রমাদিত্য এবং খুল্লপতাত বসন্ত রায়যে শহর 
নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ হর্মরাজি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। 
রাজধানী গৌড়ের ধনভাগ্ডার দ্বারা প্রাচীন যশোর নগরীর পত্তন হইয়াছিল। 
বঙ্গের শেষ স্বাধীন স্রলতান দায়ুদ খান সম্রাট আকবরের হস্তে নিহত হইলে 
প্রতাপাদিত্যের পিতা রাঁজধানীর বিশৃঙ্খল ও গোলযোগের মধ্যে বিপুল 
ধনভাগ্ডার আনিয়! রাজশত্তির আড়ালে স্থন্দরবন আবাদ করিয়া যশোর 
নগরীর পত্তন করিয়াছিলেন, তাহ। ইতিপূর্বে বর্ণনা করিয়াছি । গৌড়ের 
যশ হরণকারী বলিয়া এই নগবীব নাম হইয়াছিল যশো-হর । গোৌঁড়ের 
ধনভাগ্ার দ্বার] যেমন সুন্দরবনের সংলগ্ন খুলনা জেলার দক্ষিণ পশ্চিম সীমাস্তে 
যশোর নগরীর পত্তন হইয়াছিল তেমনই খানজাহান আনীত ধনভাগ্ার দ্বার 
খলিফাতাবাদ নগরীব প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । স্থাপত্য শিল্পে খানজাহানের যেরূপ 
দক্ষতা, প্রতাপাদিত্যের তাহ! ছিল না। প্রতাপাপিত্যের রাজধানী এবং 
হর্সরাজির প্রায় সমস্তই ধ্বংস ভূপে পরিণত হইযাছে । সামান্ট যে স্ব কীতি 
এধনও বিদ্যমান তাহা! পুননির্মাণের জন্য টিবিয়া আছে। স্থায়িত্বের চিন্তা 
করিয়। খানজাহান বহুল পবিমাণে প্রস্তর ব্যবহার করিয়াছিলেন । প্রাচীন 
হইলেও খানজাহানের সৌধরাঁজির অনেবগুলি আজিও কালের আঘাত সহ 
করিয়া প্রায় অক্ষত অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে | 


আবুল ফজল প্রণীত আইনী আকবপীী হইতে জানা যায় যে সম্রাট 
আকবরের রান্মত্বকালে খলিফাতাবাদ নগরী প্রসিদ্ধ ছিল। সমগ্র রাজ্যে ১৫টি 
সবা বা প্রদেশের অন্তর্গত ১০৫টি সরকার ছিল। এই সমস্ত সরকীরের অধীন 
২৭৭টি মহল বা পবগনা ভিল। বঙ্গদেশে ২৪টি সরকার ছিল, তম্মধ্যে 
খলিফাতাবাদের অন্তর্গত পরগণণ হাবেলী অবস্থিত ছিল। হাবেলী কসবা ব1 
বাগেরহাট এই সরকারের শাসনকেন্দ্র বা রাজধানী ছিল। পরগন1 হাবেলীতে 
৪৬টি গ্রাম, উহার অধিকাংশের নাম পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। আকবরের 
সময় খলিফাতাবাদ সরকারের রাজত্ব আদায় হইত ৩৫০৫৩. টাক1 এবং এই 
সরকার হইতে রাজকীয় সৈন্যদলে ১০০ অশ্বীরোহী ১৫১৫০ জন পদাতিক সেন্য 


সুন্দরবনের ইতিহাস ৩৫৭ 


রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। খলিফাতাবাদে চাষাবাদ হইত এবং ইহার 
জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে হস্তী ও বন্য মহিষ পাওয়া যাইত। সামরিক দিক হইতে 
খলিফাতাবাদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। স্থানীয় লোকেরাও রাজ্যের সেনাদলে 
যোগদান করিত | 


খানজাহান প্রতিষ্ঠিত শহর তাহার তিরোধানের পরও বেশ কিছুকাল 
জমকাল অবস্থায় ছিল। খানজাহান বিদ্ব।ন ও বিদ্ভোৎসাহী ছিলেন | শিল্পকলা 
ও সাহিত্য তিনি বিশেষ মনযোগ দিয়াছিলেন। তাহার শাসিত প্রদেশে 
ফাপি সাহিত্যের সবি/শষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। খলিফাতাবাদ ব্যতীত 
পায়গ্রাম কসবা, যন্দোর, বারবাজার, লাবসা প্রভৃতি স্থানেও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র 
ছিল। অত্র জিলাঁণ বহু ঠস্লীম পরিবারের মধ্যে আজিও ফাপি সাহিতোর 
এঁতিহ্য বিদ্যমান | 


খানজাহানেন সময় ঘণোব খুলনার প্রায় সর্বত্র মুসলমান বসতি স্থাপিত 
হইয়াছিল। ইহার পুর্বেও এতৰঞ্চল স্বাধান গৌড় স্বলতানের অধীন ছিল এবং 
যশোর, বারবাজার, লাবসা, সুলতানপুর প্রভৃতি স্থানে কিছু কিছু মুসলমান 
বসতি ছিল বলিয়া জানা যায়। খান্জাহানের আমলে অসংখা বহিরাগত 
মুসলমান এদেশে আসিয়া স্থায়ীভাপে ব্তবাস করিয়াছিল। তসখ্য পাঠান 
ও অন্যান্য মুদলমান এদেশের মাটিতে বসবাস কিয়া পূর্ব কৃষ্টি ভুলিয়া এদেশীয় 
ভাবধারার সহিত একেবারে নিশিয়া গিয়াছিল। এন্ছের ম্ষেদিকে এবিযয়ের 
বিস্তারিত আলোচন। করিয়াছি। 


খানজাহান প্রজারগ্ক শাসক ছিলেন। দাস্তিকতা তাহার অন্তরে স্থান 
পায় নাই । তাহার শাহানশাহের ন্যায় হাবভাবৰ ও চালচলন ছিল ন1। তিনি 
অন্তরে ছিলেন ফকির বা সর্বত্যাগী। ভাহার হৃদয় ছিল খোদাপ্রেমে ভরপূর । 
দীন ছঃখীর প্রতি তিনি সর্ধদা মুক্ত হস্ত ছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত সরাই ও 
বাবুচিখানা! হইতে দৈনিক বহু আগস্তক ও অভাবগ্রস্থ বাক্তি আহার সংগ্রহ 
করিত। ক্ষমতার গৌরবে তিনি কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করিয়াছেন 
এইরূপ কোন ঘটনা শ্রুত হয় নাই । ইস্লাম গ্রচারকদের মধ্যে তিসি বিশিষ্ট 
স্বান অধিকার করিয়া আছেন। জবরদস্তিমুলক ভাবে তিনি কাহাকেও 


৩৫৮ নুন্নরধনের ইতিহাস 


ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত করেন নাই । “ধর্ম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করিওনা -- ৮ 
কোরাণের এই শ্বাশ্বত বাণী তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তীয় 
কৰরগাত্রে কোরাণের মহাবাণী সমূহ খোদাই করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। 
শেষ জীবনে তিনি মোরাকেব৷ ও মোশাহেদায় কালাতিপাত্ত করিয়াছিলেন | 
দেশ বিদেশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়! তাহার বাণী শ্রবণ করিত। 
হিন্দু-মুসলীম জাতি ধর্ম নিধিশেষে তিনি সঞ্চলের ভক্তিভাজন ছিলেন । তিনি 
একজন সৈনিক এবং খান বা দলপতি । খানে আজম ব৷ প্রধান সেনাপতির 
গৌরবও তিনি অর্জন করিয়াছিলেন । সিলেটের মহাত্বা শাহ জালালের ন্যায় 
তিনিও একজন সৈনিক দরবেশ । এই বীর শাসকের বৈচিত্রময় চারিত্রিক 
মাধুর্ধ এদেশবাসীকে ধন্য ও মহিমান্বিত করিয়াছে । 

খানজাহান সুন্দরবন অঞ্চলের গৌবব, ইতিহাস তাহ1চিরদিন সাক্ষ্য দিবে। 
রূপকথার কাহিনীর ন্যায় বিস্ময়কর তাহার জীবন গাথ।। তাহার হাতে ছিল 
রাজদণ্ড আর অস্তর ছিল খোদাপ্রেমে ভরপুর । তিনি রাজনীতি ও ধর্মনীতির সমন্বয় 
সাধনে কৃতকার্ধতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রাক-বিভাগ যুগে হাবেল পরগনা 
হিতৈসিনী সভার দ্বাদশ বাধিক অধিবেশনে একটি রিপোট পুস্তিকাকারে প্রকাশিত 
হয়। বাসাবাটীর মণল] আবছুল করিমের নিকট ইহ গচ্িত আছে। ইহ! হইতে 
জানা যায় যে অধ্যাপক রনদাকাত্ত রায় চৌধরী উহাতে সভাপত্তি করেন। 
অধিবেণনের কার্ধবিবরণীর মুখবন্ধে খানজাহানকে একজন তাপস, পরধর্মস হিফুঃ 
মহাপুরুষ বলা হইয়াছে । খানজাহানের আগমন কালে দেশে সম্ভবতঃ কোন 
সুসংঘটিত শীসন প্রণালী ছিল ন1। হিন্দুবৌদ্ধ সংঘর্ষে স্থানীয় লোকের নিংস্ব ও 
বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে কালাতিপাত করিতেছিল। এহেন যুগ সন্ধিক্ষণে 
খানজাহানের আবির্ভাৰ “ছুর্ধোগ রজনী অবসানে শুর্যোদয়ের মত।” 

“খানজাহান” নামক কবিতায় জনৈক পল্লী কবির বর্ণনাঁয় এই মহাত্মার 
কর্মময় জীবনের কিছু পরিচয় দেওয়1 হইয়াছে, উহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধ ত 
করিতেছি £ 

“দীন ইসলামী ডস্কা বাঁজায়ে, ঝাণ্ডা করিয়া উচু। 
মুখে শাহাদাত বুকেতে কুয়ত ডরো৷ নাই কোন কিছু ॥ 


সুন্দরবনের ইতিহাস ৩৫৯ 


আল্লার বাণী নতশিরে মানি হেকেছিলে তকবীর 

করেছ খতম বে-ইনসাঁফি, হানি ইনসাফী তীর 

এলে মশরেক তুড়িতে শেরেক বেদাত করিতে দূর । 

তোহফ! তৌহিদে হৃদয় খাঞ্চা করেছিলে ভরপুর । 

করেছ খনন দীঘি অগণন মস্জিদ ঠাই ঠাই 

কাটি জঙ্গল করি জাঙ্গাল ফুটায়েছ রোশনাই 

ছিল শোর-সার তব দরবার-যাটগুম্বজ যেথা 

(আজও) তোমারে স্মরিয়া মুয়াজ্জিনের ক পুকারে হেথা ॥” 

কথিত আছে খানজাহান জীবন সায়াহ্কে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার 

জন্ত স্বীয় আআকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন । আজিও খাপ্জালী দীঘির উত্তর 
পাড়ে দৈনিক অসংখা তীর্থ যাত্রী তাহার মাজার পরিদর্শনে ভীড় জমাইয়া থাকে। 
খানজাহানের নশ্বরদেহ এখানে টিরশায়িত। তিনি মরিয়াও অমরত্ব লাভ 
কব্য়াছেন। জনসাধারণ তাহাকে গীব বা মোর্শেদ বলিয়া জানে। গীর যদি 
ইহকাল বাদ দিরা শুধু পরকাল লইয়া ব্যস্ত থাকেন তবে তিনি প্রকৃত গীর 
শ্রেণীভুক্ত হইতে পাবেন কিনা সে বিষয় বিচার্ধ। ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল 
সাধনই ইস্লামেব প্রকৃত শিক্ষা । মহাত্বা শেখসা'দী বলিয়াছেন __ ধ্ধর্ম শুধু 
বাহ্যিক আচবণে সীমাবদ্ধ নহে, ধর্ম জীবে সেবায় ও মানব কল্যাণে ।” খানজাহান 
মন প্রাণ দিয়] মানবসেবায় স্বীয় জানমাল কোরবাণ করিয়াছেন তজ্জন্য তিমি 
সকলেরই মোর্শেদ বা গীর। তাহার খনিত জলাশয় সমূহ, স্থবিস্তীর্ণ রাস্তা ও 
পথঘাট আজিও এদেশেব মানবমনে এখিত করিয়া রাখিয়াছে। আল্লা'র 
এবাদতের জন্ত তিনি অসংখা মসজিদ নির্সাণ করিয়] সকলকে ইস.লামী 
দাওয়াতে আহবান করিতেন । 


ধর্মচিন্তা ও জনসেবাই ছিল খানজীহান জীবনের যুলমন্ত্র। তাহার কবর- 
গাত্রে খোদিত কোরাণের বাণী, আরবী ওফাঠি ভাষায় লিখিত উপদেশমালা। 
হইতে তাহার শেষ জীবনের মনোভাব সহজেই হদয়ঙ্গম করা যায়। আল্লা'র 
রস্থলে তাহার অগাধ ভক্তি ছিল। খোলাফায়ে রাঁশেদীনের পদাস্ক অনুদরণ 
করিয়! তিনি আদর্শ ইসলামী জিন্দেগী পালন করিয়া গিয়াছেন তাহা সহজেই 
অন্ুমেয়। তিনি গ্থব্চারক, ন্যায় পরায়ণ এবং যুগশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন। তাঁহার 


৬৫ স্বন্দরবনের ইতিহাস 


শাসনকালে বিজ্বোহ, বিশৃঙ্খল! বা ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের কোন ইতিহাস পাওয়া 
যায় না। তিনি শাস্তি ও সামোর প্রতীক ছিলেন এবং দক্ষিণ বঙ্গে মতসম্যায় বা 
অরাজগতার যুগে শাস্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি নিছে 
স্বাধীন বাদশাহ ছিলেন না। গৌঁড়ের স্বাধীন সুলতানের সহিত সখ্যতা স্থাপন 
বা অধীনতা স্বীকার করিয়া তিনি প্রজাপালন করিতেন । এ বিষয় যথাস্থানে 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি 

খানজাহান কিরূপ সাধক ও সংযমী পুরুষ ছিলেন তাহা তদীয় কবরগাত্রের 
লেখনী হইতে জান! যায়। নিজেকে একজন দীন আগন্তক বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। হার পূর্ব পুরুষদের পরিচয় তিনি সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন। 
ইহ1কি অসাধ্য সাধন নহে? বীর সৈনিক আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করিয়া 
একমাত্র মানবসেবা ও ধর্মচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য দ্দূর বিদেশ 
ভূমিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন । আত্মত্যাগের এহেন জ্বলন্ত নিদর্শন ইহার চেয়ে 
আর কি হইতে পারে ? 

খানজাহান শিল্পান্ুরাগী শাসক ছিলেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। অভিনব 
কারুকার্ষের ছ৷রা তিনি মস্জিদগু লিকে স্থসজ্জিত করিয়াছেন । তাহার স্থাপত্য 
শিল্প একদিকে যেমন তোগলক স্থাপত্যের নিদর্শন অন্যদিকে তেমনি গৌভীয় 
স্থাপত্য ও ভাক্র্ষের অনুরূপ । রাস্তা নির্নীোণে তিনি যে শিল্প প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন তাহা! অভিনব ও যুগোপযোগী । তাহার অধিকাংশ শিল্পীই 
এদেশীয় ছিল। প্রবাদ আছে যে তিনি জৌনপুর ও গৌড় হইতে কিছু সংখাক 
শিল্পী আনায়ন করিয়াছিলেন । কবরগাত্রে প্রস্তরের লিপিগুলি উৎকীর্ণ, উহা 
খোদিত নহে । নির্সাণ কৌশলে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। 
তিনি প্রতিভাবান শিল্পী হিসাবে ইতিহাসের পাতায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া আছেন । 

খানজাহানের কোন পুত্র সম্তান ছিল না। ঠিনি আজীবন ধর্ম প্রচার 
জনকল]াণমূলক কার্য এবং সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন | তিনি 
জনসাধারণের হৃদয়রাজ্য জয় করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিলেন | হ্দ্দরবন 
অঞ্চলে খানজাহান আদর্শ শাসক ও ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ হিসাবে সপরিচিত। 
তাহার পুণ্যসয় অমর নাত্ব! শাস্তিলাভ করুক-ইছাই আমাদের কাম্য | 


লেখক ও কবিদের চোখে খানজাহান 


খানজাহান সম্পর্কে কেহ কোন ধাবাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া যান নাই । 
যাহার] কিছু কিহু লিখিয়াছেন তাহাবাও সাধারণতঃ তাহার জীবনেতিহাসের 
সমস্ত দিক আলোচনা করেন নাই। আমব1 বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া এ বিষয় 
আলোচনা করিতে চেষ্টা কারয়াছি। 


খানজাহান সম্পর্কে যে সকল ইক্জে লেখক যৎসামান্য আলোচনা 
কবিয়াছেন তাহাও নির্ভবযোগ্য নহে । এই সমস্ত বিদেশয় লেখকদের মধ্যে 
এতিহাসিক ব্লকম্যানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি এ সম্পর্কে মাত্র 
কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন | ব্রকম]ান বতীত এল, এস, এম ওমাঁলী আই, সি, 
এস, ডাৰু, ডাবু, হান্টাব এল, আব ফকাস, আই, সি, এস, জেমস ওয়েপ্ুল্যাণ্ 
প্রমুখ খানজাহান সম্পর্কে কিছু বিছু লিখিয়াছেন ৷ ইংরেজ সব্বাবে পক্ষে 
এই সমস্ত উচ্চ পদস্থ কর্মচাবী দেশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশেব লুপ্ত 
ইতিহাস উদ্ধাবকল্পে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । ম্/সন কাধের সুবিধার্থে 
এবং নবাগত সরকাবী কর্মচারীদের জ্ঞাতাথে তাহারা অন্যষে পহ্শিম সহকারে 
বঙ্গদেশেব প্রতোক জিলাব গেজেটিয়াব বা ভৌগলিক অভিধান প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। জিলার পব্চিয় হিসাবে এখনও উহাই একমাত্র সম্বল। 
পাক সরকার বাবংবার চেষ্ট] কবিষাও এ বিষয়ে বার্থকাম হইয়াছেন । 


ইংবেজ লেখকদের লিখিত বইনুলি এখন একবপ ছুপ্পাপ্য। যেগুলি 
বনুকষ্টে যোগাড় করিতে স্ক্গম হইয়াছি তাহা পাঠে ইহাই অবগত হওয়া যায় 
যেতাহারা সাধাৰণতঃ স্থানীয় প্রবাদ ও জনশ্রুতি এবং অফিস আদালতের 
কর্মচারীদের মাবফত এঁতিহাসিক ও ভৌগলিক বিবন্ণী সংগ্রহ করিতেন। 
ছুই এক আন ব্যতীত তাহাদেব প্রায় সকলেব মধ্য এতিহাসিক 
দৃষ্টিভঙ্গির অভাব পহিলন্দিত হয়। নুক্ম দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া লেখনী চালন] 
করিবার অবসরই ব! ক্টাহাদেব কোথায় ছিল। গবেষণাব সুযোগ সুবিধাও 
তখন এদেশে ছিল না। তাহাদের অনেকেরই গ্রন্থে বু অনৈতিহাসিক- 
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ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । তবে স্বেচ্ছায় কেহ ইতিহাসকে বিকৃত 
করেন নাই বলিয়া মনে হয়। এঁতিহাসিক দৃিভঙ্গি লইয়া! একমাত্র বকম্যান 
সমসামস্িক ইতিহাসের ছুই একটি খুশ্টনাঁটি বিষয় যাচাই করিয়াছেন। 
খানজাহান সম্পর্কে জেমস ওয়েষ্টল্যাণ্ডের সংন্গিপ্ত বিবরণীও প্রশংসার যোগ্য। 
ওমালী, ফকাস প্রমুখ লেখকেরা তাহাদের পূর্ব সুরীদের অন্থুসরণ করিয়াছেন। 
অবশ্য ওমালী তদীয় খুলনা গেজেটিয়ীরে কয়েকটি আজগুবি ও অতিরঞ্জিত 
ঘটনাবলীর বর্ণন৷ দিয়াছেন | এগুলি অবশ্য ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে না। 
আমি সমস্ত লেখকদের বিবরণী লইয়া ইতিপূর্বে যথাস্থানে সংক্ষেপে আলোচনা 
করিয়াছি । বিদেশী লেখকদের দৌধক্রটি থাকা সত্বেও তাহাদের প্রচেষ্টা 
প্রশংসনীয় । এদিক দিয়! তাহাদের কাছে আমর] খণী। 


কোন আর্বী ফাপি বা উর” পুস্তক পুস্তিকায় খানজাহান সম্পর্কে বিশেষ 
কিছুই লিখিত হয় নাই বলিয়া জানি। একটি মাত্র উহ পুস্তিকার বিষয় 
আমর! ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। উহাও ব্রটীপুর্ণ। কবরগাত্রের আরবী 
ও ফাপি লিপিগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং উহার যথাযথ মর্যাদার বিষয়ও 
আমর] আলচন! করিতে কার্পণ্য করি নাই। 


এখন আমাদের দেশীয় লেখকদের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচন। অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে ন? বলিয়া মনে করি। গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যেক লেখকদের বিষয় 
আলোকপাত করিয়া আমাদের অভিমতও পাশাপাশি আলোচন] করিয়াছি। 
দেশী লেখকদের মধ্যে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্রের নীম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
তবে তাহার লেখনীও দোষক্রটা মুক্ত নহে। এসব সত্বেও তিনি বু সঠিক 
ইতিহাস উদ্ধার করিয়াছেন । তজ্জন্য তিনি আমাদের শুদ্ধাভাঙ্ছন | অন্যান 
ধাহার। এক বা একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ডক্টর এ, এইচ, 
দাঁনী, সৈয়দ মূর্ত! আলী, ডক্টর এম, এ, করিম এবং ডক্টর আবছুল কাদেরের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাহাদের প্রত্যেকের লেখনীর মধ্যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
আলোচনা পরিলক্ষিত হইয়াছে । তাহারা খানজাহান সম্পর্কে যাহ! 
লিখিয়াছেন উহার কোন কোন অংশ আমর! গ্রহণ করিয়াছি এবং মতাত্তরের 
বিষয়ও যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি । 
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অন্যান্য লেখকদের মধ্যে কবি গোলাম মৌস্তাফা, মোতাহারুল হক, ডাঃ 
আবুল কাসেম, পশুপতি ভট্টাচার্য, শেখ আবছুল আভিজ প্রচখের নাম 
উল্লেখযোগা । ইহাদের লেখনীর বেশীর ভাগই ভাবাবেগ দোষ বজিত নহে । 
আরও বহু লেখকের নাম অত্র গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে স্থান পাইয়াছে। অবশ্য 
বিস্তারিত আলোচন! এখানে সম্ভবপর নহে । 


দৈনন্দিন অসখ্য যাত্রী খানজাহানেব কবর জেয়ারত করিয়া কাহার 
আত্মার মাগফেরাত কামনা কব্নে। বহু সাধক ও বাতেনী এবাদতকারী এখানে 
অবস্থান করিয়া কায়মনোবাঁক্যে আল্লার আবাধনায় লিপ্ত থাকেন। বিশেষ 
বিশেষ অধিবেশনে দরগার ফকি ও জাকে“গণ জলী জেবেরের আসরে অন্যান্ 
এবাদতের মধ্যে নিয়োক্ত গজলটি পাঠ কবিযা থাকেন £-_ 
“ও সোনান খানজাহান, সাবা মাওলানা, 
অধম সন্তান ডাকে তোমায় ডাক শোনো না। 
ঘুমিয়ে আছ মাজাবেতে, উঠবে না আর জানি 
তবু তোমাব মোদের লাগি আছে অমব বাণী। 
ও সোনাব খানজাহান, লাবা মাওলানা, 
অধম সম্ভান ডাকে তোমায় ডাক শোনো না। 
তোমার নামে পাথর ভাসে, জলেব কুম্তীর ডাঙ্গায় আসে, 
ও সোনার থানজাহান, বাবা মাওলানা; 
অধম সম্তান ডাকে তোমায় ডাক শোনো না। 
দয়ার সাগর তুমি, কৃপা ভিখারী আমি 
কিঞিত দৌয়! কব বাব।, ৰঞ্চিত করো না _ 
ও সোনার খানজাহান, বাব মাওলানা, 
অধম সস্তান ডাকে তোমায় ডাক শোনো না। 
খানজাহান আলীর ফুল বাগানে -_ 
ফুটছে আজি আজব রঙ্গের ফুল । 
ঝাকে ঝাকে উড়ে আসে, আসে অলিকুল 
হুরপরী আর ফেরেশতারা -- 
ফুলের গন্ধ পেয়ে তারা -- 
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ঙে 
তে 
১০1 


আকাশ থেকে নেমে এসে জেয়ারত সে করে কবুল 
খানজাহান আলীর ফুল বাগানে _- 
ফুটছে আজি আজব রঙ্গের ফুল। 
ফুলের গন্ধ পেয়ে তারা _ 
হয়ে গেছে আত্মহারা - 
ছনিয়ার মুখ চাহে লা তারা __ 
চায় নাজাতি কুল 
খানজাহান আলীর ফুল বাগানে 
ফুটছে আর্জি আজব রঙ্গের ফুল। 
যে পেয়েছে ফুলের মর্ম _ 
ভাব হয়েছে আসল ধর্ম 
থাকবে না তাব বাজে কর্ন 
দীলে শুধু আল্লাহ ও বস্থুল। 
ফুলগাছে চার ডাল আছে -_ 
সেই ডালে আছেরে ভাই আল্লাহ ও কন্ুল 
খানজাহান আলীর ফুল বাগানে _ 
ফুটছে আজি আজব বঙ্গের ফুল।” 


নানাপ্রকার জেকেব ও লোক-গাথা ছাড়া দেহতত্ব ও আধ্যাত্মিক গজল ও 
গীত হয় | খাঞ্জেলী দরগাহ বনু মস্তান ফকিরের আস্তানায় পরিণত 
হইয়াছে । বে-শবাহ ফকিরদের আভ্ডাও খুব বেশী । ২৫শে অগ্রহায়ণ ওরসের 
সময় এই ধরণের বহু ভাল-মন্দ লোকের হমাবেশ দুষ্ট হয় । চৈত্র পৃণিমীর 
মেলার সময় সংকর্মের চেয়ে বাড়াবাড়ি ও অনাচার অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। 
সমাজ বিযোধী ও ধর্ম বিরোধী শেরেকে বেদাত প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মের আশু 
অবসান আবশ্যক | 


খানজাহানকে বিভিন্ন শ্রেমীর মানুষ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে কিভাবে 
দেখিয়। থাকেন তঙ্গিমিত্ত সর্বপ্রকার মত ও পথের যথাযথ উল্লেখ করিতে চেষ্টা 
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করিয়াছি | আমার নিজস্ব মতও যথাস্থানে বাক্ত করিয়াছি । জনৈক গ্রাম্য কবি 
একদা খাঞ্জেলী দীঘির পশ্চিম পাড়ে নিশা যাপনকালে নিয়োক্ত গজলটি রচন! 
করেন । ইহার অংশবিশেষ মর্মস্পর্শী ১ 


«ও ফকির! ও ফকির! বলতে পার কোন সে দিনের গান ! 
এই খানজাহান, এই খানজাহান !! 
কোন মানুষের বুকের বাণী - 
গাইছে ধরায় স্মৃতিখানি -- 
আমর] কি তার কিছুই জানি 
এযে খোদ খোদাবই দান !! 
এই খানজাহান !। 
জলের কুম্তভীর কথা বলে, 
ভাষায় পাথর চোখের জলে 
কোন মানুষের দোলার তালে 
কাদে ষাট নিশান। 
দেখলে জগৎ ভাবলো না কেউ -- 
কোন মানুষেব প্রাণ !! 
এই খানজাহান, 
এই খানজাহান, 
এই খানজাহান |” 
পুথি লেখকেরা খানজাহানেন গুণ কীর্তনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছেন। পু*থি সাহিত্য বলিতে আমরা যাহা৷ বুঝি এই সমস্ত পু*থি ব৷ 
পুস্তিকা সে পর্যায়ে পড়ে না । পুথি লেখকদেব প্রায় সমস্ত লেখনী 
অনৈতিহাসিক এবং উহা]! আমরা এডাইয়া গিয়াডি | 


এতদঞ্চলে হিন্দু মুসলিম গ্রতি ঘরে ঘরে খানজাহান নাম ন্ুপরিচিত। 
জন সাধারণের খাঞ্চেলী পীর, খাঞ্জেলী দরগাহ কথাগুলি এমনভাবে বিস্তৃতি 
লাভ করিয়াছে যে উহা একরূপ কেচ্ছা-কাহি শীতে পরিণত হইয়াছে। খাঞ্জেলী 
পীর ছিন্দুদের আরাধ্য দেবতা এবং মুসলমানদের পরম শ্রদ্ধাভাজন। 


৩৬৬ ন্বন্দরবনের ইতিহাস 


কৰি, সাহিত্যিক, এতিহাসিক খানজাহানকে লইয়া কতই ন] চিন্তা 
করেন তাহা বলাই বাহুল্য । যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি খানজাহানের কীতিরাঁজি 
পরিদর্শন করিলে তিনি এই মহাত্মার জীবনালেখ্য লইয়া আলোচনায় রত হন 
এবং স্বীয় মতামত প্রকাশ করেন। ঘরে ঘরে খানজাহান সম্পর্কে রূপকথার 
ছড়াছড়ি | ভাবগান, ধুয়া, জারি, কবিগানের মধ্যে খাঞ্জেলী গীরের উচ্চ্ৃসিত 
প্রশংসা গীত ও শ্রুত হয়। বাতেনী মতনাদীর! খানজাহানকে বিভিন্ন নামে 
আখ্যায়িত করিয়াছেন । জনৈক আলেমের কাছে আমি এ বিষয়ে অবহিত 
হইয়াছি। কেহ কেহ তাহাকে অতি মানুষ হিসাবে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
কিন্ত তাহ! এত অতিবঞ্জিত ও অবান্তর যে উহা একেবারেই পরিত্যাজ্য । 
এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে যাহা সঠিক তাহাই গ্রহণ করিয়া অতিরপ্রান ও ভূয়া কথা 
বাদ দিয়াছি। 


স্থদীর্ঘ পাচ শতাব্দীব উধব কাল ধবিয় সুন্দরবনাঞ্চলের অধিবাসীরা মহাত্মা 
খানজাহানের নাম ভক্তির সহিত স্মরণ করিয়া! আসিতেছে । তশাহার কীন্ডিরাজি 
এদেশের যে কোন রাজ] বাদশাহের কীতি অপেক্ষা অধিকতর খ্যাত । এদেশের 
কত রাজা মহারাজা গতায়ু হইয়াছেন, কত রাজ্য ও রাজবংশ্ে উত্থান পতন 
সংঘটিত হইয়াছে তাহার ইয়ন্ত। নাই । শাহী। তখত ও বালাখানার নাম নিশানা 
সবই আজ স্মৃতির অতলতলে লুপ্তপ্রায়। রাজ! বাদশাহের জীবনাবসানের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রাজপ্রাসাদ ও ধন দৌলতেরও অবসান ঘটিয়াছে। কিন্ত 
মণীধী খানজাহান এমন এক মহাপুরুষ যাহার পুণ্যম্মৃতি মানব হাদয়ে এমন 
ভাবে গ্রথিত হইয়াছে যে উহ! সহজে মুছিবার নহে । “খানজাহান জিন্দাবাদ” 
ধ্বনি তাই আজ এতদঞ্চলের সবর মুখরিত! 


খানজাহানের জলদান পুধোর কথা লোক-্গাথায় পরিণত হইয়াছে। 
তৎপ্রতিষ্িত জাঙ্গাল, অসংখ্য মসজিদও মানব মনে দাগ রাখিয়৷ গিয়াছে । 
তদীয় কীন্তিরাজিই তাহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে । তশহার কীত্তির চেয়ে 
নিশ্চয়ই তিনি অধিকতর মহীয়ান ও গরীয়ান। 


হোসেন শাহ ও নসরত শাহ 


|| লয় || 


আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বাংলার শ্রেষ্ঠ স্বাধীন সুলতান। স্বাধীন 
বাংলার ইতিহাসে হোসেনশাহী বংশ এক গৌরবোজ্জবল অধ্যায়ের নুচন। 
করিয়াছে । হোসেন শাহ, তৎপুত্র গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ও নসরত শাহের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল য.শার-খুলনার সহিত । 


বর্তমান খুলন1 শহর হইতে প্রায় ৭ মাইল উত্তর-পূর্বে ভৈরব নদী 
আঠার বাকীর সহিত মিশিয়াছে এবং এ স্থান হইতে ভৈরব মূলঘর ও যাত্রাপুর 
হইয়া বাগেরহাটের পূর্বে শেষ হইয়াছে । ভৈরব ও আঠারবাকীর স্জমস্থলে 
পশ্চিম তীবে আলাইপুৰ গ্রাম । তুর্ক-আফগান আমলে এইখানে একটি ক্ষুদ্র 
শহর ছিল। তৎকালে সম্ভবতঃ বর্তমান খুলন1 শহর নুন্দরবন বা জঙ্গলে 
পরিপূর্ণ ছিল। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নামানুসারে এইস্থানের নাম 
হইয়াছিল আলাইপুর | আলাইপুরের পূর্বদকে পিঠাভোগ ও চাদপুর গ্রাম। 
বর্তমানে আলাইপুর বাজার ভৈরব নদীর পূর্বপাড়ে পড়িয়া প্রকৃত আলাইপুর 
গ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সেকালে আঠার বাকী নদী ছিল ন। এবং 
আলাইপুর, পিঠাভোগ ও টাদপুব পরস্পর সংযুক্ত ছিল। এই টাদপুরে কাজীরা 
বাস করিতেন। কাজী বংশের পূর্ব পরিচয় অস্পঞ্ট, তবে তাহারা দেশবরণীয় 
ছিলেন । এই বংশের কেহ কেহ গৌড়-ম্বলতানের অধীনে বিচারকের পদে 
অধিষ্ঠিত থাকায় তাহাদের উপাধি হয় কাজী বা বিচারক । টাদপুরে কাজীদের 
বাড়ীতে বিদ্ধ শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। কথিত আছে যে হোসেন বাল্যকালে 
এই কানীদদের বাড়ী আশ্রয় পাইয়া নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্তভাবে 
গঠন করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। 

হোসেন শাহের পুর্ব পরিচয় সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি আছে । আমরা 
একে একে উহার আলোচনা করিব । রিয়াজউস-সালাতীনের লেখক বলেন, 
হোসেন শাহ তুকীত্তানের অন্তর্গত তিরমিজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। গোঁড়ের 


৩৬৮ নুন্দববনের ইতিহাস 


কদম রম্তুল নামীয় মস্জিদ গাত্রের শিলালিপি হইতে জান! যায় যে তাহার 
পিতার নাম সৈয়দ আশরাফুল হোসায়েন মকী | তিনি মক্কার কোরেশ বংশ 
সম্ভ,ত এবং মহানবী হযরত মোহাম্মদের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন । 
তাহার পূর্ব পুরুষের কেহ মক্কা নগবের সম্্রান্ত বাসিন্দা ছিলেন । সেইজন্ 
তাহার পিতা মী উপাধি গ্রহণ করেন | স্বদেশ ত্যাগের পর বহুদেশ পর্যাটন 
করিয়া হোসেন এবং তদীয় ভ্রাতা ইউন্থুফ পিতার সহিত বঙ্গদেশে আগমন 
কবেন। 

ডক্টর এম, আব, তবফদাব তর্দীয় গ্রন্থ “হোসেন শাহী বেঈগল” এ 
বলিয়াছেন ; হোসেন শাহেব জীবনেতিহাসের রোমাঞ্চকব কাহিনীর টুকিটাকি 
ইহাই প্রমাণ করে যে তিনি বাল্যবেলায় বঙ্গের সমাজে পরিচিত হন। তিনি 
আরও বলিয়াছেন যে হোসেনেব বাল্যজীবন সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে 
সীমাহীন তর্কের বেড়াজাল স্থট্ি হইয়াছে | ডি, ব্যাবোজের মতে হোসেন আরব 
বংশীয় সন্ত্রান্ত বণিক এবং এডেনেব অধিবাসী । তিনি কিছু সংখ্যক সৈম্তসহ 
চট্টগ্রামে আগমন করেন এবং গৌড় স্থলভানেব সহায়তায় উড়িহ্যা (01159) 
জয় করেন। পবে তিন স্থলতানকে হত্যা করিয়া গৌড়ের মসনদে আরোহণ 
করেন। যশোব বা খুলনার চাদপাড়৷ ( ঠাদপুর ) সম্পর্কে ডক্টর তরফদার 
বলিয়াছেন £-_ হোসেনের বাল্যজীবন সম্পর্কে এখানে কোন প্রবাদের কথা 
জানা যায় না যাহা মুখিদাবাদে পাওয়া যায়। যশোরে কোন শিলালিপিও 
পাওয়া যায় নাই । রাট়ের চাদপাড়ার সহিকটে হোসেনের হাজত্বের গ্রাথমিক 
যুগের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । চৈতগ চরিতামূতে বগিত হোসেন ও 
স্ববুদ্ধি রায় সম্পকিত কাহিনীকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য মনে করিয়াছেন। ডঃ 
তরফর্দার আরও বলিয়াছেন যে হোসেন কিভাবে হাবসী রাজ সরকারের সহিত 
সম্পর্ক স্থাপন করেন সঠিকভাবে জান! যায় না। ফিরিশতা৷ ও সলিম তাহাকে 
মোজাফ.ফরের উজির বলিয়াছেন । নিজামউদ্দিন তাহাকে সিপাহী বা সাধারণ 


সৈনিক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন | এসম্পর্কেও কোন সঠিক তথ্য পাওয়া 
যায় না। রিয়াজের লেখক বলেন হোসেন রাটেব কাজীর অনুরোধে সরাসরি 


মন্ত্রিপদে অধািষ্টত হন। এতিহাসিকগণ তাহার সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণী 
দিয়াছেন, তাহ! পরস্পর বিরোধী ও প্রধানত: অনুমানমূলক । 


স্থন্দরবনের ইতিহাস ৩৬৯ 


হোসেনের পিতা! মহানবী হযরত মোহাম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেনের 
বংশধর বলিয়! কথিত হইয়াছেন । ডক্টর তরফদার বলেন তিনি মধ্য এশিয়ার 
তিরমিজ শহরে বসবাস করিয়াছিলেন। হোসেন শাহের এক পারস্য রমণী 
ছিলেন বলিয়া জান। যায়। এ রমণীর গর্ভজাত কন্তা রওশান আখ. তার বানুকে 
কুতৃবুল আশাগীনের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহার বংশধরেরা মৌথল 
রাজত্বের শেষ পর্যস্ত সোনাররগায়ে ভূসম্পত্তি ভোগ দখল করিয়াছিলেন । ডঃ 
তরফদার হোসেন সম্পর্কে অমূল্য এতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন 
সন্দেহ নাই। তবে সুবুদ্ধি রায় কাহিনী এবং রাঢের টাদপাড়া হোসেনের 
বাল্যলীল! নিকেতন সে সম্পর্কে আমরা একমত হইতে পারিতেছিনা । পরবর্তী 
আলোচনায় এবিষয় সম্পূর্ণ জানা যাইবে । এখন আমরা আরও কয়েকটি মত 
আলোচন। করিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত পেশ করিব। 


বুকানন হ্যামিলটন তদীয় পূর্ব ভারতেব মুসলমান (২1031109 11) 1890617 
[0012, [98৪৩ 448 ) পুস্তকে লিখিয়াছেন যে রংগুব জিলার উত্তরাংশে 
প্রবল জনশ্রুতি আছে যে হোসেন তথাকার বাসিন্দা এবং ইব্রাহিমের দৌহিত্র । 
গোবিন্দগঞ্জ হইতে ১৬ মাইল দূরে দেননগর নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 
পাওয়ায় প্রাপ্ত একখানি অজ্ঞাতনামা হস্তলিপি হইতে তিনি এ বিষয় জ্ঞাত 
হইয়াছেন। হোসেনের পূর্বপুরুষেশ৷ যছু বা! জালালউদ্দিন কর্তৃক উৎখাত 
হইয়াছিলেন এবং ৭৬ বৎসর পবে তিনি পুবপুরুষের সিংহাসন উদ্ধার করেন। 
কিন্ত আমরা এই মতের কোন সমর্থন খুঁজিয়া পাই নাই। 

হোসেন শাহের জন্মস্থান ও বাল্যজীবন কোথায় অতিবাহিত হয় সে 
সম্পর্কে ব্তর্ক উপস্থিত হইয়াছে । আবদুর বহমান ফেরদৌসি ১৯৬৪ সালের 
২র] ফেব্রুয়ারী শেখ অবুল হাশেম লিখিত প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়] “পুৰদেশ” 
পত্রিকায় এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে হোসেন শাহের জন্মস্থান মক নগরে এবং 
তিরমিজ সহরে নহে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । মক্কা নগরে জন্মস্থান এ 
সম্পর্কে তিনি কোন সঠিক এঁতিহাসিক সূত্রের নাম দিতে পারেন নাই। 
কোন উত্তম সুত্র দেখাইলে তাহা হয়তো গ্রহণযোগ্য হইত। এমতাবস্থায় উক্ত 
প্রবন্ধের মত আমর! কেমন করিয়' গ্রহণ করি? হোসেন শাহের পিতার মৰ্কী 


৩৭০ স্বন্দরৰনেব ইতিহাস 


উপাধি দেখিয়া মক্কায় তাহার জম্ম তাহা বলা যায় না। এ সম্পর্কে মওলানা 
আকরম খা বলিয়াছেনঃ “হোসেন শাহ প্রকৃত পক্ষে সৈয়দ ছিলেন কিনণ, 
তাহা আমাদের জান? নাই, জানার কোন দরকারও আমাদের নাই। তবে 
দিজেকে “শরীফে মক” বলিয়া দাবী করাব কোন অধিকার তাহার ছিল ন]। 
তুকী স্থবলতান “শরীফ” নিযুক্ত করিতেন, উহা! ব্যক্তিগত উপাধি, গোত্রগত 
পদবী নহে।” মক্কা বাতীত অন্য কোথাও তাহার জন্ম হইবে। যাহা হউক 
জন্মস্থান অপেক্ষা তাহার বাল্য জীবন কোথায় কিভাবে অস্তিবাহিত হইয়াছিল 
সে সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক জটিল প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন । প্রশ্নটি নূন 
না হইলেও এ বিষয়ের সুরাহ! প্রয়োজন। হোসেন শাহের বাল্য জীবন 
কোথায় অতিবাহিত হয়, খুলনার টাদপুরে না মুশিদাবাদের চাদপাড়ায়? 
শতাধিক বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে মতানৈক্য চলিয়া আসিতেছে । শেষোক্ত স্থানে 
হোসেন শাহেব পিতাব সমাধি অবস্থিত। বাঠিয়াবের ভ্রমণ বৃত্তান্তে একথা 
উল্লেখ আছে । কিন্তু উক্ত ভ্রমণ বৃত্তান্তে হোসেনের বাল্যজীবন সম্পর্কে কিছুই 
লিখিত নাই । একমাত্র সুত্র চৈতন্থা মঙ্গল __ 

উহাতে আছে £-_ 


“শি শুপুত্র যো সাথে ভ্রমিতে ভ্রমিতে 
উপনীত হৈলা আসি বাট়েব পল্লীতে 
বয়ক্রম অষ্টবর্ষ সবেমাত্র হয় 

পাথরে ভামিল শিশু হয়ে নিরাশ্রয় ।” 


চৈতন্য মঙ্গলে আবও বধিত আছে যে হোসেনকে শিশু অবস্থায় তথাকার 
কাজী গিয়াসউদ্দিন লালন পালন করিয়া নিজ কন্ঠাব সহিত বিবাহ দিয়! 
পরে গোঁড় দববাঁরে স্বীয় জামাতাব চাকুরীর সংস্থান করিয়! দেন। রিয়াজের 
লেখকে গোলাম হোসেন সলিম হুগলী নদীর পশ্চিমতীরে চাঁদপুর বা 
টাদপাড়ার কথ! বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে আমরা সেখানে অনুসন্ধান 
করিয়াছি। উক্ত স্থান বর্তমানে এক আন চাদপাড়া বলিয়! কখিত। জঙ্গীপুর 
মহাকুমার সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত এই গ্রাম। সাগরদীঘিতে প্রায় এক 
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মাইল দীর্ঘ একটি দীঘি আছে। সাগরদীঘি হইতে খায়রল (হরিয়র) গ্রামে 
একটি অসম্পূর্ণ মস্জিদ আছে। উহাকে লোকে হোসেন শাহের মস্জিদ বলে। 
নিকটব্তী গোকুলতলা গ্রামে কাজী বংশের বসবাস আছে। টাদপাড়ার 
সম্মিকটে হোসেন শাহের রাজ্যারোহণের গুথম দিকৃকার কয়েবটি শ্লাজিপি 


প্রাপ্থিতে কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে এখানেই তাহার বাল্যজীবন অতিবাহিত 
হয়। 
খুলন। জিলার টাদপুরের কাজীদের নামেও অনুরূপ প্রবাদ শত শত 


বর্ষ ধরিয়া! চলিয়া আপিতেছে । আরও প্রবাদ আছে হোসেন চাঁদপুরের 
কাজী বংশের যে কন্যাকে বিবাহ করেন তাহার নাম ছিল চাদ বিবি। বাংলার 
ইতিহাস প্রণেতা ই.য়ার্ট, খুলনা গেজেটীয়ার প্রণেতা এল, এস, এম, 
ওমালী আই, সি, এস, ব্রকম্যানের মতই গ্রহণ করিয়া খুলনা জিলা'র 
ঠাদপুরই হোসেন শাহের বাল্যলীলা নিকেতন বলিয়া! মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
বলকম্যান মুশিদাবাদের এক আনা চাদপাড়া হোসেনের বাল্য/লীলা নিকেতন 
সম্পর্কে সন্ধিহান। ষাটের পুস্তকে খুলনাব টাদপুরের কাজীদের কথা আছে, 
রাটের “টাদপাড়া” নাই । জিরা বারাণী, ফিবিশতা, যছ্ননীধ সরকার, রাখাল বাবু 
বা অন্যান্ত এতিহাসিক এ বিষয়ে নীরব। য়া বলেন, “হোসেন বাংলায় 
আসিয়া কিছুদ্দিন দৈন্ততার সহিত কালাতিপাত করেন।” পিতার মৃত্যুর পর 
হোসেন খুলনার টাদপুরে আনিয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় কাজীদের বাড়ীতে 
বাল্যজীবন অতিবাতি করার বিষয় অসম্ভব বা অযৌক্তিক নহে। মুগিদাবাদের 
টাদপাড়ার সহিত খুলনার চাঁদপুরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাবাও অসস্ত বনহে। 
চৈতন্ত চরিত্রামৃত ব৷ চৈতন্য মঙ্গল ইতিহাস পুস্তক নহে। বহু অলীক গল্পের 
বিষয়ও উক্ত গ্রন্থ্বয়ে বগিত আছে। একটি অনুরূপ আজগুবি ও অসম্ভব 
গল্পের বিষয় আমরা পরেই বর্ণনা করিতেছি। যে সমস্ত ইংরেজ এতিহাঢি ক 
এদেশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মিঃ ব্লকম্যান 
নিঃসন্দেহে তাহাদের অন্যতম অন্ুসন্ধিংস্থ লেখক। এ বিষয়ে অন্ত কোন 
সঠিক তথ্য এ পর্যস্ত কেহ পরিবেশন করিতে পারেন নাই । শুধু হোসেন শাহ 
নহে, তাহার পুত্রদের নাড়ীর যোগসুত্র খুলনা-যশোরে, আমাদের পরবর্তাঁ 
আলোচনা হইতে এ বিষয় আরও স্পষ্ট হইবে । 
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চৈতন্য মঙ্গলের বর্ণনায় এই আভাষ পাওয়া যায় যে আট বংসর 
বয়সে পিতৃহারা হোসেন নিরাশ্রয় ও অসহায় অবস্থায় স্বীয় ভাগ্যান্বেষনে 
ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন । লম্ভবতঃ পিতৃহারা হইবার পর হোসেন রাট প্রদেশ 
হইতে খুলনার টাঁদপুরে কাজীদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 


আলাউদ্দিন হোসেন নামীয় আলাইপুব গ্রামে এখনও প্রাচীন কালের 
পাকা বসতি চিহ্ন এবং দীঘিক! দেখিতে পাওয়] যায়। আলাইপুরের ৩ মাইল 
পশ্চিমে আজোগাড়াব সন্নিকটে হোসেন শাহ, নামীয় গ্রাম “হোসেন পুর” 
বিদ্যমান আছে) সম্ভবতঃ এখানে হোসেন শাহেব কোন আত্মীয় ব। 
হিতাকাজ্ঘমীর বাড়ী ছিল । মিঃ ব্লকমান বলেন যে হোসেন শাহ্‌ বাজ্যারোহণ 
করিয়! খুলনার নিকটবত্তাঁ ফতেহাবাদ (ফব্দিপুর) হইত স্বীয় নামে সর্বপ্রথম 
মুদ্রা প্রচলন করেন এবং সেখানেই (ফতেহাবাদ) সবগুথম স্বীয় আধিপত্য 
বিস্তাব করেন । ব্লকম্যান সাহেব এ জম্পর্কে আরও বলেন যে হোসেন শাহ্‌ 
তদীয় ভ্রাতা ইউম্ুফ শাহ, এবং তৎপুত্র নসরত ও মোহাম্মদ শাহ, নামে 
যশোহর; খুলন। ও ফবিদপুরে নসবত শাহী, মোহাম্মদ শাহী ইউস্ম্যপুর ও 
মোহাম্মদাবাদ পবগনাব নাম জড়িত আছে। হোৌকফ্ন-আবাদ বা ২৪ পরগনার 
হাসনাবাদ স্থলতান হোসেনের স্থাপিত শহব বলিয়া প্রবাদ আছে । খুলনা 
শহরের উত্তরপাব সেনের বাজাব। ইহাব অদূবে বেলফুলিয়ায় কীজীদের 
পূর্বপুরুষের বাস করিত। এখানকাব কাজীর জাঙ্গ'ল, কাজীর দীঘি ও কাজীর 
দেউড়ী প্রভৃতি পুবাঝালীন স্মৃতি চিহ্কের নিদর্শন ছিল | হোসেন শাহী আমলে 
এই স্থানে সুবী খা ও সুচী খা নামে ছুইজন কাজী ছিলেন। তাহাদের পিতার 
নাম পঞ্চরঙ্গ খা! । পঞ্চরঙ্গ খার প্রকৃত নাম ছিল চতুরঙ্গ; তিনি বৃদ্ধ বয়সে ইসলাম 
গ্রহণ করেন। তাহার খনিত একটি দীঘি শ্রীফলতল! গ্রামে বিষ্মান | 
চতুরঙ্গ হোসেন শাহের স্বনামধন্ত হিন্দু অমাত্য পুরন্দর খাঁর আত্মীয়। 
রূপ ও সনাতন হোসেন শাহের যে দুইজন প্রধান অমাত্য ছিলেন তাহার! 
সকলেই যশোর-খুলনার অধিবাসী । মুখিদাবাদের একআন৷ চাদপাড়ার এলাকা 
অপেক্ষা যশোর খুলনার সহিত হোসেনের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ট । 


স্থন্দরবনের ইতিহাস ৩৭৩ 


টাঁদপুরের কাজীব1 আলা ইপুবেব কাজী নামে খাত। এই কাঁজী বংশের শেষ 
প্রদীপ কাজী সিবাজুল হক বিংশ শঠাব্দীব প্রথমদিকে দেহত্যাগ কবেন। ঠাদপুর 
গ্রামেব এক অংশ এখনও কাজীডাজ] নামে পবিচিত। সেখানে একটি পাকা 
বাসগুহ এবং মসজিদেব ভগ্রাবশেষ ছিল। বর্তমানে ইষ্টক স্তপ নিশ্চিহ 
হইয়াছে । সেকালেব একটি পুকুব আনে এবং উহাব প শ্চিমতীবে ২পফুট বেড় 
বিশিষ্ট একটি বুহৎকায তেতুলগাছ এবং পূর্বদিকে বিলেব মধ্যে জন্ুবূপ একটি 
অশ্বথ বৃক্ষ প্রাচীনত্বেৰ সাক্ষ্য দিতেছে । কাজীডাঙ্গাব উত্তব ও পশ্চিমে বিল 
সিল এবং পশ্চিম ও পূর্বদিকে গডখাই ছিল। উহা এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া 
গিয়াছে । কাজীদেন বাড়ী হইতে দক্ষিণে ভৈববতীর পঞস্ত প্রশস্ত রাস্তা ছিল। 
টাদপুবেব বাড়ী ছাঁড়াও বাজ'দের আলাইপুব গাঠেব মধ্যে বসতবাটা ছিল। 
কাজীগণ শেষদিকে আলাইপুণ্ইে বাস কতিতেন । আলাইপুবেৰ বাড়ীব পূর্বদিকে 
একটি পাবাঁঘাট বিশিষ্ট প্ুকুব এব, উত্তবদিকে আব এবটি পুকুব ছিল। এই 
স্থান হইতে ভৈরন্নপী মাত্র ১ ০ শত গজ দুবে ছিল। এখন উহ! প্রা ২মাইল 
দক্ষিণে সবিয। [গয়াছে। বাড'ব পার্থ এখনও একখানি পাথব পড়িযা আছে। 
কয়েকটি উচু ন্িটা ইষ্টক ও প্রস্তব নিগ্িত বাডীব শেষ চিহস্বপ বিদ্যমান 
আছে। হোসেন শাহ বা তৎপুত্র নসরৎ শাহ মধ্যে মধ্যে আলাইপুরে আসিযা 
অবস্থান কবিতেন বলিযা প্রবল জনশ্রুতি আছে । ঠাদপুক্বে পুরে মানসা গ্রামে 
ভৈবব নদীব ব্রিমাহনা ছিল। ঠাদপুণে একস্থানে কুমীবেব আড্ডা ছিল 
সেইজন্য লোকে এ স্থানকে কুনীবেণ খোবদাটা বলি । ভৈব্ব নদী ঘাটভোগ, 
চাদ্পুব ও আলাইপুবেন দক্ষিণ দিযা সোজা পথে পশ্চিমমুখী হইয়! সেনের 
বাজাব পৌছিয়াছিল। ভৈববেব পুবাতন খাতেব চিহ্ন এখনও দেখা যায়। 
বর্তমান আলইপুব বাঁজাব মবা ভৈববেব খাতে মধ্যে পিঠাভোগ মৌজায় 
অবস্থিত। তখন আঠাক্বাবী নদীব অস্তিত্ব ছিল না। পবে একটি ক্ষুদ্র খাল 
আঠাববাকী নদীতে পবিণত হয় | ইংবেজ আমলেব মধ্যগাগে পূর্বতীরের 
লোকেরা পশ্চিমতীবে যাইতে হইলে খালগানে য'ইব - এই বথা বলিত। 

পববত্তাকালে বাজযাবোহণেব পহও হোসেন শাহেব সহিত খুলনা জিলার 
বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। বাগেরহাট শহব হইতে ষাটগুম্বজের পথে পশ্চিমদিকে 


৩৭৪ স্বদরবনেব ইতিহাস 


প্রায় ২ মাইল অগ্রসর হইলে রাস্তার উত্তরদিকে কৃষ্ণনগর গ্রামে একটি দশ 
গুন্জবিশিষ্ট বৃহৎকায় মসজিদ দৃষ্ট হইবে । উহাকে হোসেন শাহী মসজিদ বল' 
হয়। উহার সন্গিকটে একটি প্রকাণ্ড দীঘি ও অট্রালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। 
এই মসজিদে নিয়মিত ওত্তিয়া ও জুম্মার নামাজ হয়। মরছুম হাজী আরিষের 
নেতৃত্বে স্থানীয় লোকেরা এই মসজিদের পূর্ণ সংস্কার করিয়াছে । স্থানে স্থানে 
পুবাকালীন ইটের গীথুনি খুলিয়? পড়ায় উহা পুনরায় গাথিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
এই মসজিদের উত্তরে চৌদেয়ারী প্রাচীর ছিল । ইহারই সন্নিকটে সামান্য 
পূর্বে একটি হাবসীখান! (কযেদখানা) ছিল। উহার ভগ্নাবশেষ আছে। এই 
সমস্ত কীন্তিবাজিকে অনেকে খানজাহানের নামেক সহিত হুক্ত করিয়া থাকেন । 
কিন্তু তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। এগুলি হোসেন শাহ বা তৎপুত্র নসরৎ 
শাহের খলিফাতাবাদ রাজধানীর অন্যতম কৃতি বলিয়! অনুমিত হয়। হোসেন 
শাহের অন্থ পুত্র গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহও খলিফাতাবাদ হইতে চুদ্র! প্রচলন 
করেন । কাজীদেব বাড়ীর পার্খববতা চর বা দ্বাপের উপর যে গ্রামের প্রতিষ্টা হয় 
উহ্হার নাম হয় কাজিদিরা «1 কাজদিয়! ( দিয়া - দ্বীপ) | তংপার্্বর্তা 
মামস্তুসেনা গ্রামে ভোমেন শাহ বা তৎপুত্র নমবৎ শাহের গভ ছিল। পূর্বে 
এখানে গড়বেষ্টিত বাড়ী ছিল। উহ! বহুদিন পূর্বে নদীতে ভাঙ্গিয়া ভৈরবের 
উত্তর পারে বিরাটকায় চরভূমিব সষ্টি করিয়াছে । মুন্সি খয়রাতুল্লা সদ্পার প্রণীত 
“শহীদে কারবালা” পুস্তকে একথা লিপিবদ্ধ আছে | উক্ত গ্রামের তিন দিকে 
নদীমুখ বিরাট গড় ও গড়খাই ছিল -- সেকথা লোকমুখে রত হয়। প্রাচীন 
মানচিত্রে গড়েব প্রমাণ আছে 1 সামন্তসেনার বিরাট দীঘিটি প্রায় পঞ্চাশ 
বংসব পুবে নদী গর্ভে বিলীন হইয়াছে । 


চাদপুরেব কাজীর মহাআ্জা খানজাহান আলীব দরবারে রাজকাধে নিযুক্ত 
ছিলেন বলিয়া সতীশবাবু লিখিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে খানজাহান 
বালক হোসেনের শিক্ষার জন্য কাজ্জীদের বাড়ীতে তাহাদের ততাবধানে 
রাখিয়া দেন। হোসেন শাহ খানজাঙ্ানের সময় এদেশে আসেন নাই। 
সতীশবাবু এই দ্ুই জনের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা 
এঁতিহাসিক সতোর বিপরীত । হোসেন শাহের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী 
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খানজাহানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে। খানজাহানের যৃত্যুতারিথ দৃষ্টে তাহা 
সপ্রমাণিত হইয়াছে । মিঃ &্য়ার্ট বলেন যে টাদপুরের কাজীরা হোসেনের বংশ 
পরিচয় জানিতে পারিয়া তাহাদের কন্তাকে এই যুবকের সহিত বিবাহ দিয়। 
গড়ের শাহী দরবারের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তখন হইতে 
আলাউদ্দিন হোসেন গৌড়ের হাবসী সুলতান সিদী বদর দেওয়ানা 
মোজাফফর শাহের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। ইহাই হোসেন শাহের 
বাল্য পরিচয় । 


সুলতান হোসেন শাহের পুধ পরিচয় সম্পর্কে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র 
দুইটি গল্পের অবতারণা করিয়াছেন, উহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক হইয়া 
পড়িয়াছে । তিনি বলিয়াছেন, “সম্ভবতঃ বঙ্গে আসিবার পর কোন আকস্মিক 
বিপদে হোসেনের পিতার মৃত্যু হয় এবং বালকেরা নিঃসহায় অবস্থায় বিভিন্ন 
স্থানে আশ্রয় লয়। জনশ্রুতি আছে যে হোসেন এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে 
রাখালী করিতেন । এই ব্রাহ্ণ শেষে হোসেনের কৃপায় বলশালী হইয়! 
যশোর জেলার অন্তর্গত বেনাপোলের সন্িকটে কাগজ পুকুরীয়ায় বাটা নির্মাণ 
করিয়া প্রবল জমিদারের মত বাস করিতেন । এই ব্রাহ্মণের নাম রামচন্দ্র খান। 
ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র একদ1] দেখিলেন তাহার গো রাখাল হোসেন প্রান্তবে এক 
বৃক্ষতলে নিদ্রিত রহিয়াছে । তাহাব মস্তকের উপর ছুূইটি সর্পে ফনা বিস্তার 
করিয়া ছায়৷ করিয়। রাখিয়াছে। তদবধি তিনি বুঝিলেন বালকের ভবিষ্যৎ 
সমুজ্জল। এইজন্। তিনি নিরাশ্রয় বালককে মেহের চোখে দেখিতেন। হোসেন 
সে স্েহের যূলা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিয়াছিলেন । হোসেন রামচজ্দরের 
আশ্রয়ে থাকিতে থাকিতেই সম্ভবতঃ খাজাহান আলী তাহার উচ্চ বংশের 
পরিচয় অবগত হন এবং তাহাকে খ'লফাতাবাদ লইয়। যান।” এই গঞ্জের 
মধ্যে কোন এঁতিহাসিক সত্য নিহিত আছে বলিয়া আমর! মনে করি না। 
এই ধরনের কোন জনশ্রুতি বা প্রবাদের কথা চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি 
নাই । রামচন্দ্রের কথ! জানি এবং তাহার বিষয়ে যথাস্থানে আলোচিত হইবে। 
কিন্ত হোসেন শাহ তাহার রাখালী করিতেন, তাহ! উদ্ভট গল্প ভিন্ন অন্য 
কিছু নহে। অন্ত আর একটি গল্পের বর্ণন। দিতেছি। উহা নিয়রূপ £-_ 
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মুশিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহাকুমায় একআনা ঠাদপাড়। গ্রমে স্ুবুদ্ধি রায় 

নামক একঞ্জন সমৃদ্ধ জমিদার ধাস করিতেন। হোসেন গৌড় সরকারে 
প্রবেশ লাভের পূর্বে এই স্বববুদ্ধি রায়েব কর্মচারী ছিলেন। বালক হোসেন 
একটি দীঘিকা খনন কার্ধে তত্বাবধান কালে কোন ক্রটির জন্য সুবুদ্ধি রায় 
তাহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন। চৈতন্ঠ চবিতামতে আছে £-_ 

“পূর্বে যবে স্থবুদ্ধি বায় ছিল1 গোঁড় অধিকারী 

সৈয়দ হোসেন খা কবে তাহার চাকুরী । 

দীঘি খোদাইতে তারে মন্সীব কইল 

ছিন্রা পাঞ্া বায তাঁবে চাবুক মাবিল।৮ 


কথিত আছে হোসেন বাদশাহী পাইবার পর পূর্ব প্রভু হ্ববুদ্ধি রায়কে চাঁদপাড়' 
গ্রাম দান কবিয়াছিলেন। সতীশবাবু বলিয়াছেন, “যবনেব দান লইতে 
সুবুদ্ধি রায় অস্বীকৃত হইলে হুসেন উহাব একআনা মাত্র কর ধায করিয়া দেন। 
তবধি এ গ্রামের নাম হইয়াছে একআন। টাদপাড়া। হুসেন তাহার 
পৃষ্ঠদেশে চাবুকের কথা গুপ্ত বাখয়াছিলেন। রাজা হইলে কোন সময় তাহার 
্ত্রীতাহা! দেখিতে পান। তখন স্ত্রীর প্রবোচনায় হুসেন সুবুদ্ধি রায়কে 
জাতিচ্যুত করিয়াছিলেন।” ইহাই দ্বিতীয় গল্পেব সাবকথ!। 


চৈতন্ত চরিতামৃতে বণিত সৈয়দ হুসেন খা! আমাদেব আলাউদ্দিন হোসেন 
নহে এবং স্ুবুদ্ধি রায়ও গৌড় অধিকারী ছিলেন ন1। অবশ্য ডক্টর শহিহুল্লাহ 
কবিতার প্রথম লাইন হইতে গৌঁড শবটি তুলিয়া দিয়াছন। স্যার যছুনাথ 
সরকার বলিয়াছেন, “একটি অজ্ঞাতনামা ইস্তাহারের উপর নির্ভর করিয়া 
বিয়াজের লেখক সলিম হোসেনেব এইরূপ পবিচয় দিতে গিয়া জঙ্গীপুরের 
একআন! চাঁদপাড়। গ্রামে তাহার বাল্যলীল৷ নিকেতনেৰ বিষয় বর্ণনা 
করিয়াছেন। এই গল্প বাহমনী সুলতান হাসান গঙ্থু বাহমনীর ন্যায় রচিত ।” 
এই মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । টচতগ্য সাহিত্যের লেখকেরা পঁ,থি- 
সাহিত্যের ন্যায় অসংখা আজগুবি বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষ 
বিধেচনার পর চৈতন্য সাহিত্যের কথা গ্রহণ করিতে হইবে। চৈতত্ত সাহিত্য 
ইতিহাস নহে। সেজন্য হোসেন শাহের বাল্য লীলাক্ষেত্র যশোর-খুলনায় 
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বা রাটের জঙ্গীপুরে সে সম্পর্কে নৃতন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। 
জঙ্গীপুর অপেক্ষা যশোর-খুলনায় হোসেনী বংশের কীতিরাজি বহুল পরিমাণে 
দৃষ্ট হয়। জঙ্গীপুর রাজধানী গৌড়ের সম্গিকটে তন্নিমিত্ত হোসেন শাহের প্রথম 
জীবনের কিছু শিলালিপি প্রাপ্তিতে এ বিষয়ের স্ুষ্ট প্রমাণ হয় না। জঙগীপুরের 
সুবুদ্ধি রায়ও যশোবের রামচন্দ্র খানের সহিত হোসেনের সম্পর্ক অবিশ্বাস্য 
তাহা ইতিপূর্বে আলোচনা কবিয়াছি। 


কোন হিন্দু জমিদারকে মুসলমান বাদশাহ কোন সম্পত্তি বা উপাধি দান 
করিলে তাহ! প্রত্যাখ্যান করার মত সাহস এদেশেব কোন লোকের ছিল না। 
পরন্ত প্রতোকেই অভীবৰ সন্তুষ্টির সহিত রাজ প্রদত্ত খেলাত ও সম্পত্তি 
গৌরবেব চিহ্ন স্বরূপ গ্রহণ কবিতেন যবনেব দান অস্বীকার করার পরও 
উহার কর এক আনা ধার্ধ করিয়া পুনরায় তাহাকে প্রদীন করার কথা নিছক 
আজগুবি গল্প ৷ তদ্যতীত সন্্রান্ত মুসলিম পরিবারেন সম্ভান হোসেন দে* ন্যাগী 
মুসলমান রাজত্ব ও প্রতাপ থাকা সত্বেও সেদিকে না গিয়! হিন্দু জমিদারের 
চাকুরী গ্রহণ কর] একটি অশিশ্বাস্ত ও অস্বাভাবিক ব্যাপার মুগ্দাবাদে 
্ববৃদ্ধি রায় নামে কোন রাজার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না-গৌড়ের 
তো কথাই নাই। গঞ্জটি শুধু অতিথগ্জন নহে, অসত্যও বটে। সতীশবাবু 


গল্প ছুইটির উপব জোর দিয়া বলিয়াছেন, “তাই গোপালন নিক্ত নগন্ত বালক 
স্বীয় প্রতিভাবলে একদিন গড়ের রাজ তখতে উপবিষ্ট হইয়া বিশাল বিষ্তীর্ণ 


রাজ্য রামরাজোর মত শাসন করিয়াছিলেন।” ইহার উপর অধিকতর 
দমালোচন। নিশ্রযৌোৌজন মনে করি। 


যাহাঁ হউক বিষ্যাশিক্ষায় সবিশেষ উন্নতি ও পারদশিত1 লাভ করিয়া 
হোসেন গৌড় রাজ দরবারে পরিচিত হন। তিনি আত্মনির্ভরশীল মনীষী 
ছিলেন । তাহার সুন্দর মুখাকৃতি, তীক্ষ বুদ্ধি ও সদালীপে সকলেই মু্ধ হইত। 
স্বীয় প্রতিভাবলে হোসেন হাবসী শাসক মোজাফফর শাহের উজির পদে 
উন্নীত হন। স্বতানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়! প্রজাগণ বিদ্রোহ ঘোষণ! 
করে। এই স্বযোগে মন্ত্রীপ্রবর আলাউদ্দিন হোসেন বিদ্রোহী ওজাঁদের দলে 
যোগদান করেন। বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে মোজাফফর নিহত হন। গড়ের 
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আমীর ওনরাহগণ একযোগে সমাজের অগ্রৃত হোসেনকে রাজ সিংহাসনের 
ভারার্পণ করেন । 


রাজযারোহণের পর হোসেন শাহ গৌড় হইতে উড়িস্া পর্যস্ত সমগ্র 
ভূখণ্ডে স্বায় আধিপতা বিস্তার করেন। তিনি কামরূপ ও কামাখ্য! রাজ্যের 
রাজগণকে পরাজিত করিয়া অগণিত অর্থ সঞ্চয় করেন। জৌনপুরের সুলতান 
তোসেন শাহ শকীকে আশ্রয় প্রদানের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া দিল্লীর সআট 
সেকন্দার লোদী ১৪৯৫খুঃ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে আলাউদ্দিন হোসেন 
তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। একখানি আরবী শ্লালিপি হইতে জানা 
যায় যে হোসেন ত্রিপুরা রাজ্যের একাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। সুন্দরবনের 
প্রাস্তসীমা পর্যন্ত দক্ষিণে তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বৃন্দাবন দাস ছত্রভোগের 
উল্লেখ করিয়াছেন। আজীবন যুদ্ধ বিগ্রহের পর দোর্দণ প্রতাপে রাজ্যশাসন 
করিয়া গৌড়ের শ্রেষ্ঠ স্বাধীন নরপতি স্থলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ 
১৫২০ অশ্যমতে ১১৯ খৃষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন । তিনি মালদহের কাটরায় 
একটি মসজিদ, ঢাকার আজমনগরে একটি মসজিদ, গৌড়ে একটি তোরণ, 
মালদহ ইংরেজ বাজারে একটি বিগ্ভালয় এবং একটি সেতু, পাওুয়ার বিখ্যাত 
আউলিয়া নুর কুতুব-উল-আলমের সমাধি সৌধ এবং গোঁড় ছুর্গের তোরণ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । 

বিয়াজউস সালাতীন অনুসারে হোসেন শাহ সপ্তবিংশতি বর্ষ বা উনত্রিংশ 
বর্ধ রাজ করেন। অশাস্তি ও অরাজকতা র যুগে তিনি দেশব্যাপী শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন | িনি বিদ্বান ও বিগ্ভোৎসাহী ম্থুলতান ছিজ্ন। তাহার রাজত্বে 
প্রজাগণ পরম সুখে বাস করিত। এখনও লোকে সে যুগের কথা স্মরণ করিয়া 
আক্ষেপের সহিত বলিয়া থাকে, “সে হোসেনী আমল আর নাই।” হোসেন 
শাহ শাস্তি ও ন্ুশৃঙ্খলার সহিত রাজাশাসন করিতেন । তপহার সহাদয়তা ও 
স্যায়পরায়ণতার কথ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হুইয়াছে। বিয়াজউস লালাতীনের 
লেখক বলেন, “মন্ত্রী থাকাকালে তিনি জনসাধারণের সহিত অত্যন্ত সংব্যবহার 
করিতেন। রাজ্যের আমাতাবর্গের সহিত তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধুর হ্যায় ব্যবহার 
করিতেন । “ঞাতিধর্ম নিবিশেষে তিনি নিরপেক্ষভাবে গ্রজাপালন করিতেন। 


স্বন্দরবনেব ইতিহাস ৩৭৯ 


জনৈক বৈষ্ণব কবি ভক্তি গদগদ কে বলিয়াছেন £-_ 


“অ্রীযুক্ত হসন, জগতভূষণ; সেহ এ বস জান। 

পঞ্চ গোঁড়েশ্বব, ভোগপুবন্দৰ ভনে যশোবাজ খান | 
মহাভাবতের অনুবাদক কবীন্দ্র পবমেশ্বব লিখিয়াছেন 8 

“নুপতি হুসেন শাহ হয়ে মহামতি । 

পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম স্থখযাতি ॥ 

অস্ত্রশস্ত্র স্পপ্ডিত মহিমা! অপাব 

কলিকালে হইব যেন কুঞ্চ অবতাব ॥” 

হোসেন শাহেখ সময় এচৈতগ্ভেব আব্র্ভাব হয়। ১৪৮৫ খ্ষ্ঠাবে 

পরী চৈতন্য জন্মগ্রহণ কবেন এবং ১৫০৯ খুষ্টাবে সন্যাসব্রত অবলম্বন কবেন। 
১৫৩১ খুষ্টাব্ধে তিনি দেহত্যাগ কক্নে। শ্রচৈতন্য একজন মহাপুক্ষ ছিলেন। 
হিন্দু সমাজ জীবন তাহা প্রতিষ্ঠিত নব ধর্মমতে ঝংকাব বাজিয়াছিল। 
পবম ককণাময়েব নামেন মাহাতু কীর্তন উাহর গু তিছিত ম'তক সারমর্স। 
অসংখ্য হিন্দু ৫র্মাবলহ্ী তাহা” মতবাদ দম্মা গহণ করিয়াছিল। বনু 
মুসলমানেব উপন্ও শ্ত্রীচতন্যেব প্রভাব পড়িয়াছিল সে কথা পরে বর্ণনা 
কবিতেছি। 


প্রীচৈতন্টেব পিতাব নাম জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতাৰ নাম শচী দেবী । 
তাহণর বিশ্বস্বব নামকণণ হব। বাল্য নাম নিমাই | গর কান্তির জন্য ভক্তগণ 
তাহাকে গৌলাঙ্গ বলিত। ডক্টুব শহিদুল্লাহ চৈতন্বকে একেশ্বরবাদী বলিয়াছেন। 
পক্ষাস্তবে মণ্লানা আকরম খশা বলেন £- “তীহাব জীবন চরিতের সকল 
অংশে আমবা এইবপ অসংখ্য প্রমাণ পাই যে, তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া 
মূর্তি পূজক।” 

হোসেন শাহ জাতিধর্ম নিহিশেষে নিতপেক্ষভাবে রাজকর্মচারীদিগকে 
খেতাব বিতবণ করিতেন । গুণীর সমাদব করা তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট | 
তাহাব অন্যতম অমাতা গোগীনাথ তম্রকে তিনি পুরন্দর খা! উপাধি 
দিয়া্ছিলেন | পুরন্দর খশাব পব তাহা উজিব হইয়াছিলেন রূপ ও সনাতন। 


লঘুতোধিনী নামক গ্রন্থ হইতে রূপ ও সনাতনের পরিচয় পাওয়া ঘায়। 


৩৮০ স্ুন্দববনের ইতিহাস 


এই ছুই ভ্রাতা যশোর জিলার কৃতি সম্তান। যশোর জিলা'র চেস্টুটিয়া রেলওয়ে 
স্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে প্রেমভাগ গ্রাম অবস্থিত । এই গ্রামের কুমার 
নামক এক ব্রাহ্মণের রূপ ও সনাতন নামে ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উভয়ে 
শ্রীচৈতন্তের শিত্বত্ব লাভ করেন। 


সনাতন অতি অল্প বয়সে হোসেন শাহের রাজসরকারে প্রবেশ করেন 
এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা বলে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন । কয়েক 
বৎসর পবে রূপও তাহার সঙ্গে সরকাবী পদে অধিষ্ঠিত হন। অল্প দিনেব মধ্যে 
উভয় ভ্রাতা রাজোর প্রধান অমাত্য শ্রেণীভুক্ত হন । হোসেন শাহ সনাতনকে 
অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলের জন্য “শাকব মল্লিক” এবং রূপকে তাহার সাহিতা 
প্রতিভার জন্য “দবির খাশ” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন । 


কথিত আছে যে বহুদিন বাজকাধ পরিচালনাৰ পর রূপ ও সনাতন 
রাজ্যমধ্যে অশাস্তি ও বিশৃঙ্খল স্থপ্টি করিয়াছিলেন । হোসেন শাহ ও যথাসময়ে 
সতর্কতা! অবলম্বন কিয়! সনাতনকে ভিন! করিয়া বলেন 2-- 


“তোমাৰ বড় ভাই করে দস্থা ব্যবহার | 
জীব বহু মারি কৈল চাকলা ছারখার 
হেথ| তুমি কৈলে আমার সর্বনাশ ।” 
(বিশ্বকোষ) 


অচিরাৎ উভয় ভ্রাতার বুঝিতে বাকী রহিল না যে বাদশাহ, তাহাদের 
গোপন ছলচাতুরী সবই অবগত আছেন। সম্রাট আকৰরের শ্তায় গৌঁড়- 
স্থলতান হোসেন জাতিধর্ম নিধিশেষে অমাত্য নিয়োগ করিতেন। এই সব 
অমুসলীম মন্ত্রী বাঁদশা'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন আবার গোপনে ষড়যন্ত্র 
করিতে কুহিত হইতেন ন1। উভয় ভ্রাতা বৈরাগোর ছলনায় রাজকর্ম ত্যাগ 
করিয়া স্থলতানের চোখে ধুল! দিয়া গোপনে শ্রীচেতন্ের সঙ্গে মিলিত হন। 
বাদশাহ ইহার পূর্বেই সনাতনকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। সনাতন 
কারারক্ষীবঝে বিপুল অর্থ উৎকোচ দিয়া কারাগার হইতে গোপনে মুক্তিলাভ 
করেন। 


স্বন্দরবনের ইতিহাস ৩৮১ 


শ্রী চৈতন্যের সহিত মিলিত হইবার পূর্বে রূপ স্থলতান হোসেনের প্রতি 
যে স্তোতবাকা বলিয়াছিলেন তাহ! নিয়ে উদ্ধত হইল :__ 
“মোরে কেন পুছ তুমি গুছ আপন জন 
তুমি নরাধিপ হও বিষ অংশ নম” 


ইহার পর ছইভাই যবন হরিদাস ও শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে যাত্রা করিয়া 
সংসার ত্যাগ করেন। রাজধানী গৌড় ত্যাগের পর ভাতৃদ্বঘ্ধের কি অবস্থা 
হইয়াছিল সে কথাও চৈতন্য চরিতামুতে উল্লেখ আছে £-- 


“গ্রীরূপেরে শিক্ষা দিয়া পাঠাল্য। বৃন্দাবন 
আপনে করিল বারানসী আগমন 
কাশীতে প্রভুর আসি মিলিল সনাতন 
ছুইমাস বহি তারে করলা। শিক্ষণ 

মথুরা পাঠাল্যা তারে দিয়! ভক্তি বল 
সন্যাসীরে কৃপা করি গেল! নীলাচল ।৮ 


সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের পর সম্ভবতঃ তাহারা পৈতৃক বাসভূমিতে ফিরিয়া] আসেন 
নাই। রূপ সনাতনের সময় যশোরের প্রেমভাগ গামে তাহাদের খনিত 
কতিপয় দীঘি ও পাকণ ইমারতের ভগ্রাবশ্ষে আছে। বিশ্বকোষে চেগুটিয়ার 
সন্নিকটে রূপ সনাতনের প্রতিষ্ঠিত মঠের উল্লেখ আছে । তাহাদের প্রতিষ্ঠিত 
কীন্তিচিহ্ন এখন বিলুপ্তপ্রায় । ১৫৫৮ খুষ্টান্দে সনাতণ এবং পর বৎসর রূপ 
দেহত্যাগ করেন। 

নাসিরউদ্দিন নসর শাহ স্থলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের অষ্টাদশ 
পুত্রের অগ্ঠতম। পিতার প্রথম পুত্র হিসাবে এবং বীরত্ব ও প্রতিভার জন্য অমাত্যগণ 
কর্তৃক তিনি রাজ্যারোহণের জন্য মনোনীত হন। পারস্য ভাষায় ফিরিশত! 
রচিত ইতিহাসে তিনি 'নাসিরশাহ' নামে পরিাচিত। নসর শাহের রাজত্বকালে 
গৌড়ের মুসলমানগণ অহম রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন । তাহার রাজদ্বকালে 
পতু্গীঞগণ সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আগমন করেন । এই পর্তীজদের বাসভূমি 
ইউরোপের অন্তর্গত পর্ত,গালে | স্পেন ও এই দেশ মুসলমানের! (মুরগণ) 
কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দোর্দগড প্রতাপে শাসন করে। মূরদের পতনে এদেশ 


৩৮২ স্বন্দববনেব হীর্তিহাস 


আবার খ্রীষ্টান রাজার অধিকাবে আসে। ইহারা সমুদ্রপথে জাহাজ ও নৌকা- 
যোগে দক্ষিণ-বঙ্গে প্রবেশ কব্য়ি! লুঠতবাজ কক্তি। সেইজন্য ইহাদের পর্ত,গীজ 
জলদন্থ্য (21,2165) বলা হইয়া থাকে | পর্ত,গীজ শাসক নুনো দা কানহা 
বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তাবের জন্য ১৫২৮ খুষ্টাঝে মার্টিন আলফোনসোকে 
এদেশে প্রেবণ কবেন। জাহাজ্ডুবি হওয়ায় তিনি চট্ঞ্রামে খোদাবক্স খানের 
হস্তে বন্দী হন। এই সময় হইতে পতু'গীজদের সহিত নস্রৎ শাহেব গোলযোগ 
আরম্ত হথ এবং স্থলতান নসঞ্তেব আদেশে বহু পতুগীজ নিহত ও দেশাস্তরিত 
হয়। প্রতিশোধ গ্রহণ কবিতে গিযা পতৃগীজগণ চটগ্রাম শহর ভস্মীভূত করিয়। 
দেয় । হাতে নসবং শাহ ক্রুদ্ধ হইয1 তাহাদের প্রতি কঠোব বাবস্থা অবলম্বন 
কবেন | ফলে পত্রগীজ্ঞগণ চবম বিপদের মধ্যে নিপতিত হয়। 


নসণত শাহ বাজ্যেব বিভিন্ন টশাকশাল হইতে মুদ্রাঞ্চণ কবিয়াছিলেন। 
তাহার নিমিত অনেকগুলি প্রাচীন কীতি বিমান থাকিয়া তাহাব স্থনাম 
ঘোষণ] কবিতেছে । তিনি বর্ধমান জিলাঁর মঙ্গলকোট এবং রাজশাহীব বাঘা 
নামক গ্রানে ছুইটি মসজিদ, গৌড়ের সুুবিখ্যাত সোনা মসজিদ বা! বার ছুয়ারী 
নির্মাণ করেন। তিনি মহানবী হযবত মোহাম্মদেব পদচিহ্ন রক্ষায় জন্য একটি 
মসজিদ নির্মণ করেন, উহ1 কদম রস্থল নামে স্থপরিচিত। নসরৎ নিরপেক্ষ, 
ম্যায়পরায়ণ ও বিদ্যোতনাহী নুপতি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন । তাহার 
পূর্বে “পাগুব বজিত” বঙ্গে বাংলা ভাষায় কেহ মহাভাবতের অনুবাদ কবিতে 
সাহসী হন নাই । তিনি উহাব বঙ্গানুবাদেব বাবস্থা কব্যাছিলেন। বাঙ্গালী 
জাতিয়তা ও দেশাতবোধ প্রতিষ্ঠায় হোসেনশাহী রাজাদব দান অপব্সীম। 


স্তাব উলসে হেইগ বলেন, “মুসলমানদের পূরে কোন হিন্দু রাজ] বাংলা 
ভাষা ও সাহিতোর পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই ।” বাংলা! ভাষা ও সাহিত্য 
মুসলীম ম্থলতানদের হাতে পৃষ্ঠপোষকতা! লাভ করে। হোসেন শাহ ও তপুত্র 
নসরতের নাম বাংলা সাহিতোোর পৃষ্ঠপোষক হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে | 
নসরৎ শাহ যখন পরম বিক্রম ও শৌর্ধবীর্ধের সহিত দেশ শাসন করিতেছিলেন 
তখন রাজাদেশে ববীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী ও স্্রীর নামক অসাধারণ 
পণ্ডিতত্রয় মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। শ্রীগোপাল হালদার তদীয় বাংল 





তুর্ক-আফগান আমলের মুদ্র।-- 
(ক) দম্জমর্দনের মুজ। (গ) মাহমুদ শাছের মুড] 
খে) এ €ঘে) খলিকাভাবাদের গু 
(6) নসর শাহের সু 





সন্দববনেন ইতিহাস ৩৮৩ 


সাহিত্যের রূপরেধ গ্রন্থে বলিয়াছেন ১ “মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য হুসেন শাহ 
ও তার পুত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । হুসেন শাহী রাজাদেব পৃষ্ঠপোষকতায় এবার 
তাই বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো” তিমি অন্তর বলিয়াছেন, “বাংল। 
সাহিতে;র ভাগাকাশে হুসেন শাহ ও নুসহত শাহ দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র ।” 


১৫২৬ খৃষ্টাব্দে লোদী বংশের শেষ প্রদীপ স্থলতান ইব্রাহিম বাবরের হস্তে 
পানিপথের যুদ্ধে নিহত হইলে দিল্লীব সিংহাসন মোঘল অধিকৃত হয় এবং 
পাক-ভারতে তুর্ক-আফগান রাজত্বের সমাধি প্রাপ্তি হয় । এই সময় বহু 
আফগান অমাত্য ও বাজকর্মচাবী গৌড় স্থলতানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মাহঠদ বহু অমাত্য এবং সআটের এক কন্ঠাসহ গৌঁড়ে 
আশ্রয় গ্রহণ কবেন | মহা ধুমধামেব সহিত ইব্রাহিম লোদীব কণ্ঠার সঙ্গে 
নসরৎ শাহের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল । এই সময় হইতে স্বাধীন বাংলার 
উপব একে একে নানাপ্রকাব বিপদ আসিতে থাকে । 


একদা নসরৎ শাহ পিতাব সমাধি দর্শনের জন্য গৌঁড়ে গমন করেন। 
পূর্বাক্রোশ বশতঃ জনৈক খোজা অন্যান্ত খোজাদেব সহিত মিলিত হইয়' 
১৫৩৩ খুষ্টাবে তাহাকে নিহত করেন। নসরত শাহের বহু রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । এই সকল মুদ্রা নপরতাবাদ, ফতেহাবাদ, হোসেনাবাদ (স্প্তগ্রাম) 
খলিফাখাবাদ (বাগেরহাট) ও মোহাম্মদাবাদ (উত্তর যশোব) টাকশাল হইতে 
মুদ্রিত হইয়াছিল । স্বাধীন সুলতানগণের আমলে ব্গদেশে মোট ২১টি টশকশাল 
ছিল। 

খলিফাতাবাদ ব1 বাগেরহাটের তিন প্রকার রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । 
উহার ছুইটি নসরত শাহের এবং তৃতীয়টি তদীয় ভ্রাতা পববর্তী সুলতান আবুল 
মোজাফফর মীহমুদ শাহেব নামাঙ্কিত । প্রথম ছুইটির তারিখ ৯২২ হিজরী 
বা ১৭১৬ * ১৭ খৃষ্টাব্দ এবং তৃতীয়টিব তাবিখ ৯৪২ হিজরী বাঁ ১৫৩৫ - ৩৬ 
খৃ্াব | কলিকাতাব যাঁছ্ঘবে এই তিন প্রকার মুদ্রা রক্ষিত আছে। মুদ্রাগুলি 
পারস্য ভাষায় লিখিত। নিয়ে উহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল £ 

_ প্রথম পৃষ্ঠা “রাজা, রাজপুর পৃথ্থিবীর মধো বিশ্বাসবান এবং ধর্মভীরু 
আবুল মোজাফফব,” অপর পৃষ্ঠায় আছে “নসরত শাহ, স্থলতান হোসেন 


১৮৪ হৃন্দবননেব ইতিহাস 


বংশীয় রাজা হোসেন শাহের পুত্র» আল্লাহ, তাহাকে এবং তাহার রাজ্য রক্ষা 
করুন -- খলিফাতাবাদ, ৯২২।৮ তৃতীয় প্রকার মুদ্রায় এইরূপ লিখিত 
আছে __ “রাজা, রাজপুত্র, পৃথিবীর মধ্যে বিশ্বাসবান ও ধর্মপরায়ণ আবুল 
মোজাফফর মাহমুদ খলিফাতাবাদ ৯৪২১” অপর পৃষ্ঠায় আছে, “বাদশণ, রাজা, 
ন্থলতান হোসেন শাহের পুত্র, আল্লাহ্‌ তাহাকে, তাহাব রাজ্য রক্ষা করুণ ।% 
মিঃ এইচ নেলসন রাইট কর্তৃক লিখিত *্্যাটিসটিক্স ক্যাটালগ অব কয়েন্স 
ইন ইনডিয়ান মিউজিয়াম,” দ্বিতীয় ভাগ পুস্তকে নসরত শাহী মুদ্রার বিস্তৃত 
বিববণ দেওয়া হইয়াছে । 


খলিফাতাবাদের সঙ্গে নসরত শাহেব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কেহ কেহ 
বলেন নসরৎ পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং হুন্দববন অঞ্চলে 
আসিয়৷ নদী-নালা বেষ্টিত ও জঙ্গলাকীর্ণ খলিফাতাবাদ শহব হইতে স্বীয় নামে 
মুদ্রাঙ্কণ কবিম্বাছিলেন। খানজাহানের মৃত্যুব প্রায় ৬০ বৎসর পরে নসরৎ 
শাহ বাগেরহাটে আসিয়া তথায় টশকশাল স্থাপন করেন এবং পিতার জীবদ্দশায় 
১৫১৫ খৃষ্টাব্ধে তংপ্রতিষ্ঠিত এঁতিহাসিক খলিফাতাবাদ টশাকশাল হইতে 
নিজ্জ নামে মুদ্রাঙ্কণ করেন। উক্ত মুদ্রায় ইহাই স্প্রমাণিত হয় যে আলাউদ্দিন 
হোসেন শাই যখন গোৌঁড়েখ শাহী তখতে সমাসীন ঠিক সেই সময় তদীয় পুত্রের 
বাগেরহাটে আগমন ও স্বাধীন সুলতানের স্তায় মুদ্রাঙ্কণ অনেকটা বিস্ময়কর 
ব্যাপার | ব্লকম্যান, ওমালী প্রমুখ লেখকেরা বলিয়াছেন, “নসরৎ পিতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ঠাহারই জীবদ্দশায় বাগেরহাটে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন। 
একথ। অনুমান কর! যাইতে পারে যে বৃদ্ধ বয়সে হোসেন ন্ন্দরবনাঞ্চলে 
সুশৃঙ্খল শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং স্বীয় পুত্রকে রাজকার্ধে অভিজ্ঞত] অর্জন 
করিতে মুদ্রাঙ্কণের আদেশ দিয়া খানজাহান প্রতিষ্ঠিত শহরে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । যে অবস্থায়ই হউক নসরৎ পিতার জীবদ্দশায় বাগেরহাট ও 
মোহাম্মদাবাদ হইতে স্বনামে স্বাধীন রাজার ন্যায় মুদ্রাঙ্ষণ করেন। পূর্ব বগিত 
নসরৎ শাহী মুদ্রায় সম্ভবতঃ পিতৃভক্তির চিহ্ন স্বরূপ হোসেন শাহের নামও 
জড়িত আছে | যাহা হউক 'এই ছুইটি টণাকশালই যশোর-খুলনার মধ্যে 
বস্থিত। সে যুগে রেলগাড়ী, গ্রিমার বা অন্ত কোন ক্রুত যানবাহন ছিল না। 


সুন্দরবনের ইতিহাস ৩৮৫ 


সেজন্য সুন্দরবনাঞ্চলে নসবৎ স্বসৈন্টে অভিযান কিয়া স্বাধীন বাজার ন্যায় 
তথায় কিছুকীল শাসন কার্য পরিচালন করিলেও সে সংবাদ সহসা রাজধানীতে 
পৌঁছিত না। 


ডক্টব তবফদাব বলিযাছেন £-- জীবদ্দশায় হোসেন স্বীয় পুত্র নসবৎকে 
খলিফাতাবাদ হইতে মুদ্রাঙ্কণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন । আলাউদ্দিন 
হোসেন যেরূপ প্রতাপান্বিত বাজ] ছিলেন তাহাতে তাহার পক্ষে বাজ্যমধ্যে 
কোন বিদ্রোহীর স্থান ছিল না। গৃহযুদ্ধ বা বিদ্রোহে কোন ইতিহাসও পাওয়া 
যায় না। হোসেনেব পুত্রদের মধ্যে নসবৎ জেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী 
ছিলেন। ব্লকম্যান সর্বপ্রথম এই অনিযম লক্ষ্য কবেন। পিতাব বাজত্বকালে 
নসবৎ ১৫১৫-১৭ খুঃ পরন্ত স্বীয় নামে মুদ্রীঙ্কণ কবেন। নসরতেব দ্লাজত্বকালে 
মাহমুদ ১৫২৭-২৯খুঃ এবং ১৫৩২খুঃ, মাহমুদের সময় ফিবোজ ১৫৩২-৩৩ খুষ্ঠাবে 
স্বাধীনভাবে মুদ্রাঙ্কণ কবিয়াছিলেন। এই সমস্ত মুদ্রাঙ্কণ অনিয়ম বলিয়া মনে 
হয় কিন্তু উহ বাজাদেশেই হইয়াছিল । 


কেহ কেহ বলিযাছেন নসবৎ ব] তদীয় পিতা হোস্নে শাহেব সহিত 
স্থানীয় সৈন্যের কযেকটি খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইয়[ছিল। সেইজন্য বাগেবহাটের 
সন্নিকটে যুদ্ধ জয়েব চিহুস্ববপ কয়েকটি গ্রামেব নামকবণ হইয়াছে রণবিজযপুব) 
বণভূম, ফতেপুব ইত্যাদি | নসবৎ শাহ গুণী জ্ঞানী লোকেব শক্তি 
সামর্থের মর্যাদা রক্ষা কবিতেন। জান্তিপর্ম নিধিশেষে সকলকে তিনি সমান 
চক্ষে দেখিতেন | তাহার বাজত্বকালে গ্রজাগণ পবম স্থখে কালাতিপা করিত। 


নসরৎ শাহেব আমলে এতদেশে মানব প্রকৃতি অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিক 
ছিল। তাহার? বড় একটা বঠিজগতেব ধাব ধাবিত না । মুসলমানগণ তাহাদের 
আপন ধর্মচিস্তা করিত এবং হিন্দুগণ তখন গৌরাঙ্গ প্রবতিত নৃতন ধর্ম প্রবাহে 
গা ভাসাইয়! দিত | তাহাব রাজ্যমধ্যে হিন্দু মুসলমাণদেব ভিতব কোন 
অগ্রীতিকর কলহেব স্ব বাজ্জিয়! উঠিত না বরং পবস্পর সম্প্রীতির সহিত স্ব স্ব 
ধর্মের আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিত। তিনি যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র 
ছিলেন। পিতার অশেষ গুণাবলী তাহার মধ্যে বিদ্ধমান ছিল । তিনি মিলন 
ও আদর আপ্যায়নে অপামর জনসাধারণকে পরিতুষ্ট করিয়া! প্রজীসাধারণের 


৩৮৬ সন্দরবনেন ইতিহাস 


প্রীতিভীজন হন। কথিত আছে তিনি দরিদ্রের হিতার্থে নিশীথে নগর ভমণ 
করিয়! তাহাদের অভাব মৌচনার্থে ও সুবিচার করিবার জন্য সত্যোদ্ধারে রত 
থাকিতেন। 


নসরৎ শাহ বাগেরহাটে কয়েক বৎসর অবস্থান করেন । বর্তমান বাগেরহাট 
ফৌজদারী আদালতের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত নসরৎ শাহ খনিত পুকুর 
তাহার কীত্তি ঘোষণ! করিতেছে । বাগেরহাটে এই ভলাময় “মিঠাপুকুর” নামে 
স্থপরিচিত। ইহার দক্ষিণ দিকে পাকা ঘাটের চিহ্ন আজিও বিদ্ধমান। এই 
পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে নসরৎ শাহের রাজবাটা ছিল । এই স্থানহইতে দক্মিণ 
দিকে কিছুদূর পর্বস্ত স্থানে স্থানে মৃত্তিকার নিয়ে পাক! ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে । 
সম্প্রতিকালে কয়েকটি বাটার ভিত্তি পত্তনের সময় এই ইঞ্টক চিহ্ন পরিরৃষ্ট হয়। 
মিঠাপুকুরের পূর্বতীরের দক্ষিণদ্রিকে যে উঁচু ভিটার চিহু ছিল উহাই এঁতিহাজিক 
খলিফাতাবাদ টণাকশাল। বর্তমানে সেখানে নূতন ইমারত নিগ্নিত হইতেছে । 
খানঞ্জাহানের অসংখ্য কীতিরাজির মধ্যে হোসেনী বংশের এই অত্যাবশ্যকীয় 
কীতি সমূহের অনেকেই খোজ রাখেন না। খুলনাবাসী হোসেন শাহ ও 

তপুত্র নসরৎ শাহের নাম চিরদিন ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। 


কথিত আছে যে নসরৎ শাহ বাগেরহাট শহরে একটি মসজিদ নির্মাণ 
করেন | উহার কোন চিহ্ন বর্তমানে নাই । খুলন| গেজেটিয়ার প্রণেতা 
মিঃ ওমালী বলেন যে ১৮৬৮ খুষ্ঠা্জে বাগেরহাট শহরের মিঠাপুকুরে 
(নসরং শাহ খনিত) সংস্কার সাধিত হয় । অষ্টীদশ শতাব্দীর শেষদিকে মুখিদাবাদ 
নবাবের জায়গীর প্রাপ্তা মহিল! বউ বেগমের অফিস ও ট্রেজারী এই পুকুরের 
পার্খে ছিল। জায়গীরদার বউবেগম খলিফাতাবাদ পরগনার জমিদার্ীর ও বা 
ছয় আন1 অংদার ছিলেন। চিরস্থায়ী। বন্দোবন্তের পর তাহাকে জায়গীরের 
পরিবর্তে অর্থ দেওয়া! হইত। ১৭৯৪খুঃ তাহার মৃত্যুর পর উক্ত জায়গীর তুলিয়। 
দেওয়া হয়। 


নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ গৌড়ের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । তিন মাস রাঁজাভোগের পর হোসেন শাহের 
অন্যতম পুত্র গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ ভ্রাতুন্পুত্রকে হত্যা করিয়া সিংহাসন 


স্থন্দরৰনের ইতিহাস ৩৮৭ 


অধিকার করেন । শের খা! (শের শাহ) বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে উপায়াস্তব ন। 
দেখিয়া গিয়াসউদ্দিন দক্ষিণ বঙ্গে সম্ভবতঃ খলিফাতাবাদে পলায়ন করিয়াছিলেন। 
তাহার ছুইপুত্র শের খশার পুত্র জালাল খশার আদেশে নিহত হইয়াছেন শুনিয়া 
হোসেনী বংশের শেষ স্বাধীন সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ শোকে ও 
ছুঃখে ১৫৩৮ খুঃ কহলগায়ে দেহত্যাগ করেন । গিয়াসউর্দীন মাহমুদ শাহের 
সুবর্ণ ও রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে ৷ কতকগুলি রজতমুদ্র|! হোসেনাবাদ 
(সপ্তগ্রাম) ও খলিফাতাবাদ হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল । 


আইন-ই-আকবরী হইতে জান যায় যে শের শাহ মোহাম্দাবাদ 
আক্রমণ করিলে হোসেন বংশীয় জনৈক নুপতি যশোবের উত্তরদিকে তাহার 
গতিরোধ করেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হুইয়৷ অনেকগুলি হস্তী ছাঙিয়া দিতে 
বাধ্য হন সে বিষয়ের উল্লেখ আছে | পবে এ সমস্ত হস্তী খলিফাতাবাদের 
জঙ্গলে প্রবেশ করিয়৷ বন্য হইয়া গিয়াছিল। 


হোসেন শাহী বংশের কীন্তিরাজি আজিও এতদঞ্চলে ক্গ্যিমান। 
এতিহাসিক টশকশাল ও মিঠাপুকুর ও হোসেন শাহ নামীয় মসজিদ 
বাগেরহাটেই অবস্থিত তাহা পূর্বেই উল্লেখ কখিয়াছি। ঝিনিয়াদহ হইতে 
১২ মাইল উত্তরে কুমার নদীর তীরে শৈলকুপা গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ 
ও মাজার আছে। ইহ! দরগাপাড়! বা মসজিদপাড়ায় অবস্থিত। ইহ! নসরৎ শাহ 
(নাসির শাহ) কর্তৃক নিমিত হইয়াছিল । এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পরে 
দেওয়া হইয়াছে । হোসেন শাহী বংশের বিভিন্ন রাজপুকষের নামে বনু গ্রাম, 
মৌজা, পরগনা ও শহরের নাম যশোর*খুলনা অঞ্চলে ছিল সে ইতিহাস 
সুস্পষ্ট । স্ুন্দরবনাঞ্চলের সহিত এই বংশের সুলতানদের প্রথম হইতে শেষ 
পর্যস্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। তন্নিমিত্ত তাহাদের ইতিবৃত্ত পৃথকভাবে সন্নিবেশিত 
হইল। 


যবন হরিদাস, রামচন্দ্র খ। ও লক্ষহীর৷ 
॥ দশা) 


যে সময় পাক ভারতে তুর্কআফগান রাজত্ব ্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং 
বঙ্গের স্বলতানগণ দিল্লীর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ কবিয়া স্বাধীনভাবে গড়ের 
শাহী তখতে সমাসীন সেই সময় হিন্দু সমাজে এক অভূতপূর্ব আন্দোলন দেখা 
দেয়। ধমীঁয় জগতে ইহ1 বৈষ্ণব মতবাদ বলিয়া পরিচিত | নিমাই সন্ন্যাসী বা 
শ্রীচৈতন্ুই এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক | তাহাব আবির্ভাবে হিন্দুধর্মে এক 
যুগান্তর স্থি হয় এবং বঙ্গদেশে এই নব মতের ঢেউ খেলিয়া যায় । শ্ত্রীচৈতন্যের 
পরিচয় আমরা পূরাধ্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি । এখন আমরা তাহার অন্যতম 
শিষ্য হরিদাসের বিষয় আলোচনা করিব । ইতিহাসে ইনি যবন হরিদাস নামে 
পরিচিত। তাহার জন্মস্থান খুলনা জিলার সাতক্ষীরা অঞ্চলে এবং কর্মস্থল 
যশোর জিলায় ৷ (সইজন্য এই দুই জিলার ইতিহাসে তাহার নাম বিশেষভাবে 
জড়িত | এই ঘুগে আরও কয়েকজন হরিদাস ছিলেন । তন্মধ্যে ছুইজন 
“কীর্তনীয়া” হরিদাস । এই মহাত্মার নাম যবন হরিদাস কেন সে গ্রন্ম সততই 
মনে জাগরুক হওয়া স্বাভাবিক। প্রবাদ এই যে হরিদাস মুসলমান বা যবনকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । কেহ কেহ বলেন তিনি হাকিমপুরের কাজী বংশের 
সম্তান। বৈষ্ণব গ্রন্থে তিনি “হীনকুলে জাত” আবার মুসলমান নরপতি হোঙ্েন 
শাহ তাহাকে মহাবংশজাত বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন | এইজন্য অনেকে 
তাহাকে মুসলমান সম্তান বলিয়া মনে করেন। বৃন্দাবন দাস এই মতের প্রধান 
সমর্থক | হাকিমপুরের কাজীদের ঘরে তাহার জন্ম, সে সম্পর্কে কোন ইতিহাস 
পাওয়। যায় না । কাজী বংশের মধোও এইরপ কোন প্রবাদ বংশানুক্রমে 
চলিয়! আসে নাই। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই মতে উপনীত হইয়াছি 
যে হরিদাস হিন্দু সম্তান। জয়ানন্দ বলিয়াছেন তাহার মাঁয়ের নাম উজ্জ্রলা 
এবং পিতার নাম মনোহর। অন্যমতে হরিদাসের পিতার নাম স্থমতি শর্মা 
এবং মাতার নাম গৌরীদেবী। 
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ডঃ শহিহুল্লাহ বলিয়াছেন £-- “আমরা মনে করি হরিদাস চৈতন্টের ভক্ত 
হইলেও তিনি দরবেশ ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না | তিনি প্রত্যহ তিনঙক্ষ 
হরিনাম জপ করিতেন । এক দরবেশ সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বরের কোন নাম নাই। 
যে নামে তাহাকে ডাক তিনি সাড়া দেন। হরিদাস জগনাথ মন্দিরে যাওয়ার 
কথা দূরে থাক, মন্দিরের কাছাকাছি পথে ঘাটেও বাহির হইতেন না। 
তাহার প্রতিম। পূজার কথা বৈষ্ণব গ্রন্থে নাই । মৃত্যুর পর তাহাকে সমুদ্রতীরে 
কবর দেওয়া হইয়ীছিল।” পক্ষান্তরে ডঃ তরফদার বলেন £__ হরিদাঁসের 
ধর্মাস্তিকরণ এবং তাহার জীবনেতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন | চৈতন্য চরিতামুত, 
চৈতন্য ভাগবৎ, আদিভৃত প্রকাশ, প্রেমীভিলাষ, ভক্তিরত্বাকর প্রভৃতি গ্রন্থের 
কোথাও নাই যে তিনি মুসলমানের ঘরে জন্মগ হণ করেন । যবন শব্দ কিভাবে 
তাহার ন।মের পূর্বে যুক্ত হয় জানাযায় নাই। সম্ভবতঃ মুসলমানের ঘরে পালিত 
হইয়া এইরূপ হইয়াছে । ঈশান সাগরের আধ্যাত্ম প্রকাশে এ বিষয়ের 
ঈঙ্গিত আছে। 


এখন প্রশ্ন এই যে তিনি হিন্দু সম্তান হইয়াও কেন যবন আখ্যা প্রাপ্ত 
হইলেন ? বৈষ্ণব গ্রন্থান্থুদারে হরিদাস ১৩৭২ শকে বা ১৪৫০ হুষ্টাবেে জন্মগ্রহণ 
করেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে পীরালী সম্প্রদায় যখন সাতঙ্ষীর! 
অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে সেই সময় হর্দাসের পিতামাতা ইসলাম গ্রহণ 
করেন । বালক হরিদাস হ1কিমপুরের কাজীদের বাড়ীতে লালিত পালিত হন । 
এইজন্য লোকে তাহাকে মুসলমান বলিয়া জানিত। কিন্তু এই অনুমানের মধ্যেও 
কোন এঁতিহামসিক সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে করি না । সতীশ বাবু 
নিঃসন্দেহে তাহাকে হিন্দু-সস্তান বলিয়াছেন । রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি 
কর্তৃক প্রকাশিত স্থন্দরবন সম্পঞ্চিত পুস্তিকায় কালীদাস দত্ত বলিয়াছেন, “সাধু 
হরিদাস ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (০০:৮6:০০ 11015170)1” কিন্ত 
একথাও আদে ঠিক নহে । 


গোপাল হালদার বলিয়াছেন £-- “ভক্ত হিসাবে হরিদাসের তুলনা নাই। 
তিনি জন্মেছিলেন মুপলমানের ঘরে, কিন্তু শুধু এক মুসলমানী জন্ম ছাড়া 
কোরাণ-হাদিস সম্মত আচরণের কোন চিহ্ন তার ছিল ন|। তাকে নিয়েই 


৩৯০ সুন্দরবনের ইতিহাস 


নবদ্বীপের মুসলমান সমাজের সঙ্গে চৈতন্যমগ্ডলীর কলহ দেখা দেয়” যবন 
হরিদাস সম্পর্কে আমর! মগলানা মোহাম্মদ আকরম খশ ও ডক্টুব মোহাম্মদ 
শহিহুল্লাব সঙ্গে আলোচনা কহিয়াছি । মওলান] সাহেবের গাম হাকিমগুব। 
তিনি বলিয়াছেন £-- “তাহাব গ্রামেব সহিত হরিদাসেব কোন ত৯্পর্ক ছিল -1'” 
এঁ সময় হিন্দুধর্ম পুনর্জীবনেৰ আন্দোলন স্থষ্টি হয়। ইসলামের সাম্যবাদে মুগ্ধ 
হইয়! বহু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ কবিতে থাকে | ইহারই পবিপ্রেক্ষিতে হিন্দু 
সমাজ জীবনে আলোডনের স্থষ্টি হয়। মু্তি পৃজাব অসাবতা সম্পর্কে জনমত 
স্থি হইতে থাকে । এহেন ধর্ম বিবর্তনের যুগ সন্ধিক্ষণে বঙ্গদেশে শ্রীচেতন্ত এবং 
পঞ্জাবে গুরু নানকের আবির্ভাব হয়। উভয়ে হিন্দু ধর্মব সংহ্বাঁবক হিসাবে 
খ্যাতিলাভ কবিয্াছেন । তাহাদেব এবেশক্বাদী নাতি ইসলাম হইতে গৃহীত । 
অনুরূপ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইযা পববতীকালে বাজা রামমোহন রায় 
ব্রাহ্ম সমাজের স্থপতি কবেন। ইহাব মূলমন্ত্র “এক ত্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।”কবিজ্ঞ্রাট 
রবীন্দ্রনাথ এই সমাজভুক্ত ছিলেন । যাহা হউক ডক্টব শহিছুল্লাহ বলিয়াছেন 
যে, যবন হরিদাস ইসলামেব মুলমন্ত্রে বিশ্বাসী বলিয়া একমাত্র “হরিনাম জপ 
ছিল তশাহার ধর্ম । তিনি কোনদিন কোন দেবমৃতিব প্রতিষ্ঠা বা পূজাপার্বনাদি 
করেন নাই। সেজন্ত ডক্টুব শহিহুল্লাহ তাহাকে শরিয়ত পরিপন্থী কাধকলাপের 
জন্ত “বে-শবা” ফকিব বলিয়৷ অভিহিত করিযাছেন । 


অনেকেই অনুমান করেন হরিদাস সোনাই নদীব তীবে এক নিয়শ্রেণীর 
হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য তাহাকে “হীন কুলজাত” বলা স্বাভাধিক 
বলিয়া মনে করি। তাহার জন্মভূমি কলারোয়া অঞ্চলে । প্রবাদ আছে যে তিনি 
হিন্দু সন্তান । পিতামাতার অকাল মৃত্যুতে হরিদাস নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত 
হন। এই সময় দয়াপরবশ হইয়' কারিকর সম্প্রদায়ের জনৈক বিধবা তাহাকে 
পুত্রবং লালন পালন করিয়াছিলেন। হরিদাস হিন্দু সন্তান, নিজে সে কথা 
জানিতেন এবং তাহার আশ্রয়দাতাও তাহাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দিতে 
কোন প্রকারে চেগ্িত হন নাই। মুসলমান ঘরে কিছুদিন লালিত পালিত 
হইয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে বৈষ্ণব যুগে যবন আখ) দেওয়া হইয়াছিল। 
ইহাই আমাদের সুচিস্তিত অভিমত | হুরিদাসের জন্মতূমিতে এখনও এই 
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ন্‌ | জনশ্রুতিরও যথেষ্ট মূল্য আছে, উহ1 আমর! অগ্রাহ্া করিতে 
৷ বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থে হরিদাসের জন্মকথা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত 
করা হইয়াছে। সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থও সমসাময়িক নহে । ইহার ভিতরও 
ট থাকা স্বাভাবিক। হরিদাস সম্পর্কে চৈতন্য চরিতামৃতে বধিত আছে £-_ 
“এবে শুন হরিদাস ঠাকুবেব কথা 
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্বথ। 
বুড়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস 
সে ভাগ সে সব দেশে কীর্তন প্রকাশ 
কথোদিন থাকিয়া! আইল গঙ্গাতীরে 
আসিয়! রহিল ফুলিয়ায় শাস্তিপুবে 1” 
এই বুড়ন গ্রাম কোথায়? ইহার প্রকৃত অবস্থান কোথায় ছিল জানা যায় 
না। তবে বুড়ন দ্বীপ বা বৃদ্ধদ্বীপ বহু পূর্ব হইতে ছিল। সে বিষয় গ্রস্থের প্রারস্তেই 
বর্ণন। কধিয়াছি। বুড়ন বর্তমানে খুলনা জিলার একটি পরগণা এবং সাতক্ষীর' 
এই বুড়ন পরগনার অন্তর্গত। বিশ্বকোষে বুড়নকে বতমান বনগ্রাম খলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে । কালী প্রসন্ন ঘোষও এই মতের পোষকত1 করেন; 
কিন্ত তাহা ঠিক নহে । বনগ্রামেব নিকট সোনাই নদী নাই এবং সমস্ত প্রকার 
উৎস হইতে জান] যায় যে সোনাই নদী তীবেই হরিদাসের জম্ম হয়। জয়ানন্দ 
প্রণীত চৈতন্য মঙ্গলে আছে £ 
*ম্বর্ণ নদী তীরে ভাট কলাগাছি গ্রামে 
হীন কুলে জন্ম হয় উপরি পূর্ব নামে ।” 


কবি জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্তের সমসাময়িক। সেইজন্য তাহার মতই গ্রহণযোগা। 
এই কবিতা হইতে আমরা হরিদাসের জন্স্থান ভাটকলাগাছি জানিতে পারি। 
সতীশবাবু বলিয়াছেন, “ভাট কলাগাছি একটি গ্রামের নাম নহে উহা! জোড়া 
গ্রাম। বুড়ন পরগনায় এখনও স্বর্ণনদী বা সোনাই নদী আছে এবং উহার কুলে 
ভাটলা বা ভাটপাড়া এবং কলাগাছি বা কেড়াগাছি নামে ছইটি পাশাপাশি 
গ্রাম এখনও আছে।” এই বর্ণনায় কিছু ভুল আছে। আমরা অনুসন্ধানের 
পর জানিতে পারিয়াছি যে ভাটলা ব1 ভাটপাঁড়। নামীয় কোন গ্রাম ছিল না। 
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তবে ভাদলী গ্রাম পূর্বেও ছিল, এখনও 'আছে। এই ভাদ-লীর পার্থে প্রাচীন 
কেলাগাছি গ্রাম। কেলা ফাপি শব্দ এবং এই কেলাগাছি হইতে কেড়াগ্নাছি 
নামের উৎপত্তি হইয্াছে। উহাকে কলাগাছিও বলা হইত । ভাটল। বা ভাটপক্ষ। 
নাম হইতে ভাট শব্দের উৎপত্তি হয় নাই। ভাদ.লীর “লী” বাদ দিয়। ভা, 
থাকে এবং উহ? হইতেই ভাট, শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । সোনাই নরদীর। 
তীরে এখনও ভাদলী ও কেড়াগাছি গ্রামদ্ধয় বিদ্যমান । কেড়াগাছি গ্রামে 
হরিদীসের সাধনপীঠ ছিল। এস্থানে বসতবাটা স্থাপিত হইয়াছে | তবে 
পীঠস্থান এখনও সুরক্ষিত থাকিয়া হরিদাসের স্মৃতি বহন করিতেছে । পূর্বে 
এখানে একটি স স্কৃত টোল ছিল । 


যাহ! হউক বাল্যকাল হইতেই হবিদাস ধর্ম ভ'বাপন্ন ছিলেন । বিশ 
বৎসর বয়সে তিনি সংসাব ত্যাগ করিয়া যশোব জিলাব অন্তর্গত বেনাপোলে 
আগমন করেন । তখন বেনাপোল অঞ্চল গভীব অরণ্যে সমাচ্ছন্ন ছিল। 
রাস্তাঘাট ও মনুষ্য বসতির চিহ্ন খুবই কম ছিল। হরিদাস বেনাপোলের 
জঙ্গল মধ্যে নিজ বাসের জন্য একখানি কুটীর নির্মাণ করেন এবং তথায় 
তুলসী বৃক্ষ রোপণ কবিয়া! উহার পার্খে সাধনায় রত থাকেন। এই স্থানকে 
হরিদাসের সাধনপীঠ ও তুলসীমঞ্চ বলা হয়। পাক. সীমান্তে বেনাপোল 
প্টেশনের অদূরে উত্তর পূর্বদিকে এই তুলসীমঞ্চ অবস্থিত। এই স্থানে 
বসিয়৷ হরিদাস নাম জপ করিতেন। সাধারণ লোকের নিকট উক্ত স্থান 
পাটবাড়ী বলিয়া স্ুপরিচিত। হরিদাসের তুলসী মঞ্চে কোন তুলসী বৃক্ষ 
নাই। তবে কয়েকটি ফুলের গাছ এ মঞ্চকে ছায়াদান করিতেছে । একটি 
ইঞ্ক নিমিত বেদী হরিদাসের যজ্ঞস্থানের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তুলসী 
মঞ্চের উত্তর দিকে হরিদাসের জনৈক ভক্ত একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া 
দিয়াছেন । উত্ত মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীচৈতন্য বা গৌর এবং তদীয় প্রধান 
শিষা নিতাইয়ের মৃত্তির সঙ্গে হরিদাস ঠাকুর ও তদীয় শিষ্যা হারানটার 
দারুময়ী মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির গাত্রে এই কথাগুলি লিখিত আছ্ছে । 
“ভগবৎ নিষ্ঠ ভক্তের সেবক টাকী নিবাসী শ্রীযুক্ত তূর্যকাস্ত রায় চৌধুরীর 
খিশেষ অনুকূলে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল | ১৩২৫, ১৯১৮-১৯।১ 








উপরে £ যবন হরিদাসের তুলসীমঞ্চ, বেনাপোল, যশোর 
নীচে $ ঘবন হরিদাসের মন্দির__ এ 


হম্দরবনের ইতিহাস ৩৯২ 


সুন্দরবনের ইতিহাস ৩৯৩ 


নির্জন কুটার পার্থ তুলসী বৃক্ষতলে হরিদাস জপ-তপ আরম্ত করেন। 
কথিত আছে যে তিনি প্রতিমাসে এক কোটি বাব হরিনাম জপ করিবাৰ 
সংকল্প করিয়! কার্ধারস্ত কবিতেন। প্রবাদ আছে যে তিনি দৈনিক তিন লক্ষ 
বার জপ করিতেন। প্রকাশ্টে এই জপ গীত হইত এবং উহ। শ্োতাগণকে 
মু্ধ করিত। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরোচিত চৈতন্ত চরিব্রাম্বতে 
হরিদাসেব গৃহত্যাগ, বেনাপোলে অবস্থান এবং নামকীর্তন সম্পর্কে বর্ণিত 
আছে ঃ 


শ্রীচৈতন্তমঙ্গলে শ্রীবুন্দাবন দাস 
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ || 
বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈল বর্ণন 
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ 
হরিদাস যবে নিজ গৃহত্যাগ কৈলা 
বেনাপোলের বনমধ্যে কত দিন রহিলা। 
নির্জন বনে কুটার করি তুলসী সেবন 
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্তন॥। 
ব্রাহ্মণেবে ঘরে করে ভিক্ষা নিবাহন 
প্রভাবে সকল লোক কবহে পূজন।” 


হরিদাস বেনাপোলে যে তুলসীমঞ্চেব প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন তথায় 
অসংখ্য ভক্তের সমাগম হইত। কালক্রমে এই স্থান এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত 
হয়। হরিদাসের নামে এখানে প্রতি বৎসর দোলযাত্রার সময় হিন্দুদের উৎসব 
হইয়। থাকে এবং তছ্পলক্ষে কয়েক সহত্র নবনাপীর সমাগম হয়। 

বেনাপোল তাগ করিয়। হরিদাস কয়েক বৎসর নান! স্থান পরিভ্রমণ 
পূর্বক অবশেষে সপ্তগ্রামের নিকট টাদপুরে আসিয়া উপনীত হন। এইখানে 
তিনি আবার তপজপ আরস্ত কবেন । তিনি শ্রীঅদ্বৈত আচার্ষের সাক্ষাৎ লাভের 
জন্া শাস্তিপুরে গমন করেন | আচার্ধের অত্যধিক যত্ব হরিদাসের সাধু প্রাণে 
সহিল না। তিনি শাস্তিপুর ত্যাগ করিয়া ফুলিয়! গ্রামে আগমন করেন | এই 


৩৯৪ স্বন্দববনের ইত্টিহাস 


সময় হরিদাসের বিরুদ্ধে প্রচারিত হইল যে তিনি যবন কুলজাত হইয়াও 
হরিনাম জপ করেন। এইরূপ অপপ্রচার চিরদিন হিন্দু সমাজের সর্বনাশ সাধন 
করিয়। আসিতেছে। ব্রাহ্মণের! হরিদাসের বিরুদ্ধাচারণ করিতে থাকে । তৎকালে 
হোসেন শাহ গৌড়ের স্বাধীন সুলতান ছিলেন । কথিত আছে যে হরিদাসকে 
বিচারের জন্য রাজ সমীপে লইয়| যাওয়া! হইল । বৃন্দাবন দাস রচিত “চৈতন্য 
ভাঁগবতে” আছে যে হোসেন শাহ হরিদাসকেই সম্মানের সহিত গ্র্ণ করেনঃ 


“আইলেন মুলুকের অধিপতি স্থান 

অতি মনোহর বেশ দেখিয়া তাহান 

পরম গৌরবে বসিবারে দিল স্থান | 
আপনে 'জজ্ঞাসি তানে মুলুকের পতি 
“কেন ভাই ? কিরূপ তোমার দেখি মতি ॥ 
কত ভাগ্য দেখ তুমি হৈয়াছ যবন 

তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন ॥ 
আমর] হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত 
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশজাত ॥ 
পরলোকে কে মতে বা পাইব! নিস্তার 
না৷ জানিঞা যে কিছু করিলা অনাচার 
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিম! উচ্চার |” 


ন্বলতানের কথার উত্তরে অতীব বিনয়ের সহিত হরিদাস বলিয়াছেন $-_ 


“শুন বাপ £ স্বভাবই একই ঈশ্বর 
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে 
পরমার্গে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥ 


কথিত আছে যে গৌড় রাজ দরবারে হরিদাসের বিচার হয়। ক:জীর 
বিচারে তাহাকে বেত্রাঘাত করা হয়। হরিদাস তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না 
হইয়া স্বীয় ধর্মকার্ষে মনোযোগ দিয়াছিলেন । ইহার পর তিনি শ্রীচৈতন্তের 
সহিত নবন্ধীপে মিলিত হন। পরে চৈতন্য যখন পুরীতে অবস্থান করেন সেই 
সময়' হস্সিদাসও তথায় গিয়! উপনীত হন । গুরুর চরণে মস্তক রাখিয়। এইখানে 


স্বন্নরবনের ইতিহাস ৩৯৫ 


তিনি নাম জপ করিতেন । হিন্দুজাতির খ্যাতনাম1 তীর্থক্ষেত্র পুরীতে এখনও 
হরিদাসের মঠ দেখিতে পাওয়া যায় । হোসেন শাহ যেরূপ পর ধর্মসহিষু 
ছিলেন তাহাতে হরিদাসের প্রতি তাহার ছুধাবহারের কাহিনী অবিশ্বাস্য । 
বেনাপোলের যে স্থানে হরিদাস গীঠস্থান রচন] করিয়াছিলেন তাহারই 

অদূরে কাগজ পুকুরিয় গ্রাম । প্রাচীন মানচিত্রে কাগজ পুকুরিয়ার নাম দেখিতে 
পাওয়া যায়। এখনও কাগজ পুকুরিয়া গ্রাম আছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি 
প্রকাণিত এক প্রবন্ধে এই গ্রামকে খুলন] জিলার অন্তর্গত বলা হইয়াছে। 
কিন্ত তাহা! ঠিক নহে ' ইহা বরাবরই যশোরের অন্তর্গত। রামচন্দ্র সম্পর্কে 
চৈতন্য ভাগনতে আছে 2- 

“সেই গ্রামে অধিবাসী রামচন্দ্র খান 

যগ্ঠাপি বিষয়ী তবু মহ] ভাগ্যবান।” 
রামচন্দ্র খা প্রবল জমিদার ছিলেন । তাহার পূর্ব নাম শাস্তিধর | রাম খশ তাহার 
উপাধি । ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ । মুসলমান সুলতান তাহ!কে রাম খশ। উপাধি 
প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া! অনুমিত হয় | সম্ভবতঃ তিনি মুসলিম নরপতির 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি অতিশয় গোঁড়া ও প্রাচীন পশ্থী ছিলেন। 
নব্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র আস্থা! ছিল না। সাধু হরিদাসকে 
সকলে ভক্তি করে। তাহ1র পর্ণকুটীরে রাঁমচন্দ্রের রাজবাটী অপেক্ষা অধিক 
জন সমাগম হইত 1 রামচন্দ্র ইহাতে মনে মনে ঈর্ষা পোষণ করিতেন । ইতিমধ্যে 
অসংখ্য লোক ত৫ দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে । রামচন্দ্র তাহ! সহা করিতে 
পারেন না। টিতন্ত চরিতামৃতে বণিত আছে £_ 

“সেই দেশাধাক্ষ নাম রামচন্দ্র খান 

বৈষ্ণব দিদ্ধেষী সেই পাষণ্ড প্রধান 

হরিদাসে লোকে পুজে সহিতে ন1 পারে 


তার অপমান করিতে নানা উপায় করে ॥ 
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র না পায় 


বেশ্তাগণে আনি করে ছিদ্রের উপায়। 
বেশ্যাগণে কহে, “এই বৈরাগী হরিদাস । 
তু সব কর ইহার বৈরাগ্য ধর্মনাশ ॥ 


৩৯৬ স্বন্দরবনের ইতিহাস 


বছ চেষ্টার পর রামচন্দ্র হর্দাসের জপ্‌হঙ্গ করিতে পারিলেন ন1। সাধু হরিদাস 
দিবারাত্র হরিনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন । রামচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া হীন 
ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন । মধ্যযুগে প্রবল জমিদার ও রাজগণের অনেকেই 
অত্যাচারী ও চহিত্রহীন ছিলেন। রামচন্দ্রের এক উপপত্বী ছিল। তিনি তাহার 
প্রেমে পাগল ছিলেন ৷ তাহার এই প্রণযিণর নাম ছিল হীরা । অত্যাচারী 
জমিদারের বিপুল অর্থ লাভ করিয়া অগ্গরীতুল্যা হীরা লক্ষাধিক চুদ্রা সথয় 
করিয়াছিল। প্রবাদ আছে যে এইজন্য তাহার নাম হইয়াছিল লক্ষহীরা | যশোর 
জিলার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে হীঃ] সবজন পরিচিত খ্যাতনায়ী ন্ারী।। 


হীরাব পূৰ নিবাস কোথায় ছিল সঠিক জানা যায় না। বারবাজার অঞ্চল 
ভ্রমণকালে স্থানীয় অনুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তি,দর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি যে 
ধোপাদী গ্রানে সম্ভবতঃ হীরার পৈতৃক বাটা ছিল। আছিও এই গ্রামের 
মধ্যস্থলে বিলেব মধ্যে একটি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্ৰাবশৈষ আছে। উহাকে 
লোকে হীরার মন্দির বলে। কাগজ পুকুরিয়ার দক্ষিণ-পুৰ দ্রিকে বর্তমান 
রেল লাইনের দক্ষিণে গয়ড়া রাজাপুরে হীরার জন্য একটি বাড়ী নিমিত 
হইয়াছিল । রাজা রামচন্দ্র খশ এই পরমাসুন্দণী ও তীক্ষ-বুদ্ধিশালিনী হীরার 
প্রেমে অতিরিক্ত আসক্ত হইয়! পড়েন । তিনি ময়ুরপঙ্খী নৌকায় আরোহণ 
করিয়া রাজকার্য সমাপনান্তে দিবাশেষে হীরার সুসজ্ভিত বাস গৃহে গমন করিয়া 
চিত্তবিনোদন করিতেন । সেই পথ ও খালের চিহ্ন এখনও লোকে দেখাইয়া 
থাকে। হীরার পুকুর ও বাড়ীর শেষ নিদর্শন অগ্াপি বিদ্যমান আছে। 
তখনকার দিনে যশোর-কলিকাত্ার রাস্তা ছিল ন1। মহানগরী কলিকাতা] তখন 
জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। রামচন্দ্রের রাজবাড়ী হইতে হীরার বাড়ীর পথ বর্তমান 
যশোর-কলিকাতা রাস্তার মধ্য দিয়! ছিল। উহার কোন চিহ্ন নাই বলিলেও 
চলে। তবে এতদঞ্চলে যত্রতত্র গড় ও খালের চিহ্ন পহিলক্ষিত হয়। 


প্রতাপশালী জমিদার রামচন্দ্র খশ হরিদাসের সর্বনাশ সাধনের জন্য 
লক্ষ হীরাকে নিযুক্ত করেন। সে মাত্র তিনদিনের মধ্যে হরিদাসের মতি হরণ 
করিবে বলিয়া রামচক্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিল। যৌবন-চঞ্চল1 হাবভাবময়ী 
ধনগর্বী অপ্গদরী হীর! বন্ুমূল। স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়! হরিদ্রাসের তপভঙ্গের 


স্থন্নববনেব ইতিহাস ৩৬ 


জন্য তাহার কুটিবে উপনীত হইল। এ সম্পর্কে চৈতন্থ চরিতামৃতে আছে £__ 

“রাত্রিকালে সেই বেশ্যা স্ববেশ ধব্য়া 

হরিদাসেব বাসা গেল উল্লসিত হৈয়া 

তুলসী নমস্কার করি হন্দাসের দ্বাবে যাইয়া 

গোসাঞ্চিবে নমস্কাবি বহিল দণ্ডাইয়া |” 
হীর! দেখিতে পাইল ভক্ত সাধু মধুব ঝংকাবে হরিনাম জপ কবিতেছেন। হীর' 
তাহাকে বাবংবাব ন্রিক্ত কথ্ততে লাগিল। সাধু হবিদাস বলিলেন “তুমি 
একটু অশেক্ষা কব, আমি জপ শেষ কিয়] তোমাৰ বক্তব্য শ্রবণ কবিব।” হীর! 
বসিযা থাকিল। দিন গেল বাত্র আসিল __ তবুও সাধুর জপ থামে না। 
শিশাশেষে হবি্দাস জপ শেষ কিয়া বলিলেন, “তুমি কাল আসিও। অগ্ভ 
তোমার সহিত বাক্যালাপ কহ্তে পারিলাম নী” পবদিন পুনরায় স্থসজ্জিত 
বেশে হীরা সাধুব কুটিবে আগমন করিল । আসিয়া দেখিল সাধু জপ 
করিতেছেন । সাবাবাত্রি বসিয়া হীরা সাধুর ভপভঙ্গ করিতে পারিল না। 
সেদিনও হীরা চলিয়া গেল। তৃতীয় দিনে হীরা আমিল। কিন্ত আজ তাহার 
মনেব অবস্থা! পবিবতিত হইয়াছে । কথিত অ.ছে যে হীবা হরিনামের মধুর 
ঝংকার শ্রবণ কবিয়া হগ্ধ হইয়া গেল | সমস্ত বাত্রি কীর্তন শুনিয়া তাহার 
মনের অবস্থার অভাবনীয় পবিবর্তন সাধিত হইল। 


“কীর্তন কবিতে এছে বাত্রি শেষ হৈল 
ঠাকুবের সনে বেশ্ঠা মন ফিরি গেল। 
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ঠাকুর চরণে 

বামচন্দ্র খানেব কথা কৈল নিবেদনে 
বেশ্য৷ হইয়া মুণ্চি পাপ কবিয়াছি অপার 
কৃপা কবি অধমেবে করহ নিস্তার |” 


কৃত পাপের জন্ত হীব' ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল। সাধু তাহাকে ধর্মোপদেশ দ্রিলেন। 
ঠাকুর কহে, “খানের কথ| সব আমি জানি। 


অন্ধ মুর্খ সেই তারে ছুঃখ নাহি মানি ॥ 
সেইদিন যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া 
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া! ॥৮ 


৩৯৮ স্বন্নবধনের ইতিহাস 


হীরার পবিবর্তন আসিয়াছে, সে মন্ত্রমু্ধবৎ অবস্থায় বলিতে লাগিল $-_ 

“বেশ্টা কহে কপা করি কর উপদেশ 

কি মোর কর্তব্য যাতে যায় ভব ক্লেশ 1” 
সাধু হরিদাস অবশেষে হীরাকে নিজের কুটারে রাখিয়া উক্ত স্থান পরিত্যাগ 
করেন। “হীরা আর সে হীরা নাই; রামচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন এক, হইল 
অন্ত । পরকে ভুলাইতে হীরাকে পাঠাইলেন, হীরা নিজেই ভুলিয়া গেল। 
হীর] গুরু হরিদাসের আদেশে বিলাসিতা ও বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিল, সৌখিন 
বস্ত্রালঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া মোটা কাপড় পরিধান করিল। মস্তক মুগ্ডন 
করিয় সযত্বু বরিত সুন্দর কেশরাশি জগন্নাথের মন্দিরে সমর্পন করিবার জন্য 
তুলিয়! রাখিল।” 

“মাথামুডি একবস্ত্রে রহ্ছিলা সে ঘরে, 

রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥ 

তুলসী সেবন করে চবণ উপবাস 

ইক্ড্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ ॥ 

বেশ্যার চরিত্র দেখে লোকে চমৎকার 

হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার | 

হীরার পাপাজিত সমস্ত অর্থ লোক সেবায় দান করিয়া! দিল। তাহার 

গৃহ-বিস্ত সমস্ত ত্রান্মণের খেদমতে প্রদান করিল | রামচন্দ্র হীরার উপর 
অত্যাচার করিতে পারে এই ভয়ে সে জগন্নাথ যাত্রা আয়োজন করিতে 
লাগিল। হীরা সে ভয়ে ভীত হইল না। গুরুর আদেশে হীরা কয়েক বংসর 
পরে জগন্নাথ যাত্রা করিয়াছিল। জগন্নাথ যাতায়াতের পথ তখন দুর্গম ছিল। 
সেখানে যাইতে হইলে লোকে বাড়ী হইতে চিরবিদায় লইয়া যাইত। হীরার 
বেশ্াবৃত্তি ত্যাগ ও সন্যাস গ্রহণ এঁতিহাসিক ঘটনা । ইহা কল্পিত কাহিনী 
নহে। যশোর অঞ্চলে হীর' সম্পর্কে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহার 
আজান্ুলম্বিত কেশরাশির দ্বার খোপা বাঁধিত, উহ! মুগ্ডনের পর রাখিয়! 
দিয়াছিল এবং পুরীতে গিয়া জগন্নাথের মন্দিরে বুলাইয়] রাখিয়াছিল। শুনা যায় 
পুরীর লোকের! এখনও “হীরার লোটনের* গল্প করিয়] থাকে । পরম করুণাময়ের 
ইচ্ছায় দস্থযতষ্করও অভ্যাস ত্যাগ করিয়া ভগবৎ প্রেমে তন্ময় হইয়! যায়। 


সুন্দবৰনেব ইতিহাস ৩৯৯ 


রামচন্দ্রের রক্ষিতা “হীরা নটিও” বেশ্তাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া মস্তকের সৌন্দর্য 
কেশরাশি কর্তন করিয়! হরিদাসের শিশ্যন্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল | 
রাজসঙ্গ ত্যাগ করিয়া এহেন অনস্থায় সন্যাসব্রত অবলম্বন আত্মত্যাগের এক 
জ্বলন্ত নিদর্শন । কবি সত্যই বলিয়াছেন £-_ 


«এমনই হবির অহেতু করুণ] প্রেমেব এমনই যাছু 
কয়লা হৃদয় গলি হীরা হয় তন্গবও হয় সাধু ।” 


হারার বিপুল অর্থ জন হিতার্থে ব্যয়িত হইয়াছিল। যাতায়াতের কষ্ট 
দূরীকরণার্থে হীরা বনু অর্থ ব্যয়ে যশোবাঞ্চলে একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিল। 
এখনও উহ1 “হীরার জাঙ্গাল” নামে খ্যাত। বারবাজার অঞ্চলে এই রাস্তার 
কথা শ্রুত হয়। সম্ভবতঃ হীরার পুর্ব প্বাস ধোপাদি হইতে এই রাস্তার 
আরম্ভ ছিল। বক্সারের জমিদার কালা বাবুর রাস্তার একাংশের সহিত হীরার 
রাস্তা মিশিয়া গিয়াছে । এখনও খাজুরাব দ্িকেব লোকে “হীরানটির জাঙ্গাল” 
দেখাইয়া থাকে। নাবায়ণপুব গ্রামে এখনও “হীবানটির গড়ের” চিহ্ন দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


হব্দাস এইস্থান ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে চলিয়া যান। মাতৃভূমির সহিত 
এইখানেই তাহার সম্পর্ক চিরদিনের জগ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সন্যাসী 
হরিদাস দেশবিদেশ ভ্রমণ করিয়! শেষজীবন অতিবাহিত কষেন। 


হরিদাস বেনাপোল ত্যাগ করিয়! নাওভাঙ্গ! নদ্রশতীরে একস্থানে কয়েক 
দিন অবস্থান করেন। অল্প দিনের মধ্যে তাহার যশোরাশি চতুর্দিকে ছড়াইয়া 
পড়িল | বহুলোক সেখানে জমায়েত হইয়৷ হরিদাসের গুণকীর্তন করিত এবং 
রামচন্দ্রকে অভিসম্পাত দিত | সাধুর ভক্তরা পরে এইস্থানের নামকরণ 
করিয়াছিল হরিদাসপুর। হরিদাসপুর এখন ইন্বো-পাক দেশছয়ের একটি 
সীমাস্ত পথ । যশোর রাস্তার পার্থে হরিদাসের আস্তান। দেখিতে পাওয়া যায়। 


হরিদাসের বেনাপোল ত্যাগের পর রামচন্দ্র খশ বহুদিন পর্বস্ত জীবিত 
ছিলেন । তাহার রাজ্য দক্ষিণে নুন্দরবন পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল বলিয় প্রবাদ 
আছে। তিনি কঠোর হস্তে রাজা শাসন করিতেন । কোন অজ্ঞাত কারণে 


৪০০ ন্ুন্দরবনের ইতিহাস 


গোৌঁড়ের স্বলতান হোসেন শাহ রামচন্দ্রের প্রতি রুষ্ট হন । হোসেন শাহ 
নিরাশ্রয় অবস্থায় রাঁমচন্দ্রের অধীনে কার্য করিতেন তাহ গল্প মাত্র। সে কথা 
অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি । শান্তিধর নামক যে ব্রান্দণ হোসেন শাহের 
নিকট রাম খশ উপাধি প্রাপ্ত হন তিনিই কাগজ পুকুরিয়ার রামচন্দ্র খান। 


রামচন্দ্র বিলাসপ্রিয় ও অত্যাচাপী ছিলেন। এসব সত্বেও তাহার পুণ্য 
কার্ধের ব্যয়ও ছিল প্রচুব | বেনাপোলের অদূরে সাস৭এ থানার অন্তর্গত 
কাগজ পুকুরিয়া গ্রামে তাহার রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টক 
নিগ্নিত গৃহের একাংশ মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে । কাগজপুকুরিয়া 
ও পার্খববর্তা কয়েক মাইল জুড়িয়া রামচক্র্ের রাজধানী বিস্তৃত ছিল। 
এখন প্রায় সমস্ত বাড়ী ও অধিকাংশ পুকুর আবাদ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে । 
কোন কোন জমিতে মৃত্তিকার টিল অপেক্ষা প্রাচীনকালীন ইটের সংখ্যাই অধিৰ 
দেখিতে পাওয়া যায় । বেনাপোলের এক মাইল উত্তর পূর্ব দিকে বিস্তীর্ণ 
প্রাস্তরেহ মধ্যে অসংখ্য অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আমরা দর্শন করিয়াছি | কোন 
কোন স্থানে বহু পুরাতন বটবৃক্ষ এই স্থানের প্রাচীনত্তের সাক্ষ্য দিতেছে। 
কয়েক বৎসর পূর্বে মৃত্তিকা খননকালে কাগজপুকুরিয়ায় একটি লোহার সিন্দুক 
পাওয়া গিয়াছিল। 


রামচন্দ্রের রাজবাটার চতুদ্দিক গড় বেষ্টিত ছিল | উহ] বৃত্তাকারে 
চারিদিকে বেষ্টিত ছিল। চতুর্দিকের পরিখা এখনও বি্কমান আছে । রাজবাটীর 
ভগ্ন ইঞ্টক স্তূপ অন্যান্ত স্থানের ন্যায় স্থানীয় লোকে আত্মসাৎ করে নাই। 
লোকে বলে এ ইষ্টক ব্যবহার করিলে তাহার বংশ ধ্বংস হইয়! যাইবে। 
এই ভয়ে কেহ উহার ইঞ্টক ব্যবহার করে ন1। সতীশ বাবু বলিয়াছেন গড়ের 
বাহিরে পশ্চিমদিকে মন্দিরের ভগ্াবশেষ দৃষ্ট হয় এবং মাঠের মধ্ো সে চিন 
পরিদৃষ্ট হয়। কিস্তু আমর! উহার কিছুই দেখিতে পাই নাই ৷ স্থানীয় 
লোকরা বলে গড়ের বাহিরে রামচন্দ্রের অশ্বশীল1 ও হাতীশালা ছিল। 


রামচন্দ্রের প্রধান কীতি তাহার জলদান পুণ্য । তখনকার দিনে রাজা 
ও ধনাঢা জমিদারগণ জনসাধারণের হিতার্থে পুকুর খনন করিয়া পুণা সঞ্চয় 
করিতেন। কালের আঘাতে হর্মরাজির চিহ্ন ও চাঁকচিত্য নষ্ট হইয়া ধায়। 
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কিন্তু শত শত বৎসর ধরিয়া দীঘি ও পুকুরের চিহ্ন কালের সাক্ষী হইয়া থাকে। 
প্রবাদ আছে যে রামচন্দ্র অনেকগুলি পুক্ষরিণী খনন করাইয়াছিলেন এব উহার 
সখা! ছিল ১০১টি। সেই পুকুরগুলির 'কয়েকটির নামও জান গিয়াছে। 
যথা :-- মিঠাপুকুর, হশাসপুকুর, ধবদবে, চালধোয়ানীর পুকুর, কালুর পুকুর, 
হাছ্ির পুকুর প্রভৃতি । দীঘির পাড় বলিয়া একটি প্রকাণ্ড পুকুর আছে। 
উহার পাড় অতু[চ্চ বলিয়া দীঘির পাড় নাম হইয়াছে । তিরিশ বিঘা জমি 
জুড়িয়া এই জলাশয় বিস্তৃত। কালুব পুকুর প্রস্থের তুলনায় দৈর্ঘ্য বেশী। 
স্থাশীয় লোকেরা উহাকে “কেলোর পুকুর” বলে। এই সমস্ত পুকুরে প্রচুর 
মতস্ত থাকে । গ্রীষ্মকালে কোন কোন সময় পুকুব শুকাইয়া যায়। রামচন্দ্র 
খনিত বৃহত্তম জলাশয়ের নাম ভনার বেড়ের দীঘি । ইহ! বর্তমানে রেল লাইনের 
দক্ষিণে পড়িয়াছে। ৫৯ বিঘার অধিক জমি জুড়িয়া৷ এই দীঘিটি বিস্তৃত 
বারবাজার অঞ্চলে এনং সাতক্ষীরার গণরাজার রাজধানী বাবুলিয়ায় এই 
ধরনেব অসংখ) দীঘি ও পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। রামচন্দ্র এই সমস্ত দীঘি 
খনন কবিয়া এদেশবাসীর অশেষ কলযাণ সাধন করিয়াছিলেন সে বিষয় সন্দেহ 
নাই । 

তুর্ক-আফগান আমলে যে সমস্ত সামস্ত রাজা বা জমিদার প্রজার হিতার্থে 
মুক্ত হস্তে দান করিতেন তাহার! রাজকীয় রাজস্ব হইতে রেহাই পাইতেন। 
কথিত আছে যে হোসেন শাহ এই জন্য রামচন্দ্রে রাজন্বও মওকুফ করিয়া 
দিয়াছিলেন। 


বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন যে হরিদাসের প্রতি অত্যাচারের জন্ রামচন্দ্র 
যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিষ বৃক্ষের স্থ্টি হইয়া রামচন্দ্রে 
সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল | প্রবাদ আছে যে গ্রীচৈতন্যের সহকর্মী নিত্যানন্দ 
নব ধর্মমুত প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী পর্যটন করেন। তিনি একদা শিক্তুগণ 
সহ রামচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেন। রামচন্দ্রের বাটীতে পৌছিলে তিনি 
এই সম্মানীয় অতিথিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেন। কথিত আছে যে 
সাধু নিতাযানন্দ তাহাকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন । 


রামচজ্রের সহিত হোসেন শাহের সম্পর্ক মধুর ছিল। গড়ের দুলতান 
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তাহার নিকট হইতে রাজন্ব আদায়ে কোন কড়াকড়ি করিতেন না। হোসেন 
শাহের মৃত্যুর পর তংপুত্র নসরৎ শাহের সময় রাজন্য আদায়ের জন্য গৌড়ের 
সেনাবাহিনী কাগজ পুকুরিয়ায় আগমন করে । জন্তবতঃ রামচন্দ্র তাহাদিগকে 
বিশেষ সম্মান দেখান নাই। সেক্তম্য রামচন্দ্রের উপর সৈম্ভগণ অমানুসিক 
অত্যাচার করিয়াছিল । এ সম্পর্কে চৈতন্য চরিতামুতে আছে £-- 

“দশ্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় লা দেয় কর। 

ক্রুদ্ধ হইয়া গ্্নেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর ॥ 

স্ত্রীপুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বাধিয়া 

তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন ধরিয়া 

জাতি ধন জন খানের সকল লইল। 

বন দিন পধস্ত গ্রাম উজাড় রহিল ॥৮ 

মুসলমান সৈহ্েব অমানুষিক অত্যাচারে কাগজ পুকুরিয়া শ্বশানভূমিতে 

পরিণত হইল। এই ভাবে রামচন্দ্রের দৌরাত্ম হইতে সকলে রক্ষা পাইল। 
রামচন্দ্রেব শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে আর একটি কাহিনী এদেশে প্রচলিত 
আছে। কথিত আছে যে রাঁমচন্দ্রের রাজবাটার অভ্যন্তরে আত্মরক্ষার জন্য 
একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। উহার মধ্যে প্রবেশের জন্য একটি মাত্র দরজ! ছিল। 
সে দরজার সন্ধান অন্য কেহ জানিত না। মুসলমান সৈম্টের আগমনে রামচন্দ্র 
সমস্ত ধনরত্ব ও পরিজন সহ এই গুপ্ত ছুর্গে প্রবেশ করে। উহার দ্বারে তালাবদ্ধ 
করিয়া বিশ্বস্ত ভৃত্য কালু চাবি সহ এক বৃক্ষে লুকাইয়া থাকে । কালুর সহিত 
কথা ছিল সৈশ্যগণ রাজধানী ত্যাগ করিলে সে এ গুপ্ত দ্বার উন্মোচন করিয়া 
দিবে। সৈম্গণ রামচন্দ্রকে না পাইয়! তাহার বাড়ী ও পার্বর্তা গ্রামে 
অত্যাচার চালাইল। তাহার! প্রস্থান করিবার সময় বিশ্বস্ত ভূতা কালুকে 
পুকুরোপরি এক ডালে লুক্কারিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়৷ তীরবিদ্ধ করত 
তাহাকে হত্যা করিয়া চলিয়া যায়। সেইজন্য এ পুকুরকে “কালুর পুকুর” বলা 
হইয়া থাকে । কালুর পুকুরের পার্খে বর্তমানে কোন বৃক্ষ নাই। রাজবাড়ীর 
ভগ্নাবশেষের উত্তরদিকে “পাটনাচের জমি ।” কথিত আছে যে উহার নীচে 
রাজা! সপরিবারে প্রবেশ করিয়া আর উঠেন নাই। এই কাহিনী চমবপ্রদ 
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সন্দেহ নাই ; তবে ইহাতে কোন এতিহাসিক সত্য নিহিত আছে বলিয়! মনে 
কবি ন1। 


চৈতন্য চবিতামৃতে বশিত আছে যে বামনন্দ্র সপরিবারে বন্দী হইয়া 
গড়ে নীত হন এবং তথা হইতে নিষ্কৃতি লাভ কবেন। তাহা মৃত্যুর পর 
তৎপুত্র বাজসবকাবে চাবুবী কবিতেন। বামচান্দ্রব ছুই পুত্র, তন্মধ্যে জোষ্ঠ 
কৃষ্চানন্দ এবং কনিষ্ঠ ভ্বনানন্দ। ভূবনানন্দ কৰি বষ্ঠাভরণ উপাধিতে তৃষিত 
হইযাগিলেন ৷ তিনি স্ুপপ্ডিত ছিলেন এবং “বিশ্ব প্রদীপ" নামে এক বিবাট 
আভিশাশিক গ্রন্থ তচনা কধিয়াছিলেন। এই মহাগ্রন্থে যাবতীয় বিগ্ভার তত্ব 
লিপিবদ্ধ হইয়াছিল | উহাতে জ্যোতিষ শান্ত, সঙ্গীত বিদ্যা, আলোক, অংশ 
প্রভৃন্ত অগ্রাদণ বিদ্ভাব আলোচনা স্থান লাভ কবিয়াচে । 


কৃষনন্দ ও ভূবনানন্দ গৌঁড় দববাবে বিশেষভাবে সন্মানিত হইয়াছিলেন। 
ভুবনানন্দ লিষ্ঘার্ণব মন্থন কবিয়া সুগ্প বিচাৰ সম্পন্ন মহাগ্রন্থ সম্পাদন কবেন। 
তীঙ্াব শ্থায় মহাপণ্ডিত তংকালশীন বঙ্গীয় সমাজে বিবল ছিল । 


গাজীকালু, চম্পাবতী ও মুকুটরায় ; 
__ দক্ষিণরায় ও গাজীর যুদ্ধ 
| এগ || 


গাজ-কালুব নাম এদেনে সবজন বিদিত। পুর ও পশ্চিম বঙ্গের প্রায় 
সর্বত্র গাজী সাহেবেৰ প্রভাব বিস্তাব্তি ছিল। এককালে গাজী তাহার 
দুর্জয শক্তিবাবা এমন অভাবমীয পধিবেশ স্থষ্টি কবিয়াছিলেন যে সমগ্র দেশ 
গাজীময় হইয়া গিয়াছিল। শীত, প্সন্ত ও গ্রীষ্মকালে পল্লীতে পল্লীতে 
গাজীর গীতেব আসব বসিত। সেখানে অবাধভাবে গাজীব গান ও নাচ 
হইত। গ্রামাঞ্চলে অণিক্ষিত ও অশিক্ষিত লৌকেরা এই গাজীব গান 
শুনিয়৷ দিবাবসানে চিত্ত বিনাদন কবিত। বর্তমানেও গাজীব গান হয়। 
কিন্ক উহাব তীব্রতা একেবাঁবেই হাস পাইযাছে । মনসাঁব ভাসান যেমন 
হিন্দুদেব মধো প্রসিদ্ধ মুসলমানদেব নিবট গাজীব গীত তেমন খ্যাতি লাভ 
কবিযাছে। জাঁবীগান, উন্তববঙ্গেব বপবান গাঁন এবং ববিশালেব জরিন। 
গানে যা গাজীব গানও এককালে দিশেষ জনপ্রিয় ছিল। গাজীর গীত 
শ্রবণ কা্বাত কবিতে দেশের লোকে এক সময এত উত্যক্ত হইয়! উঠিয়াছিল 
যে কেহ একই কথা বাববাব বলিলে উহাকে “গাজীব আলাপ” বলিয়া! উপহাস 
কবিত এবং এপ অতিপ্স্ত লেখা দেখিলে তাহা না পড়িয়া! "গাজীর পট? 
বলিয়া উপেক্ষা কদিত। গাজী মাহেবেন জনপ্রিয়তা ও প্রভাবেব ফলে এদেশের 
বহুস্থানে গাজীব হাট, গাজীপুৰ, গাজীর জাঙ্গাল, গাজীভাঙ্গা, গাজীর ঘাট, 
গাজীর দেউল, গাঁজীৰ খাল, গাজীর ঘুটে প্রভৃতি নামকরণ হইয়াছে। 
কলিকাতাব পবপারে শিবপুবে এবং ২৪ পরগনার কয়েকস্থানে গাঁজীর 
দরগা আছে। বগুড়া জেলার শেবপুরে প্রতি জৈষ্ঠ মাসে গাভী কালুর 
নামে মেল! বসিয়া থাকে । সুন্দববনে মংস্যজীবি হিন্দুর! গাজীর নামে পাঠা 
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বলি দেয়। ঝড় তুফানেব মধ্যে বিপদ-সস্কুল নদদীপথে যখন দীড়ি মাঝির! 
নৌকা চাঁলাইয়া আপন মনে পাল তুলিয়া চলিতে থাকে, তখন তাহাদের 
গানেব স্রেব মধ্য দিয়াও শক্তিধব গাজী শাহের গুণ কীত'ন শ্রুত হয়। 

“আমবা! আছি পোলাপান, 

গাঞ্জা আছেন নিঘাবান 

শিবে গঙ্গা দবিযা 

পাচপীব, বদন বদব ||” 


প।চপীর ও পীব ৰদব পৃব পাকিস্তানেব প্রায় সবত্র স্বপবিচিত। এই বিখ্যাত 
পাচপীবের মধ্যে সেকন্দ, শাহ, গাজী ও কালুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগা । 
অন্য ভুইগনেন সঠিক পর্িচষ জান] যায় না। বেহ কেহ বলেন যে সামন্দ্ধিন 
ইলিয়াস ও গিযাসউদ্দীন পাচপা/বব তন্য ছুহজন। কিন্তু তাহ! অনুমান 
মাত্র। পূর্ববঙ্গের পল্লা। অঞ্চলে যে গাজী'ন গীতেব প্রচলন আছে তাহাব মধ্যে 
পাটপারের কথা আছে । কথিত মাছে যে এই পাঢপীবেৰ নাম গিয়াসউদ্দীন, 
তৎপুত্র সামস্তুদ্দীন এবং সামন্ুদ্দীনে পুত্র সেবন্দব। সেকন্দবেৰ পুত্র ববখান 
গাজী এবং কালু । গাজীর গীতে পাচপীবেৰ সম্পর্কে আছে £ 

“পোডাগাজী গায়েশাদ ,» তাব বেট] সমসদি 

পুত্র তান নাই সেকন্দাব 

তাব বেট! বণখান গাজী, খোদা্ন্দ মুলুকেব কাজী 

কলিঘুগে তার অবসব 
বাদশাই ছিল বঙ্গে ; কেবল ভাই কালুব সঙ্গে 
নিজনামে হইল ফকিব 1৮ 

তুর্ক আফগান আমলে এদেশে অসংখ্য পীর ও আউলিযার শুভাগমন হয়। 
ভীহাবাই এদেশে ইসলাম গ্রচাবে অগ্রণী ছিলেন। তীাহাদেব মধা হইতেই 
এই “পাচ পীবেব” নামকরণ হইযাছে। স্বর্গ্রামে এই পাচপীরের নামে 
পাচটি দরগণ আছে । সিলেটেব জিন্দীবাজীব মহল্লায় তীহাদেব গোরস্থান 
«পাঁচপীবের মোকাম” বলিয়া পবিচিত। এই পাচপীৰ সম্পর্কে ভক্বর 
আনিন্বজ্জামান তদীয় চুস্লীম মানস ও বাংলা সাহিত্য পুস্তকে বলিয়াছেন যে 
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হিন্দু দেবদেবী ও তাহাদের গুণাবলীর পরিচয় মুস্লীম মানসে যে প্রতিক্রিয়ার 
সষ্টি করে তাহারই ফলে এইসব দেবদেবীর মুসলমান প্রতিরূ্পও গড়িয়া 
উঠে। হিন্দু ধনদুর্গার স্থলে বনবিবি, দক্ষিণরায়ের রূপান্তর গ্রাজীপীর ও 
কালুঃ মতন্যেন্্নাথের পরিবর্তে মসন্দলি এবং সত্যনারায়ণের প্রতিবূ্প 
সত্যপীর। মৃুসলমান সমাজের খোয়া খিজির, পীর বদর, মাণিক পীর ও 
পাঁচপীরের উপাসনা দেখা যায়। ডক্টর জামান বলেনঃ “এইসব পীরের 
এতিহানিক অস্তিত্ব ছিল কিন! সে সম্পর্কে নিঃসংশয়ে কিছু বল] যায় না ।” 
পাচপীর কথাটি বাবভঞা বা বার আউলিয়ার ম্তায়। পাচপীরের যে পার্চট 
পৃথক সত্বা ছিল, তাহারও সঠিক বিবরণ পাওয়া ছৃ্ষর | বনবিবি, সত্যপীর 
ও মাণিকপাঁরের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তবে গাজীকালু, পীরবদর ও 
দক্ষিণরায় এতিহাসিক চরিত্র বলিয়! বিশ্বাস করি । 


স্থন্দরলনাঞ্চলে গাজীর ছূর্জয় প্রতাপ শত শত বৎসর ধরিয়া চলিয়। 
আসিতেছে । মিঃ ওমালী বলেন গাজীর নামে বনের ব্যাত্রকুল নত হইত এবং 
জঙ্গলে লোকে নির্ভয়ে চলাফেরা করিত। গাজীকে তিনি জিন্দাগাজী ব] 
জিন্দক-ই-গাঁজী বা বিধমীরের সহিত যুদ্ধে বিজয়ী বীন বলিয়। উল্লেখ 
করিয়াছেন। মিঃ গেইট বলেন গাজী কাঠুরিয়াদের পৃষ্ঠপোষক পীর এবং 
ব্যান্র ও কুম্তারের ভয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা! করেন । 


বারবাজারে এই পাচ পীরের প্রভাব আছে । খুলন1 জিলার লাবস৷ 
অঞ্চলে পাচ পীরের মোকাম বা দরগা অবস্থিত । বারবাজার হাই স্কুলের 
উত্তরে এবং রেল লাইনের পুর্ব দিকে এখনও পাচ পীরের নামে সুন্দর জলাশয় 
তাহাদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে । পীব বদরও ন্ুন্দরবনাঞ্চলে প্রসিদ্ধ । 
বারবাজারের দক্ষিণে হাসিলবাগ গ্রামে একটি হাট ছিল - উহার নামকরণ 
হইয়াছিল বদরের হাট । নৌকার মাঝির ভয়সঙ্ুল নদীপথে যে পীর বদরের 
নাম উচ্চারণ করিয়৷ থাকে তাহার নামেও এই হাটের নামকরণ হইতে পারে। 
চট্টগ্রাম শহরে বখশী বাজার মার্কেটের দক্ষিণে পীর বদরের মাজার আছে। 
তিনি বদর শাহ ও শাহ বদর নামেও পরিচিত। কথিত আছে যে পীর বদর 
প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বে একটি প্রস্তরের উপর বিয়া চট্টগ্রামে আসেন। তিনি 
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একটি মাটির আশ্চর্য প্রদীপ জ্বালাইতেন। উহাকে “চাটি” বলা হইত । যে 
স্থানে এ প্রদীপ প্রজ্বলিত হইত উহা বর্তমানে “বদব পাটি” নামে পরিচিত। 
এই “চাটি” শব্দ হইতে চাঁটিগ্রাম বা চাটগাও নামের উৎপত্তি হইয়াছে । গাজী 
ও পীর বদর উভয়ে এঁতিহাসিক ব্যক্তি । পীর বদর সম্পর্কে গাজীর ম্যায় বহু 
অতিরঞ্জিত আজগুবি গল্প এদেশে প্রচলি৬ থাকিলেও একথা সত্য যে তিনি 
টট্টগ্রামে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার কবেন। ভক্তেরা তাহাঁকে টটটগ্রামের 
অভিভাবক দরবেশ বলিয়া! জানে । মুসলমানেরা গাহিয়। থাকে £- 


“আমরা! আছি পোলাপান 
গার্জী আছে নিঘাবান 
আল্লা নবী, পাচপীর, 
বদর বদর । 


চট্টগ্রামে একটি মাজাবের উৎকীর্ণ ফলক প্রমাণ করে যে পীর বদর শাহ 
১৩৪০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন | ইহা হঈতে জান। যায় যে গাজী কালুব বন 
পূর্বে পীর বদর এদেশে আবিভূর্তি হইয়াছিলেন ৷ সিলেটের বদরপুর রেল 
ষ্টেশনের নিকট অন্য আর এক পীব বদরেব সমাধি আছে। 


গাজীর নামে বাববাজার অঞ্চলে “গাজীর জাঙ্গাল” আছে। এ অঞ্চলে 
স্বাঙ্গাল মৌজা উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । এতিহাসিক ছাপাই নগর গ্রাম বর্তমান 
বাছ্বরগাছ! মৌজার মধ এনং বারবাজাব রেলষ্েশন হইতে এক মাইল উত্তর 
পূর্বে অবস্থিত। এই ছাপাই নগরে শ্রীরাম রাজার গড় বেষ্টিত বাড়ী ছিল। 
উহার নিদর্শন আজিও বিদ্ধমান। গড়ের মধ্যে এখনও বারমাস জল ভর্তি 
থাকে । 'এই গড়ের সংলগ্র দক্ষিণে প্রাচীনকীলের একটি বটবৃক্ষ ছিল। 
কিছুদিন পূর্বে এ বট বৃক্ষটি আগুনে পুড়িয়া যাওয়ায় তথাকার জঙ্গল অপসারিত 
হইয়। কয়েকটি পাকা কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে । স্থানীয় লোকে বলে এখানে 
গাজীর এবাদতথান! বা প্রার্থনাগার ছিল। সেখানে গাজী সাহেবের নামে 
একটি দরগা আছে। সতীশ বাবু বলিয়াছেন যে সেখানে একটি হিন্দু মন্দির 
ছিল। কিন্তু উহ! অনুমান মাত্র । প্রবাদ আছে যে গাজী তীয় প্রিয়তম! 
সহধর্সিনীসহ কিছুকাল মুরলী ও বারবাজার অঞ্চলে বসবাস করিয়াছিলেন । 


8০৮ ্ুননরবনের ইতিহাস 


অনুমান করা হয় যে গাজীর স্ত্রী চ্পাবতীর নামানুসারে এ স্থানের নাম হয় 
চাম্পাপুর বা চাপাইনগর। বারবাঁজারের সন্নিকটে হাঁসিলবাগ গ্রামের দক্ষিণে 
মরা ভৈরবের তীরে একটি অশ্বথ বৃক্ষের নিয়ে গাজীর দরগা! আছে । এখানে 
লোকে গাজীব নামে সিন দেয়। 


ঝিকিরগাছার ছুই মাইল পূর্বে যশোর রাস্তার সংলগ্ন লাউজানি বা 
ব্রাহ্মণনগর গ্রামে গাজীর নামীয় বিখ্যাত দরগা অবস্থিত। এই দরগার সংলগ্ন 
চম্পাবতীর পুকুর এবং দক্ষিণে খনিয়ার রণক্ষেত্র । বেনাপোল কাষ্টম কলোনীর 
মধ্যেও গাজীর নামে একটি দরগা আছে। বাগেরহাটের সন্িকটে রণবিজয়পুরে 
গাজীব দরগা বিগ্যমান। যশোর-খুলনার নানাস্থানে গাজীর বটগাছ আছে। 
মুজগুনির পার্থ বিল পাবলার একস্থানের নাম গাজীর ঘুটো! । মোরেলগঞ্জ 
থানার সুতালরী গ্রামে কান্ত নিমিত বিরাটকায় ব্যান্র ও অশ্বমূত্তির পৃষ্ঠে গাজী 
ও কালুর মৃত্তিদ্ধয় সোয়ার অবস্থায় দেখা যাইত । এই সমস্ত দর্শনে শত্তি শালী 
গাজীর প্রতাপ এতদঞ্চলে বিশেষভাবে অনুভূত হয় । 


গাজী এতিহাসিক ব্যক্তি সে বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার প্রকৃত 
ইতিহাস আবিষ্কার করা দুরূহ সমস্তা হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আপ্রাণ 


চেষ্টা ও অনুসন্ধানের পর ইতিহাসের যে টুকিটাকি হস্তগত করিয়াছি উহাই 
গার্জী কালুর ইতিহাস প্রণয়নে আমাদের সম্বল। “গাজী কালু ও চম্পাবতীর 
পুথি” “দরাফখানের গঙ্গ। স্তোত্র” ও “দরাফ খান গাজী,” ( দফর খা বা জাফর 
খশ গাণ্জী ) মৌলভী আবছুল জব্বার প্রণীত *গাঁজী” নামক পুস্তক, আবছুল 
গফুর ও হালুমিয়ার “বড়খা গাজীর কেরামতি” ও “গাজীমঙ্গল” প্রকৃতপক্ষে 
ইতিহাসের মর্ধাদা অক্ষুন্ন রাখিতে পারে নাই। ইহ। এত অতিরঞ্জিত, 
অযৌক্তিক এবং অসম্ভাবিত ওপগ্ঠাসিক স্গ্রি ছাড়া অলীক গল্পে পূর্ণ হইয়া এমন 
বীভংস্তয আকার ধারণ করিয়াছে যে তাহার মধ্য হইতে বতমানে আমাদের 
আলোচা ইতিবৃত্ের কোন সঠিক তথ্য বা উপকরণ পাওয়া ছু্ফর। এই সমস্ত 
পুথি এদেশে এত বেশী প্রসার লাভ করিয়াছে যে ইহা! ইতিহাসকে একরূপ 
ধামাচাপ। দিয়। মিথ্যার স্বরূপ মাথা তুলিয়া দীড়াইয়াছে। আমাদের দেশে 
এক শ্রেণীর লোক এই ধরনের পু*থি পড়িয়া অতীব আনন্দ উপভোগ করে। 


সুন্দরবনের ইতিহাস ৪০৯ 


পুথিতে সাহিত্য রস আছে, কিন্তু অনেক স্থলেই এঁতিহাহিক চরিত্র বিকৃত 
করিয়া দেখান হইয়াছে। গাজী কালুর পু*থির এক স্থানে আছে £__ 


“গাজী শাহের বাপের নাম সেখ সেকন্দর 

চৌদ্দ বছর যুদ্ধ কল্প বেতকাটার ভিতর ॥ 
ডাক্তার আবুল কাসেম এ সম্পর্কে বিভাগ পুব কালের এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 
“বাঙ্গালী মোসলমানদের মধে। আজকাল উপন্তাস লেখকের বড় একট। অভাব 
নাই | কিন্তু এতিহাসিকের অভাবের কা ভাবিলে দুঃখে, ক্ষোভে ভিয়মান 
হইতে হয় |” গাজীর গান ধর্মপ্রাণ গাজীর নামে অনাচারের সৃষ্টি করিয়াছে। 
তাহার সংকার্ষের খতিয়ানের স্থান দখল করিয়াছে গাজীর গানের ছড়া । 


গাজী কালুর ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে আমাদের গলদঘর্স 
হইয়াছে, তবুও আশাতীত ভাবে সাফল্য লাভ করিতে পারি নাই। 
এঁতিহাসিক প্রবন্ধ, গাজীর গীত, উপন্াস, পু*থি সাহিত্য, কিংবদাস্ত, 
জনশ্রুতি, স্থানীয় প্রবাদ প্রভৃতি পর্বত প্রমাণ তুষরাশির মধ্য হইতে গাজীর 
এঁতিসাসিক তথ্য ছুই চারিটি তঙ্লকণার ন্যায় বাছিয়! লিপিবদ্ধ করিলাম । 
এঁতিহাসিকের চক্ষে যাহা বাস্তব সত্য তাহাই উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছি 
এবং যাহা অবাস্তব ও অসত্য তাহ] সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছি । বিংশ 
শতাব্দীর বিজ্ঞান ও দার্শনিক যুক্তিতকের যুগে সুধী সমাজ অসম্ভব ও আজগুবি 
কথার উপর আস্থ। স্থাপন করিবেন না, এ বিশ্বাস আমদের আছে। 


এখন এই ভাগ্যবান পুরুষ সিংহ কে! তাহাই আমাদের বিচার করিতে 
হইবে। গাজীর পূর্ব পুরুষের পরিচয় পাওয়া! ছৃক্ষর। গৌড়ের স্থলতান 
সামসুদ্দিন . ইলিয়ীস এবং সেকন্দর শাহের ইতিহাস আমরা যথাস্থানে বর্ণনা 
করিয়াছি। কথিত আছে যে সেকন্দরের প্রথম! রাণীর গর্ভে গিয়াসউদ্দিন 
(জুলহাস) ও ব্রখান (গাজী) জন্মগ্রহণ করেন। “গাজী” নামক পুস্তক ও 
পুশখিতে আছে বৈরাট নগর নিবাসী শাহ্‌ সেকন্দরের পুত্র গাজী । 
তাহার মাতার নাম অজুপা স্থন্দরী। অজুপা শুন্দরীর এক পালিত পুত্রের নাম 
কালু । গাজী বালাকালে বাদশাহী গ্রহণ করিবার জন্ত পিতা কতৃক আদি 
হন। উত্তরে গাজী বলিয়াছিলেন, “আমি বাদশাহী চাহি ন1 ! পঙ্গান্তরে ফকির 


৪১, সুন্দরবনের ইতিহাস 


হইতে ইচ্ছা করি।” গাঁজীর জোন্ঠ ভাতা শিকারে গিয়া নিখোজ হন। 
কান্জেই পিতা পুনঃপুনঃ তাহাকে বাজদণ্ড গ্রহণ করিতে বলেন। আদেশ 
অমান্ত করায় তিনি রাজরোষে পতিত হন । বাদশাহ অতঃপর হ্বীয় পুত্র 
গাজীকে হত্যা! করাব জন্য জল্লাদকে আদেশ করেন। আশ্চর্যের বিষয় জল্লাদের 
খরশান অসির আঘাতে গাজীর একটি লোম পর্যস্ত কারটিল না । হুকুম হইল 
তাহাকে হস্তী পদতলে নিক্ষেপ করা হইবে । কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। 
অতঃপর তাহাকে জলম্ত অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল । তাহাতেও কিছু 
হইল না। গাজীকে পাথরের সহিত বাঁধিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইল তথাপি 
কিছুই হইল ন1। পরিশেষে একটি স্"্চে বিশেষ চিহ্ন দিয়া সমুদ্র গর্ভে ফেলিয়া 
গাজীকে তাহা উঠাইবার জগ্ঠ আদেশ কবা হইল । খোদার কৃপায় অসম্ভব 
সম্ভবে পরিণত হইল । সাগব শুকাইয়। গেল। খেশায়াজজ খিজির আসিয়া 
পাতাল পুরী হইতে চিহ্নিত সৃচ কুড়াইয়া গাজীকে দিলেন। মহানন্দে গাজী 
গৃহে প্রতাগমণ করিলেন । 


অতঃপর গাজী ও কালু সিদ্ধার্থেব হ্টায় রাঁজসিংহাসন ও সংসার জীবন 
তাগ করিয়া ফকিরী বেশে পৈতৃক বাসভূঁমি হইতে পলায়ন করিয়া বু জনপদ 
ভ্রমণ-পুর্বক অবশেষে হ্বন্দধবনে আসিয়া পৌছিলেন । তাহাদের অসাধারণ 
আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে বনেব ব্যান্র ও কুমীর পর্যস্ত বাধ্য হইয়! গেল। 
অবশেষে গাজী ছাপাই নগবে শ্রারাম রাজার দেশে পৌছিলেন। সে দেশে 
মুসলমান বাসিন্দা না থ'কায় গাজী তথায় ইসলাম প্রচার আরম্ত করেন । 
পু'খিতে আছে £- 


প্রজাগণ ঘত তার সব হিন্দুয়ান 

সে দেশের মধ্যে নাহি এক মুসলমান |” 
হাসিলবাগে আসিয়া শ্রীরাম ভাতীর উপর গাজীর অনুগ্রহ বধিত হয় এবং তিনি 
তাহাকে ধনী করিয়া দেন। তিনি জামাল গোদ! নামক এক ব্যাক্তির গোদ 
আরোগ্য করিয়া বিশেষ খ্যাতি অঞ্জন করেন | অকস্মাৎ শ্রীরাম রাজার 
রাক্ষবাড়ীতে অগ্নি গ্রজ্জলিত হইল, রাণী অপহৃত হইলেন এবং সেখানকার 
সমস্ত অধিবাসী ইস্লাম কবুল করিল। ছাপাই নগরে একটি ন্ুবর্ণমত্তিত 


হুন্দরবনের ইতিহাস ৪১১ 


মস্জিদ নিম্নিত হইল। অবশেষে গাজী কালু ছুই ভাই সোনারপুর ও 
ব্রাহ্মণনগরে রাজ] মুকুট রায়ের দেশে গেলেন । পু”থিতে আছে £-_ 

“ব্রাহ্মণ নগব এই শুন বিবরণ ॥। 

এদেশের প্রর্জাগণ সকলি ব্রাহ্মণ 


অন্য জাতি দেশে রাজা নাহি দেয় ঠা ॥ 
যবন পাইলে খায় দক্ষিণ! গোসাই ” 


মুকুটরায়ের সাত পুত্র ও এক কন্তাঃ তাহার নাম চম্পাবতী। চম্পাবতীর গ্ায় 
পরম' স্থন্দবী সে যুগে আর ছিল না। ফকির গাজী চম্পার রূপে মুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে বিবাহ করিণাব জন্ত অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইলেন । কালু ঘটক হিসাবে 
মুকুটরায়েব দরবারে গিয়া গাজীব সহিত চম্পার বিবাহের প্রস্তাব করায় কালু 
বন্দী হইলেন। ফলে সমব ছুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। গাজীর সৈন্ত অসংখ্য 
ব্যাপ্ব। ব্যান সৈন্য সহ গাজী মুকুটরায়ের রাজধানী আক্রমণ করিলেন । 
মুকুটরায়ের সেনাপতি মহাবীর দক্ষিণরায়। বুমীর লইয়! তিনি গাজীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । দক্ষিণরায় মুগ্ডব হস্তে আসিয়া সক্রোধে গাজীর হাতের 
আস (যষি) ভাঙ্গিয়া দিলেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি গাজীর অদ্ভুত রণ-কৌশলে 
পরাস্ত হইলেন । বণ-বিজ্ঞয়ী গাজী দক্ষিণরায়ে ছুই কর্ণ ও বারহাত লম্বা 
টিকি কাটিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিলেন। এই নিদারুণ সংবাদে মুকুটরায় 
স্বয়ং তিন কোটি বার লক্ষ তের হাজার সৈন্য ও লক্ষ লক্ষ “তোপতীর” 
লইয়! যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। মুকুটেব প্রতিদিন যত সৈম্ত, ঘোড়া, 
হাতী ক্ষয় হইত, তিনি তাহাব “মৃতজীব কূপ” হইতে জল ছিটাইয়া তাহ! 
বাচাইয়! দ্রিতে লাগিলেন । গাজীর লশকরগণ এই গুপ্ত বহস্য জানিতে পারিয়া 
সেই কৃপে গোমাংস ও রক্ত নিক্ষেপ করিয়] উহাব সঞ্জিবনী শক্তি নষ্ট করিয়! 
দিলেন । মুকুটরায় নিরাশ হইয়া পড়িলেন। গাজীর ব্যান্্র সৈন্য ও পরীদল 
প্রতিদ্বন্দী মুকুটের বারলক্ষ হস্তী ও ঘোড়া এবং তিন কোটি সৈন্য মারিয়া 
ফেলিল। রাজা ও সভাসদগণ পৈতা৷ ছিড়িয়া কলেম। পড়িয়! ঝুটি কীটিয়া 
ইসলাম গ্রহণ করেন। বাঘ ও পরীগণ তখন রাজপুরীর মধ্য হইতে চম্পাবতীকে 
অপহরণ করিয়া লইল । গাজীর সহিত চম্পার বিবাহ হইয়া গেল । রাজ ও 
রাদী ইহাতে কোন আপঙ্তি করিলেন না। গথিতে আছে, মুকুটরায় বলিতেছেনঃ 
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“বড় আহলাদের মোর কন্যা চম্পাবতী 
সাতপুত্র মনো সেই আদবের অতি 
তাব প্রতি দয়! তুমি সদ রাখিব! 
অনিষ্ট কবিলে কোন মার্জনা কব্বি1।” 


ইহার পর চম্পাকে লইয়! গাজী বিদায় হইলেন । বাঘ ও পরীগণ রাজাকে 
সালাম ক'বয়! বিদায লইল । গাজী চম্পার রূপে মুগ্ধ হইলেন। পুথিতে চম্পার 
রূপ বনিত হইয়াছে, 


“বিধুমুথী চস্পাবতী আছে কাছে বসি । 
জ্বলিতেছে রূপ যিনি লক্মকোটি *শ্রী 
হাঠাৎ চম্পাব কপ নয়নে হেব্য়া | 
মুঠিত হয়৷ গাজী পড়িল ঢলিয়।” 


কিছুদিন পরে গাজী দেখিলেন এক নদীব তীরে তিন শত যোগী সাধনায় 
নিযুক্ত আছেন। তিনি গঙ্গাকে ডাকিয়া যোগীদিগেব অভিষ্ট কমলে কামিনী 
দর্শন করাইলেন। যোগীরা মুসলমান ধর্মের ন্যায় ধম” নাই দেখিয়া ঝাঁটি কাটিয়া 
মুসলমান হইল। পরে পাতালপুণী হইতে জুলহাসকে লইয়া গাজী-কালু ও 
চম্পাবস্তী সাগর পার হইয়1 বৈরাট নগরে পৌঁছিলেন। মলিন বাজপুরী হয 
কোলাহলে মুখরিত হইল । ইহাই পুশথিব সাবকথা। 

এইবাৰ আনরা উপরোক্ত নিছক কল্পিত পু*থির তগীকৃত আবর্জন1 রাশির 
মধ্য হইতে কিছু কিছু এতিহাসিক তথ্য উদ্ধার কবিতে চেষ্টা করিব। সর্বপ্রথমে 
আমাদের জানা আবগ্যক বৈনাট বা বিরাট নগব কোথায়? গাজীর প্রকৃত 
পরিচয় কি? বিবাট নগরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এ পর্যস্ত কেহ কোন অনুসন্ধান দিতে 
পারেন নাই । অনুসন্ধানের পর আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বার্বাজারের 
সম্মিকটে বেলাট দৌলতপুর মৌজ অবস্থিত। বিরাট বা বৈরাট নগর এই বেলাট 
শবোঁর অপতভ্রংশ বলিয়! মনে করি । তুর্ক'আফগান আমলে এবং উহার পথে ও 
এখানে জনাকীর্ণ শহর ছিল। এক সময় এই স্থান মুসলমান সভ্যতার কেন্দ্র 
ছিল। বিরাট নগর এখানেই হওয়! স্বাভাবিক। যেহেতু এই স্থান হইতে 
্রাহ্মণ নগর বেশী দূরে অবস্থিত নয়। গাজীর স্মৃতি এতদঞ্চলের রন্ধ্রে রঞ্জে জড়িত 


স্থন্দরবনের ইতিহাস ৪১৩ 


তাহা! পূর্বেই বলিয়াছি। গাজী এতিহাসিক ব্যক্তি । তিনি সেকন্দর সাহের 
পুত্র-ইহা এতিহাসিক সত্যের বিপরীত । বরখান গাজী ৰা বড় খা নামে 
সেকেন্দর শাহের কোন পুত্র ছিল না। সেকন্দার শাহ ১৩৫৯ হইতে ১৩৯২ 
খৃষ্ঠাবে পর্যস্ত দোর্দড প্রতাপে বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। সেকন্দরের অষ্টাদশ 
পুত্রছিল। তগ্মধ্যে গিয়াসউন্দীন পিতার উত্তবাধিকারিত্ব লাভ করেন। মুকুট 
রায় ও গাজীব যুদ্ধ সংঘটিত হয় পঞ্চদশ শতার্ধীর শেষভাগে অর্থাৎ সেকন্দর 
শাহের প্রায় একশত বৎসর পরে। গা্ধীর সহিত সেকন্দর শাহের কোন 
প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করা একেবাবেই অসম্ভব । বনবিবির পু”্থি ও গাজীর 
গীতের মধ্যেও বরখান নাম দেখিতে পাওয়া যায়। রায়মঙ্গলে আছে দ্*ণ 
রায়ের সঙ্গে ষে গাজীর সন্ধি হয়, তিনি বরখান গাজী বা বড় খা গাজী নামে 
পরিচিত। 

“বড় খা গাজীর সাথে মহাধুদ্ধ খণিয়ীতে 

দোস্তানী হইল তারপর ।” 

শাহ. গরীবুল্লার জঙ্গনাম! পু থিতে বড় খা নাম আছে £ 

“বাপ নাম শাহ ছুন্দি আল্লার ফকিব 

ভশটির সোলতান গাজী বড় খা গীর। 

অধীন ককির বলে কেতাবের বাত 

বড় খা! গাজী যারে দিল মোলাকাত।” 
অমুসলমান লেখকদের হস্তে পড়িয়। সম্ভবতঃ বরখান নাম বড় খা'তে পরিবতিত 
হইয়াছে । তাহার! ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক মুসলমানী নাম সঠিকভাবে 
দিতে অনেক সময় ভুল করেন। চবিবশ পরগণ! জিলার কবি কৃষ্ণরাম দাস 
৬৬৮৬-৮৭ খুষ্টাব্ে তদীয় বায়মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। সুন্দরবন অধিপতি 
দক্ষিণ রায়ের নামের সহিত এই কাব্যের নাম বিজড়িত । দক্ষিণরায় ও গাজীর 
মধ্যে যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়, উহার অসংখ্য কাহিনী দ্বার] এই কাব্যখানি 
ভরপৃর। কাব্যের শেষদিকে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে গাজীর বন্ধুত্বের বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়া হইয়াছে। অসম্ভাবিত ঘটন! বর্ণনায় রায়মঙ্গল কাব্য গাজী-কালুর 
পুথিকেও অতিক্রম করিয়াছে । এতৎসত্বেও রায়মঙ্গল কাব্যে ইতিহাসের 
যংকিঞ্চিত উপকরণ পাওয়] যায়। 
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উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা সিদ্ধাস্ত করিতে পারি যে আমাদের 
আলোচ) গাজী শাহের প্রকৃত নাম বরখান গাজী । সম্ভবতঃ তিনি রাজনন্দন 
ন] হইয়! সেকন্দর নামীয় কোন অমাত্য বা ধনাট্য ব্যক্তির পুত্র হইতে পারেন । 
ইহাও সম্ভব যে তাহার পিতা তুর্ক আফগান আমলে কোন সামস্তরাঞ্জ ব৷ 
অধীনস্থ শাসনকর্তা ছিলেন। সিলেট জিলার শেখ সেকন্দর ওরফে শাহ, 
সেকন্দর নামে একজন দরবেশ ছিলেন। তাহার পুত্রের নাম শাহ. গাজী। 
উভয়ের সমাধি শাহ, সিকন্দর নামক গ্রামে অবস্থিত। আমাদের আলোচ্য 
গাজীর সহিত তাহাদেরও কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। ফলকথ] ইতিহাস 
বহু চেষ্টা করিয়াও আজ পর্যস্ত তাহার পূর্ব পুরুষের সঠিক পরিচয় উদ্ধার করিতে 
পারে নাই। 


গাজীর বাল্য জীবনও পুর্ব পুকষের পবিচয়েব ন্যায় অস্পৃষ্ট। 
কথিত আছে যে তিনি বাল্যকালে অসাধারণ স্মৃতি শক্তি ধারণ কবিতেন এবং 
অতি অল্পদিনের মধ্যে পবিত্র কোরানের শিক্ষায় নিজেকে মহিমান্বিত করেন। 
তিনি আরবী, কাসি, গণিত ও ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। গাজী 
বাল্যকাল হইতে চিস্তাশীল ছিলেন এবং ধর্মকার্ধে আত্মনিয়াগ করেন। 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাজীর' প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অন্যান্ত গুণরাজি উত্তবোত্তর 
বর্ধিত হইতে লাগিল । পাগুয়ার তাপস প্রবর শাহ, জালালউদ্দিন তাত্রিজীর 
সহিত গাজীর সাক্ষাং লাভ হইয়।হিল। এই মহাত্রা গাজীকে জীবজগৎ আধাত্ 
জগৎ, পারলৌকিক জগৎ ও মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝাইয়া দিয়া 
ছিলেন । এই সময় তিনি আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান লাভ কন্নে । দেশ পর্যটনের 
অদম্য আশ তাহাকে পাগল করিয়াছিল। একথ! সতাযে গাজী কোন আধ্যাত্মিক 
গুরুর নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন । আমাদের মতে শাহ, জালাল উদ্দিন 
ভাত্রিজী গাজীর বাল্য শিক্ষক হইতে পারেন না। এই মহাত্মা দ্বাদশ শতাব্দীর 
পরেই এদেশে আগমন করিয়া ইসলাম ধম” প্রচার করিয়াছিলেন । গাজী 
আবিভূ্ত হইয়াছিলেন ইহ!র প্রায় তিন শত বৎসর পরে। 


প্রবাদের যথেষ্ট এঁতিহাসিক মূলা আছে। সতা নিধারণের জন্য প্রবাদ 
সমূস্ৃকে যুক্তিতর্ক ও বিবেকের দ্বার! যাচাই করিয়! আমরা উহা! গ্রহণ করিতে 
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পারি। গাজীর বিষয় একথা সহজে বল! চলে যে তিনি ধনীর ছুলাল হইয়াও 
সংসার বিরাগী ছিলেন, তাহার গুহত্যাগ অকস্মাৎ ঘটনা নহে । গভীর চিস্তার 


পর তিনি এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। গাজীর গীতে বদিত আছেঃ 
“গাজী বলে কালু ভাই 
চল মোর! ফকির হয়ে যাহ ।” 
অতঃপর গাজী এক নিশীথে কালুকে সঙ্গে লইয়! সংসার ত্যাগ করেন। 
কালুর সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল রাম লক্ষণের হ্টায়। শিশুকাল হইতে কালুকে 
তিনি সহোদর ভ্রাতার ন্যায় সনে করিতেন । তাই গৃহ ত্যাগ করিয়াও একসঙ্গে 
ছুইজনে যৌবনে যোগী সাজিলেন। দীর্ঘকাল পথে পথে ছুই নবীন সাধু বহুকষ্ট 
সহা করিয়া চলিতে থাকেন । কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়! যায় কত ঝড় ঝাপটা 
মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া যায়, কত বিপদ আপদ পাশ কাটাইয়া যায়. 
পথিকদ্ধয় তাহ। জ্ক্ষেপ করেন না। সর্ধ প্রকার ছুঃখ কষ্ট তাহার] নীরবে সহ 
করিতে থাকেন। অবশেষে তরুণ সন্যাসীদ্বয় সুন্দরবনের গভীর অরণো প্রবেশ 
করিয়া কঠোর সাধনায় লিপ্ত হন। অতঃপব ছুই ভ্রাতা পবিত্র ইসলাম ধর্ম 
প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন । 


গাজী শবের অর্থ মোজাহেদ বা ধর্মযুদ্ধে বিজয়ী বীর, অর্থাৎ বিধমীদের 
সহিত ইসলাম ধর্মেব স্বার্থে যিনি যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন, তিনিই “গাজী” 
নামে সম্মানিত হন। গাজী শব্দ এই উপাধি, প্রকৃত নাম নহে । তুর্ক আফগান 
আমলে এই ধরনের বহু গাজী এদেশে প্রতিপত্তি বিস্তার করেন। গাজীদের 
অনেক আস্তান। ও দরগাহ এদেশে আজিও সযত্বে রক্ষিত হইতেছে । কেহ কেহ 
বলেন মুকুট রায়ের সহিত যে গাজী যুদ্ধ করেন, তীহার নাম গোরাই গাজী। 
কিন্তু গীর গোর! টাদ বা গোরাই গাজী সম্পর্কে পৃথক ইতিবৃত্ত আছে। তাহাতে 
মুকুট রায়ের সহিত যুদ্ধের কথা নাই। আবছুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব গোরাই 
গাজী সম্পর্কে যে বর্ণন। দিয়াছেন ডক্টর শহিহুল্লাহ, উহার ভিন্নমত পোষণ 
করেন । গোরাই গাজীর প্রকৃত নাম সৈয়দ আব্বাস আলী মকী। তিনি 
দেউলিয়ার রাজা চন্দ্রকেতৃকে বশীভূত করিত চেষ্টা করেন। ২৪ পরগণার 
গেজেটায়ার হইতে জানা যাঁয় যে হাতীয়াগড়ে গোরাই গাজীর সহিত রাজা 
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মহিদানন্দের পুত্র অক্ষয়ানন্দ ও বকানন্দের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল । যুদ্ধে 
বকানন্দ নিহত হন, এবং গোরাই গাজী ভীষণভাবে আহত হইয়া বালাগার 
সন্নিকটবতী হাড়োয়ায় আগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেহ কেহ বলেন গোরাই 
গ/জীর হাড় হইতে হাচড়ায়া নামকরণ হইয়াছে। গোৌঁড়ের সুলতান আলাউদ্দীন 
(১২৩০--১+৩৭) গোরাই গাজীর সমাধির উপর এক মস্জদ নির্মাণ করাইয়া 
দেন এবং মস্জিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচশত একর জমি নিফর দিয়াছিলেন। 
বসিরহাট অঞ্চলে গোরাই গাজী সর্বজন পরিচিত পীর । প্রতি বৎসর তাহার 
নামে হাড়োয়ায় প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে । ফকিরের] এখনও কলিকাতার 
রাস্তায় এবং অন্তর সন্ধযাঝালে প্রদ্ধীপ জালাইয়া, “পীর গোরা্টাদ মুশকিল 
আসান” বলিয়! গান করিয়া ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ায়। গোরাই গাজীর স্মৃতি 
রক্ষার্থে এখনও কলিকাতায় গোরাটাদ রোড আছে। গোরাই গাজী এবং 
আমাদের আলোচ্য গাজী ভিন্ন ব্যক্তি । 


গোরাই গাজী বাতীত বারাসাতের একদল শাহ, বঁশড়ার মোবারক গাজী 
এবং আরও কয়েকজন ধর্ম প্রচারক এদেশে ধর্মগ্রচার কবেন। মোবারক গাজী 
স্ন্দরবনের একাংশে ব্যাপ্রভীতি নিবারণ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়া 
ছিলেন। কথিত আছে তিনি ব্যাগ পুষ্ঠে আরোহণ করিয়া জঙ্গলে ঘুররিয় 
বেড়াইতেন । মোবারক গাজী যোদ্ধা দরবেশ। বনুস্থানে তাহার নামীয় 
দরগা আছে। 


ত্রিবেনীর জাফর খা! গাজীব তৃতীয় পুত্রের নাম বড় খা গাজী। তিনি 
স্প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। ব্লকম)ান ছোট পাওুয়ায় হুগলী ) জাফর খা গাজীর 
সমাধির পার্থেই বড খ] গাজীর কবর দর্শন করিযাছিলেন। কথিত আছেষে, 
এই বড় খা গাজী ছুগলীর রাজাকে পরাজিত করিয়া! তাহার কন্তাকে বিবাহ 
করেন । ডক্টর সুকুমার সেন বলেন ইসমাইল গাজীই পরবর্তঁ কালে বড়খা গাজী 
নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডক্টর সেনের সহিত আমরা একমত হইতে পারিতেছি 
না। কারণ রিসালাতুস-শুহাদ৷ নামক ফাসি গ্রন্থে তাহার জন্ম বৃত্তাতস্ত লিপিবদ্ধ 
আছে। এই গ্রন্থে বা অন্ত কোথাও ইহার উল্লেখ পাওয়া] যায় না। 
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ইসমাইল গাজণ গৌড় সুলতান বরবক শাহের সমসাময়িক এবং হার 
সময় তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতকে রচিত কবিতায় 
সীতারাম দাস তাহার আধাত্মিক শক্তির-ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । তিনি 
কামরূপের রাজাকে পরাজিত করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। বুকানন 
হামিলটন বলেন যে তিনি হোসেন শাহের সহিত কামরূপ আক্রমণে অংশ গ্রহণ 
করেন। কিন্তু তাহ! ঠিক নহে। ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে বন্দেশী রায়ের চক্রান্তের ফলে 
ইসমাইল গাজীর শিরশ্ছেদ হয়। ইহা মুসলীম বঙ্গের ইতিহাসে এক মর্মাস্তিক 
ঘটন1। তাহার মস্তক রংপুরের কাটাছুয়ারে এব" দেহ ত্দীয় কর্মক্ষেত্র হুগলীর 
গড়মান্নারনে সমাধিস্থ হইয়াছিল । বন্দেশী রায়ের ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে 
পারি] স্বলতান গভীর মর্মগীড়া ভোগ করেন এবং নির্দোষ মনীষীর সম্মানার্থে 
তিনি বেগমকে সঙ্গে লইয়া মান্দারান ও কাটাছ্য়ারে উপস্থিত হইয়া অনুতপ্ত হাদয়ে 
গাজীর দরগাহ জিয়ারত করেন। 


ত্রিবেনীর বড়খা! গাজী, রংপুরের ইসমাইল গাজী এবং আলোচ্য বরখান 
গাজী প্রত্যেকেই পৃথক এতিহাসিক্ক চরিত্র । ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে 
জাফর খান গাজী ত্রিবেনীতে ইস্লাম প্রচার করিয়া ১২৯৮ খুঃ তথায় 
একটি মস্জিদ নির্মাণ করেন । কথিত আছে যে ১১৩ খুঃ তিনি সেখানেই মৃত্যুমুখে 
পতিত হন । এক শিলালিপিতে তাহাকে বল! হইয়াছে গনাসিরল ইফলাম” বা 
ইসলামের সহায়ক এবং “শিহাবুল হকওয়া্দিন” বা! সতা ওধর্মের উদ্কাম্বরূপ । 
জাফর থার পুত্র বড় খ! গাজী চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে বঙ্গে আসেন এবং 
আমাদের আলোচ্য গাজী শাহের কার্ধকাল পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে । ডক্টর 
এনামল হক বলিয়াছেন যে আমাদের আলোচ্য গাজী শাহ সম্ভবতঃ ত্রিবেণী 
বিজেতা জাফর খাঁ গাজীর পুত্র এবং গোড়াধিপতি সোলতান সেকদ্দর শাহের 
আমলের ব্রাঙ্গণ রাজা হইলেন মুকুট রায়। তিনি আরও বলিয়াছেন 
যে বড় খশ গাজী সম্ভবতঃ দক্ষিণাঞ্চলে যশোরস্ধূলনা ও ২৪ পরগণায় 
যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন। জাফরখাবা তৎপুত্র বড় খশ সম্ভবতঃ ইসলাম 
প্রচারকল্পে ২৪পরগণা অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন গাজী কালুর অন্ত্যন 
একশত বংসর পূর্বে। জাফর খ। প্রতিষ্ঠিত মসজিদের খোদিত লিপি হইতে 
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জান! যায় যে উক্ত মসজিদ ১২৯৪ খুঃ স্থাপিত হয়। তাহার বা তদীয় পুত্রের 
সময় মুকুট রায় বা আমাদের আলোচ্য গাজীর নাম পাওয়৷ যায় না। 
দারাবউদ্দিন ব1 দরাফ খা বাদফর খা গাজী এবং ত্রিবেণীর জাফর খশ। গাজী 
অভিন্ন ব্যক্তি । দরাফ খানের গঙ্গাস্তোত্র পুস্তকে তাহাকে গঙ্গাভক্ত বলিয়া বর্ণনা 
করা হইয়াছে । মুসলমান হইয়া তিনি কিভাবে গঙ্গাদেবীর ভক্ত হইঘ়! 
পড়েন তাহাই এই পুস্তকের সারমর্ম। অবশ্য এই সমস্ত কাল্পনিক কাহিনীর 
আমরা কোন গুরুত্ব দিতে পারি না। 


আমাদের আলোচ্য গাজী শাহ, দয়ার প্রতীক ছিলেন । এজন্য এদেশের 
অতিরিক্ত দয়ালু ব্যক্তিকে “দয়ার গাজী” বলা হইয়া থাকে । ইনিই সাধারণতঃ 
বরখান গাজী, বড়া গাজী বা বড়গাভী এবং গাজী সাহেব বলিয়! সুপরিচিত 
এবং কাঁলুর সহিত তাহার নাম অঙ্গীঙ্গীভাবে বিজড়িত। এদেশের গ্রামাঞ্চল, 
নদ-নদী, স্থন্দরবন এমনকি আলো বাতাসের সহিত এই গাজী সাহেবের নাম 
জড়িত রহিয়াছে | 


এখন আমরা গাজীর সহিত দক্ষিণ রায় ও মুকুট রায়ের যুদ্ধের বর্ণন। 
দিব। উহার পূর্বে সত্যাসত/ নির্ধারণের জন্ট কয়েকটি বিষয় আলোচনা 
কবিতেছি। অনেকে মনে করেন গাজী কালুর কাহিনী, সোনাবান, জয়গুণ 
বিবি, বনবিবি, বিরাগগুরু প্রভৃতি পঁথির ন্যায় অলীক গল্পে পূর্ণ কিন্তু তাহ! 
ঠিক নহে। সমুদ্রের রাশি রাশি বালুকণার মধ্যে যেমন কদাচিৎ মশিমুক্তা 
পাওয়া! যায়, তেমন পঁথির আবর্জনারাশির মধ্যেও কিছু কিছু এতিহাসিক 
সত্য নিহিত আছে। স্থানীয় প্রবাদ, মুকুট রায়েব রাজ বাড়ীর ভগ্রাবশেষ, 
গাজীর দরগাহ, চম্পাবতীর দরগ! প্রভৃতি নিদর্শন হইতে বনু সত্য উদ্ধার 
করিতে সক্ষম হইয়াছি। কোট টাদপুরের পশ্চিমদিকে বিখ্যাত জয়দিয়া 
বাওড়ের পার্থ মুকুট রায়ের রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে বলিয়া জনশ্রুতি 
আছে । মুকুট রায়ের যুদ্ধ ও চম্পাবতী হরণের কাহিনী এতদঞ্চলে শ্রুত হয়। 
কিন্তু উহ! প্রবাদ মাত্র । 


যশোর জিলার বিকিরগাছার ছুই মাইল পূর্বে লাউজানি গ্রাম। বর্তমান 
রেল লাইনের দক্ষিণ ও উত্তরে এই গ্রামের বিস্তৃতি । বক্সারের বিখ্যাত 
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কালিবাবুর রাস্তা এই গ্রামের মধ্য দিয়া কলিকাতায় গিয়াছে। রাস্তার ছুই 
পার্থে অসংখ্য প্রাচীন বৃক্ষ কালের সাক্ষী হইয়া! রহিয়াছে । পূর্বেই বলিয়াছি 
বেল লাইনেব উত্তর দিকে লাউজ্জানি গেটের পুর্বে বিখ্যাত গাজীর দরগা 
অবস্থ্িত। ইহ! বর্তমানে মল্লিকপুব মৌজার মধ্যে পড়িয়াছে। বড় রাস্তার 
সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে এই দরগণ অবস্থিত। দরগায় পূর্বে একখানি ঘর ছিল। 
সে ঘর এখন আব নাই। উন্মুক্ত স্থানই দরগা হিসাবে পরিচিত । বহু পূর্বে 
এখানে প্রতিবংসর মেল। বনিত। বর্তমানে দরগার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে পোষ্ট অফিস 
ও মাদ্রাসা আছে। ইহার পূর্বদিকে চস্পাবতী নামীয় পুকুর। ইহার একটু 
পূর্বে “বাঘমাবীর পুকুব।৮ লোকে বলে গাজী এখানে ব্যান্র বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। 
দরগার সংলগ্প “আমুভী কুয়া” বা “মৃতজীব কৃপ”-__ এখনও লোকে 
সেই স্থান দেখাইয়! থাকে। একটি বটগাছের নিয়ে এই কুয়া অবস্থিত ছিল। 
স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ বাক্তির! তাহাদের পূর্ব পুরুষের মুখে সে কথা শুনিয়াছেন। পরবে 
এই কৃপের সন্ধান কৰা হইয়াছে, বিস্তু পাওয়া যায় নাই। কথিত আছে যে এ 
কূপের জল ছিটাইয়া দিলে মৃত ব্যক্তি বাঁচিয়া উঠিত। ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি ও 
দার্শনিক যুক্তির মাপকাঠিতে ইহ? একেবারেই অবিশ্বাস্ত । তবে তথাকথিত 
এই মৃতগ্জীব কৃপ বা “জীয়ত ঝুঁড়িব” স্থান নির্দিষ্ট আছে এবং সাধারণ লোকে 
উক্ত গল্প সত্য বলিয়৷ বিশ্বাস কবে। দরগাব দক্ষিণদিকে খনিয়া বা কুনিয়ার 
রণক্ষেত্র । সে ময়দান স্থানীয় লোকে আমাদেব দেখাইয়া দেয়। এই ময়দানেই 
গাজীর সহিত দক্ষিণ রায়েব “মহাযুদ্ধ' সংঘটত হইয়াছিল। তিন চারি বর্গমাইল 
ব্যাপী মুকুট রায়ের রাজধানী এবং শহব বিস্তৃত ছিল। রাজধানীর নাম ছিল 
ব্রাহ্মণ নগর । স্থানীয় লোকে এখনও এ নাম জানে--লাউজানী উহার বর্তমান 
নাম। বাবু রামসঙ্কর সেন লিখিয়াছেন যে মুকুট রায়ের রাজধানী খড়িয়া 
নগরে ছিল। খনিয়া, কুনিয়! বা খড়িয়া একই স্থানের বিভিন্ন নাম। ইহা! 
রাজধানী ত্রাক্মণ নগরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত । এখানে শহরের কোন চিহ্ন 
আমর! দেখিতে পাই নাই। ৃ 


দরগার কিছুদুর পশ্চিমে লাউজ্ঞানীর ক্ষুদ্র বাজার অবস্থিত। এই বাঞ্জারের 
দক্ষিণে কলিকাতার রাস্তা ও রেললাইন । মুকুট রায়ের রাজবাড়ীর সীমানার 
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মধ্য দিয়! রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে । ইহার দক্ষিণ দিকে মুকুট রায় খনিত 
প্রকাণ্ড দীঘি । উহ৷ পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ । দীঘির দক্ষিণ পাড়ে মুকুট রায়ের 
রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষের নিদর্শন অগ্ঠাপি বিষ্যমান । রাজবাড়ীর ভিটায় চাষীরা 
চাষ করিয়া ফসল ফলাইতেছে। জমিখুঁড়িলে প্রাচীন কালের ইট পাওয়া 
বায়। দীঘির দক্ষিণ পার্শে পাকা ঘাট ছিল। সে চিহ্ন এখন আর নাই। 
রাজবাড়ীর দক্ষিণ দিকে অন্দর মহলের একটি পুকুর ছিল। রাজবাড়ীর ভিটায় 
একটি গ্রাকাণ্ড হরীতকী বৃক্ষ ছিল। বিংশ শতাব্ণীর প্রারস্তে চ্শুরা এই 
বৃক্ষতলে জমায়েত হইয়! হরীতকী ফল সেবন করিত। চাচার রাজষ্টেট হইতে 
এই বৃক্ষটি ছেদন করিয়া রাজবার্ডীর সৌখিন আসবাব পত্র প্রস্তুত করা 
হষয়াছিল। মুকুট রায়ের জমিদারী পরবর্ত কালে চাচ.ডা ও নলডাঙ্গার রাজাদের 
মধ্যে বন্টন হইয়। যায়। নলডাঙ্গার অংশ ছিল চারি আনা এবং চাচার বার 
আনা। বর্তমানে প্রজাগণ এ সম্পন্তি খাশে ভোগ-দখল করিতেছে । নোয়াখালী 
জেঙ্গার বু দরিদ্র কষক পরিবার এখন রাঞ্জবাড়ীর আসে পাশে বসবাস 
করিতেছে । 


মুকুটরায় গুড় গাঞ্চিতৃক্ত শ্রোত্রিয় ব্যাক্ষণ ছিলেন । মুসলমান আত্রমণের 
পূর্ব হইতেই তাহারা এদেশে বান করিতেন । সেই জন্য সম্ভবতঃ স্থানের নাম 
ইইয়।ছিল ব্রন্মণনগর । এই স্থানের উত্তরে গুংড়ী নদী প্রবাহিত ছিল । বর্তমানে 
এই নদী মজিয়] গিয়াছে । দক্ষিণ্পশ্চিম দিকে হরিহর নদী এবং পশ্চিমদিকে 
ধপোতাক্ষ নদী প্রবাহিত ছিল। ইহার মধ্যে পরিখা বেছিত ছূর্গে সাড়ম্বরে 
রাজ] মুকুট রায় বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন যে তাহার রাজ্য সম্ভবতঃ 
দক্ষিণ দিকে স্থন্দরবন ও পশ্চিমে হুগলী নদী পর্যস্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 


মুকুটরায়ের সেনাপতির নাম ছিল দক্ষিণ রায়। তিনিও জাতিতে ব্রাহ্মণ 
এবং,গলাজার আত্মীয়। উপরোক্ত তথ্য হইতে ইহাই সপ্রমাণিত হয় যে 
গাজী-ক্রালু; চম্পাবতী, মুকুটরায় এবং তদীয় সেনাপতি দক্ষিণ রায় সকলেই 
এঁতিহাসিক চরিত্র । পরবর্তী আলোচনা হইতে এই ইতিহাস আরও স্পষ্ট 
হইয়া পড়িবে । এখন মুকুটরায় ও দক্ষিণ রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি । 
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যশোর অঞ্চলে মুকুট রায়ের নাম নাজানেন এমন লোক নাই । ঝিক্ির 
গাছা অঞ্চলের সাধারণ লোকের তাহাকে মটুক রাজ! বলিয়া অভিহিত করে। 
সতীশশাবু তদীয় যশোব খুলনার ইতিহাসে কয়েকজন মুকুট রায়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন। অ'মবা একে একে তাহাদেব পবিচয় দিতেছি । প্রথম-- জমিদার 
মুকুট রায়, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন|ম বিনোদ বায়। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ । 
যশোর জিলার উত্তরে তাহাব জমিদারী ছিল । নলডাঙ্গার রাজ বংশের প্রবল 
প্রতাপে সেই বংশেব জমিদাবী বিলুপ্ত হয়। দ্বিতীয় মুকুট রায় ঝিনাইদহ 
অঞ্চলে । ইনি একজন প্রতাপশালী জমিদাব ছিলেন । তিনিও জাতিতে 
ব্রাহ্মণ । লোকে তাহাকে রাজা মুকুট রায় বলিত। তাহার ভ্রাতার নাম 
পন্ধর্ব রায় । গৌঁড়ের স্থলতান তাহাকে খা উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন । 
তাহার বনু সৈম্ত সামন্ত এবং অশ্ব ও হস্তী ছিল। তিনি জন হিতার্থে অসংখ্য 
জলাশয় খনন ও বাস্তা নির্মাণ কবিয়া দিয়াছিলেন। এখনও ঝিনাইদহ, 
অঞ্চলে উহাব চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ঢোল সমুদ্র নামক জলাশয় সর্বাপেক্ষা! 
বৃহৎ। ঝিনাইদহের পূর্ব দিকে বিজয়পুরে তাহার রাজধানী ছিল। উহার 
দক্ষিণ পশ্চিমে বাড়ী বাথান নামক স্থানে তাহার প্রকাণ্ড গোশাল। ছিল.₹ 
কিত আছে যেত্তাহার ১৬ হল্কা হাতী, ২০ হল্কা ঘোড়া এবং ২২০৪ 
কোড়াদার ছিল। তিনি অসখ্য গাভী পুষিতেন বলিষা লোকে তাহাকে 
বৃন্দাবনের “নন্দ মহারাজ” আখ্য! দিয়াছিল। বেড়বাডী নামক স্থালে 
তাহার উদ্ভানবাটা অবস্থিত ছিল। রঘুপতি ঘোষ রায় তাহার প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন। মুকুট রায়ের গয়েশউদ্দিন নামীয় আর একজন প্রর্ধান 
সেনাপতি ছিলেন। তীাহারই নামানুসারে তদীয় কর্মস্থলের নাম হইয়াছে 
গয়েশপুর । চণ্ডী সর্দার ও কেশব সদ্দার নামে তাহার আরও ছই অন প্রধান 
সৈস্ত ছিলেন। কথিত আছে গোড়েস্বরের সৈন্যের সহিত বাড়ীবাখানে দুকুট 
রায়ের এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হিন্দু রাজ। পরাজিত হইয়া বশ্যতা৷ স্বীকার কচরনঁ। 


প্রবাদ আছে যে কোন রাঙ্জা বন্দী হইলে সঙ্গে ছইটি কপ উড়িয়া 
যাকইত। বন্দীকে হত্য। করা হইলে কপোত ছুইটি ফিরিয়া আসিতঞ্ পারাবত 
প্রত্যাগমন করিয়াছে জানিতে পারিলে বন্দীর স্ত্রী পুত্র সকলে মিলিফু আত্মহত্যা 


৪২২ স্দববনেব ইতিহাস 


করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বংশ চিহ্ন মুছিয়া ফেলিত। অনেক সময় বন্দী 
নিষ্কৃতি পাইলেও দৈবক্রমে পারাবত উড়িয়া আসিয়া *ংশ নিলেশপ করিয়! 
পিত। কথিত আছে যে এইরূপ ভুলের গন্য দেবগ্রামের দেবপাল রাজা, 
দেউলিয়াব চন্দ্র কেতু, মোহাম্মদপুরের সীতারাম € বাড়ীবাথানের এই মুকুট 
রায়ের ক'শ ধ্বংস হইয়াছিল । সামাজিক কুসংস্কাব ও কুশিক্ষাব জন্য এহেন 
বিপদ ঘটিয়া থাকিধে। কথিত আছে মুকুট রায়ের কপোত ফিরিয়া আসিব 
মাত্র তাহার পরিবাব্বর্গ গপ্তছূর্গের পার্শ্ববর্তী পরিখাতে নিমজ্জিত হইয়া 
প্রাণ ত্যাগ কবেন। যেখানে তাহার কন্ঠাবা মবেন তাহ। “কন্যাদহ১৮ যেখানে 
ত“হাব ছুই স্ত্রী নিমজ্জত হন, তাহ ছুই সতীনে বলিয়া খাত। বর্তমানে 
সে পরিখ! ও দুর্গ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে । এই মুকুট রায়ের সহিত গাজীর 
ঘুদ্ধেব কোন উল্লেখ নাই । 


তৃতীয মুকুট বাফের বাড়া ছিল ব্রাহ্মণ নগর। তাহার কথা পূর্বেই বলিয়ছি। 
তাহার বাজ্য শালন কার্ষের স্ববিধার ভ্রন্ হুষ্ট ভাগে বিভক্ত ছিল। তাহার 
অশীনে নিপুল স'খযক পদাতিক ও তশ্বাবোহী সৈন্য ছিল। তিনি নিজে উত্তর 
দিকের শাসনভান স্বহান্তে পরিচালনা কবিতেন | দক্ষিণ দেশে বাভাটি 
মুল্লুকেব শাসনভার দক্ষিণর-য়েব হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। লোকে তাহাঁকে 
ভাটিশ্বর এবং আঠাব ভাটিব বাশ বলিত। এজন্য তাহার শক্তিশালী নৌবাহিনী 
ছিল। ম্বন্দববন অঞ্চলে দক্ষিণ রাষেব প্রতাপ অত্যধিক ছিল। তিনি ছিলেন 
বীর্ষবান বীব পুকষ এবং তীব, ধনুক ও অন্যান্ত অস্ত্রের সাহায্যে বহু ব্যান ও 
কুমীর শিকাব করিতেন । এজন্য স্ন্দরবনে দক্ষিণ রায়েব নাম সবত্র পরিব্যাপ্ত 
হইয়াছিল। কৃষ্চদাস প্রমীত “রায়মঙ্গল”। গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ২৪ পরগনার 
দক্ষিণে জঙ্গল কাটাইয়া প্রভীকর নামে জনৈক রাজ! একটি রাজ্য স্থাপন করেন 
দক্ষিণ রায় তাহার পুত্র। সম্ভবতঃ দক্ষিণ রায়ের ব্যান্র শিকারেব খ্যাতি শ্রবণে 
কুট রায় তাহাকে সেনাপতিব পদে অধিষ্টিত করিয়াছিলেন । 


আমরা! যে কয়েকজন মুকুট রায়ের কথা৷ আলোচন! করিয়াছি, তম্মধ্যে 
শেষোক্ত মুকুট রায়ই আমাদেব আলোচ্য ন্যক্তি। চম্পাবতী বা সুভদ্রা তাহার 
একমাত্র কণ্ঠ, দক্ষিণ রায় হার সেনাপতি এবং গাজীর সহিত খনিয়ার ধয়দানে 


স্বন্দরবনের ইতিহাস ৪১৩ 


তাহারই “মহাযুদ্ধ” সংঘটিত হইয়াছিল। মুকুট রায়েব স্ত্রীর নাম লীলাবতী ॥ 
তাহার সাত পুত্র ও এক কন্ত' ছিল। সাত ভাইয়ের এক বোন চম্পাবতী-_ 
সকলেরই বিশেষ আদবণীয় ছিল । কোন আদরের ভগ্রির কথা উঠিলে আমাদের 
দেশে এখনও লোকে “সাত ভাই চম্পার” কথা বলিখা থাকে । গানের সুরে ও 
সে কথা স্থমধুর ঝঙ্কাবে গীত হয়। “সাত ভাই চম্প] জাগবে”-__ এই স্ুুরলহরীর 
সন্ধান অনেকে জানেন না। ইনি সেই মুকুট কন্ঠা এবং গাজীর সহধর্মিণী 
চম্পাবততী। কবি ও গাঁয়কেব নিকট এই নাম অতীব প্রিয় | চম্পাবতীর 
অপরূপ সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল। তাহার নাম রূপ কথার রাজকন্ঠার ন্যায় 
বোমঞ্চকব কাঁঁহনীতে পবিণত হইয়াছে । কিন্তুইনি ছিলেন প্রকৃত রূপৰতী 
রাজকন্যা । 


পুথিতে আছে যে গাজী তাহাকে বিবাহ কপিবাব জন্য পাগলপ্রায় হইয়া 
পডেন এবং বিবাহেৰ প্রস্তাব সহ কালুকে মুকুট রায়ের দ্বারে প্রেরণ করেন। 
কালু বন্দী হইলে তীহার মুক্তিব জন্য গাজী সোনারপুব হইতে যুদ্ধ যাত্রা করেন। 
প্রবাদ আছে যে গৌড়ের স্থলতান হোসেন শাহ.ও গাজীকে সৈন্য দিয় সাহাযা 
করিয়াছিলেন । পুথিতে গাজীব চরিত্রের উপর বলস্ক আরোপ কর] হইয়াছে 
এবং তাহাকে ইক্ক্রিয়পরায়ণ ও কাক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । তিনি 
যে চম্পাবতীর উপদ্ধ আসক্ত ছিলেন এবং তাহাকে ব্বাত করিবার জন্য রক্তগঙ্গা 
বহাইয়া দিয়াছিলেন ইত্যাদি ঘটনা পুথি লেখকদের কল্পন' প্রস্থত রসাল কাহিনী । 
এই ধরনের কাহিনী সংযোজিত না করিলে বাজাবে পুথি চলে না এবং অশিক্ষিত 
ও অর্থ শিক্ষিত পাঠক ও শ্রোতাদের আসর জমিতে পারে না। সতীশবাবু 
বলিয়াছেন, “এ বিষয় মুসলমান পু থিতে গাঁজী সাহেবের কামুকতার যে বিস্তৃত 
কাহিনী আছে তাহ সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া! বোধ হয়।” প্রকৃতপক্ষে গাজী 
ধর্মপরায়ণ ও পুত চরিত্রের লোক ছিলেন৷ তীহার হ্যায় ধর্মযোদ্ধা দিব/জ্ঞানী 
সেনানায়কের এইরূপ কুৎসিত চরিত্র কল্পনা ভিন্ন অন্ত কিছু নছে। 


প্রকৃত ব্যাপার এই যে, গাজী সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ রাজ মুকুট রায়ের ইসলাম 
বিদ্বেষের কথা জানিতেন। দক্ষিণ রায়ও ইসলাম বিদ্বেষী ছিলেন। এ সম্পর্কে 
সতীশবাবু বলিয়াছেন “মুকুট রায় অতিরিক্ত যবনবিদ্বেষী ছিলেন; তখন সম্যক্‌ 


৪২৪ হন্দববনের ইতিহাস 


শাসন নিভৃত না হইলেও দেশ যবনাধিকার ভুক্ত ছিল। কিন্তু তবুও মুকুট রায় 
যবনের আধিপত্য স্বীকার করিতেন নখ যবনের মুখ দর্শন করিতেন না; কোন 
কারণে যবন দর্শন করিলে তজ্জন্ প্রায়শ্চিত্ত করিতেন ।” দক্ষিণ রায় সম্পর্কে তিনি 
বলিয়াছেনঃ “দক্ষিণ রায়ও মুকুট রায়ের মত যবনদ্বেষী ছিলেন। এই যবনছেষই 
তাহাদের কালস্বরূপ হইয়াছিল।”কালুকে সম্ভবতঃ মুকুট রায়ের দরবারে ইসলামী 
দাওয়াত কবুল করার জন্য প্রেরণ করা হহয়াছিল। রাজা মুকুট রায় ইহাতে 
অপমানিত মনে করিয়া কালুকে বন্দী করিয়াছিলেন। ইস্লাম ধর্মের প্রতি 
অবমাননা এবং কালুর বন্দী হেতু গাজী সমরায়োজন করিতে বাধ্য হইয়া 
ছিলেন । যে গাজী সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করিয়া! ফকিরী বেশ ধারণপুর্বক 
বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, গডাহার পক্ষে চম্পার রূপের কথা শুনিয়া 
তাহাকে পাইবার জন্য যূদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কাহিনী অলীক বলিয়া মনে করি। 
এই ধরণের যুদ্ধকে ধর্ম যুদ্ধ বলা হয় না এবং এহেন বিজয়ী বীর গাজী আখ্যা 
পাওয়ার অযোগ্য । 


প্রকৃত ব্যাপর এই যে মুকুট রায়ের রাজধানী ব্রাহ্মণ নগরের সংলগ্ন 
খনিয়ার রণক্ষেত্রে গাজীব সহিত মুকুট রায়ের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই 
যুদ্ধে দক্ষিণ রায় সেনাপতিরূপে ঠকুটের পক্ষে যুদ্ধ করেন। পঁঘিতে গাজীর 
ব্যাঘ্র সৈন্য এবং দক্ষিণ রায়ের কুমীর সৈন্যের উল্লেখ আছে । এই কথার বিশেষ 
তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে করি। ২৪ পরগণ! জেলার হিজলী, হাতীয়াগড, 
সোনারপুব এবং বধমান ও হুগলী অঞ্চল হইতে গাজী ব্যান্ডের স্তায় শক্তিশালী 
পাঠান সৈশ্ত এই যুদ্ধের জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন । সেই জন্য পঁ,থিতে 
আজগুবি ব্যাঘ্র সৈন্যের কথা বলা হইয়াছে। দক্ষিণ রায় ভাটি অঞ্চলের 
প্রতাপশালী যোদ্ধা, শ্রন্দববনের নদনদীতেই তাহার আধিপতা । তিনি 
নৌসেনার অধিনায়ক ছিলেন। সেজন্য তাহার পক্ষের যোদ্ধাদের কুমীর সেনা 
বল! হইয়াছে । প্রকৃত পক্ষে গাজীর শক্তিশালী পদাতিক সৈম্থের সহিত 
দক্ষিণ রায়ের নৌবাহিনীর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। 


খনিয়ার ময়দানে গাজীর সেনাদলের সহিত দক্ষিণ রায়ের সৈম্তাদের 
মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহ! এঁতিহাসিক ঘটনা। কথিত আছে যে 
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গৌড় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, গাঁজীকে এই যুদ্ধে সৈম্ত দ্বার! 
সাহা করিয়ীছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ের সঠিক তথ্য পাওয়া দুফধর | কয়েক 
দিন ধরিয়া ভীষণ বুদ্ধ চলিয়াহিল। দক্ষিণ রায়ের সৈম্তগণ বীর বিক্রমে 
যুদ্ধ করিয়াছিল | শেখ পর্যন্ত তাহার! মুসলমানদের নিকট টিকিতে পারিল ন]। 
যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গাজীর সৈম্তগণ সদলবলে রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে 
মুকুট রায় আত্মসমর্পণ করেন। পরাজয়েব গ্লানি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 
মুকুটের পরিবারবর্গের অনেকেই কুপে পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। মুকুটের 
সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র কামদেব এবং এক মাত্র কন্যা স্থভদ্রা বা চম্পাবতী সৈন্যদের হস্তে 
বন্দী হইয়াছিল। কামদেব পবে ইসলাম গ্রহণ করিয়া পীর ঠাকুরবর নামে 
প্রসিদ্ধ হন । তিনি দেশব্যাপী ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। কাহার বিষয় 
অনেক কিংবদস্তী আছে। সেনাপতি দক্ষিণ রায় পরাজিত হইবার পর যুদ্ধ 
সমাপনান্তে গাজীর সহিত সধ্যস্বত্রে আবদ্ধ হন। মুকুট রায় ইহার পর দেশত্যাগ 
করেন। কেহ কেহ বলেন তিনিও কুপে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন | 
এই বুদ্ধের পর বীর সেনানায়ক বরখান “গাজী” উপাধিতে ভূষিত হন। ইহাই 
যুদ্ধের সার কথা । 


যুদ্ধশেষে চম্পাবতী মুসলীম শিবিরে নীত হইলে গাজীর সহিত তাহার 
বিবাহের প্রস্তাব উখবাপিত হয়। গাজী শেষ পর্যন্ত ভক্তগণের অনুরোধে 
চম্পাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই দাম্পত্য জীবনের ইতিহাস অজ্ঞাত। 
কেহ কেহ বলেন গাজী চম্পাকে বিবাহ করেন নাই, আবার পির ভাষায় 
বিবাহ করিয়! পরে গাজী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। চম্পাবতীযর় সহিত 
গাজীব শেষ পর্যস্ত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ ফকির গাজী সংসার বিরাগী 
বিধায় তাহার সহিত রাজ কন্যা চম্পার দাম্পত্য জীবন খাপ খায় নাই। গাজীর 
কবর সিলেট জেলায় এবং চম্পাবতীর কবর খুলনার পশ্চিম সীমান্তে । উভয়ে 
একত্রে বসবাস করিলে একই স্থানে সমাধিস্থ হওয়া স্বাভাবিক । গাজী ও চম্পাবতীর 
সমাধি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলীন হয় নাই। শেষ জীবনে চম্পাৰতী ধর্ম সাধনায় ও 
আত্ম চিস্তায় কালাতিপাত বরেন | তাহার যাহ! কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল সমস্তই 
পর সেবায় দান করিয়া এমন ম্বাদর্শভাবে জীবন যাপন করিতেন যে জাতি ধর্ম 
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নিধিশেষে সকলে তাহাকে ম] বলিয়! ডাকিত, মায়ের ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। 
সেইজন্য এই মহিয়সী মহিলা'র নাম হইয়াছিল মাচম্পা ব| “মাই চম্পা বিবি 1” 
তাহার তিরোধানের পর তদীয় ভক্তবুন্দ তাহার স্ম্তি সৌধ নির্মাণ করিয়া! দেন। 
চম্পাবত্তী মুসলমানের পত্ধী না হইলে তীহাব দেহ সমাহিত করা হইত না। 
জাফর খান গাজী কর্তৃক ত্রিবেনী বিজয় ঘটন। অবলম্বনে যে এতিহাসিক উপন্যাস 
রচিত হইয়াছে তাহাতে গাজী ও চম্পার কবরের ছুইখানি হাফটোন ছবি আছে। 
ইহা উপন্যাস ইতিহাস নহে । সাতক্ষীর]| শহর্রে তিন মাইল উত্তবে লাবস! 
গ্রামে মাই চস্পার দংগ! আজিও তাহার স্মৃতি রক্ষ1! কবিতেছে । বারাসাতের 
নিকট ঘোল৷ গ্রামে মাই চম্পার একটি প্রসিদ্ধ আস্তানা! আছে। 


মুকুট রায়ে একমাত্র কন্য] সুন্দরী শ্রেষ্ঠা চম্পাব্তী লানস] গ্রামে চিরশায়িত। 
কালের কষাঘাতে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া সমাধি সৌপটি মৃত্তিকার নিয়ে পড়িয়া যায়। 
বহু পরে মৃত্তিকা খনন করিয়। উহ! বাহিব করা হয়। চম্পাবতীর নামের সহিত 
অনেক অলৌকিক কাহিনী জড়িত আছে । চরগার পার্থ ও উপরে একটি 
চম্পক ফুলের গাছ এবং প্রাীন কাণ্ীন ছুইটি বটবৃক্ষ, 'একটি নিমগাছ ও 
অন্ঠান্ত বৃক্ষলতা স্থাশটিকে জঙ্গলাবৃত করিয়। বাখিয়াছে। সমাধি সৌধের চারিটি 
স্তস্ত ভাঙ্গিয়া যাইতেছে । "এই জবাজীর্ণ দরগার সংস্কার আবশ্যক। পূর্বে 
এখানে চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ মাসে সাতক্ষীরার গুড় পুকুরের মেলার ন্যায় হিন্দু 
মুসলমানের বিরাট মেল] বসিত। প্রায় ২৫ বৎসর হইল আলেমগণ ফতোয়! 
দিয়া এ মেল! বন্ধ কবিয়] দিয়াছেন । মেলায় অসংখ্য মুরগী ও ছাগল মানত 
হিসাবে আসিত। হিন্দুগণ শনি ও মঙ্গলবারে দরগায় পূজা দিত। 


মাই চম্পার জীবন কাহিনী সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ । ইতিহাস এ বিষয় 
এক প্রকার নীরব। খুলনা গেজেটীয়ার প্রণেতা মিঃ ওমালি একটি প্রবাদের 
উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন £ “চম্পা বাগদাদ নগরীর খলিফ! বংশের অবিবাহিতা 
কন্যা । ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসাবের জন্তু তিনি মহানগরী বাগদাদ 
হইতে সুনূর বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন | ইসলাম ধর্ম প্রচার 
করিতে করিতে চম্পা একদিন নৌখালি নদীয় মধ্য দিয়া নৌকাঁষোগে 





উপরে ; চম্পাবভীর ( মাইচম্প। ) দরগা) লাবশা, খুলন।। 
নীচে ; লুলভানপুরের প্রাচীন নস্জিদ, সাতঙ্গীর!। খুলদ!। 
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যাইবার সময় লাবস! গ্রামে তাঁহার নৌক! ডুবি হয়। তিনি ও তাহার সঙ্গীরা এই 
দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পান এবং তখন হইতে নদী তীরে লাবসা গ্রামে আস্তানা 
স্থাপন করেন। সেখানে তাহার শিল্ সংখ্যা বাড়িয়া! যায়। তাহার মৃতার পর 
শিষ্গণ তদীয় সমাধির উপর এক স্মৃতিস্তম্ত নির্মাণ করেন।” ওমালি সাঙেব এই 
গল্প অবিশ্বাস করিয়াছেন। চম্পাবতী যে হিন্দু রাজকন্যা! তাহাও তিনি উল্লেখ 
কবিয়াছেন, কিন্তু কোন এতিহাসিক সুত্র পরিবেশন করিতে পারেন নাই । 


এখন আমরা গাজীর শেষ জীবন সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিব। 
শেষ পর্যস্ত যশোর অঞ্চল হইতে গাজী ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে করিতে 
আসামের দিকে চলিয়া যান। তথায় গাজীর ইসলাম প্রচারের কাহিণী 
লোকমুখে শ্রুত হয় । কথিত আছে যে সিলেট জেলায় গাজীর শেষ জীবন 
অতিবাহিত হয়। সেখানেও তাহার নামীয় দরগা আছে। গাজী অতঃপর 
শেষ জীবনে সিলেটে অন্তর্গত হবিগঞ্জ মহকুমায় দেহত্যাগ করেন। এখানে 
বিশর্গাও (পরবতা নাম গাজীপুর) গ্রামে অগ্যাপি গাজীর সমাধি ও আস্তানা 
অক্ষতরূপে বিদ্যমান থাকিয়া ধরাপৃষ্ঠে গাজীর বহু শতাব্দী পূর্বের শৌর্যবীর্য 
ও ইদলাম প্রচাবের কথা সগৌরবে ঘোষণ1 করিতেছে । সৈয়দ আবছুল আগফর 
লিখিত ও ১৮৮৫ খুষ্ঠাব্দে প্রকাশিত তরপের ইতিহাসে আছে “সা গাজী 
বিলগ্রামের অন্তবতী গাজীপুরে তাহার দরগা আছে। সৈয়দ নাসিরুদ্দীন 
স1 গাজীর সহায়তায় ত্রিপুরার রাজাকে পরাজিত করিয়া ঘরফ দখল করেন ।” 
ছ্রেপেলটন সাহেৰ বিশগগাও গ্রামে গাজীর সমাধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 


এইক্ষণ আমর! দক্ষিণ রায় ও গাজীর শেষ পরিচয় বর্ণনা! কধিব। দক্ষিণ 
রায়ের সঙ্গে তথাকথিত বনদেবতা বনবিবির নাম ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। 
প্রতাপশালশ যোদ্ধ। দক্ষিণ রায় ব্যাত্রের দেবত] বলিয়া পরিচিত । স্তুন্দরবনের 
সর্বত্র বনবিবি ও গাজীর আধিপত্য বিরাজমান । আজিও নৌকার মাঝির! 
উভয়ের নাম স্মরণ করিয়! জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া থাকে । এই মানস সুন্দরী 
বনবিবি কে? ইতিহাস তাহ! নিধ্ণারণ করিতে পারে নাই । জঙ্গলের লোকেরা 
রোমাঞ্চময়ী বনবিবিকে অতি আপন জন হিসাবে বিশ্বাস করে। বিপদ আপদে 
বনবিবির সাহায্যের প্রত্যাশী হয়। স্বন্দরবনাঞ্চলের প্রায় সর্বত্র বনবিধির 


৪২৮ স্বন্দরবনের ইতিহাস 


কাহিনী অতিরঞ্জিত ও আজগুবি করিয়া গল্পের আসর জমানো হয় | 
অজ্ঞ লোকের বলে, বনবিবির আকৃতি বিরাটকায় নারীর ন্যায়। এহেন 
নারী যতি সুন্দরবনের গভীর অরণ্যানীর মধ্যে একবুক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে 
যাতায়াত করিতে দেখা! যায়। বাঘ্র, কুমীর প্রভৃতি হিংস্র জন্ত সবই 
তাহার অনুগত । সাধারণ লোকে এই কল্পিত কাহিনী সরল ভাবে বিশ্বাস 
করে। 


“বনবিবির জহুরানামা” নামক পু*থিতে বণিত আছে যে মক্কাবাসী 
বেরাহিমের স্ত্রী গুলাল বিবি, সতীনের কৌশলে সুন্দরবনে নির্বাসিত হন । 
সেই সময় তিনি সন্তানসম্ভবা! ছিলেন। বনের মধ্যে শাহ জঙ্গুলী ও বনাবাব 
নামে তাহার ছুই যমজ পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করে । বনবিবির বাল্যকাল 
রোমঞ্চকর কাহিনীর সহিত বিজড়িত । পু থিতে অ:হে_ 


“বনের হরিণ সব খোদার মেহেরে ॥ 
হামেশ! পালন করে বনবিবির তরে ॥ 
বেহেশতের হুর এসে কোলে কাখে নিয়া, 
তৃষিয়! মায়ের মত ফেরে বেড়াইয়।।” 
ভাটি দেশের রাজা দক্ষিণ রায়ের কবল হইতে ছুঃস্থ ও দুর্বলকে রক্ষা 
করার জন্য আল্লাহর আদেশে বনবিবি ও তাহার ভ্রাতা সুন্দর বনে থাকিয়। 
যায়। দক্ষিণ রায় প্রতাপশালী যোদ্ধা। তাহার সম্পর্কে বনবিবির 
পুঁথিতে আছে। 
“এখানে দদ্দিণ রায় ভাটির ঈশ্বর 
নান। শিষা কৈল সেই বনের ভিতর ।৮ 


অল্পদিনের মধ্যে কয়েকটি পরগন1 বনবিবির অধীনত্তা স্বীকার করে। দক্ষিণ 
রায় এই আধিপত্য সহ্য করিতে নারাজ । তিনি বনবিবির বিরুদ্ধে সমরায়ো- 
জন করিতে লাগিলেন ৷ কিন্তু পুরুষ হইয়া নারীর সঙ্গে কি করিয়া বৃদ্ধ 
করিবেন? শেষ পর্যস্ত তিনি মাতা নারায়ণীকে বনবিবির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 
প্রেরণ করেণ। যুদ্ধে নারায়ণী পরাজিত হইয়া বনবিবির সঙ্গে সন্ধি স্মাপন 
করেন । এই সন্ধি অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। 


স্ন্দরবনের ইতিহাস ৪২৯ 


পু'থিতে আছে এই সময় বরিজ্জ হাটাতে ধোনাই মেনোই নামে ছই 

ভাই বাস করিত। তাহার! একদ৷ সপ্তডিঙ্গ| সাজাইয়া স্থন্দরবনে মধু সংগ্রহ 
করিতে যায়। তাহাদের সঙ্গে এক ছুঃখিনী বিধবার একমাত্র পুত্র ছুঃখেও 
ছিল। সপ্তভিঙ্গী গড়খালি নদীতে পৌঁছিলে দক্ষিণ রায় তাহাদের নিকট 
নরবলি দাবি করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়! ধোনাই ও মোনাই ছুঃখেকে 
রাখিয়া গেল। ছুঃখে এহেন বিপদের মধ্যে মা বনবিবির কৃপা প্রার্থী 
হইল £-- 

* কহে মাবোন বিবি কোথা রইলে এই সময় 

জলদি করে এসে দেখ তোমার ছুঃখে মার] যায়। 

কারার দিয়াছে! মাগো যদি না পালিবে॥ 

ভাটি মধ্যে তোমার কলঙ্ক বয়ে যাবে।” 


দুঃখের করুণ ক্রন্দনে যথা সময়ে সাড়া পড়িল। বনবিবি ছঃখের জীবন 
রক্ষার্থে দক্ষিণ রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
দক্ষিণ রায় বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এইভাবে ছুঃখের জীবন 
রক্ষা! পাইল । বনবিবির দোয়ার বরকতে দুঃখের অনাথিনী বিধব! মাতার 
অন্ধত্ব ও বধিরত্ব ঘুচিয়া গেল। ছুঃখে বহু সম্পত্তির মালিক হইল। 
ধোনাইয়ের মেয়ে চম্পার সঙ্গে তাহার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। সেই 
অবধি বনবিবি বনদেবতা বা মানস সুন্দরী দেবী। পুশথিতে আরো আছে 
আমাদের আলোচা গাজী শাহ বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। 
ইহাই “বনবিবির জহুর] নামা” পু"থির সারাংশ। 


সতীশবাবু গাজী, বনবিবি ও দক্ষিণ রায়কে দেবতার আসনে স্থান 
দিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, “গাজী ও দক্ষিণ রায়ের উপব প্রভু ছিল, 
তাহারা যতই গ্রতুত্ব করেন বনদেবতার (বনবিবি) স্তান তাহাদের অপেক্ষা 
অনেক উচ্চে।” তিনি অশ্ঠত্র বলিয়াছেন “পুরে দেখিয়াছি গাজী সাহেব 
বনবিবির বশাযতা স্বীকার করিলেন। বনবিবি মানুষ হইয়া! দেবতা হইয়া 
গেলেন. তাহার অনুগত বীর দক্ষিণ রায় কেন দেবতা হইবেন মা?” 
সতীশবাবু তদীয় যশোর খুলনার ইতিহাসে সর্বত্র এইরূপ কুসংস্কারকে 


6৩০ হ্বন্দরবনের ইতিহাস 


ইতিহাস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন । এ সমস্ত নিঃসন্দেহে এঁতিহাসিক 
তথ্যের মূল নীতি বিরোধী । বনবিবি কাল্পনিক চরিত্র, গাজী ও দক্ষিণ রায় 
বীর যোদ্ধা হইলেও তাহাদিগকে দেবতা বা অতিমানুষ আখ্যা দেওয়া 
নিছক ধর্মান্ধত! বা! কুসংস্কার । 


গাজী-কালু ও চম্পাবতীর পু*খিতে আবর্জন1] রাশির মধ্যে কিছু কিছু 
এঁতিহাসিক তথা নিহিত আছে। কিন্তু বনবিবির পুঁথি নিছক কল্পিত 
কাহিনী। বটতলার পুথি লেখকের! বাবসায়ের জন্য মক্কাবাসী হযরত 
ইব্রাহীমের সহধশ্রিণী বিবি হাজেরার বনবাস কাহিনী অবলম্বনে এই পুঁথি 
রচনা করিয়াছেন । ইহাতে ইতিহাস নাই, আছে শুধু রোমাঞ্চকর কল্পিত 
কাহিনী। তৰে দক্ষিণ রায়ের প্রতাপ সম্পর্কে যংকিঞ্চিত তথ্য এই পু*থিতে 
পাওয়] যায়। 


সুন্দর বনাঞ্চলের এক শ্রেণীর অশিক্ষিত লোক বিশেষ করিয়া অজ্ঞ 
সমাজ বনবিবি ও গাজীর নামে দোহাই দেয়। হিন্দুর] এই আরাধ্য দেবতাদের 
নামে পাঠা বলি দিয়! থাকে, গাজীর দরগায় সিন্নী মানত করিয়া 
তাহার গায়েবী সাহায্যের আশা রাখে | ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় সমস্ত 
দরগায় শরিয়ত বিরোধী কার্ধ অবাধভাৰে চলিয়া থাকে | মানুষ 
আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা না করিয়া সাধারণ মানুষ গাজী বা কল্পিত 
নারী বনবিবির সাহায্যের প্রত্যাশী হয়। এইভাবে বিপদ আপদে পীর দরবেশ 
ও গাজীর্দের সাহাযোর জন্য মানুষ আশা করিয়! থাকে । এবস্িধ কুসংস্কার 
ও ধর্মবিরোধী কার্ধসমূহ স্মাজের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
মান্ধকে গোমরাহীর দিকে লইয়া যাইতেছে । পীর পুজা! ও গোর পূজার 
কবে অবসান হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই । 


ইসলাম প্রচার, বঙ্গভাষ। ও সাহিতা 
|| বার || 


ইসলামের আদি যুগেই বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারে ঢেউ আসিয়াছিল। 


বঙ্গদেশ বিজিত হইবার পর ধর্ম প্রচারের পথ স্ত্গম হইয়াছিল। যে সমস্ত 
মনীষী সংসার ধর্ম ও জন্মভূমি তাগ করিয়া সুর বঙ্গে আগমন করতঃ ইসলাম 


প্রচার করিয়৷ অক্ষয় কীন্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তশহাদের নাম লোকে ভক্তির 
সহিত স্মবণ করে। খানজাহান আলীর পুরে এবং পরে বনু মনীষী এদেশে 


ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। মুললীম বিজয়ের পূর্ব হইতে আউলিয়া ও 
ধর্ম যাজকগণ এদেশে ইসলাম প্রচার করিয়া রাষ্ট্র গঠনের পথ উন্মুক্ত করিতে 
সাহাযা করিয়াছিলেন । 

রাজশক্তির মূলে শ্ৃফি দরবেশরাই প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন এবং তাহারা 
গৌড ম্বলতানদের হস্ত শক্তিশালী করিয়াছিলেন। কোন কোন স্তবলতান 
মস্জিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়া ইসলাম প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন । 
সুফি দরবেশদের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সাধনা! কম নহে । ছ্গ্ম পাহাড় পর্বত, 
কান্তার মরুভূমি, বনজঙ্গল ও বহু বাধাবিত্ব অতিক্রম করিয়। তাহারা এদেশে 
আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ ধর্ম প্রচার করিতে গিয়া জীবন বিসর্জনও দিয়াছেন 
সে দৃষ্টান্ত বিরল নহে । 


কোন্‌ সময় স্ব প্রথম বঙ্গে ইসলাম প্রচার শুরু হয় সঠিক বলা যায় না। 
প্রত্ুতত্ব বিভাগ কর্তৃক পাহাড়পুর খননের সময় বাগদাদের খলিফ! হারুণার 
রসিদের একটি বর্ণ মুদ্রা পাওয়৷ যায় (১৭২ হিজরী -৭৮৮ খৃুঃ)। পাহাড়পুরের 
স্বাপয়িত| বৌদ্ধ রাজা ধর্মপাল এবং ময়নামতি শালবন বিহারের বৌদ্ধ রাত! 
ভবদেৰ হারুণার রসিদের সমসাময়িক। পুঝোক্ত মুদ্রা প্রাপ্তিতে কেহ কেহ 
অনুমান করেন যে হারুণের সময়ই সর প্রথম বঙ্গে ইসলাম প্রচার হয় । 

হথলতান রুমী, স্লতান বলখী মাহিসোয়ার, বাবা আদম, জালালউদ্দীন 
তাব্রিজী এবং হযরত শাহন্দৌলাই বঙ্গে আগত প্রাথমিক যুগের দরবেশদের 
অন্তর্ভ,ক্ত ছিলেন বলিয়৷ অনেকে মনে করেন। 


৪৩২ স্বন্নরবনের ইতিহাস 


কোন কোন অমুসলীম এঁতিহাসিক বলিয়াছেন যে তরবারীর বলেই 
বিশ্বে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ঠিক নহে । ইসলাম যে সামা 
মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহাই ইসলাম প্রচারে সহায়ক 
হইয়াছিল। আরব নাবিকেরা বঙ্গের সমুদ্র কুলবাঁ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার 
করিয়াছিলেন মুসলীম বিজয়ের পুরে । 

পাক-ভারত বিজয়ের বহু পুরে মালবারের হিন্দু রাজা চেরুমন পেরুমল 
সদলবলে ইসলাম গ্রহণ কবিয়াছিলেন। চীন, মালয়, ফিলিপাইন ও 
ইন্দোনেশিয়। প্রভৃতি দেশে ধর্ম যাজক ও বাবসায়ীরা ইসলাম ধর্ম প্রচার 
করিয়াছিলেন ॥। এই সমস্ত দেশে মুসলমানদের সহিত ভিন্ন মতাবলম্বীদের 
কোন প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয় নাই। সুধীবাদ সম্পর্কে ফরাসী লেখক 
মেসিনিও বলিয়াছেন; “মুসলমান শেখ ও দরবেশগণ জনগণের সহিত মিলিয়। 
মিশিয়। তাহাদের ভাষা আয়ত্ত কিয়া এমন পরিবেশ স্থট্টি করিয়াছিলেন 
যে অসংখ্য হিন্দু ও মালয়ীকে ইসলামে দীক্ষিত করার পথ স্থগম হইয়াছিল। 
বিদেশাগত দিথ্িজয়ীদের অতাচার ও ধর্মান্ধত1 বিশেষ ফলপ্রস্থ হয় নাই। 
ইসলাম প্রচারকদের বিনয় ও নম্রতায় সাধারণ মানুষ চগ্ধ হইয়া ভক্তিভরে 
তাহাদের নামে বহু অলৌকিক ঘটনা পর্যস্ত স্গ্রি করিতে বুষ্টিত হইত না। 

কধিত আছে যে লক্ষণ সেনের রাজত্বকীলের শেষভাগে শাহ, জালালউদ্দীন 
তাত্রিজী নান! প্রকার নির্যাতন সহা করিয়া ব্বধধ্ম প্রচারের জলস্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া 
গিয়াছেন ৷ লক্ষণসেনের সভাকবি হলাযুধ মিশর লিখিত শেক স্ত্ভদয়া গ্রন্থে 
এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে । তিনি উত্তরাধলে ব্যাপকভাবে 
ধর্ম প্রচার করেন। পাগুয়ার দেওতলায় তাহার সমাধি অবস্থিত। এক 
শিলালিপিতে “জালালউদ্দীন জালাল্লাহু জালালে আরেফা বুদ” “এই ফাসি 
বয়াত লিখিত আছে, অর্থাৎ তিনি আল্লার প্রদ্ীপ ও দরক্শেদেক শিরমণি | সৈয়দ 
মুর্তজা! আলী তীয় গ্রন্থ শাহ, জালাল ও সিলেটের ইতিহাসে বলিয়াছেন, 
তাত্রিজী সাহেব সম্রাট আলতামসের রাজত্বকালে (১২১০ -- ১২৩৬) এদেশে 
আগমন করিয়াছিলেন। তাহার সহিত লক্ষণ সেনের সাক্ষাংকারের কাহিন? 
ভ্রমাত্মক। প্রখ্যাত দরবেশ বাহাউদ্ধীন জাকারিয়া তাহার প্রাধান্য স্বীকার 


করিয়াছিলেন । 


সুন্দরবনের ইতিহাস ৪৩৩ 


মুসলীম বিজয়ের প্রান্কালে আউলিয়াকুলগ্রে তাপস খাজা মঈনুদ্দীন 
চিশ.তি দিল্লী ও আজমীবে আসিয়া ইসলাম ধর্মের মহিম] গ্রচারে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন । গরীবের বন্ধু বলিয়া! তাহার উপাধি ছিল খাজ গরীব নেওয়াজ। 
তিনি ও তদীয় শিষ্যগণ পাক-ভাব্তে ইসলাম প্রচারে যতটুকু করিয়াছেন, কোন 
মুলীম সম্রাট বাহুধলে তাহা করিতে পারেন নাই । এই জন্য তাহাকে ভারতের 
মুকুট বিহীন সম্রাট আখ্যায় আধ্যায়িত করা হইয়াছে । তাহার তিরোধানের 
পর তুর্ক আফগান রাজত্বের সময় কুতুব দিল্লীর আউলিয়৷ খাজা কুতুবউদ্দীন 
বখতিয়ার কাকী এবং হযরত খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়! ইসলাম প্রচারে 
ব্রতী হইয়াছিলেন। 


খৃীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে বনু দরবেশ বঙগদেশে ইসলাম প্রচারকল্পে 
শুভাগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পাুয়ার তাপসপ্রবর খাজ1 নূর কুতুব-উল- 
আলমের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ রাজা গণেশ ও তৎপুত্র যু (জালালউদ্দীন) 
এই মহাত্মার শিষ্যত্ব গ্রহণ কারয়াছিলেন। তাহাব প্রভাব রাজ দরবার ও অন্াত্র 
বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল, সে বথা যথাস্থানে বর্দিত হইয়াছে। পাবন! 
জিলার অন্তর্গত শাহজাদপুরে হযরত শাহজাদা মখ,ছুম শাহদ্েোল দ্বাদশ জন 
আউলিয়! ও অসংখ্য শিষাসহ ইমন হইতে আসিয়া উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচর 
করেন। কেহ কেহ বলেন তিনি পুর্ব বঙ্গে আগত প্রথম দরবেশ । তিনি 
স্থানীয় হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন । তাহার দেহ শাহজাদপুরে 
এবং মস্তক বিহারে দাফন করা হয়। তাহার দরগাহ উত্তর বঙ্গের তীথক্ষেত্র | 
এই জিলার হযরত খাজা শাহ, সুফী ইউমুস আলী নকৃশবন্দী আসাম ও বাংলার 
অসংখ্য অধিবাসীকে ইসলাম ধমে” দীক্ষিত কবেন। ইবনে বতুতার বিবরণী 
হইতে জান। যায় যে গৌড় স্থলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহের রাজত্বকালে 
১৩৪৬ খৃষ্টাঝে তিনি “সার্দকাওন” ব1 চাটগাও ভ্রমণ করেন। সেই সময় তথাকার 
বহু মুসলমানের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আরব বণিকেরা নৌপথে 
ইসলামের অভ্াদয়ের বহু পূর্ব হইতে শুধু পাব-ভারত নহে, দুর প্রাচোর যাভা, 
বোপ্সিও, শুমাত্রা এবং চীন দেশে ব্যবসায় চালাইত। আরবের এই সমস্ত 
বণিকের! পৌত্তলিক ধর্ম ছাড়িয়া ইসলাম গ্রহণের পর পুর্বদেশ সমূছে 


8৩৪ স্বন্দরননের ইতিহাস 


ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম প্রচার করিত । তাহাথাই ইসলামের আদি 
প্রচারক । 

ভাটি ও বঙ্গেব আর্দ্র আবহাওয়া, বৃক্ষলতাশোভিত ম্যাম কুপ্তবন ও 
নদনদী বিধৌত প্রদেশের মানুষের অস্তর আগত হ্্ফী দরবেশদের বিনয় ব্যবহারে 
মুগ্ধ হইত । আরবের বণিকেরা ও তাহাদের সঙ্গ প্রচারকগণ এদিক টিয়া €ণী 
ছিলেন। গোৌড়বঙ্গেণ পশ্চিম পূর্ব ও উত্তর দিকে হিন্দু বৌদ্ধ অধুুষিত অঞ্চল 
ছিল । দক্ষিণে অ|দিন অধিবাসা ও বৌদ্ধদেব বাস ছিল । এই সমস্ত অঞ্চলে 
আশ্চর্যভাবে মুসলমান বসতি গড়িয়া উঠাব ইতিহাস বিস্ময়কর | হিন্দু ধর্মের 
জাতিভেদ প্রথাঁ, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু কতৃর্ক অস্পৃগদেব হেয় প্রতিপন্ন করার বিষয় 
ইতিপুবে বিস্তান্তি বর্ণনী করিয়াছি । 

রামপালের নিকটব ঠা আবছুল্লাপুব গ্রামে বাবা আদম সদ্লবলে আগমন 
করিয়া ইসলাম প্রচাব করিয়াছিলেন । কথিত আছে যে বল্লাল নামক জনৈক 
স্থানীয় হিন্দু রাজা সাহত মুছে আদম নিহত হন এবং পবে ছুরাগ্যক্রমে 
রাজ পরিবাবের সকলেই অগ্রিকুণ্ডে পড়িয়া মৃত্ামুখে পতিত হন। 
অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন দেওয়াব জগ বাজার উপাধি হইয়াছিল “পোড়ারাজা” | 
আদমের মৃত সংবাদে ধর্মপ্রাণ মসলমানেবা ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। পরে বু 
দরবেশ ঢাকা অঞ্চলে আসিয়া ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। জালাল্উদ্দীন 
ফতেশাহ নিমিত মস্ভিদের সম্মুখ আজিও বাবা আদমের সমাধি বিছ্মান 
আছে। বগুড়ার আদমদীঘিব আদম শাহ সম্ভবতঃ পুথক দরবেশ । 
এই সময় মীর সৈয়দ আলী তাত্রিজী সদলবলে ধামরাই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। 
ধামরাই শহরের বড দনগ] উক্ত তাত্রিজী সাহেবের শেষ চিহ্ন রক্ষা] করিতেছে । 
তাহার কবর গাহ. সর্বজন সম্মানিত । টট্টগ্রাম শহরে গীর বদর সর্ব প্রথম 
ইসলাম প্রচার করেন । ইসমাইল গাজ” উত্তর বঙ্গে, বরখান গাজী, মোবারক 
গাভী ও গোরাই গাজী দক্মিণ বঙ্গে এবং জাফর খা! গাজী প্রমুখ 
পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম প্রচার করিয়া! বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। 
বিখ্যাত মহিলা দরবেশ রওশন-আরা বসিরহাট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার 
করিয়াছিলেন। ইসমাইল গাজীর ন্ৃখ্যাতি উত্তর বঙ্গের সর্বত্র ব্যাপৃত। 


স্বন্দববনেব ইতিহাস ৪ ৩৫ 


তিনি ১৪৭৪ খুষ্টাব্ধে শহীদ হন | ইনি খানজাহানেব প্রায় সমসাময়িক । শাহ, 
মখদুম রাজশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। দরগাপাড়ায় পদ্মাতীরে শাহ, 
মখছুমের কববগাহ সব্জন সম্মানিত। ময়মনসিংহ ভিলাক মদনপুবে ন্ুলতান 
রুমী এবং মহাস্তান গড়েব স্ুল তান বলখী মাহিসোয়াব প্রভৃতি বহু দববেশ বঙ্গে 
ইসলাম প্রচাব কবিয়াটিলেন। 98৫ হিজণীতে (১০৫৩ খুঃ) কতিপয় শ্ষ্যসহ 
সুলতান রুমী মদনপুরে আসেন । শাহ শুজা প্রদত্ত পিবৌত্তর সম্পত্তি দানের 
সময় ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে লিখিত দলিলে এ বিষয় বণিত আডে। কথিত আছে যে 
তিনি মতস্যাকৃতি নৌকারোহণ কবিয়া আস্নে সেজন্য তাহাকে মাহিসোয়ার বা 
মংস্তারোহী বলা হয়। তাহাকে মস্তান বলা হইত এবং এই মস্তান হইতে 
মহাস্তান নামের উৎপত্তি হইয়াছে । অন্যমতে মজনুশাহ. মস্তান ইংরেজ আমলে 
এক ছুর্গ নির্মাণ কবেন বলিয়া মস্তানগড় নাম হইয়াছে। শাহ নিয়ামতুল্লাহ 
বুংশিবাঁনেৰ মাজার ঢাবা নগণী” গুতান পণ্ন এলাবা ছিজকুশা বাগে 

ংলগ্ন অবস্থিত । তিনি ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম গ্রচাব করিয়াছিলেন । গৌড়ের 
শাহ মিয়ামতুল্লাত, গুথক দবধবেশ । বগুডা অঞ্চল উস ম ওটাঁ৭ করেন শাহ, 
তুর্কান শহীদ । তিনি স্থানীয় এক হিম্ু রাজাব সঙ্গে যুদ্ধে শাহাদাত বরণ 
করেন। শেবপুরে তাহাব খত শিরেব দাঁফন স্থানকে শিবমোকাঁম, দেহ বা 
ধড়ের সমাধি স্তানকে ধডমোকাম বা ধরমোকাম বলা হয় । 


ব্রয়োদশ শতাব্দী শেষ ভাগে সৈনিক ও তাপস বব শেখে জালাল শ্রীহস্ট 
বা সিলহটে শুভাগমন করিযাছিলেন। ইতিহাসে শাহজালাল বোখারী, 
শাহজালাল তাব্রিজী ও শাহ. জালাল গণ্ধেষ নামপ্পেয় আরও তিন জন দরবেশেব 
নাম উল্লেখ আ.ছ। সিলেটে মহাত্বা শাহজালাল এমন প্রদেশের কারণীয়া 
গ্রামের প্রসিদ্ধ শেখ বংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তিনি ঈমনী বলিয়।/পবিচিত। 
শাহজালাল গুরু পবম্পবায় মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফার অষ্টাদশ 
অধস্তন পুরুষ । হোসেন শাহী আমলের এক শিলা লিপিতে তাহার নাম 
দেওয়া আছে, “শেখ জালাল মোজাবরদ বিন মোহাম্মদ ।' মোজাররদ শব্দের 
অর্থ চির কুমীর। ১৬১৩ খুষ্টাব্ে মোহাম্মদ গাউস মাগুভী লিখিত গুলজারে 
মারবাৰ গ্রন্থে তাহাকে “তু্কীর্তানজাত বাঙ্গালী”বলা হইয়াছ্ছে। ৯১১ হিজরীতে 


৮৩৬ স্থন্নববনেব ইতিহাস 


(১৫০৫ খঃ) এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল । উহাতে তাহাব নাম ও 
জন্মস্থান দেওয়া আছে “শেখ জালাল মোজারবদ কোনিয়াভি” | ইহাতে 
পরিষ্কাবভাবে জানা যায় যে তাহাব জন্মস্থান প্রাচীন এশিয়া মাইনরের 
(কমদেশ) অন্তর্গত কুনিযাতে, পূর্বোক্ত ইমনে নহে । স্ুহল-ই-ইয়ামান গ্রন্থ বচিত 
হয় ১৮৫৯ খুঃ | উল্ত গ্রন্দে তাহাকে ইমনী বলা হইযাছে। পূর্বোক্ত শিলালিপি 
জেমস ওয়াইজ কত ক আবিষ্কৃত হয এবং ব্লকম্যান কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 
শাহজ্ঞালাল দীর্ঘ তিবিশ বসব ব্যাগী দিবারাত্র শাস্ত্রালোচনা ও কঠোব তপন্যাৰ 
পব বারজন সঙ্গীসহ গুকব আদেশে দামেস্ক, পাঁবস্ত, গজনী বেলুচিস্তান প্রভৃতি 
নগব ও দেশেব মধ্য দিয়? হিন্দুস্তানে উপনীত হন। নাসিরউদ্দীন হায়দ্রাব কর্তৃক 
পারস্য ভাষায় লিখিত “ম্ুহল-ই ইযামান” নামক পুস্তকে তাহা নাম দেওযা 
হইযাছে, হজবত শাহ. জালাল মোজাববদ-উ-ই যায] । হহরুত শাহ ভ'ভাল 
ও হযবত খানজাহ।ন আলাব নিষ্ঠা ও ইসলাম প্রচারেব কাহিনী পাক-বা'লাব 
লোকে গ্রাম্য কাবা গথ] ও ছডায জীবন্ত কব্যা' বাখিযাছে। 


ত্রযোদশ শতকে সিলেঢ, গৌড, লাউড ও জণস্তীয়_এই তিন ভাগে বিভক্ত 
ছিল। বর্তমান সুনামগঞ্জ মহকুমাঁৰ 'একাংশ তখন গৌড বাজ্যের অন্তর্ভক্ত 
ছিল। এই রাজ্যেব শেষ হিন্দু রাজ! ছিলেন গৌডগোবিন্দ। তিনি আকিকা 
উপলক্ষে গে! কোববাণীব জন্য বোবহানুদ্দীনেব পবিবাদরব উপক ভীষণ অত্যাচার 
কবেন। তিনি বোবহানুদ্দীনের দক্ষিণ হস্ত কর্তন করেন এবং তাহার শিশু 
পুত্রকে হত্যা কবেন। গৌডেব সুলতান সামসুদ্রীন ফিকোজ শাহের নিকট 
এই সংবাদ পৌছিলে তিনি সেকন্দব গাঁজীকে স্বসৈম্তে সিলেট প্রেরণ করেন। 
সেকন্দর যুদ্ধ বিশ'ব্দ গোবিন্দেব সেনাদলেব হস্তে পরাস্থ হন। এই সংবাদ 
দিলীব স্থলতান ফিরোজ তোগলকেব কর্ণ গোচর হইলে তিনি গাজী সেকন্দরকে 
দ্বিতীয় বাব সৈগ্ঠনাহিনীব কর্ণধাব কবিয়া সিলেটে প্রেরণ কবেন। কথিত 
আছে যে,তিনি এবারও পরাজিত হইযা লজ্জায় ও অপমানে ফিরিয়া যান। 
অতঃপর দিল্লীর স্ুলতানেব ইচ্ছাক্রমে শাহজালাল ও সৈয়দ পাসিরুদ্দীন নামক 
আর একজন শক্তিধর বাঁজনৈতিক সাধক সিল্হট আক্রমণ করেন। প্রবাদ 
আছে যে পথি মধ্যে শাহজালালের শিষ্য সংখ্যা ৩৬০ জনে পরিণত হয়। 


সুন্দরসনের ইতিহাস ৪৩৭ 


তন্নিমিত্ত সিলেট জিল! ৩৬০ আউলিয়ার মুলুক বলিয়া! পরিচিত। তাহার! এক 
যোগে সুরক্ষিত সুরমা ও ব্রহ্মপুত্র নদী পার হইয়া গৌড় গোবিন্দের রাজা 
আক্রমণ করেন । হিন্দু রাজ পরাজিত হইয়া শাহ. জালালের নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করেন। রাজ্য মপ্লিকাতরর পর সেকন্দর গাজীর উপর সিলহটের 
শাসন ভার অপিত হয় । এই সময় ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, টট্টগ্রাম, নোয়াখালী, 
রংপুর ও আসাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়। পরে সিলহটের অন্তর্গত তরফ 
রাজা বার জন অধিনায়কের দ্বারা বিজিত হয়। সেইজন্য তরফ নগরের অন্ত 
নাম বার আউলিয়ার মুলুক” । হিজবী ৭০৩ সালে (১৩০৩ খুবঃ) নাসিরউদ্দীন 
ও শাহজালাল শ্রীহটর বিজয় সম্পন্ন করেন। ঢাক যাছুঘরে রক্ষিত হোসেন 
শাহের আমলের এক শিলালিপিতে উহার প্রমাণ পাওয়। যায়। 

১৩৪৬-৪৭, খৃষ্টাব্দে মহাত্মা শাহজালাল দেহত্যাগ করেন । স্থৃবিখ্যাত 
পর্যাটক ইবনে বতুতা মহাত্মা শেখ জালালেব খেদমতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
তদীয় ভ্রমণ কাহিনী “রিহালায়” এ বিষয় লিগিবদ্ধ আছে। চৌধুবী সামনুর 
রহমান তদীয় “পূর্ব পাকিস্তানে ইস্গলামেব আলে” তবে বলিয়াছেন যে, যে 
মহান দবনেশেব সঙ্গে ইবনে বতুতান সাক্ষাৎ হয়, তিনই শাহজালাল মোজাররদ। 
তাব্রিজী সাহেব ত্রয়োদশ শতকের গ্থমে এদেশে আসেন এবং বতুতা চতুর্দশ 
শতকের মাঝামাঝি চীনের পথে কামরূপ তাগ কবেন। সৈয়দ মুর্তজা আলী 
বলেন ইবনে বতৃতার সাক্ষাৎকাৰ এতছুভয়ের সঙ্গে নহে, অন্য কোন তৃতীয় 
দরবেশে সহিত। শাহজালালের মৃত্যু তারিখ এবং ইবনে বতুতার সিলেট ব! 
কামরূপ ত্যাগের সন তারিখে কিছু অপামপ্রস্ত আছে বলিয়া মনে করি। 
তন্নিমিন্ত এইরূপ মতভেদের স্থপ্টি হইয়াছে । শাহজালাল তাত্রিজীর নাম 
“রিহালায়” দৃষ্ট হয় । বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয় বনু বধ পরে। তজ্জন্য 
ভুলক্রমে “তাত্রিজী” নাম উল্লিখিত হইয়াছে সে বিষয়ে আমরা একেবারেই 
নিঃসন্দেহ। “রিহালা” পাঠে সততই মনে জাগরুক হয় যে, ইবনে বতুতা যে, 
দরবেশের কাহিনী বর্ণনা কবিয়াছেন, তিনি শাহ জালাল মোজাররদ । 

একটি নির্জন পাহাড়ের উপর অগ্ভাপি বিশাল গুস্বজবিশিষ্ট মসজিদ 
ও সমাধিসৌধ শাহ জালালের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে । তাহার সমাধি 
ও মসজিদ গাত্র হইতে এ পর্যস্ত সাতখানি শিলালিপি আবিষফৃত হইয়াছে। 


6৩৮ স্থন্দরবনের ইতিহাস 


উহাতে আরবা তোগরা অক্ষরে উহাব নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ও তারিখ 
লিখিত আছে। এতদ্বাতীত আজিও এই এঁতিহাসিক দরগায় মৃগ চর্মের 
জায়নামাজ, জুলফিকাব তববারি, তৈয়ম্মম প্রস্তুত ফলক সত্ব রক্ষিত আছে। 
ইমন প্রদেশের বাজকুমার শেখ আলীব দেহ গুরু শাহ জালালের সমাধির দক্ষিণ 
পার্খে অবস্থিত। 


সিলহটেন “জিন্দাবাজার মহল্লায়” জিয়াউদ্দিীনেব সমাধি বিরাজমান । 
সেখানে আবও চারিজন আউলিয়া চিহ্্যায় শাহিত। এ স্থানেক নাম 
“পাচপীরের মোকাম”, শাহ জালালেব শিষ্তাদেব মধ্যে আরবের জাকাবিয়া, আবু 
দায়ুদ, গজনীর মখছুম জাফব, সৈয়দ মোহাম্মদ সুলতান আরেফ, আজমীরের 
শরীফ, সৈয়দ মোহাম্মদ সমবখন্দী, নকল হুদ (হায়দর গাজী) বিখ্যাত । 
শ্রীহট্রেব ইতিবৃত্ত পুস্তকে বন্ধ সংখ্যক আউলিয়া নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । সৈযদ মুর্তজা আলী প্রণীত শাহ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস 
পুস্তকে ইহা বিস্ত ত বিবরণ দেওয়া! আঁচে | 
খানজাহানের সঙ্গে শাহ জালালের ৰিশেষ সাদৃশ্ত আছে । তিনি শাহ 
জালালের প্রায় ১০০বৎসব পরে এদেশে আসেন । কথিত আছে যে দ্বাদশ জন 
আউলিয়া! ও অসংখ্য শিষ্য সহ ধর্ম প্রচারের জন্য খানজাহান যশোব অঞ্চলে আসিয়। 
ভরব তীরে যে স্থানে আস্তানা করিয়াছিলেন, সেই স্মানের নাম হইহাছিল 
বারবাজ্জার বা বার আউলিয়ার আস্তানা । আব্ও কথিত আছে যে খানজাঠানের 
শিষ্য সংখ্যা এক সময়ে ৩৬*জন ছিল এবং প্রত্যেকের জন্য তিনি একটি করিয়া 
মোট ৩৬০টি দীঘি খনন এবং ৩৬০টি মসজিদ নিমণণ করাইয়াছিলেন। অনুরূপ 
প্রবাদের জন্য সিলেটকেও ৩৬০ আউলিয়াব মুল্লক বলা হয়। শাহ জালাল 
যুদ্ধ করিয়া সিলেট জয় করিয়াছিলেন এবং খানজাহান বিন] যুদ্ধে যশোব 
অঞ্চল অধিকার করিয়া ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । সিলেটেব সঙ্গে 
যশোর-খুলনার বিশেষ সাদৃশ্য আছে । যশোর-খুলনা অঞ্চলে পাঁচপীরের 
খ্যাতি, ব1 পাচপীরের মোকাম) পীর বদর এবং গাজীর স্মৃতি যেমন বহন করিয়া 
আসিতেছে সিলেটের ইতিহাসেও তেমনি এই মহাপুরুষদের নাম বিশেষভাবে 
জড়িত। সিলেটে জিন্দাপীরের নামে জিন্দাবাজার মহল্প! আছে। তথায় 
ডাহার় সমাধি অবস্থিত। খুলনায়ও জিন্বাপীরের মাজার ও স্দৃতিচিছ্নু আছে। 


স্বন্দববনেব ইতিহাস ৪৩৯ 


হেনবী ব্লকম্যান বলিযাছেন “খানজাহান একজন সাধু পুকষ ও বীব যোদ্ধা 
ছিলেন এবং তিনি আলীবি* শক্তির প্রভাবে বনু অসাধ্য সাধন করিয়। 
গিয়াছেন। অনুপ একজন ব্জিয়ী যোদ্ধাও সাধক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন । তিনি 
সিলেটে মহাত্মা শাহ জালাল । তিশি এদেশে মুসলীম ধিজয়েব প্রাক্কালে 
বিধর্মীদের সহিত যুদ্ধ করিস -১লাম ধর্ম সুপ্রতিষিত কথ্যাছিলেন। মুসলমান 
শাসনেব প্রথম কযেক শতাকীতে আউলিয়া দব্বশগণ ত।হাদের আধ্যাত্মিক 
শক্তির প্রভাবে এদেশবাসীকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত কবিয়াছিলেন।” 


সোনাবর্গাষে শবফুদ্দীন আবু তাওযামাহ নামক বিখ্যাত দববেশের 
দবগাহ অবস্থিত । ইহ এক তীর্থক্ষেত্র বিশেষ । তিনি তাসাউযতন্ত্বে সুপপ্ডিত ও 
প্রখাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাহাব্ই দন্গাষ থাকিযা শিক্ষা! সমাপ্চিব পর 
মওলানা শবফুদ্দীন ইযাহিয়াব ন্যায় জাকে" স্থষ্টি হইযাছিল। পশ্চিমবঙ্গ বা] বাঢ় 
অঞ্চলে ইসলাম গ্রচাব কবেন শ হ্‌ মাহমুদ গজনখী। তিনি ঝাহী গীর নামে 
খ্যাত। বর্ধমান জিলাণ মোঙ্গলকে।টে তাহার মাজার অবস্থিত। ২৪ পরগণা 
জিলাব ঘুটিধাবী শবিষে «্ফি শাহ, সাধকেব দন্গাহ আছে। এখানে প্রতি 
বসব বিরাট ওবস হয । 


সে যুগে ব্রাহ্মণ খর্মের অত্যাচা ণ জন সাধাবণ ক্ষিপ্নপ্রায় ছিল। ব্রাহ্মণদের 
অত্যাচাব ভষে নিম্নশ্রোৌব হিন্দুদের সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। জাজপুরে 
১৬০০ ব্রাহ্গণ পখিনার খিভিন্ন স্থান হইতে জুলুম কর্বিয়া দক্ষিণা মাঁদায় করিত। 
যাহাবা এই কর দিতে পারিত না, ব্রাহ্মণেবা তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিত। 
ধর্মদেবতাব পূজা কৰিলে তাহাদিগকে ধ্বংস কবিয়া দেওয়া হইত। বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বীদেব উপব ব্রান্ষণগণ কিবপ জুলুম কবিত এবং কি ভাবে তাহাদের 
মূলচ্ছেদ হইয়াছিল তাহা অন্যত্র বর্ণনা কখিয়াছি। সামাজিক অত্যাচাবে কি 
ভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ দলে দলে মুসলমান আউলিযাদেব নিকট ইস্লাম 
গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা শুণ্য পুবণেব নিয়োক্ত কবিতাংশ হইতে সহজেই 
হাদয়ঙ্গম কবা যায়। 

প্ধর্ম হৈল্যা জবনবপি শিরে পবে কাল টুপি 
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান 


৪৪০ সুন্দরবনের ইতিহাস 


চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভূবনে লাগে ভয় 
খোদায় বলিয়া এক নাম । 

নিরঞ্জন নিরাকাব হৈল ভেস্ত অবতার 
মুখেতে বলেত দশ্বদাব । 

জতেক দেবতাগণ সবে হয়্য। একমন 
আনন্দেতে পৰিল ইজার ॥ 

ব্রহ্মা হৈল মহামত বিষণ হৈল৷ পেকাম্বর 
আদম্ফষ হৈল স্ুলপানি । 

গণেশ হইল গাজী কাতিন হৈল কাজী 


ফকির হইল জত মুনি | 


“চৈতন্য ভাগবত” আদিকাণ্ডে বধিত আছে যে অনেক ব্রান্মণও স্বইচ্ছায় 
মুসলমান হইয়! যায, 

“হিন্দুকুলে কেহ হেন হহয়া ব্রাহ্মণ । 

আপনে আসিয! হয ইচ্ছায় যবন ॥৮ 


পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত লেখক গোপাল হালদাব বলিয়াছেন, “ন্ৃফী, 
ফকির, দরবেশ ও গাজীবা তখন হতে নব বিজিত ভূমিতে ইস্লাম বিস্তারের 
চেষ্টা করতে লাগল। লুণ্ঠন ও ধ্বংস অপেক্ষ! ধর্ম প্রচার ও আধ্যাত্মিক বিচারই 
হতে থাকে রাজ্য বিস্তারে প্রধান অঙ্গ 1” তিনি আরও বলিয়াছেন, ”বোছ 
ধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণের অত্যাচার করাতে নিরঞ্জন রুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে 
দেবতাদের নিয়োজিত করলেন -_ দেবতারা এলেন মুসলমানরূপে ।” শুন 
পুরাণেব বৌদ্ধ কবি নবাগত মুসলমানদের প্রশংসায় পধ্মুখ। 


মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার কতৃর্ক বঙ্গদেশ বিজিত হয় ১১৯৭-৯৮খুষ্টান্দে 
মুসলমানগণ কর্তৃক পাক-ভারত শাসন তিন পর্যায়ে বিভক্ত কর! হইয়াছে । 
বঙ্গাধিকারের মোটামুটি সময় ১২**সাল ধরিয়া লইলে উহ! এইরূপ দড়ায় 8 


ক) প্রাথমিক পর্যায় __ ১২০০সাল হইতে ১৩৪০সাল পর্যস্ত ১৪০ বৎসর । 
এই লময় বন্গদেশ দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক নিয়োজিত শাসনবর্ত। ব। নুবাদার 
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কর্তৃক শাসিত হইত। এই যুগে প্রায়ই গৌড় স্ুলতানগণ কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন | সেইজন্য দিল্লীতে গৌডের অগ্ নাম 
হইয়াছিল বলগকপুর বা বিদ্রোহী নগর | 


খ) দ্বিতীয় পধায় __ ১৩৪১ সাল হইতে ১৫৭৫ সাল পর্যন্ত মোট 
২৩৪ বংসর। ১৫৭৫খুঃ মার্৮মাসে গৌডের শেষ স্বাধীন স্থলতানের পতন 
ঘটে মোঘল সআাট আকক্রের সময়। এই ছুইশত চৌত্রিশ বৎসর গৌড় 
ম্থলতানগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন । তাহার দিল্লীর কোন ধার ধারিতেন না। 
হুমায়ুন ও শেবশাহকে বঙ্গের স্বাধীন সুলতানগণের মধ্যে গণ্য করা হয়। 


গ) তৃতীয় পর্যায় -- ১৫৭৫সাল হইতে ১৭৬৭ সাল বা বাংলার স্বাধীনতা 
লুপ্ত হইবার পর হইতে ইষ্ট ইগ্ডয়া কোম্পানীর রাজত্ব আরস্ভের সময় পর্যস্ত 
১৯১ বৎসর । প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়কালই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। 

মোঘলের! এদেশ শাসন করিয়াছে । কিন্তু বিশেষ কোন চিহ্ন রাখিয়া 
যায় নাই, পক্ষান্তরে তুর্ক-আফগানদের ন্থশাসন ও কীত্তিসমূহ এখনও বিদ্যমান। 
এই সমস্ত কীত্তিরও একটি বিশেষত্ব আছে। তুর্ক-আফগান আমলের হ্যায় 
বাপক না হইলেও মৌঘল যুগেও ইসলাম প্রচার হইয়াছিল। 


মুসলমান বিজয়ের পূর্বে এদেশে “হিন্দু” নাম ছিল না। বিভিন্ন জাতির 
নামানুসারে তাহার! পরিচিত হইত, যেমন ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্রঃ কর্মকার, 
তন্তৃশ্ায়, কুস্তকার প্রভৃতি । তখন হিন্দু ধর্মও ছিল না । বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, 
গাণপত্য গ্রভৃতি সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। 


এখন আমরা পুর পাকিস্তান তথা স্ুন্দরবনাঞ্চলের অধিবাসীদের বিষয় 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এদেশের মুসলমানদের 
পূর্ব পুরুষ সকলেই হিন্দু ছিল। তুর্ক-আফগান আমলের কিছু পূর্ব হইতে 
বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। মোহাম্মদ বিন বখতিয়ারের আমল হইতে 
স্বফী দরবেশ ও আউলিয়ার! ইসলাম প্রচার করেন সে কথ ইতিপূর্বে বর্ণনা 
করিয়াছি । রাজশক্তির ভয়ে ইসলাম গ্রহণের উদাহরণ এদেশে বিরল। 
স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের অসংখ) নজির পাওয়৷ যায় 


৪৪২ ন্ন্দরবনের ইতিহাস 


তুর্ক-আফগান আমলে অসংখ্য মোঘল-পাঠান ও অন্যান্য মুসলমান উত্তর- 
পশ্চিম দিক্‌ হইতে বঙ্গের অভ্যন্তরে বসৰাস আরম্ভ করে। খানজাহানের 
সময় এতদঞ্চলে অসংখ্য মুসলীম জঙ্গল আবাদ করিয়া মনুষ্য বসতি গড়িয়া 
তুলিয়াছে তাহাও আলোচনা করিয়াছি। সমগ্র ভারত জুড়িয়! তখন কমবেশী 
মুসলীম বসন্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ষোড়শ শতকের ওথম দিকে অসংখ্য পাঠান 
বঙ্গদেশে হিন্জরত করিতে বাধ্য হয় । কারণ তখনও ব্জদেশ স্বাধীন । পাঠানেরা 
বিজেত। মোঘলদিগকে শক্র মনে করিয়া তাহাদিগকে বিষ নজরে দেখিত। 
সরাসরি মোঘল শক্তির নিকট নতি স্বীকার ন1 করিয়া! তাহাদের অনেকেই 
বঙ্গদেশে আসিয়! মোঘল সাম্রাজ্য বিরোধী আন্দলনে যোগ দিয়াছিল। 
বারভূঞার মসনদই আলা ইসা খশ, তদীয় ভ্রাতা মুসা! খশ, ভাওয়ালের চাদ 
গাজী, হিজলীর স্বনামধন্য ওসমান খশ৷ প্রভৃতি পাঠানেরা এদেশীয় হিন্দু 
মুদলমানদেব সহযোগিতায় বঙ্গদেশে মোঘল বিরোধী বুযহ রচন] করিয়াছিলেন । 
তাহাদের সঙ্গে অসংখ্য পাঠান, তুকী ও আফগান এদেশে আসিয়াছিল। 
ঠাহাদের বংশধরের1 এখনও এদেশে বসবাস করিতেছে । 


রাজশক্তি যদি ইসলাম প্রচাবের মাপকাঠি হইত তবে দিল্লী, রাজপুতনা, 
উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি স্থান মুসলমানে ভরিয়। যাইত। বঙ্গদেশের মধ্যে 
গৌড় অঞ্চলেই অধিকাংশ যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু চট্টগ্রাম, 
নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ, যশোর, পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ (নাসিরাবাদ ) 
প্রভৃতি অঞ্চলে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। অথচ এ সমস্ত স্থানে 
মুসলমানের সংখ্যাধিকোর পরিমাণ খুব বেশী । বিখ্যাত ইংরেজ লেখক হাণ্টার 
বলিয়াছেন যে পূর্ববঙ্গ এক সময় পাঠান-মুললমানের আড্ডায় (10517717£ 
£:০৮০০ ) পরিণত হইয়াছিল । এখানে হিন্দু বৌদ্ধদের ধমাস্তিকরণের দৃষ্াস্ত 
খুব বেশী নহে। এঁতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলিয়াছেন যে, মুসলমানদের 
বঙ্গাধিকারের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম দেশ হইতে বিলীন হইয়াছিল । অতএব বৌদ্ধদের 
মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ঈশ্বরীপ্রসাদ আরও 
বলিয়াছেন যে ব্রাহ্গণগণ যখন বিপুল সংখ্যক লোককে নিজ ধর্মে আশ্রয় দিতে 
অস্বীকার করিলেন তখন তাহারা বাধ্য হইয় বৈষব সমাজে প্রযেশ 


স্থন্দরবনের ইতিহাস ৪৪৩ 


করিয়াছিল। আরব, ইরাণ, এশিয়া মাইনর (রুম), আবিসিনিয়। ও মধ্য 
এশিয়া হইতে অসংখ্য আগন্তক সুলতানদের দরবারে চাকুরী করিবার জচ্য 
আমিতেন। তাহারা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া নূতন জাতি 
স্থি করিয়াছিল। অনেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া বাঙ্গালী বনিয়! 
গিয়াছিল। রাজ সরকার হইতে সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের জন্ত বহু শিক্ষিত 
ব্রাহ্মণ কায়েস্থ দলে দলে ইনলাম গ্রহণ করিবার অসংখ্য নজির আছে। 
স্বদেশ ও বিদেশীয় মানুষের সংমিশ্রণে মিশ্র জাতির স্ষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। 

তুর্ক-আফগান আমলে যাহারা ই লাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের 
ইতিহাসও বহুলাংশে পাওয়া যায়। গীরালী মুসলমানদের ইতিহাস উহার 
জলস্ত প্রমাণ। পূর্ব পাকিস্তানে এখনও বনু সন্ত্ান্ত মুসলমান পরিবার আছে 
যাহাদের পূর্ব পুরুষ হিন্দু ছিল তাহার! সে ইতিহাস জানে। এইরূপ ইতিহাস 
বংশান্থুক্রমে চালু থাকাই স্বাভাবিক । ফব্দিপুরের কুশলী ও গোবরার চৌধুরীর! 
কোটালিপাড়ার ব্রাহ্মণ ৷ 


যশোর-খুলন! ও বাকেরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে বর্ণ হিন্দুদের পুর্বে বনু 
বহিরাগত মুসলমান জঙ্গল আবাদ করিয়া গ্রাম ও শহর গড়িয়া অসংখ্য জন বসতি 
স্থাপন করিয়াছিল সে বিষয় অন্তর আলোকপাত করিয়াছি । এখানকার আর্ছ 
মৃত্তিকা, ভল বাঁয়ু ও পারিপার্থিক অবস্থা, খাছ, সংস্ক'তি অতি সহজে বহিরাগত 
ভিন্ন ভাষাভাষি মুসলমানকে বাঙ্গালীতে পবিণত করিয়াছিল। এইরূপ 
অবাঙ্গালীকে বাঙ্গালীতে পরিণত হইতে এক পুরুষের অধিক সময় লাগে না। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল' যাইতে পারে ষে বিভাগোত্বরকালে যে সমস্ত পাঞ্জাবী, 
দিল্লীওয়ালা, বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি পুৰ পাকিস্তানে আগমন করে তাহাদের 
সন্তান সম্ততির এখন পুরা দপ্তর বাঙ্গালী। ফতেহাবাদ (ফরিদপুর), খলিফাতাবাদ 
(বাগেরহাট), শাহজাদপুর (পাবনা), পায়গ্রাম কসবা ও লাবস! (খুলনা)। 
শায়েস্তাবাদ (বাকেরগঞ্জ) প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত অবাঙ্গালী মুসলমান তুর্ক, 
আফগান, মোগল ও ইংরেজ আমন্দে বাস করিত তাহাদের সকলেই এখন 
বাঙ্গালী। মরহছম খাজা মোহাম্মদ আলী ( নোয়াপাড়ার পীর সাহেব ) কজর 
ংশের রাঞ্ত্বকালে সরাসরি ইরাণ ভূমি হইতে যশোরে আগমন করেন। 
ভিন পুরাদস্তরর বাঙ্গালী না হইলেও ভাহার সন্তান সম্ততি পুরাপুরি বাঙ্গালী । 


8৪৪ স্থন্নরবনের ইতিহাস 


খুলনার মবনম জালালউদ্দীন হাসেমীর পিতামহ পুরে সীমাস্ত প্রদেশের 
অধিবাসী ছিলেন । এখন এই বংশের মধ্যে পাঠানী সংস্কতি বিলুপ্ত হইয়াছে। 


এতদঞ্চলেব মুসলমানদের মধ্যে অন্ঠান্য স্থানের গ্যায় বিছু কিছু ভিন্ন 
সংস্কতির ছাপ ছিল। তবে একথা সত্য যে মুসলমান দেব উপর হিন্দু সংস্ক-তিব 
কিছু প্রভাব পড়িয়াছিল এ৭ং এদেশের হিন্দু সাজেব উপবও মুসলমানী 
কৃপ্টির ছাপ পতিত হইয়াছিল । নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতনেয় পর ইষ্ট ইগডিয়৷ 
কোম্পানী বঙ্গ, বিহাব, উড়িস্যাব একচ্ছত্র শাসক বনিয়। যান। সে সময় এই 
তিন প্রদেশের মোট লোক সংখ) ছিল মাত্র তিন কোটি, উহা বর্তমানে প্রায় 
১৩ কোটিতে দীড়াইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে এদেশের 
জনসংখ্যার বৃদ্ধি হাব অত্যধিক। ৬৭৭০ খুঃ বাংলাব লোক সংখ্যা ছিল 
ছুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। তন্মধ্যে এক কোটি ছয় লক্ষ মুসলমান এবং এক কোটি 
একচল্লিশ লক্ষ ছিল হিন্দু । অবশিষ্ট বৌদ্ধ ও অন্যান্য জাতি । 

ডক্টুক এম, এ, রহিম তণীয় গ্রন্থে (90০0151 4100. ০0109191 10115001 01 
[3০08৭1) তংকালীন হিন্দ্রু মুসলীম জন্মের হার আলোচন1 কবিয়াছেন। 
১৮৭২--১৮৮১ সালে মুসলীম জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকবা ১৭ এবং হিন্দু 
সংখ্য। মাত্র ২। ১৮৮১ -- ১৮৯১ সালে মুসলমানদের হাব ৯৬, হিন্দুর হার 
৪'৭। ১৮৯১ সালে সংখ্যালঘু মুসলমান হিন্দু অধিবাসী অপেক্ষা ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি 
পাইয়া সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়। ১৯১১ খুঃ মুপলমানেরা বঙ্গে ৫২*৩ এবং 
হিন্দু ৪৫২ এ্ীড়ায় । ১৯৪১ সালে মুসলমানের সংখ্যা ৩ কোটি ৭০ লক্ষে 
পৌহে। অন্যুন ৭০ বংসরেব মধ্যে মুসলমানেরা ১ কোটি ৬৩ লক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হয়। দেশ বিভাগের সময় মুসলমানদের শতকর1 হার ৫৬ এ উন্নীত হয়। 
ইহ! নিঃসন্দেহে জন্ম হারের বিস্ময়কর উদ্ধগতির ইতিহাস । ইহাই পাঁকিস্তান 
হাসিলের প্রধান উৎস্ত । হিন্দু অপেক্ষা মুললমান জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিরও 
কারণ বিদ্তমান। পূর্ব বঙ্গের উন্মুক্ত শ্যাময়মান প্রান্তর ও স্বাস্থকর পরিবেশের 
জন্থ এখানে জন সংখ্যা বৃদ্ধিব হার অন্যান্ত স্থানের চেয়ে বেশী এবং এখানকার 
শতকর! ৮০ ভাগের বেশী অধিবাসী মুসলমান । শহর বন্দর অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে 
জন্মের হার বেশী। মুসলমানের! প্রায়ই গ্রামে বাস করিত এবং সমাজের 
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মধ্যে একাধিক বিবাহ, বিধবা বিবাহের অবাধ প্রচলন, তালাক প্রথা! এবং 
পুনরায় বিবাহ প্রভৃতি কারণে মুদলমানদের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছে । জাতিভেদ প্রথা বর্ণ বিভেদ, শহরবাসঃ বাল্য বিবাহ, বৈধব্যত্রত 
গ্রহণ প্রভৃতি কারণে হিন্দু জনসংখ্যাণ হাব তেমন বৃদ্ধি পায় নাই । শত শত 
বসব পবে বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে হিন্দুসমাজে অস্পুশ্ঠকে বে-আইনী ঘোষণ। 
করা হইয়াছে এবং বিধবা বিবাহ ও তালাক প্রথা চালু হইয়াছে। 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমধা অভিমত প্রকাশ করিতে পারি যে 
বাকেরগঞ্জ, যশোর খুলনা ও কবিদপুরের অধিকাংশ মুসলমানদের পূব পুরুষ 
এদেশীয় হিন্দুঃ বৌদ্ধ বা অন্থ জাতীয় লোক ছিল না। রাজশক্তির দাপটে যদি 
ইসলাম প্রচার হইত তবে খুলনা খাকেরগঞ্জের দক্ষিণে নড়াইল ও গোপালগঞ্জ 
মহকুমায়__বিপুল হিন্দু সংখ্যাথিক] থাকিত না| এ সব স্থানের কোন কোন 
এলাকায় এখনও মুসলমানেব নাম গন্ধ নাই। হাট-বাজার, বাড়ী-ঘর, 
ক্ষেত-খামার, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে এখনও হিন্দু সমাভের লোক বিদ্মান এবং 
কোন মুসলমান সেখানে নাই । 


এতদঞ্চলে শেখ, সৈয়দ, মোঘল পাঠান, মোল্লা, মুন্সি, শরীফ, সরদার, 
খ, বেগ প্রভৃতি প্রায় সকলেরই পূর্ব পুরুষ এতদ্দেশীয় হিন্দুনহে। অনেকের 
পদবী পবিবন্তিত হইয়াছে যেমন, মোল্লা, মুন্সি, নিশ্বাস, হাগলাদায়, ইজারাদার, 
কাজি, গাজী, চৌধ্রী প্রভৃতি । এ বিষয় আমরা অনুসন্ধিংসু ব্যক্তিদের লইয়া 
বিভিন্ন সময় আলোচন। করিয়াছি । আমাদের মতে এদেশের মুসলমান 
অধিবাসীর গড়পড়তা শতকরা ২৫ জনের অনধিক এ দেশ।য় হিন্দু হইতে উদ্ভুত 
হইতে পারে। 

ধারাবাহিক ইতিহাস না! জানিয়া কেহ কেহ মস্তব্য করিয়াছেন যে এদেশের 
মুসলমান প্রায় সবই হিন্দু বংশজাত। ইহা মাবাত্মক ভ্রমপূর্ণ মন্তবা এবং 
এঁতিহাসিক সত্যের বিপরীত । 

মোঘল শক্তির অত্যাচারে যেমন মধ্য ভারত ও অন্যান্য স্থান হইতে 


পাঠানের! বঙ্গে হিক্জরত করিয়াছিল তেমনই জালালউদ্দীন ও আলাউজ্জীন 
খিলজীর সময় অসংখ্য মোঘল দিল্লীতে বসবাসের অনুমতি ন1 পাইয়া! বঙ্গে 
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আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছিল (১৪শ, ১৫শ শতক)। দাস ও খিলজীদের 
অমানুষিক অত্যাচারে বহু মোঘল, পাঠান তুকী বঙ্গে আসিয়। বসতি স্থাপন 
করিয়াছিল । 


প্রাক-বিভাগ যুগে যখন সাম্প্রদায়িক উগ্রতা চরম আকার ধারণ করে তখন 
“মডার্ণ রিভিউ” নামক ইংবেজী মাসিক পত্রিকায় এক আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । এক সম্পাদকীয় 
মন্তব্যে তিনি বলিয়াছিলেন যে বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার মুসলমানগণ 
চগ্ডাল ও পোদ হইতে উত্তত। তখন কলিকাতা ও অন্যত্র ইহার বিরদ্ধে তুমুল 
প্রতিবাদের ঝড় বহিয়! যায়। এইরূপ মন্তব্যের মূলে কান এঁতিহাসিক সত্য 
নাই । উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে উসকানি দেওয়ার জন্য সম্ভবতঃ এহেন বিরূপ 
মন্তব্য কর! হইয়াছিল । 


বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যের আদি ইতিহাস 


ইতিপুৰে আমরা দেখিয়াছি যে গৌড়বঙ্গে প্রায়ই বিদ্রোহবন্ধি গুজ্জচি ত 
হইত। দাস বংশের রাজত্বকালে বঙ্গের বিদ্রোহ ভয়াবহ রূপ পরিঞ্হ করে। 
এই সময় বলবন পুত্র বগড়া খান লক্ষ্পণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 
খিলজী ও তোঘলোক আমলেও বাদ্রাহ লাগিয়া থাকিত। ইবনে বতুতা এই 
সমস্ত বিদ্রোহের চমকপ্রদ বিবরণী রাখিয়া! গিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে 
এখানকার শাসকগণ সম্ভবতঃ এদেশীয় সংস্কৃতির দিকে বিশেষ ননযোগ দিতেন। 
পাঠান শাসকের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং জন সাধারণের 
মনোরঞ্রনর্থে বংলা ভাষা! ও সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। বাংল। 
সাহিতোর ইতিহাস এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত। আমর এখানে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, কিভাবে স্বাধীন বাংলার 
সুলতানগণ বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য হাসিল ফরিতে ডাহার! ইসলাম ধর্ম তথা] মুসলমান কৃষ্টির সমূহ ক্ষতি 
সাধন করিয়াছিলেন । এই সমস্ত বিষয় বিস্তারিঙ আলোচন! করিধায় পূর্বে 
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মুস্লীম বিজয়ের পূর্বে ও প্রাক-কালে বাংলা ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল এবং 
প্রাচীন কালে কিভাবে এই ভাষার উন্মেষ হইয়াছিল সে বিহয় আঁলোচন! করা 
সমুচিৎ। 

বৈদিক যুগ্গ অবসানের পব লোক মুখে যে “হিন্দ আর্ধভাষা” প্রচলিত 
ছিল উহার নামকরণ হয় “প্রাকৃত” বা প্রকৃত জনের ভাষা । বৌদ্ধ সমাজ ও 
বৌদ্ধ ধর্মের বাহন ছিল পালী ভাষা । ধর্মালোচন] ও অন্যান্য কার্য এই ভাষায় 
চালিত হইত । সংস্কৃত ও অন্টান্ত ভাষায় বৌদ্ধদের ধর্ম গ্রন্থবলীও প্রণীত 
হইত। কিন্তু পালীই ছিল তাহাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা। 

হিন্দু রাজগণের ভাষ ছিল সংস্কত। বিখ্যাত সংস্কৃত গ্ভ লেখক বানভট 
এবং পদ্য লেখক ছিলেন পণ্ডিত কালীদাস । সেন রাজবংশের শেষ প্রদ্ধীপ 
লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব পর্যন্ত সংস্বত ভাষাই রাজ্জকীয় ভাষারপে আদৃত হইত। 
সৌর সেনী অবহটঠ অষ্টম শতকে উত্তর ভারতেব প্রায় সবত্র রাষ্ট্রভাষায় পরিণত 
২য়। মুসলমানী প্রভাবে এই ভাষা! পরিণত হয় হিন্দৃস্তানীতে | “হিন্দী” -_ এই 
হিন্দৃস্তানীর উপর গঙগিত সংস্কতবহুল লিখিত 'ভাষা, এব ফার্সি ও আরবী শব্দ 
বহুল হিন্দুস্তানী ভাষার উপর উদ ভাষার উৎপত্তি। তঙ্নিমিত্ত পাক-ভারতে 
হিন্দী ও উদ” ভাষাদ্বয় কিছুট1 কৌলিন্ত পাইয়াছে। 

বাংলার লোকেরা পূরে সংস্কত ও পালী ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করিতেন। 
ইংরেজ আমলের মাঝা মাঝি পর্যস্ত এদেশে পালী ভাষার কিছু প্রচলন ছিল। 
মুসলমান বিজয়ের পূর্বে সমগ্র জাতির নাম বাঙ্গালী হয় নাই। বৈদিক যুগে 
বঙ্গকে পাণ্ডববজিত দেশ বলিত এবং অসম্মানের চোখে দেখা হইত। বঙ্গ জাতিকে 
“বায়াংসি” বা পক্ষী জাতীয় বলা হইত। প্রাচীন বাংলাভাযা! সংস্কৃতের 
উত্তরাধিকার । ক্রমাগত এই ভাষাঘ্ব বু ফালি, আরবী ও উর শব্ধ সংযোজিত 
হইয়1 উহার উন্নতি ও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । 

এখন হইতে প্রায় হাজার বংসর পূর্বে বঙ্গভাষা জন্মলাভ করিয়াছিল। 
বাংলা ভাবায় প্রথম সুচনা হয় “বৌদ্ধ গান ও দোহা” -_ এর মাধ্যমে। 
“চর্যাচর্য বিনিশ্চয়, ” সহরপাদের “দোহাঁকোধ” ও কাহুদেবের “ডাকার্ণব” এই 
তিন খান! পু"থির সম্পাদন! করিয়াছেন এঁতিহাসিক হর প্রসাদ শাল্ত্ী। 
চর্যাপদের রচয়িতা! ছিলেন সিদ্ধাচার্যগণ, সংখ্যায় ৮৪ জন। ১ম ও ১২শ 


৪৪৮ স্ব্দরবনের ইতিহাস 


শতকের মধো চর্যাপদ রচিত বলিয়1 অধিকাংশ পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
নাথপন্থী এবং সহজীয়। বৌদ্ধদের সাধনতত্বের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে । 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, *্চর্াপদের ভাষ! সন্ধার অন্ধকারের গ্চায় 
আবছায়! ।” চর্যাপদ বিনিশ্য়ই একমাত্র খাটি বাঙ্গালীর লেখ! কবিতা ব1 পদ । 
তৎকালে এই পদ সাহিত্য গান হিসাবে গীত হইত। ইহাতে ভাব ও অনুভূতি 
ছিল। নাথগুরুরা সহজযানের সাধনতত্বের কথা চরধাগীতের মধ্যে ব্যক্ত 
করিয়াছেন। ইহাই বঙ্গ ভাষার আদি ওন্থ বলিয়া] স্বীকৃতি পাইয়াছ। হরগুসাদ 
শাস্ত্রী ইহাকে হাজার বছরের পুরাতন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে ন। ডক্টর শহিহুল্লাহ 
বলেন যে, চর্যাপদ সপ্তম শতকের রচন]1। চর্যাপদের মূল পু" থিখানি সঙ্কলিত 
হয় ১৪শ শতকে । চযাপদ সুপ্রাচীন ও মূলাবান সাহিত্য সে বিষয় কোন 
সন্দেহের অবকাশ নাই | 


বাংলাণ খনার বচন, ডাকের বচন, রূপকথা, উপখ্যান, ব্রতকথা, ছড়। 
প্রভৃতিও প্রাচীন। চর্যাপদের পরেই সম্ভবতঃ খনার বচন, ব্রতকথ প্রভৃতি । 
ইহার পর রচিত হয় ধর্মমঙ্গলের লাউসেনের কথা, চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতুর 
কথা, মনসামঙ্গলের লক্ষীন্দর বেহুলার কথা । উহ৷ লোক সমাজে অবাধভাবে 
গীতও শ্রুত হইত । 


বাংলা সাহিত্যের উন্মেষকালে উহা চর্যাপদের মধ্যে কি ভাবে বিকশিত 
হইত উহার কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেওয়া গেল; 


উচা উচা পাবত হি বসই সবরী বালী 

মোরঙ্গী গী”, পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥ প্র ॥ 
উমত সবরো পাগল সবরো মাকরগুলি গুহাড়] তোহোৌরী __ 
নি-অ ঘরিণী নামে সহজ স্থন্দারী -- 


অনুবাদ __ উচু উচু পর্বত, তথায় বাস করে শবরী বালিক।; ময়রপুচ্ছ 
পরিহিতা সেই শবরী, গলায় তাহার গুপ্তার মালা, উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, 
গোল করিও না। তোমার গোহারী, তোমার নিজ গৃহিণী -_ নাম সহজ 
স্থন্দরী | 
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অন্য একটি চর্যাপদ £-_ 
বঙ্গে জায়া নিলেসী পবে ভাগেল তোহাব বিণাণ] __ বঙ্গে জায় গ্রহণ 
করিবার পর তোমার বিজ্ঞান ভাঙ্গিয়া গেল। 
তিনি ভূ-অন মই বাহি-অ হেলে" 
কাউ-ন্রুতৈলি মহাস্্খ লীডে 
কাহেে গাইতু কাম চগ্ডালী 
ডোম্বি তথাগলি নাহি চ্ছিনালী ॥ 
অন্তবাদ __ তিন ভূরন আমার ছ্বাবা! হেলায় বাহিত হইল। আমি মহাস্খ 
লীলায় শয়ন করিলাম । কাহু গাহে; তুই কাম চগ্ডালী, তোর বাড়1 ছিনাল আর 
নাই! এই সমস্ত চযাপদে তৎকালেব মানুষে সৌন্দর্বোধ ও সামাজিক 
পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই ছিল বঙ্গ ভাষার উন্মেষ কালের নিদর্শন । 


মধ্য যুগের বাংলা সাহিতা 


দীনেশ চন্দ্র সেন বলিয়াছেন £-- ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ ভাষা গুন্থ প্রচারের 
বিবোধী ছিলেন । রামায়ণ ও মহাভাঁবত সংস্কত ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ 
কবার জন্য কীতিবাস ও কাশীদাসকে তাহাবা “সর্বনেশে' উপাধি প্রদান 
করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুবাণ অনুবাদকগণেব জন্ত রৌরব নামক নরকে 
স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন | মুসলমান কতৃক বঙ্গ বিজয় এই সৌভাগ্যের 
কাবণ হুইয়! দাড়াইয়াছিল। গোঁড় স্ুলতানগণের নিদেশে হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের 
মনুবাদ আরম্ত হইয়াছিল। 

তুর্ক-আফগান শাসকদের আমলে রাজকীয় ভাষা ছিল ফাসি । এতৎ সত্বেও 
অবাধভাবে বাংল! ভাষার প্রচলন শুরু হয়। ফাঙ্জি ও সংস্কত সাহিত্য সীমাবদ্ধ 
গপ্ডির মধ্যে থাকায় বঙ্গভাষা ও সাহিতা এদেশের মাটিতে শিকড় গাড়িয়। বসে। 
হোসেন শাহী আমলের পূর্বে বঙ্গ ভাষা মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। 
গৌড় সুলতান সামস্্রদ্দীন ইউন্থফ শাহ মালাধর বনুকে সাহিত্য প্রতিভার 
জন্য গুপণরাজ খ। উপাধিতে ভূষিত করেন। কবি মালাধর বনু সুলতান 
সম্পর্কে লিখিয়াছেন £-_ 


€৫. স্বন্দ্রবনেৰ ইতিহাস 


নিগুণ অধন মুঞ্চি নাহি কোন গ্রাম 
গৌড়েশ্বব দিল। নাম গুণরাঁজ খান। 
মালাধব বসব বিখ্যাত কাব্যগ্রন্ত “এাকৃষ্ বিজয়” । 


স্বখময় মুখোপাধ্যায বলেন যে কীতিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
বোকনউদ্দীন বববক শাহ। কীন্তিবাস ও কাশীদাস মহাপগ্ডিতদ্ধয় স্থলতানেব 
আদেশে অশেষ পন্শ্রিমে বামায়ণ ও মহাভাব্তের ক্গানুবাদ বরেন। এজন) 
ত্রান্মণেরা তাহাদদগকে মোটেই স্থনজবে দেখিত না । তাহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন 
কবার সর্ব প্রকাব চেষ্টা চলিত । 


এই সময় বঙ্গে মণসাব গান, চণ্তীবাশুলীব গান জন সাধারণেব মধ্যে 

অত্যন্ত প্রিয় ছিল। লোকে শিবেব গান গাহিয়! ভিক্ষা মাগিত। যোগীপাল, 
ভোগিপাল, মহীপাল প্রতি বেদ্ধ গ্ীতেবও প্রচলন ছিল। তখন পাচালী 
গীতেরও প্রচলন হয় অত্যধিক। প্রাক হোসেন শাহী আমলে বাংল। 
সার্ট তে সর্বাগ্রে চণ্ডীদাসেব নাম শ্রুত হয। চণ্ডীদাসের পববত কবি শ্ছ্ভাপতি। 
বিখ্যাত কবি জয়দেবেব পবেই মিথিলার বিদ্যাপতিব নাম শ্রুত হয় । 
বিগ্াপহ্তিব বাধাকৃষ্ণ লীলা অপূর্ব কাবাবসেব স্থ্টি। মহাকবি চণ্ডিদাস রচিত 
সেই বহু বিশ্রুত পদ -- 

শুনহ মান্য ভাই 

সবার উপরে মানুষ সত্য 

তাগাব উপবে নাই । 
চণ্ডীদাসেব “কৃষ্ণ কীর্তন" বাংল] ভাষার দ্বিতীয় গ্রন্থ হিসাবে খ্যাত। মালাধব 
বন্ুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় __ কৃষ্ণলীলার প্রথম কাব্য। ইহাঁৰ পর মনসামঙ্গল ও 
বেহুলার ভাষান উল্লেখযোগ্য । 


চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি কাল হইতে প্রায় সোয়া ছুইশত বৎসর - 
বাংলার তুর্ক ও আফগান সুলতানগণ বাঙ্গালী কবি সাহিত্যিকদের উৎসাহ দাতা 
ও পৃষ্টপোষক ছিলেন। দিল্লীব রাঞ্জ শক্তির বিরদ্ধে বাঙ্গালী হিন্দুর সহাম্নভূতি 
ও সাহায্য আকর্ষণ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অধীন জাতির ধর্ম ও কৃতি 
সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিবার আকাঙ্খ1ও তাহাদের ছিল না এমন নহে। 
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ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গ ভাষার তেমন প্রচলন হয় নাই। ইলিয়াস শাহী 
বংশের দ্বারা শান্তি স্থাপিত হইবার পর চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংল! ভাষার 
প্রচলন দ্রতবেগে অগ্রনর হইতে থাকে । কবি চও্ডদিস ও মালাধর বস্থুর 
আবির্ভাব হয় ১৪শ ও ১৫শ শতকে । এই সময় সংস্কত ভাষার গ্রন্থ সমূহ 
বাংলায় কাব্যাকারে তন্থুদিত ও গকাছগিত হইতে থাকে | ভোজেন শাহী 
আমলে দেশীয় ভাষা নন্রূপে তুসজ্জিত হয়। গওুকৃতপক্ষে হোসেনী বংশ খশটি 
বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী জাতীয়তা ও দেণান্রবোর প্রতিষ্ঠায় হোসেন শাহী 
রাজাদেন দান অপর্বিসীম। তাহাদের পুষ্ঠপোষকত য় দেশীয় ভাষার শিশুত 
ঘুচিয়! যায়। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে পাচালী কনিতার বহুল প্রচলন 
দেখা যাঁয়। 


তুর্ক-আফগান আমলের মাঝামাঝি কাল হইতে মোঘল রাজত্বের প্রারস্ত 
পর্যন্ত বাঙ্গালী মধাট শত মুসলমান পরিহারে বাংলা কথোপকথনের ক্রম বাঁশ 
দৃষ্ট হয়। সৈয়দ শুলতান, শেখ ফয়জুল, দৌলত ক'ভী, আলাওল, মাগন 
গ্রমুখ কবি সাহিতাক প্রতিভ1 যোড়শ শতকে এই ক্রম বিকাশের পরিণতি । 
কবি মোহাম্মদ খান, মতাকবি সৈয়দ স্থলতানের শিষ্য। মহাকবি আলাওল 
আবাকান বা বোপাঙ্গ বাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন | বঙ্গ সাহ্ত্যের 
ভাগ্ডারে আলাওলের দান অপরিসীম | মোহাম্মদ সগার এ যুগের আর 
একজন খ্যাতনাম1 কৰি। 


মধাযুগের নগিয় আখ্যান মন্সামঙ্গলের কাং ণী, কালকেতুর উপখ্যান, 
চণ্তীমক্ষলের কাহিনী, সওদাগব ধনপতির কাহিনী, হিদ্যা ও স্থন্দরের কাহিনী, 
মুপলমানী উপখ্যান, হিন্দু উপখ্যান এবং সত্যপীরের কাহিনী । মানিক দত্ত, 
দ্বিজ মাধব, কবি কন্কন মুকুন্দরাম চক্রবতাঁ, ভারত চন্দ্র রায়, ভবানী শঙ্কর দাস, 
প্রমুখ প্রত্যেকেই চণ্তিমগলের কবি । ধর্মমঙ্গলৈর কবি হইতেছেন আদি রূপরাম, 
খেলাবাম, মানিকরাম, সীতারাম দাস এবং আরও অনেকে ৷ কালিকামঙ্গজল ও 
বি্য।সুন্দর কাবোর কঙ্গিণ হইতেছেন -_- শ্রীধর কত্রাজ, কবিশেখর বলরাম 
চক্রবর্তী, কঙ্ক, ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর, কবীন্দ্র প্রভৃতি । ফয়জুল্লাহঃ ঘনরাম 
চক্র, ফকিররাম দাস প্রভৃভি ৭ংজন কবি সত্যপীরের পাঁচালী 
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লিখিয়াছেন। শীতলামঙ্গল, যষ্টিমঙল, রায়মঙ্গল এভূতি অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের 
অন্তভূক্ত। রায়মঙ্গলে দক্ষিণ রায়, গাজী ও কালু রায়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ 
আছে। 


হোসেন শাহ ও তৎপুত্র নসরত শাহের পৃষ্ঠপোষকতার বিষয় বাংজা 
ভাষার ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া আছে। হোসেন শাহের অধিকাংশ মন্ত্রী ও 
অমাত্য এদেশীয় হিন্দু ছিলেন। পুরন্দর খ| ও রূপ মনাতনের কথ যথাস্থানে 
বিবৃত হইয়াছে । জগাই ও মাঁধাই ছিলেন নবদ্বীপের কোতয়াল, দেহরক্ষীদের 
প্রধান ছিলেন কেশব খান ছত্রী। গোগীনাথ বনু মন্ত্রী, অনুপা টশকশালের 
কর্মাধাক্ষ এবং মুকুন্দ দাস রাঁজবৈদ্য ছিলেন । হিন্দু কৃষ্টির এই সময় সবিশেষ 
উন্নতি সাধিত হয়, পক্ষান্তরে মুস্লীম কৃষ্টি তথা ইসলাম ধর্মের জন্য এই 
সকল স্বাধীন সুলতান কি করিয়াছিলেন জানা যায় না। অবশ্য এই যুগের 
শেষ দিকে মুসলীম কবি সাহিত্যিক ও পৃণথি লেখকেরা ইস্লামী কৃষ্টির 
পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন । তাহাদের চেষ্টায় বাংল! সাহিত্যের সবিশেষ উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয় এবং বঙ্গভীষায় অবাধভাবে আরবী, ফাগসি শব্দ বাবহৃত হইতে 
থাকে। 


বৈষ্ণব সাহিত্য বঙ্গদেশে এক আলো ডনের স্থ্টি করে। হোসেন শাহের 
সমসাময়িক লেখক চৈভন্ ভাগবতের কবি শ্রীবন্দাবন দাস, চৈতন্য চরিতামৃত 
প্রণেতা কৃষ্দাদ কবিরাজ, চৈতন্তমঙ্গল প্রণেতা লোচন দাস প্রমুখ । তাহারা 
সকলেই প্রখ্যাত লেখক ছিলেন । পরাগলী মহাভারত ও অশ্বমেধ পৰ, 
রাজমাল, আসাম বুরুপ্তী, ধর্সপুূজ] বিধান ও গোরক্ষবিজয় এই সময়কার গ্রন্থ । 
সৈয়দ সুলতান প্রণয়ন করেন শবে মিরাজ ও জ্ঞান প্রদীপ । আলীরেজার 
যুগ কালান্দার ও জ্ঞান সাগর বিশেষ প্রসিদ্ধি লাত করে। 


কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দর বিবরণ হইতে জান] যায় যে পরাগল খা 
এবং তৎপুত্র ছুটি খু ফেমী নদীতীরে অবস্থিত চট্টগ্রামের মিলিটারী গভর্ণর 
ছিলেন । পরাগল খার আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারত রচন1 করেন। কবীন্দ্র 
পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, শ্রীধর প্রমুখ পণ্ডিতের! রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা 
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সাহিত্যের চচ করিতেন। শ্রীধরের লিখিত যোগ দন, বিদ্ান্ুন্দর, মহাভারতের 
বঙ্গানুবাদ, বৈষব পদাবলী এ যুগের স্থষ্ট সাহিত্য ভাগার। 


কুতুবন ও যশোধর নামে ছুইজন হিন্দুস্তানী কবিও হোসেন শাহের 

প্রশস্তি গাহিয়াছেন। মনসামঙ্গলেয় কবিগণ হইতেছেন বিগ্রদাস, কান! হছ্রিদত্ত, 
নারায়ণ দেব, কালিদাস, খেমানন্দ, জানকী নাথ, গোপাল মজুমদার গ্রভৃতি। 
মনসার ভাষান রচয়িতা কৰি বিজয় গুপ্ত বাকেরগঞ্জ জিলার কৃতি সম্তান। 
তিনি হোসেন শাহের রাজব্ধ কালে ১৪৯৪খুষ্টাবে মনসামঙ্জল রচনা করেন। 
নিজ পরিচয় দিতে গিয়া! তিনি বলিয়াছেন £-- 

“পশ্চিমে ঘাঘর নদণ পুবে ঘণ্টেশ্বর 

মধ্যে ফুল্লপ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥ 

স্থান গুণে যেই জম্ম সেই গুণময়, 

হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয় ॥৮ 
বিজয় গুপ্ত হোসেন শাহের প্রশংসা্চক কবিতায় বলিয়াছেন £-- 

“তু শশী বেদ শশী পরিমিত শক 

স্থলতান হুসেন শাহ নুপতি তিলক 

সংগ্রামে অজুনি-রাজ] প্রভাতের রবি 

নিজ বাহুবলে রাজা শামিল পৃথিবী -” ইত্যাদি। 


কবি ছোট বিগ্ভাপতি নসরতের সমসাময়িক । তিনি নসরতকে 
নাসিরশাহ বলিয়াছেন । আহামদ শরীফ সম্পাদিত মুসলীম কবির পদসাহিত্য 
পুস্তকে নসরত শাহের বিষয় আলোচিত হইয়াছে | নসরত সম্পর্কে 
হিন্দু-মুসলীম উভয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব কবিগণ স্তি গাহিয়াছেন। কবি 
শেখ কবির লিখিয়াছেন £-- 
«“নসরত শাহ] নামে তথি অধিরাঁজ 
রাম সম পালে গ্রজ। করে রাজ কাজ | 
অসংখ্য মুসলীম কবি ও সাহিত্যিক মধাযুগে বৈষ্ণব সাহিত্যে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন । বৌদ্ধ সাহিত্যেও মুসলীম লেখকেরা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্মেষ হয় শ্রীচৈতন্থকে কেন্ত্র করিয়া । গোরক্ষবিজয় 
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বৌদ্ধগুরু গোরক্ষনাথের কাহিনীতে পুর্ণ । গোঃক্ষবিভয়ের অন্যতম রচধিতা 
শুকুর মাহমুদ লিখিয়াছেন -- 

“চৌদ্দ গহত্র ভূবন শিজ নামে হবে পার 

শুকুর মামুদ কহে ব্রঙ্গনাম সার |” 
গোরক্ষ বিজয় সম্পূর্কে শেখ কয়ন্ুল্লাহ, এবং কক্ক্ি দাস ওন্থ হচনা কর্য়াছেন। 
অসংখ্য মুসলমান দনৈষ্ণন কবিদের মধ্যে শাহ আকবর, নধীর মাহমুদ, ফকির 
হাঁবব, শেখ কব, শেখ লাল, সৈয়দ মুর্তজা, সালবেগ, ফতন, চাদ কাজি, 
শেখ জালাল, শেখ ভিখ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ডক্টুর শহিহুল্লাহ বলিয়াছেন 
যে মুসলীন কবিদের মাত্র অল্প কয়েকজন বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কবি 
কৃষ্দ।স বলেন, বিজগ্গী খান ও জনৈক শীশীন্ত কর্মচারী বৈষ্ব মতে দীক্ষা গহণ 
করেন । অব বৃন্দাবন দাস ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই । ডহীর তরফদার 
বলেন ঘে মুসলমানদের বৈষঃব ধর্মে দীক্ষিত করার কথ] চতন্য ভাগবত, চৈতন্য 
চরিতীম্ৃত, ভক্তি রত্নাকর, প্রেমডিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে কোন উল্লেখ নাই। 


গোড়া! হিন্দু সমাজ প্রীটৈতন্যের কৃতকাতা দর্শনে ভীত হইয়া পড়ে। 

তাহার হবি নাম সংকীর্তনে আাপন্তি করিয়া পুলিশ প্রধান ও বিচারক কাজীর 
নিকট নালিশ পেশ করে । হিন্দু প্রজাদের ভন্ভরোধে কাজী কীর্তন বন্ধ করিতে 
হুকুম ভারি করেন। ইহাতে প্রীচৈতন ক্রুদ্ধ হইয়। কাজীর বাড়ী আক্রমণ 
করেন। চৈতন্য ভাবতে আছে ; 

আসিয়া কাজীর দ্বারে প্রত বিশ্বদ্ঘর 

ক্রোপাবেশে হুঙ্কার করয় বহুতৰ 

ক্রোধে বলে প্র আরে কাজী বেটা কোথা । 

ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা ॥ 

কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গয়ে ছুয়ার 

কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার | 


বৈষ্ব মতবাদের হবি নাম কীর্তন এই সময় ইসলাম ধর্মের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিতে ন] পারিলেও ইসলাম বিস্তারে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন মুসলমান দলে পড়িয়! হরি লাম 
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কীর্তন করিত বলিয়া শুন! যায়। বৈষুব ধর্মের প্রভাব হিন্দু জাতিকে 
ইসলাম গ্রহণ হইতে বহুলাংশে রক্ষা করিয়াছিল। একথা সত যে সমস্ত 
বৈষ্ণব কবির ইস্লাম ধর্মের বিরুদ্ধে লেখনী চালনণ করিয়াছিলেন । 


বেষ্চব সাহিত্যের পাশাপাশি মুসলমানদের বিভিন্ন প্রকার কাব্য ও 
পু”থি সাহিতোর স্যরি হয়। ইহাতেও কতিপয় হিন্দু কৰি অংশ গ্রহণ করেন। 
ময়নামতির গান বচনা করেন কবি ভবানী দত্ত, ইহার সম্পাদন] করিয়াছেন 

লিনী কান্ত ভট্টশালী ও বৈকু নাথ £ 
“শুনহে রসিক জন এক চিত্ত এক মন | 
কহেন ভবানী দাস অপুব কথন ॥ 
ময়নামতিব গানে আলীম, আরবী, আলী (ওলী), সিকদাব প্রভৃতি মুসলমানী 
শব্দ থাকায় ডক্টব শহিছুল্লাহ উহা! কোন মুসলমান কবির রচনা বলিয়া মনে 
কবেন। 

পু"থি সাহিত্য মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের বাংলা ভাষায় এক বিশি 
অবদান। ইহা মধ্যযুগীয় ভাষা ও সাহিত্যকে বিশেষভাবে উন্নত ও পরিপুগ্ট 
করিয়াছে । পুথি সাহিত্যের আদি কবি শাহ্‌ গরবুল্লাহ | তিনি বিখ্যাত 
গ্রন্থ আমীর হামজা ও জঙ্গনামার রচয়িতা | সৈয়দ হামজা রচিত বিখ্যাত 
পু*থি হাতেমতাই ও আমীব হামজা। মোহাম্মদ সগীর প্রণীত ইউস্থফ 
জলিখা, কবি শাকের মামুদের মধুমালতী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ অন্যান্য 
পু*থির মধো সত্যপীবেৰ পু*থি, সোনাভান, লাইলী মজুন, গোলে বাকাওলী, 
ময়নামতি লোর চন্দ্র উল্লেখযোগা। 


অন্তবাদ সাহিত্যও এই যুগের বিশেষ আকর্ষণীয় । মন্ুবাদ সাহিতো 
নবী বংশ, কিফায়াতুল মুসলেমীন, যুস্থফ ঘুলায়খা, লাইলী মজুন, ফিকর নামা 
গুলে বাকাওলী, মুসার-সওয়াল, মওতনামা, হাতেম তাই প্রভৃতি | 
রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে বিবরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে । 

পুথি সাহিত্যের ন্যায় পল্লী সাহিত্য বা লোক সাহিত্যেরও কদর এদেশে 
অপরিসীম । লোক গীঁথা বা লোক কাহিনী, জারীগান, সারীগান, ভাটিয়ালী 
গান, মুশিদা গান, বাউল গান, রাখালী গান লোক - সাহিত্যের পর্যায়ে 
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পড়ে । এ দেশের মাটে গাঁটে, পথে প্রান্তরে, আলে। বাতাসের সহিত মিশিয়া 
আছে এই লোক- সাহিত্য। বিশ্বের লোক বিজ্ঞান ও লোক সাহিতোর 
ইতিহাসে পূর্ব-বাংলার লোক দাহিত্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
বাংলা সাহিত্যেৰ ইতিহাসে ইহা এক গৌরবময় এঁতিহোর অধিকারী। 
লোক সাহিত্যের সহিত সমাজের নাড়ির যোগশৃত্র অতীব গভীর । 
শুধু ভাষা ও ভাবের উন্নতি বিধান নহে, ইহা এদেশের সামাজিক ও 
রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 


বাকেরগঞ্জ ও যশোর-খুলনার ইতিবৃত্ত 
| তের || 


সুন্দব্বন বর্তমানে খুলনা ও বাকেবগপ্জ জিলার মধ্যে মীমাবদ্ধ। 
যশোর জিলায় এখন শ্ুন্দরবন বা গভীর জঙ্গল নাই। এক অতি অজান! 
প্রাচীনকালে এই সমস্ত স্থান অতল সমুদ্রেণ মধ্যে অবস্থিত ছিল। যুগ যুগ 
ধরিয়া গঙ্গানদীর পলি দ্বাবা এখানে দ্বীপ ও চরভুমি হ্ষ্টি হইয়াছিল। এই সব 
স্থানে যথাসময় জঙ্গল স্থট্ি হইয়া ব্যাণ্েব আবাস ভূমিতে পবিণত হইত। 
যশোর-খুলনা ও বাঁকেরগঞ্জের প্রায় সর্বত্র পুরাকালে সুন্দরবনে পূর্ণ ছিল, 
তন্নিমিত্ত এ জিলাত্রয়ের ইতিহ]স ও সুন্মববনের আদি ইতিইড এক ও অভিন্ন । 


যশোর-খুলন। ও বাকেরগঞ্জ গাঙ্গেয় বদ্ধীপের দক্ষিণ ভাগ। স্থানিক 
পুরাতত্ব, বদ্ধীপ গঠন, চবভূমি ও জঙ্গল স্থপ্িব বিস্তারিত ইতিহাস গ্রস্থারস্তেই 
বর্ণনা করিয়াছি। সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভ্ুমি ও প্রতিটি 
বিষয়ের বিস্তারিত বিববণী যথাস্থানে বর্ধিত হইয়াছে । আমবা অত্র গ্রন্থের 
প্রথম খণ্ডে প্রাচীন ও আধুনিক স্থুন্দববনের ইতিহাস ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য 
প্রধান ও খু"্টিনাটি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি । দ্বিতীয় খণ্ডে অতি প্রাচীন 
কাল না আদিম যুগ হইতে বার ভূঞাদেব আমল এবং মোগল যুগের প্রাথমিক 
পর্যায়ের এতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়াছি। বিস্তৃত ইতিহাসেব সঙ্গে 
সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গ বা পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যান্য জিলারও সংশ্লিষ্ট এতহাসিক 
বিষয় সমূহ আসিয়া পড়ায় উহারও বিবরণ দিতে হইয়াছে । ইংরেজ আমল 
ও মোঘল: যুগ এবং বিভাগোত্বরকালীন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক 
ইতিহাস দ্বিতীয়খণ্ডে অস্ততুক্ত কর! সন্ত হয় নাই। তবে এই আমলের যে 
সমস্ত বিষয় আলোচন! প্রসঙ্গে প্রথচীন ঘটনাবলীর সঙ্গে বিশেষভাবে বিজড়িত 
সেই সমস্ত বিষয়ও যাথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ইতিহাসের ধারাবাহিকতা 
ও সামগ্তস্ত রক্ষা করিতে সবত্র প্রয়াস পাইয়াছি। 


কোন একটি জিলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে পার্্ববতাঁ জিলার 
ইতিহাস আসিয়া যায়। যশোর-খুলনার প্রাচীন ইতিহাস সর্ব দিক দিয়! এক 
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ও অভিন্ন। মহাত্মা খানজাহান আলী, হোসেন শাহ, নসরত শাহ, গাজীকালু 
প্রভৃতির ইতিহাস এছুই জিলার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তেমনই 
বাকেরগঞ্জ জিপার ইতিহাস খুলন1] জিলার পূর্বাংশের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে 
সংশ্রিষ্ট। প্রত্যেক জিলার নিঙ্গন্য ইতিহাস ও এতিহা আছে। প্রতিটি জিলার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় জিলাওয়ারী ইতিহাস অধ্যয়ান বিশ্যে সহায়ক হইবে। তজ্জন্য 
পৃথকভাবে জিলাওয়ারা সংন্দিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল । ইতিপূর্বে ভিলাত্রয়ের 
প্রাচীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস বিভিন্ন অধায়ে বণিত হইয়াছে। 
যে সমস্ত খুশটনাটি বিষয় পুর্বোক্ত অধ্যায় সমূহে আলোচনা কর! সম্ভব হয় নাই, 
সেই সমস্ত বিষয় একে একে এখানে সনিবেশিত করিতেছি । 


ব1কেখগণ্ড 


বশোর-খুলনার ন্যায় প্রাচীন ইতিহাস ও কাতিরাজি বাকেরগঞ্জ জিলায় 
খুব বেশী নাই । এ জিলার প্রা্ীন ইতিহাসও দুশ্পরাপা | খলিফাতাবাদ 
(বাগেরহাট) শুধু খানজাহান আলীর কর্মকেন্্র ছিল না। এখানে স্বাধীন 
বঙ্গর একটি এতিহাসিক টাঁকশাল বুদিন ধরিষ] অবস্থিত ছিল। মোঘল 
যুগে বঙ্গের ২৪টি সরকার বাঁজিলার অন্যতম সরকার খলিফাতাবাদের প্রধান 
নগরী এখানে অবস্থিত ছিল । ঈদুশ নান। কারণে এখানে জনাকীর্ণ শহর ও 
অসংখ্য হর্সরাজি নিমিত হইয়াছিল । মুরলী, যশোর, বারবাজার, মীর্জানগর, 
ব্রাঙ্মণনগর, কাগজপুকুরীয়া, লাবসা, সাতক্ষিরা, ধানদিয়া, ঈশ্বগীপুর (যশোর), 
বেতকাশী, চাকশ্রী প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু শহর তুর্ক আফগান আমলে বা 
উহার পূর্বে ও পরে যশোর-খুলনায় স্থাপিত হইয়াছিল । 


বাকেরগঞ্জের ইতিহাস লেখক বিভারীজ সাহেব বলিয়াছেন যে; 
বরিশালের উত্তরাংশ এক কালে জঙ্গলাকীর্ণ ও নদনদী বিধৌত প্রদেশ ছিল। 
প্রাচীনকালে শত শত বৎসর ধরিয়া গঙ্গান্দীর পলি দ্বারা সমুদ্র তীরে টরভূমি 
ও জঙ্গল স্থটি হইয়াছিল। এ জিলার গৌরনদী, চন্দ্রঘধীপ প্রভৃতি নাম নদী 
ও দ্বীপের পরিচয় বহন করে। বাকেরগপ্জ জিলায় দ্বীপ ও চরভূমির সংখ্যা 
খুব বেশী; যথা চর আগা, চর মমতাজ, চরকুকরী মুকরী, চরগী, চর কাউয়া, 
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মনপুরা, রাঙ্গাবালী, চর কেওড়া» চর সাঙ্গর, চর জাহাঁজপুর, চর বদনা, 
চর করমজি, চরামদ্দি। চর্ামবায়। চর খাগকাট? চর কলমী, চরগাজী 
প্রভৃতি । শাহাবাজপুর, মনপুরা, চর কুকণী মুকরী প্রভৃতি বড় বড় দ্বীপে 
অসংখ্য মনুষ্য বসতি বিদ্যমান । 

বাকেরগঞ্জ জিলাঁয় জঙ্গল কাটিয়া অসংখ্য গ্রামের প্রতিষ্ঠা! হইয়াছিল, 
সেইজন্য বু গ্রামের নামের যহিত কাটিযুক্ত শব্দ আছে। যেমন কুলকাটি, 
ঝালকাটি, সরূপকাটি, কানাইদাসকাটি, বর্ধাকাটি, ঘাঘরকাটি প্রভৃতি । 
সথন্দরনন বিভাগের স্যায় নদী নালা ও অসংখা খাল বরিশালের সর্বত্র বিদ্ধমান। 
এমন কি বরিশাল শহরের মধ্যে বু খালের অবশ্থিতির জন্তা অন্যান্ত শহরের 
হায় আনর্জনাদি নিকাশের পৃথক ব্যবস্থা! কথিতে হয় না। বাকেরগঞ্জই একমাত্র 
জিলা যেখানে অসংখা নদনদীর জন্য কোন রেল লাইন স্থাপন সম্ভব হয় নাই। 


বাকেরগণ্ত জিলায় কোন স্বপ্রাচীন রাজপাট ব1] শহর ছিল না। 
তুর্ক-আকগান আমলে বাকল। চন্দ্রদ্বীপ রাজের স্থট্ি হইয়াছিল। কচুয়া 
ইহার রাজধানী, পরবতাঁ প্াজধানী মাধবপাশা | নৰাব জিব ভউদ্দৌা!ার জময় 
আগ! বাকের এখানে আসিয়া! নেলিমাবাদ ও বোজরগ উমদপুব পরগনার 
শামনভার ও রাক্জম্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রংশ করিয়া একটি বাজারের পত্তন 
করেন। তাহার নামানুসারে এই স্থানের নাম হয়বাকেরগগ্জা। এই স্থান 
ৰোজরগ%গ উমেদপুর পরগনার মধ্যে অবস্থিত | পূর্বে এখানে জিলার হেড 
কোয়ার্টার ছিল এবং ১৮০১ খুঃ শাসন কার্ষের সুবিধার্থে বরিশাল উঠিয়া যায়। 
এই স্থান কৃষ্ণকাটি ও খয়েরাবাদ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। বরিশাল শহরের 
পূর্বনাম ছিল গিরিধি বন্দর। বিদ্রোহী কৰি নজরুল ইসলাম বরিশালের 
সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া! ইহাকে বাংলার ভেনিস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। 


পর্তুগীজরা সর্বপ্রথম বাঁকলায় একটি ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপন করিয়া উহার 
নামকরণ করে “গ্রেদ বন্দর” (০৮:6৯ 0910) । পতুর্গীজ বা! ইটালিয়'নর। 
টবাডকেদ উচ্চারণ করে। বরিশাল শহরের গোড়াপত্তনের পূর্বে পতৃশীঞ্ঞর। 
এই স্থানকে “গ্রেদ বন্দর” নামে আখ্যায়িত করিয়াছিল। এই “গ্রেদ বন্দর” 
রূপাস্তরিত হইয়া গিরিধি বন্দরে পরিণত হয়। বরিশাল, বগুরা, কাউনিয়া) 


৪৬০ স্থন্দববনের ইতিহাস 


আলীকান্দা ও আমানতগঞ্জ _- এই পাঁচটি গ্রাম লইয়া বরিশাল শহরের ভিস্তি 
পত্তন হয়। ১৮১৯খুঃ রিচা হান্টার নামক এক ইংরেজের শিকট হইতে 
বত্মান বাকেরগঞ্জ কালেকটরির জায়গাটুকু ৫€ (সিকা) টাকায় গভর্ণর 
জেনারেল মার্ক,ঈস অব হেষ্টিংসের নামে ক্রয় করা হয়। এই হস্তান্তর সম্পকীয় 
দলিলে দেখা যায় যে এ জমির পরিমান ছিল ৩ কানি বা ২০,৭৩১৬০ বর্গ ফুট। 


বাকেরগঞ্জের প্রতিষ্ঠীতা আগা বাকেরের ছুর্ভাগ্য যে অধিক দিন রাজকার্য 
পরিচালনা করিতে না করিতে ১১৬০ বঙ্গাব্দ (১৭৯৩) তিনি স্বায় পুত্রসহ 
বিদ্রোহীদের হস্তে নির্মমভাবে নিহত হন। মুসলমানেরা মোঘল আমলে সর্ব 
প্রথমে এই অঞ্চলেই বসবাস আরম্ভ করে । এখানে কোন প্রাচীন সৌধ নাই । 
বোরহান খশা নামীয় একটি বৃহতকায় দীঘি মাত্র অতীত দিনের সাক্ষ্য িতেছে। 
ইহার নিকটেই বাকেরকাটি নামে একটি গ্রাম আছে। এ জিলার অন্যান্য 
প্রাচীন স্থান হইতেছে মসজিদবাডী, শিয়ালগুনী, শায়েস্তাবাদ, চন্দ্রদ্বীপ, 
শাহবাজপুর, গৌরনদী, গৈলা-ফুল্লশী, রামসিদ্ধি, বাংলাবাদ গুভূতি। অন্যান্য 
প্রসিদ্ধ স্থানের মধ্যে রহমতপুর, শিকারপুর, বাটাজোড়, চাখার, উলানিয়া, 
উজিরপুর, সাতুরীয়া, নথুল্লাবাদ । ইদিলপুর ও ফুল্লশীর কথ! এবং চন্দ্রদ্বীপের 
ইতিহাস যথাস্থানে বিত হইয়াছে । শায়েস্তা খান প্রতিষ্ঠিত শাঠেস্তাবাদের 
নওয়াব মৌয়াজ্জেম হোসেন বাকেরগঞ্জের কৃতি সন্তান । তৎগ্রতিষিত 
পুস্তকাগারের খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। পাঁক-ভারতের হনাম ধন্য 
জননায়ক, দরিদ্রের বন্ধু সর্বন্বত্যাণী মহাপুকষ স্বনীমধন্য এ১ কে, ফজলুল হকের 
জন্মস্থান এই জিলায়। ফাসি ভাষায় সুপগ্ডিত, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, শিক্ষাবিদ 
মনীষী অশ্বিনীকুমার দত্তের বাড়ীও এই জিলায়। আরও বনু মনীষীর জন্ম 
দিয়াছে এ জিলার মৃত্তিকা । 


বাকেরগঞ্জ িল| ৪২৪০ বর্গমাইল এলাকা] জুড়িয়! বিস্তৃত। ১৯৬১সালের 
আদম শুমারী অনুসারে ইহার লোক সংখা] ৪২,৬১,৭৬৭। প্রতি বর্গ মাইলে 
লোক সংখ্যার হার ১০০৫জন। শতকর1 শিক্ষিতের হার ২৪৮। আবহাওয়া 
মধাম,আর্ররর ও লবনাক্ত। এ জিলার দক্ষিণাংশে খেপুপাড়া অঞ্চলে ওবঙ্গ সাগরীয় 
দ্বীপে মগ জাতীয় লোকের বসবাস আছে। ইহারা আরাকানের গজদস্ট্য বা 


স্থন্দধবনের ইতিহাস ৪৬১ 


অত্যাচারী “মগের মুগ্ুকের” মগদের বংশধর নহে। ইট ইপ্ডিয়া কোম্পানী জঙ্গল 
আবাদ ও থান্য ফসল উৎপন্নেধ জন্য এই সমস্ত মগের পূর্ব পুরুষদিগকে বামু ও 
চট্টগ্রাম হইতে এখানে আনায়ন কবে। 


কথিত আছে যে সুগন্ধ বখন্ুষ্ধা নদীর চব পড়িয়া এ জিলাব দক্ষিণাংশ 
স্থপ্টি হইয়াছে । সেলিমাবাদ এবং বাকলা-চন্দ্রদীপ এই নদীর চরে স্্টি 
হইয়াছিল। বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ স্রন্বরবন। গ্রন্থেব প্রথম খণ্ডে 
এ বিষয় বিস্তারিত আলোচন করিয়াছি । বহুকাল ধরিয়! পণ্ডিত ব্যক্তিদের 
আলোচনাব বিষয় “বরিশাল কামানের” কথা যথা স্থানে বিবৃত হইয়াছে । 
স্ুন্নরবনের ব্যান্র-হরিণ ছাড়া মেঘনা দ্বীপ ও ভাগাবিয়।া বিলে এখনও 
বন্য মহিষ পাওয়া যাঁয়। শাহাবাজপুব পুর্বে নোয়াখালির অন্তর্গত ছিল। 
১৮৫৯খুঃ ইহা! বাকেরগঞ্জ জিলার অস্তভূক্ত হয়। শাহাবাজপুর দ্বীপে ভোর! 
হরিণ পাওয়া যায়। চিতাবাঘও বাকেরগঞ্জের জঙ্গলে পাওয়া যায় বলিয়! 
শ্রুত হয় | 

বাকেরগঞ্জ জিলার উত্তবে ফরিদপুব জিলা, মেঘন। ও শাহবাঁজপুব নদী, 
পশ্চিমে বলেশ্বৰ নদী ও খুলন! জিলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর । প্রধান 
নদী-_ মেঘন1, বলেশ্ববঃ তুক্কাঁ, আড়িয়'ল খা, নয়! ভাঙ্গানী, সফীপুব, বিষখালি, 
বিঘাই ও লোহানিয়া। কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতে অধুনা কাল পরস্ত প্রায়ই 
ঝড় ও প্লরাবনে এ জিলা আক্রান্ত হইয়া আমিতেছে সে বিষয়ে অন্যত্র বর্ণন। 
করিয়াছি । বাকেরগঞ্জের প্রধান ফসল ধান, পাট, মরিচ, ইক্ষু ও নারিকেল 
স্থপারী। 

বাক্রেগঞ্জ জিলাৰ মহকুমা ৫টি, যথা - সদর উত্তর, সদর দক্ষিণ, 
পিরোজপুর, ভোল৷ ও পটুয়াখালি । থানার মোট সংখ্যা ৩৪, ইউনিয়নের 
সংখ্যা ৩২৭, মিউনিসিপ্যাল কমিটি ১টি এবং শহর কমিটি ৫টি। এছাড়া 
অন্যান্য জিলার শ্ায় ১টি জিলা কাউন্সিল আছে । এ জিলার সর্ব মোট 
গ্রামের সংখ্যা ৩৭২৩। 

প্রবাদ আছে যে কৈবত” জেলের এ জিলার আদি বাসিন্দা। আদিম 
অধিবাসী এবং বৌহ্ারাও এদেশের প্রাচীন অধিবাসী ছিল । ষোড়শ শতকের 


৪৬২ স্বন্দববনের ইতিহাস 


মাঝামাঝি সম্রাট আকবরের সময় বাকেরগঞ্জ মোঘল ফাজাজ্/ভুতত হয়। ইহার 
পূর্বে পাঠান ও দেশীয় হিন্দু-মুসলিম অধিবাসী বারভুঞাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া 
মোঘলদের প্রতিরোধ কবিয়াছিল। 


আইন-ই-আকববা হইতে জানা যায় যে, “হাসিল নেমক” নামে এক 
প্রকার কর লবন প্রস্তুত কারকদের নিকট হইতে আদায় কর! হইত। 
শাহবাজপুর ও মনপুবায় প্রচুর লবন পাওয়া যাইত। স্ন্রবনাঞ্থচলের লবন 
শিল্প কি ভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হই্মাছিল সে সম্পর্কে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সবিস্তারে 
আলোচন! করিয়াছি। মগ পতুগীজ অতাচারেব কাহিনীও বিস্তারিত 
আলোচিত হইয়াছে | 


ঢাকা কালেক্উটরেটের অধীন ছিল এজিলা। উক্ত কালেইরেটের নাম 
ছিল ঢাক] জালালপুর। যখন ফরিদপুর ও নোয়াখালি জিলার স্টি হয় নাই। 
বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর ও ঢাকা জিলা তখন ঢাকা জালালপুরের অধীন ছিল। 
ঢাকার কালেইব উইলিয়াম ডগলাসের সময় বাকেরগঞ্জ জিলার স্থায়ী জরিপ 
হয় এবং বাকেগঞ্জেব রাজস্ব আদালত ঢাকায় থাকিয়া যায় । শাসন ও 
বিচারকার্ধ পরিচালনার্থে ১৭৯৭ সালে ৭ রেগুলেশান অনুযায়ী এঁ বৎসর 
বাকেরগঞ্জ জিলার স্যরি হয়। 

বুটিণ অধিকাবের সঙ্গে সঙ্গে বাকেবগঞ্জের শহ্শ্ামল ক্ষেত ও ধানোর 
খ্যাতি চতুর্দিকে ছডাইয়। পড়ে। ধান চাউলের জন্তই বাকেরগঞ্জ এলাকার 
প্রতি বুটিশ সবকাবের দৃষ্টি পতিত হয়। বাংলার শঙ্যাগার (079109170 ৫৫ 
76781) বলিয়! এ জিলাব খ্যাতি ছিল। নলছিঠি থানাধীন বারইকরণ 
নামক স্তানে ১৭৮১ খুঃ একজন জজ ও মাজিষ্রেট নিযুক্ত কর হয়। তখন 
বিচার ও শাসন একই ব্যক্তির দ্বার? চালিত হইত। ১৭৮৪ খুঃ জঙলদন্থ্য 
দমনের জন্য সুন্দরবনাঞ্চলে একজন কমিশনার নিযুক্ত হয়। বারইকরণ 
হইতে হেডকোয়াটার বাকেরগঞ্জে স্থানাস্তরিত হয় ১৭৯২ খৃঃ | ১৮৭১ খুঃ 
পর্যস্ত রাজন্ব আদায় ঢাকার কালেকটরেটের অধীন ছিল | এ বওসর 
হইতে বাকেরগঞ্জে রাজন্ব আদায় বিভাগ স্থাপিত হয় এবং সমস্ত দলিল 
দস্তাবেজ এখানে আনীত হয়। ১৮০১ সালে গিরিধি বন্দরে (গ্রেদবন্দর) 


স্বন্দরবনের ইতিহাস ৪৬৩ 


হেডকৌয়ার্টার স্থানাস্তরিত হয়। গিরিধি বন্দরই পরে বরিশাল নামে 
অভিহিত হয়। 


১৮৭২-৭৩ সালের বেঙ্গল এডমিনিষ্ট্রেশীন রিপোর্টে বাকেরগঞ্জ জিলার 
অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার নাম দেখা যায়। পরে মাঁদাবীপুর মহকুমা 
বাকেরগপ্র হইতে বিচ্ছিন্ন ২ইয়া যরিদপুৎ জিলার অন্তত হয়। ১৮৪৫ খুঃ 
ভোলা, ১৮৫৯ খঃ পিরোজপুর এবং ১৮৮১ খুঃ পটুয়াখালী মহকুমার স্থষ্টি হয়। 


এইক্ষণ আমরা বাকেরগঞ্জ জিলার প্রাচীন ইতিহাস ও কীণ্ডিরাজির 
দিকে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ণ করিব । সুন্দরবন আবাদ ও জন নসতি 
স্থাপনের বিষয় যথাস্থানে বর্ণনা কবিয়াছি। তুর্-আফগান আমলে দক্ষিণাঞ্চলে 
জঙ্গল মধ্যে মস্জিদ ও বসতবাটি নিমিত হইয়াছিল। পবে এই সমস্ত এলাকা 
প্লাবন বা প্রাকৃতিক বিপ্লবের পর জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। পটুয়াখালীর 
অন্তর্গত গুলশাখালী থানার উত্তর পশ্চিমে মীর্জীগঞ্জের সন্নিকটে জঙ্গল 
পরিস্কার করার সময় একটি মস্জিদ আবিষ্কৃত হয়। তখন এ গ্রামের নামকরণ 
হয় মস্জিদবাড়ী। সমসাময়িক কালে খুলনার দক্ষিণে অনুরূপ একটি বৃহৎকায় 
মস্জিদ জঙ্গল ও মৃত্তিকার তলে আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য তথাকার নাম হয় 
মস্জিদকুড়। ইহাব ইতিহাস অন্যত্র বণিত হইয়াছে 


গৌড় স্থলতান বরবক শাহের রাজত্বকালে এক গুম্বজবিশিষ্ট একটি 
মস্জিদ ইং ১৪৬৫ খুষ্টাব্দে নিমিত হইয়াছিল। উক্ত মস্জিদগাত্রে একখানি 
আরবী শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায় । উহা! এখন কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক 
সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। বিভাগ পূর্বে কলিকাতা ছিল বঙ্গের রাজধানী । 
সেজগ্য পৌরাণিক শিলালিপি, মুদ্রা, প্রস্তর মৃতি প্রভৃতি বু এঁতিহাসিক 
নিদর্শন কলিকাতা যাছুঘরে ও অন্যত্র রক্ষিত আছে। সম্ভবতঃ এগুলি ফেরত 
পাওয়! যায় নাই। সরকার কর্তৃক উহার পুনরুদ্ধার প্রয়োজন আছে বলিয়! 
মনে করি। আববী ভাষায় লিখিত আলোচ্য শিলালিপির বঙ্গানুবাদ নিয়ে 
দেওয়া গেল; 

-- আল্লার রম্থুল বলিয়াছেন, যিনি এই জগতে একটি মস্জিদ নির্মাণ 
করিয়া দিবেন, আল্লাহ বেহেশতে তাহার জন্য ৭০টি গৃহ নির্মাণ করিয়া 


৪৬৪ ম্বন্দরবনের ইতিহাস 


দিবেন । এই মস্জিদ সুলতান মাহছুদ শাহের পুত্র, ধর্ম ও রাজে;র স্তস্তম্বরূপ 
আবুল মোজাফফর বরধক শাহের রাজত্বকালে ৮৭০ হিজরীতে মোয়ীজ্জঞাম 
উজীল খার দ্বারা নিষ্সিত হয়। «“বিভারীজ সাহেব ইং ১৮৭৪ সালে এই 
মস্জিদ অভগ্ন অবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছেন যে বাকেরগঞ্জ 
জিলার ইহাই একমাত্র প্রাচীন কীতির নিদর্শন | কেহ কেহ বলেন ইহাই 
এই জিলার গ্রথম ইষ্টক নিথ্সিত অট্টালিকা । 

বাংল! দেশের অতীব প্রাচীন স্থান গৌরনদী থানার অন্তর্গত রামসিদ্ধি 
বা বাংলাবাদ। ঢাকার বিক্রমপুর এবং ফরিদপুরের কোটালীপাড়া এবং 
বাকেরগঞ্জের গৌরনদী অঞ্চলই প্রাচীন বঙ্গের আদি কেন্দ্রস্থল ছিল। বাঙ্গালী 
কৃষ্টি, বাংলার এঁতিহা এবং বঙ্গের অতি প্রাচীন ইতিহাস এখানকারই 
ইতিহাস । প্রাক বিভাগ যুগের সমগ্র বঙ্গদেশ প্রাচীন বাংল] দেশ নহে। 
সিলেট প্রাচীন কালে পৃথক দেশ ছিল । কুমিল্লা নোয়াখালী অঞ্চল সমতট 
রাজ্যাধীন ছিল । রাজশাহী অঞ্চল পৌগু.বর্ধন বা বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত পৃথক 
রাজা ছিল। যশোর-খুলনা, কুগ্রিয়া কখন প্রাচীন বঙ্ষের অধীন ছিল 
এনং কখনও অন্য নামে কথিত হঈত। কিন্তু বাংলাধাদ (গৌরনদী), 
কোটালীপাড়া, বিক্রমপুর . অঞ্চল চির দিনই প্রাচীন বঙ্গের মণিস্বরূপ 
বিদ্ধমান ছিল। সেজন্য এখানকার প্রাচীন ইতিহাস এবং বঙ্গের আদি ইতিহাস 
এক ও অন্ডিন্ন। 

উত্তরসঙ্গ ও পৃৰ বঙ্গের আগত দববেশদের অব্যবহিত পরে অন্তান্ধ জিলার 
ন্যায় বাকেরগঞ্জেও ইস্লাম প্রচারের ঢেউ উঠিয়াছিল। মসজিদবাঁড়ী, কসবা, 
পিরোজপুর অঞ্চলে সন্তবতঃ প্রথমেই এই ঢেউয়ের দোল! লাগে। 


সৈয়হছুল আরেফিন এ জিলা বিখ্যাত ইস্লাম প্রচারক এবং স্যী দরবেশ। 
পটুয়াখালী মহকুমাধীন বাউফল থানার কালিগুড়ি গ্রামে তাহার কবরগাহ 
অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে দিথিজয়ী তৈমুর লক্ষের সময় এই দরবেশ মধ্য 
এশিয়! হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন । তিনি বাকেরগঞ্জ দিলা ভাটি 
অঞ্চলে স্বীয় আস্তান! প্রতিষ্ঠা করিয়! ইস্লাম প্রচারে রত হন। এই সাধকের 
চরিত্র মাতাতে মু হইয়া বন্ছ বিধর্মী দলে দলে ইস্লাম কবুল করিয়াছিলেন। 
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উপরে £ মস্জিদবাড়ীর মস্জিদ--বাকেরগঞ্জ (জঙ্গল আবাদ করার 


সময় ইহ! আবিষ্কৃত হুয় )--- ৪৬৩ 
ঘীচে ১ কসবা মস্জিদ € নবগুত্বজ ), গৌরনদী, বাকেরগঞ্জ--৪৬৫ 


সুন্দরবনের ইতিহাস ৪৬৫ 


বাংলাবাদের সনিকটে কসবা নামক গ্রাম অবস্থিত। কসবা! ফার্সি 
শব্দ, উহার অর্থ শহর। পাঠানেরা এদেশে আগমন করিবার পর প্রায়ই 
প্রাচীন শহর ও নগরী তাহাদের আবাসম্থল নির্ধারণ করিত। বারবাজার, 
মুরলী, খলিফাতাবাদ প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-বৌদ্ধ সভাতার ধ্বংসাবশেষের উপর 
পাঠানেরা নৃতন করিয়া জনপদ ও শহরের পত্তন করিয়াছিল। কথিত আছে 
যে সাবী খান নামক জনৈক পাঠান ষোড়শ পতকের প্রথম ভাগে কসবা অঞ্চলে 
আগমন করেন। তিনি সর্ব প্রথম এখানে একটি রাস্তা নির্মাণ করেন । এই 
রাস্তার পশ্চিম দিকে সাবী খান একটি নব গুস্বজবিশিষ্ট বুহৎকায় মসজিদ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন ইহা খানঞ্জাহানের সময় নিমিত। 
এই মসজিদে প্রস্তর নিমিত স্তস্ত আছে এবং সর্ধদিক দিয়! ইহ! মসজিদকুড়ের 
মসজিদের ন্যায় । খানজাহান বাকেরগঞ্জের কোন অঞ্চলে লোক পাঠাইয়া 
আবাদ করেন বা নিজে সেখানে গিয়াছিলেন সেইরূপ কোন প্রমাণ আমাদের 
হস্তগত হয় নাই | ইহা তীহার মৃত্যুর পরে নিমিত হইয়। থাকিবে। 
বাকেরগঞ্জের এই প্রাচীন কীন্তিটি সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আসিয়া উহার মেরামত 
ও তত্বাবধান স্্চারুরূপে চলিতেছে ॥ 

সাবী খান জনহিতকর কার্ষের জন্য খ্যাতিলাভ কবেন। কথিত আছে 
যেতিনি কোন পাঠান শাসন কর্তার অধীনে কোতয়াল ছিলেন এবং 
তদন্ুুসারে পার্খববতত' স্থানের নামকরণ হয় কোতয়ালী পাড়া ব! কোটালীপাড়া । 
“সাবীখার জাঙ্গাল” বলিলে তাহারই সময় নিগিত প্রাচীন রাস্তা বুঝায়। 
সাবী খা খনিত এবটি প্রাচীন দীঘির তীরে সাবীর্থার পাড় নামে একটি গ্রাম 
আছে। . 

বিভারীজ তদীয় গ্রন্থে সাবীখাঁন সম্পর্কে একটি অতান্ভুত গল্পের অবতারণা 
করিয়াছেন। উক্ত গল্পের বর্ণনায় জানা যায় যে সাবীখান একজন বিখ্যাত 
শিকারী ছিলেন । আরও কথিত আছে যে তাহার মাতা পিতা কর্তৃক সুন্দরবনের 
অঙ্গলে বিতাড়িত হন বা তাহাকে বনবাদ দেওয়া হয় । জঙ্গলের মধ্যে 
অপরিচিত মাতা ও পুত্রের মধ্যে প্রণয় মিলন ঘটে এবং তাহারা বৈবাহিক সুত্রে 
আবদ্ধ হইয়া বহুকাল যাবৎ স্বামী স্ত্রীষ্বরূপ একত্রে বসবাস করেন। পরে 
মাতা স্বীয় সম্তানের গাত্রে -_- কোন একটি চিহ্ন দেখিতে পাইয়া পূর্ব পরিচয়ের 
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কথা! প্রকাশ করিয়া দেন। এহেন মারাত্মক ভুলের জন্য সাবীথার অনুশোঁচন। 
হয় এবং তিনি মস্জিদ প্রতিষ্ঠা, রাস্তা নির্মাণ এবং দীঘি খনন প্রভৃতি 
জনহিতকর কার্য করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্থ আদি হন। বিভারীজ 
বর্ধিত এই গল্প নিছক আজগুবি ও কল্পনাপ্রস্থত এবং প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত 
করণ ও ধামাচাপা দেওয়ার অপকৌশল ভিন্ন অন্য কিছু নহে । 

বাকেরগঞ্জ থানার শিয়ালগুণি গ্রামে একটি প্রাচীন মস্জিদ আছে। 
কথিত আছে যে গাজী নসরত এই মস্জিদ নির্মাণ করেন। এক কালে উহ 
স্ন্দর কারুক্কার্ধ শোভিত ছিল। এখনও উহার কিছু কিছু নিদর্শন দৃষ্ট হয়। 
এখানে একখানি শিলালিপি ছিল বলিয়া! জান] যায়। বহু কাল পুরে উহ! 
অপদারিত হইয়াছে । ইহার সন্নিকটে গিলখান1 বলিয়! একটি গ্রাম আছে। 
সম্ভবতঃ এখানে এককালে কোন স্থানীয় শাসনকর্তার হস্তীশাল ছিল। 

অন্ক একটি মপ্‌জিন নিয়ামতীর সন্নিকটে বিবিচিনি গ্রামে অবস্থিত। 
কথিত আছে যে নিয়ামতের ভগ্মী চিনিবিবি নামক জনৈক মহিলা এই মসজিদ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মস.জিদ সুউচ্চ ও বৃহৎকায় একটি টিপির উপর 
নিশিত হয়। 

মেন্দিগঞ্জে একটি পুরাতন মসজিদ আছে। উহার লিপি হইতে জান! 
যায় যে ১৭?৩খুঃ মোহাম্মদ সফি কতৃক এই মস্জিদ নিম্সিত হইয়াছিল। 

শৃজাবাদ নলছিটি নদীতীরে অবস্থিত কষুত্র গ্রাম। ইহা একটি এঁতিহাসিক 
স্থান । বরিশ।ল শহর হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ - পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রাম। 
মোঘল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহশৃজা মগ - বগা আক্রমণ প্রতিরোধ 
কল্পে এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। শাহশুজা বাংলার ন্ুবাদার ছিলেন । 
শৃজাবাদ দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজিও দৃষ্ট হয়। ছূর্গটি চারি সমকোণ! বিশিষ্ট 
চতুতূ্জ। মুন্ময় প্রাচীর দ্বার বেগ্িত এই ছূর্গের প্রতি কোণে একটি করিয়া 
টিপি স্থাপিত হইয়াছিল। ছুর্গ মধ্যে চারিটি ক্ষুদ্র পুকুর রাস্তার দ্বার! চিন্ধিত 
করা হইয়াছিল। চৌরাস্তার সঙ্গম স্থলে শাহশৃঞ্জার আবাসবাটা ছিল। 


বাকেরগঞ্জ কালেকটরেটের এক দলিল হইতে জান। যায় যে জনৈক 
পাঠান মগদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার 
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পরিবারবর্গকে শুজাবাদ গ্রাম দান করাহয়। আসমান সিং এই বংশের 
শেষ প্রদ্বীপ । ইংরেজ আমলে নরহত্যার অপরাধে ফাঁসি কাষ্ঠে তাহার প্রাণদণ্ড 
হইলে এই বংশের ধারা লয় প্রাপ্ত হয় । 


ঝালকাটি থানীয় ছুইটি ছূর্গ আছে। একটি ঝালকাটি থানার সন্্িকটে 
রূপাসিয়ায় এবং অন্যটি রাজাপুরের নিকটে ইন্দ্রপাশায় অবস্থিত। ইহার কোন 
ইতিহাস পাওয়া যায় না' মেজর রেনেলের মানচিত্রে বাকেরগঞ্জ জিলার 
দক্ষিণে আরও ছুইটি মৃত্তিকা নিগিত ছূর্গের কথা আছে। একটি সম্ভবতঃ 
বাউফল থানার সোনারকোটে অবস্থিত ছিল । ইহারই সন্নিকটে কিল্লাঘাট! বা 
হুর্গের অবতরণ-ঘাট বলিয়া একটি জায়গা! আছে। অন্টির সম্পর্কে কিছুই 
জানা যায় না। 

কথিত আছে যে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের অব্যবহিত পরে তাহার 
এক দল অনুগামী শারিকাল নামক স্থানে একটি ছুর্গ নির্মাণ করেন । 
ঘাটি নির্মাণ করিয়া এখান হইতে ইংরেজদিগকে প্রতিরোধ করার ইচ্ছ! তাহাদের 
ছিল। কিন্তু ১৭৭৯ খুঃ ইংরাজের1 এই ছুর্গ দখল করিয়া লয়। 


বাকেরগঞ্জের অন্যতম প্রধান স্থান বাকলা বা চন্দ্রধীপ | বাকল। নামে 
কোন শহর ছিল কি না জান] যায় না। বাকল! নামক প্রাচীন স্থান মেঘনা 
নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে । নদীয়৷ বা নবদ্বীপ অপেক্ষ। প্রাচীন বাকলার 
সংস্কত শিক্ষা-কেন্দ্র বৃহৎকায় ও প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা 
টেইলর বলেন যে, বাকলার পণ্ডিত সমাজ জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। 
মোঘল আমলে বাকলার নাম হয় ইসমাইলপুর। এই রাজের প্রতিষ্ঠাতা 
হুমুজমর্দন দেব। একটি পৃথক অধ্যায়ে আমর! এ রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস 
বর্ণন! করিয়াছি | এখন সংক্ষেপে উহার অবশিষ্ট ইতিহাস সংযোজন করিতেছি । 

পটুয়াখালী মহকুমার বাউফল থানার মধ্যে তেতুলিয়া নদীর পচ্চিম 
তীরে কচুয়া! নামক স্থানে চন্দ্রদীপের রাধানী ছিল। মগ জলদতুদের 
অমান্ুধিক অত্যাচারে অথব1 নদী ভাঙ্গনে রাজধানী অন্যত্র হ্থানাত্তরিত ইয়। 
শত্রীশচন্দ্রের রামপাল লিপিতে চন্দ্রত্থীপের তারামূতি ও মন্দিরের ঈঙ্গিত আছে। 
কচুয়ার রাজবাড়ী ও সমস্ত স্মৃতিসৌধ বিলীন হইয়াছে । মাধবপাশার 
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রাজবাড়ী জরাজীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান । আমর! সেখানে রাজবংশের কাহাকেও 
দেখিতে পাই নাই। ইহা এখন পরিত্যক্ত অর্ধনগ্ন রাজপ্রাসাদ । জরাজীর্ণ 
রাজবাড়ীতে কতিপয় অর্ধভগ্ন অট্টালিকা কালের সাক্ষী হিসাবে দণ্ডায়মান 
আছে। রাজবাড়ী সংলগ্ন কাত্যায়নী মন্দির, মদনগোপাঁল মন্দির, মনসা মন্দির 
ও ভোগ মন্দির নামে কয়েকটি মন্দির আছে । বাকেরগঞ্জ জিলার এককালীন 
এতিহ্াবাহী বিখ্যাত রাজপুরীর জশকজমকের কথ! মনে পড়িলে যে কোন 
দর্শকের হৃদয় বিগলিত হইবে। ধ্বংসের অবতাররূপে রাজ প্রাসাদটি 
বেদনাদায়ক অবস্থায় আজিও দণ্ডায়মান আছে। কিন্তু এতিহাসিক রাজবাড়ীর 
চাকচিক্যের কথা ম্মরণ করিলে যে কোন দর্শক অশ্রজলে সিক্ত হইবেন। 
কিন্ত সে গৌরবময় দিন আর ফিরিয়া আসিবে ন1। 


আবুল ফজল তদীয় আইনী আকবরীতে চন্দ্রদ্বীপ ও বাকলাকে একই 
রাজ্য বলিয় বর্ণন। কব্য়াছেন। মোঁথল আমলে ইহার নামমাত্র কর ধার্য ছিল। 
সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে চন্দ্রদধীপ রাজ্য &টি সরকারে বিভক্ত হয়। 
যথা ঃ- ১) বাকলা বা ইসমাইলপুর, ২) শ্রীরামপুর, ৩) শাহজাদপুর, 
এবং ৪) আদিলপুব বা ইদিলপুর। আবুল ফঞ্জল আরও বলিয়াছেন যে, 
সরকার বাকল! সমুদ্র তীরবর্তী স্থান, এখানে বৃক্ষলতা বেটিত এবটি ছুর্গ ছিল। 
এ সময় বাকেরগণ্ত অঞ্চলে এখনকার ন্যায় জলোচ্ছাস হইত । আরও বর্ধিত 
আছে যে এক বার এইরূপ ভয়াবহ জলোচ্ছগাসের সময় রাজা গ্রাঁণ বাঁচাইবার 
জগ নোকায় আরোহণ করেন এবং তৎপুত্র পরমানন্দ রায় বহু লোকজন 
মমভিব্যাহারে মন্দিরের উপরিভাগে আরোহণ করেন। বাবসায়ীর। দলবদ্ধভীবে 
সুউচ্চ ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৫ ঘণ্টা ব্যাপী প্রলয় বটিকা, মুহছমুছঃ 
বন্জপাত ও জলোচ্ছাসের প্রলয় কাণ্ড চলিতে থাকে | সমুদ্রের বারিরাশি ও 
তরঙ্গ মাল! গ্রলঙ্করী রূপু পরিগ্রহ করে । রাজ! নৌক! ডুঘিয়! সদলবলে 
নিধন প্রাপ্ত হন। একমাত্র হ্ুউচ্ছ মন্দিরটি ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংস প্রাণ্ড 
হইয়াছিল। এই জলোচ্ছাসে ছুই লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে (১৫৮ 
বা ১৫৮৪ খু । ) 
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র্যাল্ফ ফিচ বঙ্গিয়াছেন; “আমি চট্টগ্রাম হইতে বাকল! আগমন করি 
এবং সেখানে একজন শাস্তিপ্রিয় হিন্দু রাজার সাক্ষাৎ পাই। তিনি বন্দুকের 
সাহায্যে শিকারে দক্ষ ছিলেন। তাহার রাজ্য খুব বড় এবং ধনধান্তে ভরা 
ছিল। এখানে প্রচুর ধান্; সিক্ষ ও সতী বস্ত্র পাওয়া যাইত। এখানকার 
ঘরবাড়ী পরিচ্ছন্ন ও উচু ছিল। রাস্তাগুলি প্রশস্ত ছিল। লোকের কোমরে 
একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্র জড়ান থাকিত। নারীরা গলায় এবং হস্তে রূপার অলংকার 
ব্যবহার করিত। তাঁহারা পায়ে রৌপ্য ও তামার গহনা এবং হস্তে অন্গুরীয় 
ব্যবহার করিত। 


দ্গুজমদ্নের এক অধস্তন বংশধর-_ একমাত্র কন্যা সন্তান কমল! জীবিত 
থাকে । কমলার সহিত বলভদ্র বন্থুব বিবাহ হয়। কমলার পুব্র পরমানন্দ 
বনু রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেন | পবমানন্দের পুত্র জগদানন্দ বাকলার 
জলোচ্ছসে প্রাণত্যাগ করেন। কন্দর্প নারায়ণ এই জগদানন্দের স্থযোগ্য পুত্র। 
তিনি রাজধানী কচুয়া হইতে বরিশালের সন্নিকটে মাধবপাশায় স্থানান্তরিত 
করেন। ইনিই সুবিখ্যাত বার ভুঞার অন্যতম ভূঞা হিসাবে স্ুপরিচিত। 


বঙ্গদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে বার ভূঞাদের দান অপরিসীম। ভূঞা 
অর্থ ভৌমিক, ভূইমালি বা ভূমাাধিকার। প্রভাবশালী জমিদার, রাজা বা 
স্থানীয় শাসক ভূঞা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৫৭৬ খুঃ সম্রাট আকবরের 
সময় দায়ুদ খার মৃত্াতে গোঁড়বঙ্গের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। ইতিমধ্যে মোঘলদের 
প্রতাপে ভীত হইয়া অসংখা পাঠান বঙ্গে আয়া স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানদের 
সহিত্ত একযোগে মোঘল শক্তিকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিত। এই 
গণজাগরণ ও বিদ্রোহের সময় যশাহার] স্বাধীনতা রক্ষার জু) নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন তাহারাই ইতিহাসে ভূঞা নামে খ্যাত। 


ভূঞা শব্দ এই আমলের পূর্বেও দৃষ্ট হয় বলিয়। বণিত হইয়াছে। সংস্কৃত 
অভিধান “সেদিনীকোষে "দ্বাদশ রাঁজকাম” বা বারভূঞার নাম দৃই হয়। 
ঘনরাম় চররুবতী৷ ও মাণিক গান্ধুলী রচিত ধর্মমঙ্গলে এবং বাহরিস্তান গায়েবীতে 
বারভুঞা. লাম দৃষ্ট হয়। আইনী আকবরীতেও ভূঞাদের কয়েকটি নাম দৃষ্ট হয়। 
রাল্ফ,কিচ ইন! খানকে.বার ভুঞ্ার প্রধান বলিয় উল্লেখ করিয়াছেন । 


৪৭৭ ন্বন্দরবনের ইতিহাস 


বারভুঞাদের পরিচয় দিতে গিয়া সমস্ত লেখকগণ দ্বাদশ জন প্রধান ব্যক্তির 

ইতিহাস প্রণয়নে এত মতানৈক্যের বেড়াজাল স্প্টি করিয়াছেন যে এ বিষয় 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর? একরূপ হুষ্ধর হইয়া পড়িয়াছে। এদেশে ৩৬০ আউলিয়া, 
গাঁচগীর প্রভৃতি কথাগুলির যে ভাবে উৎপত্তি হইয়াছে তদরূপ “বারভুঞ্া' 
শবেরও উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। কেহ কেহ বলেন যে ১২ মাস ও 
৩৬০ দিনে বছর তজ্জন্য কথাগুলির উত্তৰ হইয়াছে। হিন্দুদের বারয়ারী কথাটির 
উদ্ভব হইয়াছে অনুরূপ ভাবে। “পাচগীরের” পাঁচ জনের যেমন সঠিক অস্তিত্ব 
পাওয়া যায় ন। বার ভূঞার দ্বাদশ জনের অবস্থাও অনেকটা তদরূপ। আমর! 
যথাসম্ভব এই স্বনামখ্যাত তুঞাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতেছি ঃ 

(১) থিজিরপুরের মসনদ-ই-আলা৷ ইসা খা ও তদীয় ভ্রাতা মুসাখ! -_ ঢাক! 

(২) শ্রীপুরের টাদ রায় ও কেদার রায় -- ঢাকা 

(৩) বাকলার কন্দর্প নারায়ণ রায় _- বাকেরগঞ্জ 

(৪) তুলুয়ার লক্ষণ-মাণিক্য -_ নোয়াখালী 

(৫) ভাওয়ালের ফজল গাজী 

(৬) টাদ প্রতাপের টা গাজী 

(৭) যশোহরের মহারাজ প্রতাপাদিত্য __ খুলনা 

(৮) বিষুরপুরের বীর হাম্বীর __ বাকুড়া 

(৯) হিজলীর ইসা খান লোহানী ও উড়িস্যার ওসমান খা। 


অস্থান্থ ভূঞার মধ্যে দীঘপতিয়া, পুটিয়া, নাটোর ও [দনাজ্জপুরের 
রাজগণের নাম বিভিন্ন লেখকগণ কর্তৃক আলোচিত হইয়াছে । সাতোয়ের 
রামকুষ্ণের নামও কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন ৷ আমাদের মনে হয় বারভূয়ার 
নেতা দ্বাদশ জনের অধিক হইবেন। কোন কোন নাম এখনও অজ্ঞাত আছে। 


কন্দর্প নারায়ণ ও তংপুত্র রামচন্দ্র রায়ের বিষয় আমর এখন সংক্ষেপে 
আলোচনা করিব। রাজা কন্দর্প নারায়ণ বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি 
মগ ফিরিঙ্গিদের সহিত বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়' স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন । 
প্রভাপাদিত্যের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। মগ ফিরিঙ্গি ঈমর্নে প্রভাপ কন্দর্প 
নারীণকে সাহায্য বরিয়াছিলেন। প্রতিবেশী রাজ ভূঙুয়ার লক্ষাণ-মালিকোর 


স্বন্দরবনের ইতিহাস ৪৭১ 


সহিতও কন্দর্প নারায়ণের যুদ্ধ হইয়াছিল। ভূঞ্াগণ যেমন দেশের স্বাধীনতা 
রক্ষায় তৎপর ছিলেন তেমনই তাহারা আবার পরস্পব ঈর্ষা পোষণ করিতেন। 
এই ঈর্ষা, আত্মকলহ ও যুদ্ধে পরিণত হইত। এই ভাবে নিজের! যুদ্ধ বিগ্রহে 
লিপ্ত হওয়ায় দেশের উপকার অপ্ক্ষে]! ক্ষতিই হইত অধিক। প্রজাসাধারণ 
দেশীয় রাজায় রাঁজায় যুদ্ধ দর্শনে হতভম্ব হইয়] পড়িত। মোঘল হস্তে ভূঞাদের 
পতনের মূল কারণ ইহাই । 


রাজ কন্দর্প নারায়ণেব মৃত্যুব পর তাহার নাবালক পুত্র রাচচন্দ্র রাজা 
হইয়াছিলেন | রামচন্দ্রের বিধব৷ মাতা প্রতাপাদিত্যেৰ কন্যা বিমলা বা 
বিন্দুমৃতি সহিত স্বীয় পুত্রেব শুভ বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। রাজপুত্রের 
বয়স তখন মাত্র ১৫ বৎসর । যথা সময় মাধবপাশায় বিবাহের ধুমধাম পড়িয়! 
গেল। রাজ তরণীসমূহ ববযাত্রী বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। যশোর 
নগরেও আনন্দের ধুন পড়িয়া! যায়। ছুই ভূঞা বাজ পরিবারের মধ্যে বিবাহ 
বন্ধনে সর্বত্র বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল। এই বিবাহের সময় সামান্য একটি 
ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বহু কিছু ঘটিয়৷ গেল যাহার ফলে প্রকৃত পক্ষে উভয় 
রাজ পরিবারে অশান্তির ছায়া নামিয়া আসে । ঈদৃশ নানা কারণে 
যশোর-খুলন! ও বাকেরগঞ্জের ভূঞ্াদের পতন ত্ববাপ্ধিত কব্য়াছিল। 


রামচন্দ্রের বিবাহের রাত্রে রমাই টুঙ্গি নামক জনৈক হাস্তরসিক ভশড় 
রসরঙ্গে মত্ত হইয়! পড়ে। এই লোকটি স্ত্রী বেশে সজ্জিত হইয়া রাজ অস্তঃপুরে 
গ্রবেশ করিয়া মহারাণীর সহিতও রসিকতা করিয়া আসিল । অন্দর মহলের 
এই ঘটনায়, রাণী অপমান বোধ করিয়া রাজ সমীপে সে কথ! জানাইয়। দিলেন । 
প্রতাপাদিতা ক্রোধে অগ্নিসর্ম হইলেন। রাজ!দেশ হইল জামাতা রামচন্দ্র 
ও রমাই টুক্ষির শিরশ্ছেদ। প্রতাপের হুকুম অনড়, তাহার ভয়ে সকলেই 
ভীত। কেহ কিছু মুখ ফুটিয়! বলিতে পারিল না। প্রতাপ-কম্য1 বিমলা 
রাসর ঘরে স্বামীকে এই সর্বনাশের কথ! গোপনে প্রকাশ করিল। বালক 
রামচন্দ্র একেবারে মুষড়িয়া পড়িলেন। মহারাণী, যুবরাজ এবং রাজপুরীর 
মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। প্রতাপের নিষ্ঠুরতার কথ। সকলেই জানিত। 
কেহ ভয়ে টু শব করিল ন]। 


৪৭২ স্বন্মরবনের ইতিহাস 


অবশেষে উপায় স্থির হইল। যুবরাজ উদয়ািত্য অতীব কৌশলের 
সহিত সংগোপনে রামচন্দ্রের পলায়নের ব্যবস্থা! করিয়া দিলেন। রামচন্দ্র 
গভীর নিশীতে বাসর শয্যা ত্যাগ করিয়া ক্রুতগামী বাছাড়ী নৌকায় অতীব 
সম্তর্পণে আরোহণ করিলেন। তাহার দ্রুতগামী তরণী রাজবাড়ী ত্যাগ 
করিয়া নিরাপদ স্ানে পৌঁছিলে বাকলার শিশু রাজা রামচন্দ্রের কামান গিয়া 
উঠিল। নিশাশেষে রাজ প্রতাপাদিত্য কামানের শবে বুঝিতে পারিলেন 
রামচন্দ্র তাহার প্রাসাদ হইতে রাত্রেই সরিয়। পড়িয়াছে। 


ইতিমধ্যে নানা জনে নানা কথা প্রচার করিতে লাগিল। কেহ কেহ 
বলিল প্রতাপাদিত্য জামাতার রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য এহেন দানবীয় কার্ধ 
করিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন | রামচন্দ্র নিরাপদে মাধবপাশায় পৌছিয়' 
শ্বশুরালয় ও স্বীয় পত্বী বিমলার সহিত স্ধ প্রকার সম্পর্ক রহিত করিয়া দিলেন। 
এদিকে রামচন্দ্রও নান। দিক দিয়! বিপদগ্স্থ হইয়! পড়িলেন। আরাকান রাজ 
পতুর্গীজদের হস্ত হইতে সন্দীপ অধিকার করিয়া বাকল। রাজ্য আক্রমণ 
করিলে রামচন্দ্র তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। 


এদিকে প্রতাপ কন্ত! বিমল! সুন্দরী কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে 
পদার্পন করিয়াছেন । বিবাহের কয়েক বৎসর পরে বিরহী কন্তা অকল্মাৎ 
একদিন ম্বামী সন্নিধানে যাইতে মনস্থ করিয়া পিতার নিকট আবদার করিলে 
প্রতাপ উহাতে সম্মতি দিলেন । বহু ধনরত্ু ও লোকজন সহ রূপবতী রাজকন্ঠ। 
স্বামী সন্ধানে নৌকাযোগে যাত্রা করিলেন । যথা সময় মাধবপাশার 
বাজবাঁড়ীর সঙন্পিকটে নদী তীরে তরণী নঙ্গর করিল | কিন্তু রাজ! রামচন্দ্র এই 
সংবাদ জানিয়াও স্ত্রীকে গ্রহণ করিলেন না । নৌক1 মধ্যে বিমলার 
বিষাদময় দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই সময় স্থানীয় লোকেরা 
অশেষ কৌতূহলের সহিত নদীত্তীরে দলে দলে আসিয়া নব বধু দর্শন মানসে ভীড় 
জমাইতে লাগিল। বিপুল জন সমাগমের জন্য সেখানে হাট বাজার বসিয়া গেল 
এবং সে হাটের নামকরণ হুইল “বে " ঠাকুরাণীর হাট ।” অবশেষে এইরূপ 
দোটানার মধো রাজমাত। পুত্রবধূকে রাভবাড়ীতে আনিবার জন্ স্বয়ং নৌকায় 
গমন করিলেন। শ্বাশুড়ী ও বধু মাতার এহেন অপূর্ধ মিলনে চারি দিকে ধন্য ধন্য 
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নামে :-- সরকার মঠ, মাহিলার1, বাকেরগঞ্জ । 
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মুলারবনের ইতিহাস- 





বামে ১-- সুতালনী মঠ, বাকেরগঞ্জ, 
দক্ষিণে ;-- 'পঞ্চর়ত মন্দির, নলডাঙ্গা, যশোর। 
রুজারবমের ইতিহাস 8৭৩, ৪৭৯ 


স্থন্দরবনের ইতিহাস ৪৭৩ 


পড়িয়। গেল। রাজ মাতার অন্ুবোধে বামচন্দ্র তাহাকে গ্রহণ করিয়া সখী দাম্পত্য 
জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 


এই এঁতিহাসিক ঘটন1 অবলম্বনে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাহাৰ বিখ্যাত 
উপন্যাস “' বউ ঠাকুরাণীর হাঁটে ৮» চমক প্রদ বর্ণন1 দ্িয়াছেন। এতিহাসিক 
ঘটনাবলীব বিকৃতি থাকিলেও এই উপন্যাস ববিবাবুৰ ভুলিবায় সুন্দর রূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে । কিন্তু বট ঠাকুরাণীর হাট নামে আমকা সেখানে কোন 
হাট দেখিতে পাই নাই । নদীতীরবর্তী ঘাটের চিন্ত আছে কিন্তু বহু পূর্বে সে 
হাট উঠিয়! গিয়াছে। 


বিমলাব গর্ভে বামচন্দ্রের কাতিনারায়ন ও বান্ুদেব নামে ছুই পুত্র জন্ম 
গ্রহণ করে। শিতার মৃত্যুব পণ কীতিনাবাযন রাজা হইরাছিলেন। তিনি 
নৌযুদ্ধে বিশেষ দক্ষ ছিলেন । মেঘনা তীববত। স্থান হইতে ফিবিঙ্গিদের উৎখাত 
করিয়া তিনি ঢাকাব নবাবের সহিত সখ)তা স্থাপন কবেন। তাহার মৃতু।র 
পর ভ্রাতা বান্ুদেব রাজ! হইয়াছিলেন। 

এই জিলার বিভিন্ন স্থানে বহু দীঘি আজিও প্রচীনত্বের সাক্ষা বহন 
করিতেছে । পুবাকালীন দীঘি সমুহের মাধ্য কচুযাব কমল সাগব, ববিশালের 
৬ মাইল পশ্চিমে মাধবপাশায় ছুর্গাসাগর দীঘি অবস্থিত। অন্ঠান্ত দীঘির মধ্যে 
রামসাগর, শুকসাগব, কন্দর্পনাবায়নের দীঘি গজনীর দীঘি, পরেশ সাগর, 
বিবির পুকুর প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

মুনলীম কীতির পাশাপাশি বাকেরগঞ্জ জিলার বহু হিন্দু কীতি বিদ্যমান 
ছিল। এজিলার গৌরনদী থাঁনাব মাহিলাবা এাঁমে একটি সুউচ্চ মঠ অভগ্ন 
অবস্থায় আজিও বিদ্ধমান। এই মঠ সবকারেব মঠ বলিয়া পরিচিত। প্রত্ুতত্ব 
বিভাগের এক বিবরণীতে জান! যায় যে ১৭৪৬-৫৬ খুষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার 
নবাব আলীবদিখর রাজত্বকালে উহা স্থানীয় হিন্দু সমাজ কৃ নিগ্িত হয়। 
ইহা নিঃসন্দেহে একটি হিন্দু মঠ। 

এই জিলার গোবিন্দগঞ্জ গ্রামে আরও একটি প্রাচীন হিন্দু মঠ আছে। 
সরকার মঠ অপেক্ষা ইহার উচ্চতা কিছু কম। এই মঠের উপর আগাছ। জন্মিয়া 
উহার ধ্বংস ত্বরাষ্বিত করিতেছে । দ্বৃতাঁলরী গ্রামে আর একটি অনুরূপ মঠ ছিল। 
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ইহার উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। জনৈক গ্রতিপত্তিশালী হিন্দু তদীয় 
মাতার সমাধিপরি এই মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইহা কীর্তনখোল 
নদীগর্ভে বিলীন হইতে চলিয়াছে। 


যশোর 


যশোর অতীব প্রাচীন স্থান। প্রাচীন কাল হইতে যশোর নামের উৎপত্তি 
হইয়াছে । যশোর আরবী শব, উহার অর্থ সশকে। | কানিংহাম তদীয় ভারতের 
প্রাচীন ভূগোল গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, এক কালে যশোরের সধত্র নদীনালায় পূর্ণ 
ছিল। স্থানে স্থানে বহু দ্বীপও ছিল। বর্তমান যুগের স্টায় রাস্তাঘাট কিছুই 
ছিল না1। নৌগাই এক স্থান হইতে অন্থস্থানে যাতায়াতের একমাত্র বাহন 
ছিল। নদী বা খালের উপর যখন পাকে নিমিত হইতে থাফে তখন এই 
স্থানের নাম মুরলী হইতে যশোরে পরিবর্তিত হয় । কেহ কেহ বলিয়াছেন যে 
খানজাহান বাশের সাকো। নির্মাণ করিয়া! ভৈরব নদী পার হইয়। মুরলীতে 
আগমন করেন । এই বশাশের সশাকে। হইতে যশোর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। 
কিন্ত প্রকৃত পক্ষে শেষোক্ত মতের কোন সমর্থন খুসজিয়া পাওয়। যায় না। 
যশোর নাম খানজাহান আলীর পূর্ব হইতে ছিল । মুরলী বা যশোর-টলেমী 
বর্ণিত গঙ্গরোজিয়া। আনুমানিক অষ্টম শতকে বৌদ্ধ এন্থ “আর্য মঞ্জুরী 
মূলকল্পে” যশোর নাম দৃষ্ট হয়। উহাতে আছে - “উপ বঙ্গে যশরাদ্ দেশঃ 
কানন-সংযুক্তা |” ইহাতে সহজেই হাদয়ঙ্গজম করা যায় যে সমগ্র বশোরাঞ্ল 
বন জঙ্গলে পুর্ণ ছিল। বর্তমানের খুলনা-বাকেরগঞ্জের ন্যায় যশোরও নদ-নদী 
বিধৌত দেশ ছিল। নদ নদীর পার্থেই ছিল সুন্দরবন ও জঙ্গল । সেজন্য কোন 
কোন গ্রামের জঙ্গল গাঁ, জঙ্গলবাদাল ব! অনুরূপ নামকরণ হইয়াছে । বর্তমান 
যশোরকে হুৃন্দরবনাঞ্চল বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রাচীনকালে যশোরই 
ছিল হুন্দরবন দিয়ে ঘেরা। ইরান ও আরব সীমান্তের একটী এঁতিহাসিক 
স্থানের নাম যশোর । উহার সহিত এই যশোরের কোন সম্পর্ক স্থাগন করা 
যায় না। 

বারভুঞার রাজ! প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর নাম হইয়াছিল হশোহর, 
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যশোর নহে । নাম ও স্থান উভয়ই পৃথক | প্রাচীন যশোর হইতে সুন্দরবন 
সংলগ্ন শোহর নগরী প্রায় ৭৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহাকে বর্তমানে 
ঈশ্ববীপুর বা যশোরেশ্ববীপুর বলা হয়। ইহা সাতক্ষীরা মহকুমার শ্যামনগর 
থানাব মধ্যে অবস্থিত। গৌড়ের যশ হবণ করত তথ'কার আনীত ধনরত্বের 
সাহাঁযো যশোহব (যশ হরণকারী) নগবীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। যশোহরকেও 
এখন ঘশোব বলা হয়। একটি খুলনা জিলাব অন্তর্গত প্রতাপাদিতোর যশোৰ 
এবং অন্ঠটি যশোর জিল] ও বর্তমান যশোব শহব। 


খানজাহানের বনু পূর্বে যশোর-বাববাজাব অঞ্চলে হিন্দু-বৌদ্ধ শহবের 
অবস্থান ছিল বলিয়! অনুমিত হইয়াছে । বিহাব হইতে স্বয়ং বুদ্ধদেব সমতট 
যাইবার পথে যশোবাঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার কবেন বলিয়া অনুমিত হয়। 
চীন পরিব্রাজক হুযেনসাঙ ও তাম্রলিপ্ত (তমলুক) হইতে এই পথ দিয়! সমভট ও 
সিলহটে গিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন আমলেব কীততিরাজিব নাম নিশানার 
কোনই চিহ্ন নাই । উহাব কোন ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া একেবারেই 
দুর । ময়নামতী বা মহান্তান গড়েব ন্যাষ বারবাজারে খননকার্য চালাইলে 
কিছু লুপ্ত ইতিহাসেব উদ্ধার হইতে পারে | অত্র গ্রন্থে হোসেন শাহ, 
খানজাহান, গরীব শাহ ও বোরহান শাহ, যবন হবিদাস, গাজী কালু ও মুকুট 
রায় প্রভৃতি প্রসঙ্গে যশোরেব প্রাচীন ইতিহাস সবিস্তাবে বর্ধিত হইয়াছে। 
এখন অবশিষ্ট ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেছি। 


ভরতভয়না যশোর জিলার অতীব প্রাচীন স্থান। এখানকার সুউচ্চ 
মুন্তিকার টিপি দর্শনে ইহা সহজেই 'অন্তধাবন করা যায়। প্রবাদ আছেষে, 
এককালে এখানে ভরত রাজার বাড়ী ছিল এবং এই রাজবাড়ীব দক্ষিণে প্রকাণ্ড 
নদী এবং নদীর দক্ষিণ পার হইতে স্বন্দরবনেব প্রারভ্ত ছিল। এই মতানুসারে 
ভরঙ রাজার নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হয় ভরতভয়না। এখনও স্ত,প ও 
টিপির মধ্যে খেশজ করিলে বহু মৃত্তিক1 নিগিত মৃত্তি পাওয়া যায়। এইরূপ 
একটি পোড়া মাটির মৃত্তি ভরতভয়না হইতে জনৈক অন্ুসন্ধিংস্ু ব্যক্তি আমাকে 
আনিয়৷ দিয়াছিলেন | প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে এই গ্রামে একটি মসজিদ 
আবিষ্কৃত হয় । মসজিদ ন। হিন্দু মন্দির ইহা লইয়1 যশোর দেওয়ানী আদালতে 
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মোকদম! হয়। সৈয়দ নওশের আলীর চেষ্টায় মুসলমানের! জয়লাভ করে। 
এখানে হিন্দু-বৌদ্ধ আমলের শহর ছিল, পরে পাঠানের! এখানে বসবাস করে 
তাহা সহজেই অনুমেয়। 


গৌঁড়-বঙ্গের একটি এতিহাসিক ট*াকশাল মোহাম্মদাবাদে (উত্তর যশোর) 
অবস্থিত ছিল। হোসেন শাহ, তৎপুত্র নসরত শাহ ও গিয়াসউদ্দীন এই 
টশাকশাল হইতে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন । আইন-ই-আকবরী হইতে জানা 
যায় যে শেরশাহ মোহম্মদাবাদ আক্রমণ করিলে হোসেন বংশীয় জনৈক নৃপতি 
তাহার গতিরোধ করেন সে বিষয় অন্থত্র আলোচনা! করিয়াছি । শেরশাহ 
বঙ্গের অহ্তম স্বাধীন স্থলতান। যশোর হইতে ভূষণা (ফতেহাবাদ) পর্যস্ত 
তিনি এক দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করেন। এই রাস্ত। দিয়া শের শাহের আমলে 
ডাক চলাচল করিত। বৈরইল গ্রামে নব গঙ্গার তীরে একটি ডাক চৌকির 
অফিস ছিল | এখনও লোকে এ স্থানকে চৌকির ভূই বলিয়া থাকে। 
এ জিলার শৈলকৃপা গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ ও মাজার আজিও 
হোসেনশাহী বংশের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে । দরগাপাড়ায় এই মসজিদ 
অবস্থিত। কথিত আছে যে নাসির শাহ (নসরত শাহ) একদ! রাজধানী গৌড় 
হইতে ঢাকা যাইবার পথে এই স্থানে অবস্থান করেন। মওলানা মোহাম্মদ 
আরব তাহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি খ্যাত নামা দরবেশ ও রাজ মোর্শেদ বা 
ধর্মগুরু । মাওলান! সাহেব এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ হইয়া 
স্থায়ীভাবে আস্তান৷ নির্মাণ করিয়া তথায় বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহার 
শিষ্য, হাকিম খাঁঃ সৈয়দ শাহ, আবছুল কাদের বাগদাদী এবং একজন ফকিরও 
সেই দলভুক্ত ছিলেন। সুলতানের আদেশে এখানে কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি 
গরদত্ত হয় এবং তাহার নামানুসারে স্থায়ী মৌজার নাম হয় নাসিরগুর। 
শৈলকুপার মস্ভিদ একটি প্রাচীন কান্তি, উহা! সরকারী তন্বাবধানে নুতন 
আকারে মেরামত হইয়া সযদ্বে রক্ষিত হইতেছে। এই মস্জিদের পুরাতন 
কাঠামো দূরীভূত হইয়া একেবারে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহা 
গোঁড় পাওুয়া ও খলিফাতাবাদের স্থাপত্য শিল্পের স্থায়। 





£মালকুপার শাহী মপজিদ, যশোর । 
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আইন-ই-আকবরী হুইতে জানা যায় যে উত্তর যশোর সরকার 
মোহাম্মদাবাদের অন্তর্গত ছিল। ব্জদেশ তখন ২৪টি সরকার ব1 জিলা ছিল, 
তন্মধ্যে মোহান্মদাবাদ একটি এবং এজিলার পশ্চিম দক্ষিণ ভাগ সরকার 
খলিফাতাবাদ্দের অধীন ছিল। মোহাম্মদাবাদ গেখড়বঙ্গের অন্ঠতম টণকশাল। 
এই প্রাচীন স্থানের কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়। যায় ন1] 


মোঘল রাজত্বকালে যশোর একজন ফোৌজদাঁবেব অধীন শাসিত হইত। 
ইরানের বাদশাহ শাহ ইসমাইলের অন্যতম বংশীয় মীর্জা সফশিকান শাহজাহানের 
সময় যশোরের ফৌজদার ছিলেন। ফোৌজদার হুরুল্লা খানের সময় যশোর: 
হুগলী ও বধমান একই সঙ্গে শাসিত হইত। মহানগরী কলিকাতা তখন 
সম্ভবতঃ জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। এই সময় স্থভাসিং ও রহিম খানের বিদ্রোহ দেখা 
দেয়। নূরল্লা খান বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থকাম হইলে জবরদস্ত খান তীহার 
স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি জবরদস্তীমূলক শাসনের মাধ্যমে বিদ্রোহী পাঠানদের 
ভাগীবথীর অন্ততীরে বিতাড়িত কবেন। মোঘল বাজত্বের শেষদিকে 
মোহাম্মদপুরের সীতারাম রায়ের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। সীতারাম রায় হুধর্ধ 
শাসক ছিলেন । বীর যোদ্ধা হিসাবে তাহার খ্যাতি ছিল। স্বাহার সেনাপতি 
নাম ছিল মেনাহাতী। চাচড়াব জমিদারী ও রাজবংশের স্যটি হয় 
মানসিংহের সহিত সহযোগিতা এবং প্রতাপাদিত্যের পতন ঘটা ইয়া । মোঘল 
ও ইংরেজ আমলে এই ভাবে দেশেব সর্বনাশ করিয়া অনেকে রাজা ও জমিদার 
বঙ্গিয়া যাইতেন । কালের কষাঘাতে সে সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে । সীতারাম 
রায়, চড়া, নলডাঙ্গা প্রভৃতি রাজবংশের ইতিহাস এখানে আমাদের 
আলোচ্য বিষ্য্র নহে। 


মোঘল আমলে যশোর অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র ছিল মীর্জানগর। 
ত্িমোহিনী ও মীর্জানগরে মোঘল ফৌজদার শাসন এলাকার প্রাণকেন্জ ছিল। 
এখানে সেকালের বছ কীত্তি বিষ্ধমান ৷ ম'র্জীনগরের নওয়াব বাড়ী মোঘলদের 
শেষ কীতি। একটি প্রচীন মস্জিদ সে যুগের সাক্ষ্যম্বরপ হইয়া আছে। 
সম্প্রতি মীর্জানগরের এঁতিহাসিক কামানটি স্থানাস্তরিত করিয়৷ যশোর-খুলন। 
ও নড়াইল রাডার সঙ্গম স্থলে স্থাপিত হইয়াছে । বাংলার নুবাদার শায়েতা খর 
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সময় বশোরের ফৌজদারের পদ বিলুপ্ত হয় | তখনও মুরলীতে একটি 
ফৌজদারী কাছারী অবস্থিত ছিল। 


বর্তমান যশোর জিলা ২৫৪৭ বর্গ মাইল এলাকা জুড়িয়া বিস্তৃত। 
এ জালর লোক সংখ্যা ২৯, ৯, ১৫৯ জন। প্রতি বর্গ মাইলে শতকরা লোক 
সংখ্যার হার ৮৬* জন । শিক্ষিতের হার ১৬৮২ । এখানে আধ, দ্রাবিড়, মোগল 
ও আদিম অধিবাসীরা বাস করিত। যশোঁর শহবের লোক সংখ্যা ৩৯৩৪৪ । 
এ জিলার উত্তরে কুষ্টিয়া, পশ্চিমে কুষ্টিয়া ও ২৪ পরগনা, পূর্বে ফরিদপুব এবং 
দক্ষিণে খুলনা জিলা অবস্থিত। যশোর সদর, নড়াইল, মাগুর! ও ঝিনিয়াদহ 
এ জিলার চারিটি মহকুম1। থানার সংখ] ২০, ইউনিয়ন ১৯৭টি, পৌব কমিটি ১, 
শহর কমিটি ৩, এবং গ্রামের মোট সংখা! ৩৪৭৩। দেশ বিভাগের সময় 
র্যাডর্লিফ রোয়েদাদে বনর্গ| ও গাইথাটা থানাদ্য় যশোর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! 
পশ্চিম বঙ্গতুক্ত হইয়! ঘায়। বন! পূর্বে যশোরেৰ অন্তর্গত একটি মহকুমা ছিল। 
মধুমতি নদীর পূর্বতীরে আলফাডাঙ্গা থানা এবং মাগুরা মহকুমাধীন মোহাম্মদপুর 
থানার ৪টি ইউনিয়ন ১৯৬০ সালে যশোর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফরিদপুর 
জিলার অস্তভূ্তি হয়। 


ুগ্সিদাবাদের নবাব সরকারের পতনের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী 
বিভাগ কলিকাতায় স্থানাস্তরিত করেন । ১৭৭২ খুঃ কোম্পানী সরকার যশোর 
বামুরলী কসবায় রাজন্ব সংগ্রহের জন্য একজন কালের নিযুক্ত করেন | 
কিছু দিন পরে এই ব্যবস্থার অবসান হয়। ২৭৮২ খুঃ মোঘল ফৌজদারের 
হ্যায় একজন শাসক বা ম্যাঞজিট্রেট যশোরের জন্য নিয়োজিত হয়। সেই সময় 
যে কোর্ট কাছারী স্থাপিত হয় উহাকে লোকে মুরলীর কাছারী বলিত, যশোর 
নামেও অবিহিত করিত । ১৭৮৯ খৃঃ এই সমস্ত অফিস মুরলীর পার্্ববস্তাঁ কসবা 
বা! সাহেবগঞ্জে স্থানান্তরিত হয়। তখন হইতে এই স্থানের নাম স্থায়ীভাষে 
যশোর এবং সমগ্র জিলার নামও যশোর হয়। এইভাবে প্রাচীন মুরলী নাম 
ধীরে ধীরে পর্দার অস্তরালে চলিয়া যায়। 


সমুদ্র হইতে দুরে অবস্থিত বলিয়া খুলনা-বাফেরগঞ্জের স্যার লামুদ্রিক, 
প্রা 'বাজলোচ্ছাসের কোন ভীতি যশোর জিলায় লাটি। :এ ছিলার 
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উপরে £ শিব মন্দির টাচডা) যশোর । 
নীচে ; বাণীভবানী প্রতিষ্ঠিত মন্ৰির, মোহাম্মদপুর, যশোর । 
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পশ্চিমাংশ উচু এবং পূর্ব ভাগ নিয় । সেজন্য পূর্বাংশে মধ্যে মধ্যে বস্তার প্রকোপ 
দেখ! দেয়। যশোরে অসংখ্য বিল আছে। নদী ও খালের সংখ্যা খুব কম। 
মাথাভাঙ্গা, গড়াই, মধুমতী, কুমার ও নবগঙ্গ! জিলার প্রধান নদী। কপোতাঙ্ী 
ও ভৈরব একরূপ মঞ্জিয়া গিয়াছে । ঢেউয়ের তাগুবের জন্ত নদীর নাম 
হইয়াছিল ভৈরব। এখন মরানদীর উপর চাষীরা ফসল ফলাইতেছে। ইহাই 
নিয়তির খেলা। মধুমতি দিন দিন হীনবল হইয়া পড়িতেছে। 


যশোর গেজেটিয়ার প্রণেতা এল, এস, এস ওমালী আই, সি, এস 
বলিয়াছেন যে ঝিনিয়াদহ মহকুমায় ইংরেজরা রাজত্বের প্রথম দিকে অশ্বারোহণ 
করিয়া বন্য মহিষ শিকার করিত। এখনও জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে চিতাবাঘ ও 
বন্য শুকর আছে। বন্থ শুকরে কোন কোন স্থানে পান ও ইক্ষু ফসলের ক্ষতি 
করিয়া থাকে । যশোরে প্রচুর পবিমাণে ধান্ঠ ও পাট উৎপন্ন হয়। বাকেরগঞ্জ 
ও খুলনার ন্যায় এঞ্িলায় নারিকেল সুপারীর বাগিচা নগণ্য । এখানে প্রচুর 
আম, কাঠাল ও লিচু জঙ্মিয়া থাকে। খেজুর গুড়ের জন্য এ জিলা বিখ্যাত। 
কোটর্টাদপুরের চিনির কারখানাসমূহ এক সময় দেশের চাহিদা মিটাইত। 
এই কুটির শিল্প বনু পূর্বে বিলুপ্ত হইয়াছে। 


যশোরের প্রাচীন এতিহাসিক স্থান অসংখ্য। যথাস্থানে এই সমস্ত 
স্থানের বিবরণী দেওয়া হইয়াছে । টাচড়ার রাজবাড়ী ও শিবমন্দির যশোর 
শহরেই অবস্থিত। সীতারামের বনু কীতি নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। 
রাণী ভবানী প্রতিষিত মন্দিরটি এখনও বিদ্যমান আছে। নলডাঙ্গার রাজবাড়ীর 
চিহ্ন নাই বলিলে চলে । কপোতাক্ষী তীরে সাগরদাড়ী গ্রামে কৰি মাইকেল 
মধুসুধন দত্তের জন্ম ভূমি । তাহার অমিতাক্ষর ছন্দ এক অভিনব অবদান। বৰ 
কাব্যের মাধ্যমে বাংল ভাষার সেবা করিয়া তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। 
ছতিয়ানতলার মুন্সি মেহেরুল্লাহ এ জিলার কৃতি সন্তান । যশোরবাসীর! একটি 
রেলষ্টেশানের নাম “মেহেরুল্লা নগর” রাখিয়া সকলের ধন্যাবাদার্য হইয়াছেন। 
এ জিলার মৃত্তিকা! আরও অনংখ্য হি্দু-মুসলীম কৃতি সন্তানের জন্ম দিয়াছে । 
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খুলনা 


খুলনা জেলার অধিকাংশ এলাক1 পুরে ২৪ পরগন। ও যশোরের অধীন 
ছিল। খুলনা সদর ও বাগেরহাট যশোর এবং সাতক্ষিরা মহকুম1 ২৪ পরগন! 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়৷ খুলন। জিলার স্থষ্টি হয়। আইন-ই-আকবরী হইতে জানা 
যায় যে যশোরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং খুলনার উত্তরাংশ সরকার 
খলিফাতাবাদেব অধীন ছিল। ইহাবই দক্ষিণে সুন্দরবন অবস্থিত ছিল। 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে লবন কর আদায়ের জন্ঃ খুলনায় রায়মঙগল 
এজেন্সির প্রধান অফিস ছিল । 

ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে খুলনার পূর্ব তীরে জন বড রেণী নামে 
একজন অত্যাচারী নীল কুঠিয়াল বাস করিতেন। স্থানীয় হিন্দু জমিদার 
শিবনাথ ঘোষের মধ্যে প্রায়ই তাহার দাঙ্গা হাঙ্গামা হইত। এই দাক্গ। 
নিরোধের উদ্দেশ্ঠেই এখানে নয়াবাদ নামে একটি থান! প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন 
খুলনার লোকে পদব্রজে যশোর গিয়া কোট-কাছাত্ী করিত। ১৭৮১ খুঃ পর্যস্ত 
এই থানার অস্তিত্ব ছিল। ১৮৪২ খুঃ যশোর জিলাধীন খুলন! মহকুমার স্থৃ্ি হয়। 
ইহাই বঙ্গের প্রথম মহকুমা এবং মিঃ শোর ছেলেন প্রথম এস, ভি, ও | বর্তমান 
ডেপুটি কমিশনারের কুঠিতে এস, ডি, ও, অফিস স্থানাত্তরিত হয়। তখন 
খুলনা শহর মীর্জাপুরের মাঠ নামে অভিহিত হইত । ১৮৮১ খুঃ কলিকাতা 
হইতে প্রকাশিত দৈনিক “ষ্েটসম্যান” পত্রিকার ২রা মে তারিখের এক খবরে 
প্রকাশিত হয়; 
৩৬ 10150106 :1710777 1176 25010512106 0106 [01001) (21100 06৬ 
01501060016 10101011072, 10170)60 0 01)6 910-01৮151070 06920101172, 
ব972911১ 71)0102, 210 0216 06 02911021025 086 019181560 2 
[7690 01021051501 006 970-01517010 10621110106 1091760100৩ 
01900011106 0156101 192. 01017001235 0196১ 1)9106 2. 0150100 
1$126150560 2170 00116000120 105 17620 01 9809175-1100176 01161 
০1511 20019021101 006 (07705105108 152. 9০000101926 3508, 


1)5 0111 200 1019৩ 96931009 10066 ০? 8501৩, 21728106620 
21190560৬11 10010. 196551029 0010 0006 10 (005 26 006 17520 


07870675-% 
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অর্থাৎ, “নৃতন জিলা £ সাতক্ষিবা, নড়াইল, খুলন1 ও বশিরহাট মহকুমার 
অংশ বিশেষ লইয়া পহেলা! তারিখ হইতে খুলন! নামে নৃততন একটি জিলার স্থি 
হইল । জিলার নামকরণ হইল মহকুম] সদরের নামানুসারে । জিল। মাজিষ্রেট 
ও কালেক্টরের অধীন ইহ] তৃতীয় শ্রেণীর জিলা হিসাবে গণ্য হইবে। একজন 
সবজজ দেওয়ানী আদালতের কর্তৃত্ব করিবেন। নিধারিত ব্যবস্থানুযায়ী 
যশোরের দেওয়ানী ও ফৌজদারী জজ মধ্যে মধ্যে জিলার প্রধান শহরে 
বিচার কার্ধ পরিচালনা করিবেন ।” এই ভাবে ধীরে ধীরে এবটি গ্রাম হইতে 
থান এবং থান! হইতে মহকুমাব স্থপতি এবং ১৮৮২ খৃষ্ঠাৰে এই জিলার প্রতিষ্ঠা 
হয়। ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে যশোর, খুলনা, বাকেরগঞ্জ ও কুষ্টিয়া 
জিল। লইয়! খুলনা বিভাগের স্থগ্ি হয়। ইহ পুর্ব পাকিস্তানের চতুর্থ 
বিভাগ । 


খুলন! নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার কিংবদস্তী প্রচ্গিত 
আছে। কৰি কঙ্কন বিরচিত চণ্ডিকাব্যের নায়ক ধনপতির লহনা ও খুল্পন! 
নামে ছুই স্ত্রী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। খুল্পনা পতিগতপ্রাণা আদর্শ 
নারী তন্নিমিত্ত স্থানের নাম হইয়াছে খুলন1। দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে 
খুলন! শহরের বর্তমান স্থান সুন্দরবনে পূর্ণ ছিল। স্থুন্দরবনের উত্তর প্রান্তের 
এই স্থানে কাঠুরিয়াগণ ঝড় তুফানের সময় নৌকা নঙ্গর করিত। একদা 
ভয়সন্কুল ঝটিকার সময় নৌকার মাঝির! নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য গভীর 
নিশীথে নৌক! খুলিবার উপক্রম করিলে জঙ্গলের মধ্য হইতে খুলোনা-খুলোন! 
গায়েবী আওয়াজ উিত হয়। এই মতে এই খুলোনা হইতে খুলন1 নামের 
উৎপত্তি হইয়াঁছে। 


অগ্ঠ মতে খুলনা শহরের পূর্ব পারে তখুলনেশ্বরী” কালীবা়ী রহ পূর্বে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই স্থানের পার্থ প্রচুর উলুখড় জন্মিত জ্বন্য 
সাধারণে উহাকে উলুবনের কালী বলিত। কেহ কেহ বলেন এই খুলনেশীরী 
নাম হইতে খুলন! নামকরণ হইয়াছে । কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ঢাকায় প্রতিচিত্ 
বলিয়া মনিরের না ছাকেশ্বরী, যশোরে প্রতিষ্ঠিত বিধায় যশোরেশ্বগী তদজা। 
খুলনায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া! ষন্দিরের নামকরণ হইয়াছে খুলদেশবনী। কয 
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নামানুসারে মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে, মন্দিরের নাম হইতে স্থানের নাম 
হয় নাই। 


উপরোক্ত কোন একটি মতও এঁতিহাসিক প্রমাণের অভাবে গ্রহণযোগ্য 
নহে। এ সবই প্রবাদ বাক্য বা কিংবদস্তী। প্রকৃত বৃত্বাস্ত এই যে, বহু পুর্ব 
হইতে খুলন। শহরের পূর্ব তীরে কিসমত খুলনা” নামে একটি ক্ষুদ্রকায় গ্রাম 
ছিল। বর্তমানেও এ মৌজার অস্তিত্ব আছে। এই “কিসমত খুলনা” গ্রামের 
নাম হইতেই জিল! ও হেড কোয়ার্টারের নাম হইয়াছে খুলন।। 

পুর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে এই জিল। অবস্থিত । সুন্দরবনসহ 
এই গ্িলার আয়তন ৪৬৫২ বর্গ মাইল । তন্মধ্যে ২৩১৬ বর্গমাইল এলাকা 
স্বন্দরবন। হ্ুন্দরবনের এক পঞ্চমাংশ আবার নদীনালায় ভরপুর। খুলনা 
জিলার বর্তমান লোক সংখ্যা ২৪১৪৮১৭২০। প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি 
৫২৬ জন। শিক্ষিত লোকের সংখ্যার হার শতকর! ২৭'২ জন। আবহাওয়া 
মাঝারি ধরনের, আর" এবং লবনাক্ত। এ্জিলার প্রধান ফসল ধান্া, পাট, 
নারিকেল, স্ুপারী, পান ও তামাক। ভৈরব, কপোতাক্ষী, শিবসা, পশর, 
ইছামতি, রায়মঙ্গল, রূপসা, হরিণভাঙ্গ।, হরিণঘাট। প্রভৃতি এ জিলার 
উল্লেখযোগা নদী | 

খুলনা জিলায় ৩টি মহকুমা খুলন! সদর, সাতক্ষিরা ও বাগেরহাট । 
থানার সংখ্যা ২২। ইউনিয়নের সংখা! মোট ২০৬। খুলনা শহরে ১টি পৌর 
কমিটি এবং বাগেরহাট ও সাতক্ষিরায় ছুইটি শহর কমিটি আছে। সর্ব মোট 
গ্রামের সংখা! ২৭৬০ । 


খুলনা! শহরের প্রাচীনত্ব বলিতে কিছুই নাই। চালিনামক জনৈক 
ইংরেজ নল কুঠিয়াল এখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। উহা! পূর্বে 
চালিগঞ্জ ও সাহেবের বাজার নামে খ্যাত ছিল। খুলন! '্রীমার ষ্টেশনে পূর্ব 
পার্থর বাড়ীটি খুলনা শহরের সর্ব প্রথম ইষ্টক নি্সিত ইমারত। খুলনা 
শহরের বর্তমান লোক সংখ্যা খালিশপুর শিল্প এলাক1 ও দৌলতপুর সহ অগ্র্যন 
তিন লক্ষ। খুলন! জিলার বিস্তারিত পৌরাণিক ইতিকাস হথাস্থানে বিখত 
হইয়াছে । এখন আমরা এই জিলা অবশিষ্ট ইতিহাস রর্ণনা করির। 
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ডুমপীয়া থানার মাগুরাঘোনা গ্রামে একটি মস্জিদ ছিল বলিয়া সতীশবাবু 
বর্ণনা করিয়াছেন । অনুসন্ধানের পর জানিয়াছি উহা! ঠিক নহে। তবে 
সেখানে ছালামত খশ নামীয় একটি প্রাচীন জলাশয় আছে । আরশনগরে 
কয়েকশত বৎসর যাব একটি এক গুম্বজবিশিষ্ঠ মসজিদ ইষ্টক ও মৃত্তিকার 
টিপির মধ্যে আবৃত ছিল। ১২৬৫ সালের ২৯শে চৈত্র স্থানীয় উৎসাহী 
ব্যক্তির] উক্ত টিপিতে খনন কার্ধ চালাইয় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি স্তস্ত 
আবিষ্কার করে । পরে ইহার পুর্ব ও পশ্চিম প্রাচীর ভগ্ন অবস্থায় আবিষ্কৃত 
হয়। মাত্র ছুই হাত ভচু প্রাচীর পাওয়া গিয়াছে । উহার গাত্র কারুকার্ধ 
খচিত। উক্ত ভগ্ন মদজিদের সংলগ্ন একখগ প্রস্তরের উপর আরবী ভাষায় 
লিখিত আছে; 

“মান বানায়। মাসজেদান, বান? আল্লাহে। লা বায়তান ফিল জান্নাতে *** 
ইত্যাদি । ১৩৬৬ সালের ১৪ই ফাল্গুন তারিখে মওলান1 মঈজউদ্দীন হামিদী 
উহার কিয়দংশের পক্কোদ্ধার করেন। উহার অর্থ এইরূপ, “এই ছৃনিয়ায় যে 
ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করিবেন আল্লাহ আখেরাতে তাহার জন্ঠ অন্থুরূপ 
একথানি গৃহ নির্মাণ করিয়া দিবেন ।* ১৩৬৬ সালের ২র 'জ্যষ্ঠ হইতে এখানে 
ওক্তিয়া নামাজ এবং পরে জুম্মার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের পূর্বদিকে 
তিনটি দরজায় পাঁচখানি প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে । কেহ কেহ বলেন 
খানজাহানের অন্যতম শিষ্য সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল এখানে বসতি স্থাপন 
করিয়া মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন । কিন্ত এই মসজিদ খানজাহান বা তাহার 
কোন শিষ্ের দ্বার নিমিত হয়নাই । খানজাহান নিমিত কোনও মসজিদে 
এইরূপ কিছু লিখিত নাই। বাকেরগঞ্জের মস্জিদ বাড়ীতে অনুরূপভাবে 
আবিষ্কৃত মস্জিদে এইরূপ লিখিত আছে। অবশিষ্ট লিপিগুলির পঙ্কোদ্ধার 
হইলে আরও অঞ্জানা তথোর সদ্ধান মিলিবে। গৌড় স্থুলতানের কোন রাজ 
কর্মচারী ইহার নির্মাতা হইতে পারেন। মস্জিদের পূর্ব পার্খের জলাশয়ের নাম 
মস্জিদ পুকুর এবং উত্তর দিকের পুকুরকে খিড়কির পুকুর বলা হইত। উভয় 
পুকুর ভরাট হইয়া গিয়াছে । মস্জিদের দক্ষিণে বছ কবর আধিক্কৃত হইয়াছে 


তন্মধ্যে পাক! কবরটি সৈয়দ আফজালের বলিয়! অনুমিত হইয়াছে । আরশনগরে 
একথানি প্রারচীনকালীন প্রস্তর পড়িয়া আছে। সতীশ বাবু বলিয়াছেন যে, 
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কয়েকজন মুসমান “পুকষানক্রমে ছুগ্ধাদি দিয় পাথরখানির পুজা করিয়! 
আসিতেছে ।” অনুসন্ধানের পরজানিয়াছি মুসলমান কর্তৃক পুজাব কথা 
আদৌ ঠিক নহে। 

রাজ! প্রতাপাদিত্যেব পূর্বে পারভেজ খা নামক জনৈক পাঠান সেনাপতি 
কালীগঞ্জের দক্ষিণে যমুনা! নদী তীবে একটি এক গুহ্বজবিশিষ্ট মস্জিদ নির্সাণ 
করিয়াছিলেন । তাহারই নামানুসারে গ্রামের নাম হয় পারভেজপুব, সাধারণে 
পরবাজপুব বলে। সম্ভবতঃ তুর্ক-আফগান আমলে এখানে একটি নৌঘাটি 
ছিল। ইহারই অবূবে মুকুন্দপুবের গড় । মস্জিদটি আমরা কয়েক বৎসব পূর্বে 
জরাজীর্ণ অবস্থায় দেখিযাছি। এই মসজিদের সম্পত্তি লইয়া খুলনা সবজজ 
কোর্টে একটি মোকদ্দাম৷ হয় তখন উহার একটি দলিল বাহির হইযা পড়ে। 
উক্ত দলিল হইতে জান যায় যে মোঘল ফৌজদার ম্ৃরুল্লা খান পারভেজপুব 
নিবাসী সৈয়দ কাশিমকে তব্বাবধায়ক নিযুক্ত কবেন এবং বাদশাহী জবিপের 
৫০ বিঘা! জমি মসজিদের রক্ষণাঁবেক্ষণেব জন্য ১১০৪ হিজরী ১৯ সে রমজান 
তারিখে দান কবেন। অত্র গ্রন্থের প্রথম থণ্ডে ৪৯ পৃষ্ঠায় বঙ্গেশ্বর নবাৰ 
মুরুদীনের সময় মস্জিদ নিমিত বলিয়া লিখিত আছে। নবাব মুরুদ্দীন 
বঙ্গেশ্বর ছিলেন না । তিনি যশোরের মোঘল ফৌজদার নুরুল্য! খা ধাহার নামে 


ঈশ্বরীপুবের সন্গিকটে একটি স্থানেব নাম হইয়াছিল নূরনগব। এই মসজিদ 
নূরু্পা খাঁর পূর্বে নিমিত হয় তবে উহার বক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনিই জমি 


দান করিয়াছিলেন । আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলের ক্রটি স্বীকার করিতেছি । 


তুর্ক-আফগান আমলে সিলেট ও সোনারগাঁয়ে পাঁচপীরের খ্যাতি ছিল। 
লাবশ। অঞ্চলও পাঁচগীরের মোকাম বলিয়া কথিত হয়। তন্মধ্যে মাইচম্পার 
দরগ! অন্যতম। তবে পাঁচগীর কথাটির ভিতব কোন এতিহাঁসিক সত্য নাই 
বলিয়া মনে করি। 


লাবশ! অঞ্চল প্রচীন বুড়ন দ্বীপের অন্তর্গত ছিল | বাবুলীয়৷ বুডনের 
রাজধানী ছিল। এই রাজোর পতনের পর তুর্ক-আফগান আমলের প্রথম 
দিকে লাবস| অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি হয়। লাবশাহ, ফাপি শব, লবে +শাহ, বা 
বাদশার ঠোট । কেহ কেহ বলেন এই লবেশাহ্‌ হইতে লাবশ! নামের উৎপত্তি 
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হইয়াছে । অন্যমতে লবাদশাহ নামক জনৈক ইসলাম প্রচারকের নামানুসারে 
লাবশা নামের উৎপত্তি হইয়াছে । এখানে এককালে ইসলাম প্রচারের চেউ 
উঠিয়াছিল তাহ সহজেই অনুমেয় । লাবশায় একটি সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল 
বলিয়া জান] যাঁয়। প্রাচীনকালীন বহু অট্টালিকা, কয়েবটি মস্জিদ, মাদ্রাস! 
ও ব্যবসায় কেন্দ্র এখানে ছিল । এখনও থানাঘাটায় একটি প্রাচীন দীঘি ও 
মস্জিদ আছে। লাবশা, বাবুলিয়া, বাঁশদোহ, বাঁকাল, নুলতানপুর প্রভৃতি 
স্থান এশ্ব্যমন্ত্রী বুড়ন রাজ্যের অধীন ছিল। বর্তমান সাতক্ষিরা শহরের দক্ষিণ 
তখন সুন্দরবনের প্রান্ত সীম! ছিল। প্রাচীন বুড়ন, বাবুলীয়ার গণরাজা ও 
ধানদ্িয়ার তিওর রাঁজ] সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচন। করিয়াছি । 


লাবশা গ্রামে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে রাস্তা খননের সময় একটি বৃহতকায় 
ইমারতের ভগ্নাবশেষ মৃত্তিকা গর্ভে আবিষ্কৃত হয়। থানা ঘাটায় এককালে 
শীসনকেন্দ্র ছিল বলিয়৷ প্রবাদ আছে। ইং ১৯৬৬ সালে পলাশপোল গ্রামে 
একটি প্রাচীন অট্রালিকার ভগ্রাবশেষ মৃত্তিকাগর্ভে পাওয়া যায়। এই সমস্ত 
নিদর্শন এতদঞ্চলের প্রাঈীনত্ের পরিচয় বহন করে। 


শাহ্‌ সুলতান বাগদাদীর নামানুসারে সুলতানপুর গ্রামের নামকরণ 
হইয়াছিল। শাহ মনোয়ার, শাহ আনোয়ার প্রমুখ ইস্লাম প্রচারকগণ দাস 
ংশের রাজত্বকালে এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ 
আছে। পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক ছুর্ধোগে এই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়] 
বসতবাটীর চিহ্ব লোপ পায়। বহু কাল পরে আবার জঙ্গল আবাদ করার পর 
এখানে মনুষ্য বসতি স্থাপিত হয়। জঙ্গল অপসারণের পর স্ুলতানপুরের 
মস্জিদটি আবিষ্কৃত হয়। প্রবাদ আছে যেশাহ সুলতান বাগদাদী এই 
মস্ছিদের প্রতিষ্ঠাতা । ইহার দেওয়ালের বেষ্টন ৫০৮ ইঞ্চি এবং ভিতরকার 
মাপ ৩৬ স্কোয়ার ফুট। এক কালে মনোরম কারুকার্য খচিত মস্ডিদ আজিও 
সেদিনের ন্মতি বহন করিতেছে । সুলতানপুর মস্জিদের তত্বাবধায়ক কাজী 
গয়েশউদ্দীন তিতুমীরের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিয়া শহীদ হইয়াছিলেন। 
সেকালে বাবুলীয়া, লাবশা, সুলতানপুর ও ধানদিয়ার মধ্যে যাতায়াতের জন্য 
সুন্দর রাস্তা ছিল বলিয়া জান! যায়। 
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কলারোয়া থানার অন্তর্গত সোনাবাড়ীয় গ্রমে ৬০” ফুট উচ্চ একটি 
প্রাচীন মঠ আছে। ইহার ইতিহাস পাওয়] ছফর। গোলাকৃতি তিনতলাবি শিষ্ট 
এই মঠের ভিতর ঘুরানো নিড়ি আছে। সে যুগের ক্ষুদ্রাকৃতি ইষ্টক ও 
টালি দ্বার এই মঠ নিগিত হইয়াছিল। কোন জানাল। ন1 থাকায় ইহার 
ভিতর সর্বদ! অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে । মঠের মধ্যে একটি শিবমূতি প্রতিষ্ঠিত আছে । 
উহার গাত্রে সংস্কৃত ভাষায় লিখনী আছে। প্রবাদ মঠের আর একটি তলা 
মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত আছে। মঠের সম্মুখস্থ পুকুরে দর্শকগণ নৌকা রাখিত 
বলিয়া! জান! যায়। ইহা একটি হিন্দু মঠ। 


খুলনা জিলায় তুর্ক-আফগান আমলে বহু হিন্দ্র-বৌদ্ধ মঠ চিল বলিয়া 
জান। যায়। পাইকগাছা থানায় মঠবাড়ী নামে একাধিক গ্রাম আছে। তেরখাদা 
থানায়ও মঠবাড়ী নামে একটি মৌজা আছে। উহা এখন জয়,সন! গ্রাম 
নামে পরিচিত । তুর্ক-আফগান আমলের শেষ দিকে বৌদ্ধ বা হিন্দুরা এই মঠ 
ত্যাগ করিয়! দক্ষিণাঞ্চলে গমন করিলে লেখকের পুর্ব পুরুষেরা এখানে বসবাস 
আরম্ভ করেন। কিছু দিন পূর্বে এস্থানে খনন কার্য চালাইয়৷ প্রাচীন কালীন 
ইট পাওয়া যায়। খুলন! জিলার বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের বহু মঠ ছিল। 
উহার কোন চিহ্ন নাই বলিলে-চলে। 


সুন্নরবনাঞ্চলের পুরাকীতি সমূহের মধো অযোধ্যার মঠ বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া আছে । এই মঠ কবে কাহার দ্বারা নিমিত হইয়াছিল তাহার 
কোন ইতিহাস নাই। এই স্থান এক কালে দ্বাপাকৃতি ছিল, উহার নাম ছিল 
অজ্ুত্বীপ বা অজুদিয়! এবং এই অজুদিয়! নাম হইতে পরবর্তা কালে অযোধ্যা 
নামের উংপত্তি হইয়াছে। রামায়ণে বগিত অযোধ্যা নগরীর সহিত ইহার 
সম্পর্ক নাই। এই গগনচুম্বী মঠের উচ্চতা ৬৪৬ ফুট বা৪৩ হাত। 
ইহার নিয় দিকের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ২৫৫ করিয়া । মঠের ব্যবহৃত ইষ্টকের মাপ 
৬১৫২৮ ৩৮। ১২ পুরু ইট এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকার টালিও ব্যবহৃত 
হইয়াছে । মঠে ব্যবহৃত ইষ্টক ওটালি হুক্ম কারুকার্য খচিত এবং এধনও 
উহা! রৌদ্রালোকে ঝক্‌ ঝক করে। এক স্থানে হস্তী পৃষ্ঠে ও পশ্চাতে ধনুক 
ধারীর মুঠি অঙ্কিত আছে। দক্ষিণ প্রাচীরের কাধিশের অগ্রভাগে মকরাক্কিত 





অযোধ্যার মঠ, খুলন]। 
জঙ্গল পরিফার করার ময় সঠটি আবিস্কৃত হয় 
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আছে । মঠের পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে একটি করিয়া ক্ষুদ্রকায় দরজা আছে । 
স্থানীয় লোকেরা জঙ্গল মধ্য হইতে মঠটি আবিষ্কার করিয়া সরকারের 
গোচারীভূত করে এবং ১৯*৪ সালের ৭ আইনের (পুরকীতি রক্ষা আইন) 
অন্তরক্ত হয়। 


প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে মঠের জঙগলময় ভগ্ন স্থানসমূহ পরিষ্কার 
করিয়া ২২০০০. ব্যয়ে উহার মেরামত করা হয়। তদবধি মাঠটির রক্ষণাবেক্ষণ 
সন্দরভাবে চলিয়া আসিতেছে । অযোধ্যা গ্রামের একটি জমি খনন কালে 
অসংখ্য কারুকার্য খচিত ইট পাওয়] যায় সেইজন্য এ জমিকে লোকে ইটের 
তুই বলে। 


মঠের দক্ষিণ দিকের উপরিভাগে পালী ভাষায় 'উদ্দেশ্ত তারক" নাথ 
লিখিত আছে। মঠের ভিতর একটি লম্বাকৃতি গু্বজ, ১২।১৩ফুট উঁচু হইবে। 
উচ্ার উপরিভাগ ফাকা এবং উহার চারিদিক দেওয়াল বেছিত। সেজগ্ধ 
উহার ভিতরে কিআছে দেখাযায় না । কোদল। গ্রামের পার্থে বঙললিয়! 
ইহাকে কোদলার মঠও বল! হয়। 


ভৈরব নদী এই স্থানের দক্ষিণে প্রবাহিত ছিল এখন উহ! একরূপ 
মজিয়া গিয়াছে । প্রায় ছুইশত বংসর পূর্বে এই স্থানের সন্নিকটে আখাই 
নগর গ্রামে ভৈরব গর্ভে একখানি জাহাজ ডূবিয়া যায়। অযোধ্যার পার্ববর্তা 
কাটাখালি গ্রামে একটি বিশালাকৃতি গাব গাছ ও একটি তেতুল গাছ আছে। 
গাব গাছের বেড় ২০ ফুট এবং শাখা প্রশাখা ১ বিঘা! জমি জুড়িয়। বিস্তৃত। 
তেতুল বৃক্ষটির বেড় ৩২” ফুট । এগুলি প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করিয়। আছে। 


স্যার মর্টিমার ছুইলার প্রণীত গ্রন্থে (61৬5 0000521)0 96213 ০? 
7515500) লিখিত আছে “ধুলনা-বাগেরহাট রেললাইনের যাত্রাপুর ষ্টেশান 
হইতে ২২ মাইল দূরে একটি স্মতি মিনার বা মঠ আছে। যষ্ঠদশ শতাব্দীর 
বঙ্গাক্ষরে লিখিত অংশ বিশেষ হইতে জানা যাঁয় যে জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্বীয় 
দেবতা তারক বা ত্রাণকর্তা সম্ভবতঃ ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে ইহা উৎসগাঁকিত 
হইয়াছিল” সতীশ বাবু বলিয়াছেন £ প্প্রবাদ এই ম$টি গ্রতাপাদিত্োক্ক 


৪৮৮ স্বন্দরবনের ইতিহাস 


ব্যয়ে তাহার দ্বার পণ্ডিত অবিলম্ব সরন্বতীর স্মৃতি স্তশ্তন্ববপ নিস্সিত।* প্রকৃত 
গক্ষে এইরূপ কোন প্রবাদের সুত্র পাওয়? যায় নাই । 


২৪ পরগনা জিলার দক্ষিণে বনাঁঞ্চলে অযোধ্যার মঠের আকুতি বিশিষ্ট 
১০০” ফুট সুউচ্চ “জটার দেউল” অবস্থিত। হাণ্টার সাহেব তদীয় বিবরণীতে 
ইহাকে বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সতীশ বাবু ইহাকে 
প্রতাপাদিত্যের বিজয় স্তস্ত বলিয়৷ অনুমান করিতে কোশেশ করিয়াছেন। জটার 
দেউল পাল রাজগণের সময় নিমিত বলিয়া কেহ কেহ অন্রমান কঠিয়াছেন। 
মিঃ শ্বইনহো জটার দেউলকে বৌদ্ধমঠ বলিয়াছেন | বধ্মান জিলার 
মেমারীর সন্নিকটে অবস্থিত মন্দির, ২৪ পবগনার জটার দেউল, বাহুলারার 
(বাকুড়া) সিদ্ধেশ্ববী মন্দির, পাহাডপুরেব বৌদ্বস্ুপ, ফরিদপুর জিলার 
মথুরাপুরের দেউল প্রভৃতি প্রায় একই প্রকার স্থাপত্য শিল্পেব নিদর্শন । 
৯৭৫ খুঃ রাজ! জয়চজ্্র কর্তৃক জটার দেউল নিগিত হয় বলিয়৷ প্রবাদ আছে। 
এই প্রবাদের সূত্র হইতে আরও বলা হইযাছে যে জটার দেউল বহুলাংশে নষ্ট 
হওয়ায় এ বিষয় সিদ্ধাস্ত করা ছুক্ষর। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরকে কেহ কেহ জৈন 
মন্দির বলিয়া অনুমান করিয়াছেন । অযোধ্যার মঠ ও জটার দেউল শিখর 
জাতীয় মন্রির গোষ্টির পর্যায়তুক্ত । উভয়ই বৌদ্ধ মন্ৰির বা মঠ ছইতে পারে। 


বারভূঞাব ইতিহাস বাঙ্গালী জাতিব এক গৌববময় কাহিনী । বাকেরগঞ্জ 
প্রসঙ্গে ভূঞ্জাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। যশোহর রাজা প্রসঙ্গে মহারাজ 
প্রতাপাদিত্যের যৎসামান্ত ইতিহাস বণিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় 
খণ্ডে তাহার কীত্তিরাজি সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণন] 
করিপ্লাছি। এইক্ষণ প্রতাপ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিব। 


প্রতাপাদিত্য প্রতিচিত যশোরেশ্বরী দেব মৃত্তি ঈশ্বপীপুরের এতিহাসিক 
মন্দিরে অবস্থিত। মদ্দিরটির পুরাতন আকৃতি নাই। ইহা! পুননিিত হইয়াছে 
অন্দিরের সংলগ্ন একটি নাট মন্দির বা নাট্যশাল! আছে। ইহার অদূরে ব্রিকৌ৭ 
মন্দির অবন্থিত। রাজধানীর উত্তর দিকে সুউচ্চ মৃত্তিকার টিপিকে বূরুজপোতা 
বলা হুয়। গোপালপুরে প্রকাণ্ড একটি দীঘি ও মন্দির আছে । মন্দিরটি লইয় 
কিছু দিন পূর্বে হিন্দু-মুসলমাঁনের মধ্যে বিরোধ ঘটে। সরকার হইতে সিদ্ধান্ত হয় 
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উপরে £ চকষ্জী মস্জিদ, খুলনা। 
নীচে £ হাম্মামথানা, ঈশ্বরীপুর, খুলনা । 
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উহা! মন্দির, মসজিদ নহে । ড্যামরেলী ৰা ভ্যামরাইলের নবরত্বু মন্দির বিখ্যাত । 
গুড় কোমলপুরঃ মহৎগুব, দশালীয়া প্রভৃতি স্থানে প্রতাপাদিতোর গড় বিদ্যমান 
আছে। ধুমঘাট মৃণ্ময় ছুর্গের কোন চিহ্ন নাই। এখন সেখানে পান ফসল 
ফলে ॥ বংশীপুরের পার্থ যমুনা! গর্ভে প্রতাপের পতন কালে যেখানে 
রাজপুরনারীর৷ ডুবিয়! মারা যান সে স্থান লোকে দেখাইয়া থাকে । উহাকে 
শরৎখানারদহ বল হয়। কুশুলীয়ার মাঠে প্রতাপ পুত্র উদয়াদিত্য বীর বিক্রমে 
মোথলদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মৌত্লার পার্খে জাহাজঘাট। কুঠারঝন 
নামক স্থানে নৌ-ঘাটির কেন্দ্র ছিল। এ স্থান জাহাজঘাটা নামে পরিচিত। 
প্রতাপের সময় বা তাহার পতনের অব্যবহিত পরে মোঘল শাসনামলে ৫ গুহথজ 
বিশিষ্ট বিখ্যাত টেঙ্গা মসজিদ ও হাম্মামখানা নিমিত হইয়াছিল। ঈশ্বরীপুরের 
টেঙ্গ! মসজিদ সেকালের স্াপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন । এখানে নিয়মিত 
নামাজ হয়। টেঙ্গা মসজিদের প্রাঙ্গণে কয়েকটি বৃহৎকায় পাঁকা কবর দৃষ্ট হয়। 
তন্মধ্যে একটি কবর ১5হাত লম্বা । কালীগঞ্জ থানার মৌতলা গ্রামে একটি 
প্রাচীন কালীন ১ গুধ্জবিশিষ্ট মসজিদ আছে । ইহার সন্নিকটে নামাজ গড 
বলিয়া একটি স্থান আছে। রামপাল থানার চকন্রী গ্রামে এই সময় একটি 
মসঞ্জিদ নিস্সিত হইয়াছিল। প্রশাপাদিত্যের নৌ-সেনাপতি ফ্রেডারিক ছুদলীর 
নামানুসারে যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে একটি গ্রামের নাম হইয়াছিল ছুদলী। 
এখানে জাহাজ নির্মাণের একটি কারখান]। ছিল । এই সময় ঈশ্বরীপুরে বঙ্গদেশের 
প্রথম গীর্জ! নিসিত হইয়াছিল। 

মহারাজ প্রতাপাদিত্য কতৃক বসম্তরায় ও তাহার বংশাবলীর নিধন তাহার 
চরিত্রের মহাকলঙ্ক । স্বীয় প্রভৃত্ব বিস্তার ও সিংহাসন নিঘণ্টক করার গন্য 
স্ভাবী দাবীদারদিগকে তিনি রায়পুরের রাজবাড়ীতে একই সঙ্গে নিজ হস্তে 
হত্যাসাধন করেন । বৃদ্ধ পিতৃবা বিচক্ষণ বসস্তরায়কে নির্মমভাবে হত্যা করায় 
দেশব্যাপী জনসাধারণ প্রতাপের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়! গিয়াছিল। প্রধান প্রধান 
অম্াতোর অনেকেই প্রতাপ-বিরোধী দলে যোগদান করিয়! তাহার সর্বনাশ 
করিয়াছিলেন। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের সময় একটি গরিশুকে পশ্চাৎ দ্বার দিয়া 
সরাইয়! কচু বনে লুক্কায়িত রাখ! হয় । তজ্জন্য তাহার নাম হইয়াছিল কচু রায়। 
তাহারই বংশধরেরা পরে রাজা হইয়াছিলেন। প্রতাপের বংশধরদের পিতৃব্য 


৪৯৭ সুন্দরবনের ইতিহাস 


হত্যার জন্য 'খুড়ো কাটা এবং “খাড়া দিয়! হত] করার জগ্য খাড়া কাটার" 
বংশধরও বল! হয়। প্রতাপের সমস্ত প্রতাপ, অহমিক1, বিক্রম, অত্যাচার 
সবই ধুলির সহিত বিলীন হইয়াছে। 

বাগেরহাটের প্রাচীন ইতিহাস যথাস্থানে বণিত হইয়'ছে। ইহার নামকরণ 
সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে এখানে খানজাহানের বৃক্ষগলত! 
শোভিত বাগিচা ছিল। বাগ ফাপি শব্দ, উহার অর্থ বাগিচা এবং এই বাগের 
মধ্যে হাট বসিত বলিয়া এই স্থানের নাম হইয়াছে বাগেরহাট । খানজাহানের 
নিজস্ব কোন বাগিচার প্রমাণ পাওয়৷ যায় না। সেই অন্ত এই মত গ্রহণযোগ্য 
নহে । খুলনা! গেজেটিয়ার প্রণেতা ওমালী আরও ছুইটি অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন । কেহ কেহ বলেন বাকেরগঞ্জে প্রতিষ্ঠাতা, মুর্রিদাবাদের 
প্রতিনিধি আগা বাকেরের রাজা বাগেরহাট পর্যস্ত বিস্তৃত ছল । আগা 
বাকের প্রতিষ্ঠিত শহর বলিয়! উহ্থার নাম হয় বাকেরহাট এবং তা হইতে 
বাগেরহাটে রূপান্তরিত হইয়াছে । আর একটি মত হান্তাম্পদ। কথিত আছে 
যে, এই অঞ্চল নুন্দরবন অধুুষিত ছিল এবং ব্যাণ্থের আনাগোনায় 
ভরপুর ছিল। ব্যাগ্রাধিক্যের জন্য এই স্থানের নামকরণ হইয়াছিল বাঘেরহ]ট 
এবং উহা হইতে বাগেরহাটে দাড়াইয়াছে । হহার কোনটিই ঠিক নহে । 

অন্য মতাবলধীর1 বলেন যে এই স্থানের পারব দিয়া চির্গিন নদী প্রবাহিত 
ছিল। নদীর এক টানা পথকে বাঁক বলা হয়। স্থল পথে যেমন মাইল ন! 
ক্রোশ হিসাবে পথের হিসাব করা হয় তেমনই নৌকার মাঝির বাক হিসাবে 
নদীপথে যাতায়াত করে। দৃথ্ৰতী স্থানের লোকেরা ব"।কের মাথ'য় বা শেষ 
প্রান্তে আসিয়া হাট করিত এবং সেই জন্য এই হাটকে বশাকের হট বলা 
হইত । সম্ভবতঃ বাক হইতে ঝবাকেরহাট এবং তাহা হইতে বাগেরহাট নামের 
উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করি। 

তুর্ব-আফগন আমলের পূর্বে খুলনা জিলায় বর্ণ হিন্দুদের বসতি নগণ্য 
ছিল। সর্বপ্রথম বসতি সম্ভবতঃ স্থাপিত হইয়াছিল দক্ষিণ ডিহি বা পয়োগ্রাঙে। 
খানজাহানের সময় পীরালী হিন্দু ও গীরালী মুসলমানদের উৎপত্তি হয়। 
শুকদেৰ ও রতিদেবের বংশধরের1 মুসলমান ধর্ম গ্রহণ না করায় তাহাদের সময় 
হইতে হিন্দু গীরালীদের উৎপত্তি হয়। শুকদেবের পুত্র গৌরদাস ও কালা্টাদ। 


সি 


স্বদরবনের ইতিহাস ৪১১ 


কালার্ঠাদ দক্ষিণ ডিহিতে এনটি মন্দিব নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই প্রা্ীন 
মন্দিরটি এখন ও ভগ্রাবস্থায় পড়িয়া আছে । আগাঁছণ জন্বিয়া যাওয়ায় আমরা 
উহার ফটো! লইতে পাতি নাই । গৌব্দাসেব প্রপৌত্র রামবল্লভ এবং 
পৌত্র মনোহর বার যোদ্ধা ছিলেন। তিনি গৌঁড়েব শেষ স্বাধীন স্থলতান 
দায়ুদ খশাব নিকট হইতে “লঙ্ষব খা চৌপুবা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
মনোহরেব বিশেষত্ব ছিল যে তিনি গড়ে একই সঙ্গে এক মণ ভোজা দ্রব্য 
উদরস্থ করিতে পারিতেন। সেইজগ্য গাহাব নাম হইয়াছিল মুপকে মনোহর । 


মহেশ্ববপাশা ও সেনতাটা প্রাচীন স্থান। তুর্ক আকগান আমলের কিছু 
পূবে এখানে ত্রাঙ্গন ও বৈদ্য সমাজের “সি স্থাপিত হইখাছিল। ভৈরব ও 
কপোতার্ী তীরের অধিকাংশ বর্ণ হিন্দুর বসতি ২ ইখ়াছিল মোঘল যুগে। রাজা 
মানসি হের পুষ্ঠপোষ+তায় বন্ধ বর্ণ হিন্দু পবিবাধ জনি প্রাপ্ত হইয়া খুলনায় 
বসবস আরন্ত কপিয়াছিল । মচেঙ্গবপাশাৰ মন্দিরটি প্রায় ৬০০ বৎসরের 
পুবাতম। পেনহাটীদতও প্রাচীনকালান আই্াশেকীৰ ভগ্নাবশেষ আছে । জনৈক 
দৌলতখশার নামানুসারে দৌলতপুস্ণে নামক'ণ হইয়াছিল। এই শহর এখন 
ধন দেলীতের প্রধান কেন্দ্রস্থল | 

মোবেলগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা মো্লে সাহেব অত্যাচাবী জম্দার ছিলেন । 

কৃষকদেখ পক্ষে অত্যাচারী মোনেলেব বিকদ্ধে বিদ্রোহী কুষক বেহিমুল্লা 
কয়েক দিন যুদ্ধ করিয়া শহিদ হন। কথিত আছে থে মোরেলে রেহিমুল্লার 
সন্তান সপ্ততিদের নগরে ফেলিয়া হতা। কবেন। এ বিষয় লইয়! 
মোরেলের বিরুদ্ধে খুনী মোকদ্দমা কু হইলে তাহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী 
পরোয়ানা বাহির হয়। সাহিতাক বন্ধিমচন্দ্র তখন খুলনার ডেপুটি 
মাঞ্জিষ্রেট । তিনি ওয়ারেন্টসহ পলাতক মোবেলের অনুসরণ করিতে কবিতে 
বোম্বে উপস্থিত হন। বষ্কিম বাবু বোম্বে পৌডিণাব কয়েক ঘণ্টা পূর্বে মোরেল 
জাহাজ যোগে ইংলাণ্ডে পলায়ন করেন । প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য স্তার 
প্রকুল্লচন্দ্র খুলনা ভিলার কৃতি সন্তান। খুলন। জিলা আবও বনু মনীধী, 
স্ফীসাধক, কবি-সাহিত্যিক ও জননেতাব স্ৃতিকাগার। 

১৯৪৭ সালের এঁতিহাসিক জুন ঘোষণায় তৎকালীন বড়লাট লর্ড 
লুই মাউণ্টব্যাটেন খুলনাকে হিন্দুস্থানভুক্ত বলিয়া বিকৃতি দান করেন | শুরা 
জুন হইতে ১৭ই আগষ্ট পর্বস্ত এই জিলা হিন্দুস্থানভুক্ত ভিল। বেলভেডিয়ার 
হাউজের বিচারাদালতে বিস্তত শুনানীর পর এ বৎসর ১৮ই আগষ্ট র্যাডক্লিফ 
রোয়েদাদ অনুযায়ী সম্পূর্ণ খুলনা জিলা পাকিস্তানভুক্ত হয়। আধুনিক 
খুলন1! এখন অগ্রগতির পথে। 
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ইউনুস আলী নকশবন্দী-- ৪৩৩ 
“ইষ্ট ইণ্ডিয়া ক্রনিকল? -৩৭ 
ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোং__ ৪৭৮) ৪৮০ 
ইজজুদ্দিন তোদরোল-_ ২৪৪ 
ইজারুদ্দিন হাসান-- ২৩৮ 


ইখ তিয়ারুদ্দিন বিন ৰথতিয়ার-__ 
৫, ২৩৯১ ২৩৩, ২৩৭১ ২৪১-৪৩, 


ইৎসিং-. ১৯৫, ২৩৫ 
ইবনে ৰতুতা-- ২৪৪, ২৪৫, ৪৩৩, 

৪৪৬ 
ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম-- ৩৮৪ 
ইমাম মেহেদী-- ৩২ 


ইলিয়াস শাহ--- ১৪৫, ২৪৯, ২৪৬, 
২৫১, ২৫২১ ২৭৪, ৩০৯, ৪০৫১ ৪*৯ 
ইলতুতমিস (আলতামস)-- ২৪৪, 

৪৩২ 
ইলিয়ট ২৪৮ 
ইনায়েত হোসেন রিজভী-- ২৬৯ 
ইব্রাহিম ২৬৯১ ২৭১, ৩৬৯ 
ইবনে আ: ওহাব ৩২৩ 
ইসলাম শাহ-- ২৫১ 


ইসমাইল গাজী-- ৪১৬, ৪১৭) 8৩৪ 
ইসাথান লোহানী-." ৪৭৯ 


ইসাখ। - ২৪, ৪৪২, ৪৫৯ ৫৭০ 
ইসলামের এঁতিহাসিক অবদান-২৩৪ 
ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার- ৩০৪, ৩৩১ 


ঈদরিস স্মৃতি ট্রফি _ ৬৭ 
“ঈশান সাগর'__ ৩৮৯ 
ঈশ্বরী প্রসাদ ৪৪২ 
উদ্য়াদিত্য-_ ৪৭২১ ৪৮৯ 
উমাপতি ধর-__ ২১১ 
উইলিয়াম য়্যাডামস-_ ৩১ 
উমেশ চন্দ্র বি্ভারত্ব-- ২২১, ২২২ 
উলসে হেইগ-_ ২৩৯, ২৪৮৪ ২৩৫, 

৩৮২ 
উলুদ্ঘ খান-_ ২৬৬ 
এডওয়ার্ড টমাস-_- ২৩৮ 
এপ, ২৫, ৭৮ 
এম, এস, জুলিয়েন__ ১১১ 
“এশিয়ার প্রাচীন ভূগোল'_ ১ 
এশিয়ার ইতিবৃত্ত'_ ৫৫ 
এশিয়াটিক সোসাইটি-__- ২০৪১ ২৪* 
এীত্রেয় আরণ্যক”__ ১৮৮ 


ওমালী (এল, এস, এস,)--৯১ ১৮৮ 
২৬৭-৬৮, ২৭০৪ ২৭২, ২৯১১ ৩5৪, 


ওমরাও খান--- ১৭২১ ১৭৩ 
ওয়াটার্স-_- ১৯৯১ ২৩০৪ ২৩১ 
ওসমান খা-- ৪৪২, ৪৭০ 
কন্ক ৪৫১ 
“কৃষঃবিজয়' ৪৫০ 
কৃষ্খরাম দাস ৪১৩ 
কবিজ্রা ৩৮২৪ ৪৫১১ ৪৫২৪ 8৫৪ 


কপাল কুগুলা' ৮৯ 


নুন্দর বনের ইতিহাস রহ 


কৃষ্ণ দাস ৪৫২, 8৫8 
কাজন (লর্ড) ৩২৭ 
কন্দর্প নারায়ণ ২৬» 6৭০ 
কৰিব ২৩৫ 
কচু রায় ৪৮৯ 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ২৩৩১৬৯৭ 
কবি কস্কন ১২৮ 
রুড রাসেল ২৭ 
কবি শব্ণ ২১১ 
কনিক্ক ২০৫ 
কপিলেশ্বব ১৮ ৯-৯৩ 
কানিংহাম ১৮৬১ ১৯৮১ ১১২ 
কাণ! হরি দত্ত 8৫৩ 
কালিদাস (মঙ্গল কবি) ৪৫৩ 
কালিদাস দত্ত ৬৮৯ 
কালিদাস মিত্র ২২২ 
কালিদাস (মহাকবি) ২০১, ২৯৩ 
'কালকেতৃ-ফুল্পরা' ১৩২, ৪৫১ 
কামাখ]! চরণ নাগ ৩১৯১ ৩১৭ 
কাসেম ফিরিশতা ৩৬, 
কাশী দাস 88৯৫০ 
কাহুদেব 8৪৭ 
কালিকা মঙ্গল ৯৫১ 
“কিফায়াতুল মুসলেমীন 8৫৫ 
কুমার গুপ্ত ২০৪ 
কুতুবউদ্দিন আইবেক ২৩৮ ২৪৩ 
কুবলাই খা ২৬১ 
কুমিল্লা গবেযণাগার ১২৪ 
কীতিবাস ৪৫০ 
কীন্তি নারায়ণ ৪৭৩ 


কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী ৪৩৩ 


কুতৃবন 8৫৩ 
কুতুবুল আশাগীন ৩৬৯ 
কেশব সেন ১৪১) ২৪৩) 
£কেম্বি জ হিস্ত্রী অৰ ই্ডিয়া' ৩০৩ 
কেদাব বায় ৪৭৪ 
কেশর খা ২৬৭ 
খয়রাতুল্লা সব্দাব ৬৭৪ 
'খানজাহান? (কবিভ1) ৩৫৮ 
খাজা কামাল €৯১ ২৫৪ 
খাজা জাহান মালিক সবোয়াৰ ২৭৩ 
খাজা জাহান ২৬৬ 
খানে আজম ৩৫৯ 


খানজাহান আলী ২৬৫-৩৬৬ 


খানজাহান মালিক কাবুল ২৭৪ 


খানজাহান লোদী ২৭৩ 
খানজাহান লোহানী ২৭৩ 
খালেস খ! 8৪৩১ ২৮৬১ ৩০৬ 
'খুলন! গেজেটিয়ার” ৯, ২৮৪ ২৬৭, 
৪২৬, ৪০৯ 
খুলন! সাহিত্য পরিষদ ৬১, ৭৩, 
খেলারাম ৪৫১ 
খেমানন্দ ৪৫৩ 
খোদাবখশ খান ৩৮২ 
গরীব শাহ ৪১১ ২৮০ ২৮১ ৩০৬৭৩ 
৪৭৫ 
গবচন্দ্র ২০৬ 
গণেশ ২৪৮ ৪৯১ ২৫৬ ২৫৯, ২৬২৪ 
৪৩৩ 
গয়েশউদ্দীন কাজি 8৮৫ 


সী নুন্দরবনের ইতিহাস 


গয়েশউন্দীন ৪২১ 
গণরাম চক্রবর্তী ২২৭ 
গযাসীল, কর্ণেল ৪৩ 
গ্যাসকুইন ২৪৮ 
গ্যারেট ২১০ 
গাজী (পুস্তক) ৪০৮ 


গাজীকালু চম্পাবতীর পুঁথি' ৫০৮ 
গাজীকালু ২৭৮, ২৭৯, 5৭৫, 558, 
৪০৫১ ৪১১? ৪১৫১ ৪২০, ৪২৪ ৪২৩) 
গাউস মাওুভী ৪৩৫ 
“গাজী মঙ্গল, 8০৮ 
গাজী (বরখান, বড় খা) ৪*৪, ৪১১ 
৪১৫১ ৪২০৪ ৪২৪ ৪২৯-৩০ 

গান্ধী (মহাত্ম।) ৪২৫ 
গায়াসউদ্দিন তোঘলোক ২৪৬ 
গিয়াসউন্দীন আজম শাহ ২১৬-৪৮ 
গিয়াসউদ্দীন (ন্থলতান) ২৪৩, ৪8। 
৩৬৭ ৩৭%১ ৩৮৬, ৩৮৭ 


গিয়াসউদ্দীন বলবন ৪৭১ ২৫৮ 
“গীতগোবিল্দ' ". ২১১ 
গ্রীক ইতিহাস, ২৭৭ 
গুরু নানক ৩৯০ 
“গুলজারে আরবাব' ৪৩৫ 
গোরাই গাজী ৪১৫, ৪৩৪ 
গোপাল মজুমদার ৪৫৩ 
গোরক্ষ বিজয় ৪৫২-৫৩ 
'গোলেবাকাগলী' 8৫৫ 
গোলাম মোস্তাফ। ৭৬৭১ ৩৬৩ 
গোরক্ষ নাথ ২০৯ 
গোপ চন্র ২৪৫৪ ২০৬ 
গোবিন্দ চন্দ্র ২৬ 
গোপাল ২০৫১ ২০৬ 


গোপাল হালদার ১৮৮১ ২৩১৪ ৩৮১ 
৩৮৯১ 8৪০ 
গোলাম হোসেন স্লিম ২৪৭) ৩৬৮ 


গৌড়ের ইতিহ স ১৯৯১ ২৩১ 
গৌর দাস বসাক ৩২, ২৭৫১ ৩৪১, 
৩৪২, ৩৫৫ 
গৌড় গোবিন্দ ২৫০% ৪৩৬-৩৭ 
ঘনরাম চক্রবতা ৪৫১১ ৫৬১ 
চঞ্দ্রকেতু ৪২২ 
চন্দ্রাচার্য ২৬৩ 
চন্দ্র বর্মণ ২০৪ 
চজ্জশেখর ২১৫৮ 
চন্দ্রগুপ্ত ১৯৬, ১৯৬১ ২০৩-৪ 
চজ্জসেন ১৮৯-৯০ 
“চৈতন্য চরিতামুত* ৩৮৯,৩৯৫১ ৪০৩, 
৪৫২, ৪৫৪ 
“চৈতন্য ভাগবত" ২৫,৩৮৯,৩৯৪-৯৫ 
8৫৪ 


«চৈতন্য মঙ্গল' ১৫২১৩৭০৪৩৭২৯৩৯৩ 
চম্পাৰতী ৫০৭১ ৪১১,৪১৮*২০৯ ৪২২- 
২৩১ ৪২৫২৭, ৪8৩৩ 


“চপ মঙ্গল, 88৮ ৪8৫১ 
চগ্ডিদাস 8৫০১ ৪৫১ 
াদ কাজি 8৫৪ 
ঠাদ গাজী ৪৪২, ৫৭০ 
চাদ রায় ৪৭৪ 
চালি ৪8৮২ 
চাদ সওদাগর ২৭৮, ২৭৯, ২৯৭-৯৮ 
চেজিস খ' ২৪২ ২৬১ 
চেরুমন পেরুমল ৪8৩২ 
ছুটি খা ৩০৬ ৩৫২ 


ন্বন্দর বনের ইতিহাস ৫০১ 


ভাগদানন্দ রায় ৪৬৯ 
'জলনামা' ৪৫৫ 
জবরদস্ত খান ৪৭৭ 
জয়চন্দর ৪৮৮ 
ভায়ানম্দা ৩৮৮৪ ৩৯৩ 
'জয়মঙ্গল' ১০২ 
জয়মল্ল (জিতমল্ল) "২৪৯ 
জয়দেব ২১১,২৯২ 
অয়স্ত ২০৫ 
জয়।পাঁড় ২০৫ 
জহরলাল নেহেরু ২০৩ 
জঈনউদ্দীন শাহ, ২৮৩ 
জসিমউদ্দীন (পল্লী কবি) ৬১ 
'জজিকাস' ২৭৮ 
জয়েনদ্দি মিস্ত্রি ১৭৮, ১৭৯ 
'ভ্তান প্রদীপ" ৪৫২ 
জান সাগর' ৪৫২ 
জাফর খাঁ গাজী ৪১৬, ৪১৮ 
জানকীনাথ ৪৫৩ 


জালালউদ্দীন হাসেমী ১৫, 88৪ 
জার্মান টেলিভিশান দল ১৭৬ 
জাফর স'দেক (ইমাম) ৩৩২ 
জালাল উদ্দিন (যু) ২৪৯,২৬৬২৫৬ 

২৬২৪ ৩৬৯, ২৯৫, ৪৩৩ 


জাত বর্মন ২৮ 
জাহাঙ্গীর (সম্রাট) ২৫৫ 
জালাল খঁ ৩৮৭ 
জালালউদ্দীন থিলজী ৪8৪৫ 
জিন্দাপীর ৩১৬, ৩১৭ 
জিয়া ৰারাণী ২৫৮১ ৩০৮১ ৩৭১ 
জুঙ্গোলা ২৪৮ 


জুপিয়ান সিজার ২৩৪ 


জেমস্‌ ওয়েষ্টল্যাণ্ড ৪১, ২৬৬, ২৮৫) 
৩২২, ৩৫৪, ৩৬১৪ ৩৬২ 


জোনাশাহ, ২৭৪ 
টলেমী ন্‌ (৬ 
টেলর £৬৭ 


ডক্টর আনিম্ুজ্জামান ৪০৫,৪০৬ 
ডর এ এইচ, দানী ২৭৩১২৮৫১৩০৯ 
ডক্টর এনামল হক ৩৩৮, ৪১৭ 
ডক্টর আবদুল কাদের ২৭৭, ৩৬২ 
ডক্টর এইচ, পি, রায় চৌধুরী ২৪২ 


ডক্টর কালিকিস্কর দত্ত ২৪২ 
ডক্টর গোলাম সাঁকলায়েনা ৩০৮ 
ডক্টর ডি, সি, সরকার ২০৪ 
ডক্টর এম, এ করিম ১৯৯,২৭৬৩৬২ 
ডক্টর এম, এ, রহিম £৪8৪8 


ডক্টর এম, আর, তরফদার ২৩৩,৩৬৮ 
৩৬৯১ ৩৮৫১ ৩৮৯) 8৫8 
ডক্টর মুহম্মদ শহিছুল্লাহ ২৯, ৩৭৯, 
৩৮৪১ ৩৯০১ ৪১৫৪ ৪৪৮ 
ডক্টর দীনেশচন্দ্র দেল ৪৪৯ 
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৮৮১১৯৬ 
২২৩, ২২৫) ২6২১ ২৬০ 


ড্র সুকুমার সেন ৪১৬ 
ডানিয়েল হ্যামিলটন 8৪ 
ডিওডোরাস ১৮৯ 
ডি, এল, রায় ৮৮ 
ডি, ব্যারোজ ৫৫ 
'ঢাকার ইতিহাস" ৪৪৭ 
'ঢাঁক। গেজেট' ২২৯ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয় ১৯৯, ২৪২ 
ঢাকা মিউজিয়াম ২৭৩ 


“তবাকাত-ই-নাসিরী” ২৩২৪০) ২৪৩ 


ম্ন্দর বনের ইতিহাস ৫৯২ 


'তবাকাত্ত-ই আকবরী' ২৩,২৬৩ 
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মালাধর বন্ধু ৪৪৯-৪৫১ 


মাহমুদ গজনভী (রাহী পীর) ৪৩৯ 


$০৩ সুন্দর বনের ইতিহাস 


মাইকেল মধুল্দন দত্ত 8৭৯ 
যানসিংহ ১৩, ১১২,২৫৪,৪৭৭৯৪৯১ 
মালিক সরোয়ার ২৭১ 
মালিক-উসম্শর্ক ২৭১ 
মাহমুদ তোঘথলোক ২৭১, ২৭৫ 
মাহমুদ শাহ ৩০৯ 
মার্কুইস অব হেগ্রিংস ৮৫৯ 
মানবেক্নাথ রায় ২৩৪,২৩৫ 
মিহির ২৩৪ 
মিননাথ ২৬৯ 
“মিনহাজ-ই-সিরাজ' ২০৩,২৪১৯২৪৯ 
মেহেরউন্দীন (পীর) ২৮৩ 
মেঘাস্থিনিস ১৯৩ 


মেহের গাজী (শিকারী)১৫৬-৬৫ ১৫৪ 


-৬৪5 ১৬৬১ ১৬৮৪ ১৭১৪ ১৭৭ ১৭৯ 


মেহেরুলে। ৪8৭৯ 
মীর্জা সফশিফান ৪৭৭ 
মুকুট রায় ৪৭৫) ৪১৩,৪১৫,৪২*-২১ 
৪২৩-২৪ 
মুশিদকুলি খ। ২৭ 
মুর্তজা আলী, সৈয়দ ২৭৭* ৩৬২, ৪৩২ 
৪8৩৭ 
মুঘিসউদ্দীন তোঘরোল ২৫৮ 
মুষা খ ৪৪২১ 6৭* 
মুকুন্দ দাস (রাজবৈভ) ৪&২ 
মুকুন্দ রাম ৪৫১ 
'মুমলীম মানস ওবাংল। সাহিত্য" ৪০৫ 
মুন্কে মনে।হর ৪৯১ 
মুনিম খ। ২৫১ 
'মুসার সওয়াল? ৪৫৫ 
মেসিনিও ৪৩২ 


যেজর রেনেন ৪৬৭ 


মোঘল আমলের ইতিহাস ৩৭ 


মোহাম্মদ আলী, পীর £৪% 
মোহাম্মদ-বিন বখতিয়ার £৪*, ৪৪১ 
মোহাম্মদ সগীর ৪৫১ 
মোহাম্মদ খান ৫৫১ 
মোয়াজ্জাম হোসেন ৪৫৯ 
মোনেম খান ১৭৩ 
মোবারক শাহ শর্কা ২৭১ 


মোবারক শাহ. ২৪৪১ ২৪৯৯ ২৭৩ 
মোতাহারুল হক ২৬৭৭ ৩৬৩ 
মোজাফফর শাহ. ২৫০) ৩৬৮, ৩৭৫, 
৩৭৭ 

মোরেল ৪৯১ 
যহুনাথ সরকার (স্তার) ৩৭, ১৯৯, 
২৩৭৩৮ ২৪০$ ৩৭১, ৩৭৬ 

যবন হরিদাস ৩৮১, ৩৮৮, ৩৮৯-৯০ 


৩৯৭, 6৭৫ 
যশোধর্সদেব ২০৪, ২৪৭১ ২৪৩ 


'যশোর-খুলনার ইতিহাস” ৪১৯,৪২৯ 
'যশোরের ইতিবৃত্ত” ৪১ ১৩৪, ৩৫৪ 


যান ১৯১ 
যুগ কালান্মার' ৪৫২ 
'যুগাস্তর পত্রিকা ২৯৭ 
বুওশান আখতার বানু ৩৬৯ 
বওশান আরা ৪৩৪ 
বব বংশ ১৮৮ 
রঘুগ্ুতি ঘোষ ৪২১ 
রবীন্দ্রন্থ ৭৮, ২৪৮, ২৫৯ ২৯৬ 

৩৯৩ 6৭৩, 
বন্ধনী চ্ুরতাঁ ১৯৪ 
রুমাররত ১৬৪ 


খুন্দর বনের ইতিহাস ৫০৭ 


রণদাকাত্ত রায় চৌধুবী ৩২৭, ৩৫৮ 
র্যাভার্টি ২৩৮ 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯ 

২৪০৪১ ২৫০, ২৫৬? ২৬২? ৩৭১ 


“রামায়ণ ১০৯১ ৪৪৯৪ ৪৫৫ 
যাজিবলোচন চক্রবতী ১৯১ 
রাভট্ট ১৯৯, ২৫৩ 
'রাজমালা' ৪৫২ 
রাধাকৃষ্ণ লীল! 8৪০ 
রামকৃ্চ ৪৭ 
রামশঙ্কর সেন ৪১৮ 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৪৪৬ 
“রায়মঙ্গল? ৪১৩ ৪২২১ 8৪৫২, 
রামেশ্বর ভট্টাচার্য ২২৮ 
রাজ্য বর্ধন ২০ 
রাজ পাল ২০৬ 
রাহুল সংস্কৃত্যায়ণ ১৯১, ১৯২, ২৬০ 
র্যাডক্রিফ ৪৯১ 
র্যালফ ফিচ ৪৫৯ 
রামমোহন রায় ৩৯৪ 
রামচন্দ্র রায় ২৬৪, ৪৭১৯ ৪৭২ 
'রামপাল লিপি, ৪৬৪ 
রামচন্দ্র খ| ৩৮৮, ৩৯৫, ৩৯৬১ ৩৯৮ 

৪৯৯) ৪৯২ 
রাধানাথ শীগদার ১৬৯ 
রিচার্ড টেম্পল ২৮ 
“রিহালা; ২৪৫ 


€রিয়াজ-উসন্সালাতীন' ২৪*-২৪৪, 
২৪৭ ২৬৩ ২৬৮৪ ৩৭৮ 


“রিসালাতুস শুহাদা” ৪১৩ 
রুদ্র দত্ত ১৯৬ 
রূপটাদ সাহ! ১৪ 


রূপরাম ৪৫১ 
রূপসনাতন ৩৭২, ৩৭৯১ ৩৮১ 
রেশী, জনরড ৪৮০ 
রেজা শাহ. পাহলভী ৭৮ 
রেহিমুল্লাহ, ৮৯১ 
রোকনউদ্দীন কায়কাউস ২৪৫, ২৪৯ 
লক্ষণ মাণিক্য ৪৭ 
লক্ষণ সেন ৫ ২১০১ ২১১১ ২১৪, 

২৩৮? ২৪২ 
“লঘু তোষিণী' ৩৭৯৪ ৪৫8 
লহরচজা ১৯৮) ১৯৯ 
“লাইলী মজনু' 88৫ 
লোক দত্ত ১৯৪ 
লোকনাথ ১৪৯১৪ 
লোচন দাস ৪৫২ 
শংকরা চার্য ৭ 
শশান্ক ২০৪, ২৪৮০ ২৭৯৪ ২৩২-৩৩ 
'শহিদে কারবাল।' ৩৭৪ 
শরিফ শাহ ৪৩৯ 
শাকর মল্লিক ৩৮০ 
শাস্তি দেব, আচার্য ১৯৬ 
শামন্থদ্দীন তালিস ৩৭ 
শাবিৰর আহাম্মদ ২৪৮ 
শাকের মামুদ ৪৫৫ 
শাহ আকবর 8৫৪ 
শাহ গরীবুল্লাহ 8৫৪ 


শাহজাদা মখছুম শ্রাহদ্দৌল! ৪৩১১৪৩৩ 
শাহজাহান ৫২৪১৪২, ৫২১৪৪৪২ 
শাহ জালাল তাব্রিজী ৪৩১, ৪৩২, 
৪১৪ 
'শাহ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস" 
$৩২, ৪৬৮ 


হি সুন্দরবনের ইতিহাস 


শাহ জালাল মেং'জাররদ ২৪৬, ৩৫৮৪ 


৪৩৫৪ ৩৮ 
শাহ মখছুম 6৩৫ 
শাহ. নিয়ামতুল্লাহ ৪৩৫ 
শাহ আলী বাগদাদী ২৬৮, ২৬৯ 
শাহ স্থজাউন্দীন (শঁজন শাহ) ২৮৩ 
শাহ স্থলতান বাগদাদী ৪৮৫ 
শাহ শুজা ২৭, ৫২, ৪৬৬ 
শায়েস্তা খা ৫২, ৩৭, ৪৭৭ 
শিবনাথ ঘোষ ৪৮০ 
শিব সংকীতন' ২২৮ 
শীতল। মঙ্গল? ৪৫২ 
শুকুর মাহমুদ 8৫৪ 
শীল ভগ্রে ২৬৫ 
শেখ কবির ৪৫৩-৫৪ 
শেখ কয়জুললাহ ৪৫১১ ৪8৫৪ 
শেখ সাদশ ৮৩) ৩৫৯ 
শেখ ভিখ., ৪৫৪ 
শের খা! (শাহ) ২৫১, ৩০৬, ৪৪১ 
শেখ লাল ৪8৫৪ 
শেখ জালাল ৪8৫8 
শোর ৪৮৪ 
শ্রীধর কবিরাজ ৪৫১ 
গ্রীধর ৪৫৩ 
শ্রীরাম রাজা ২৭৮, ২৭৯৪ ৪৭ 
ভীকষ ২৩২ 
ভ্ীধর্ম মঙ্গল ২২৭ 
'গ্রীহটের ইতিবৃত্ত ৪৩৮ 


প্রীচেতচ্চ (নিমাই গৌর) ৩৮৫, ৩৮৮, 

৩৯৬-৯২ 8৫৪ 
শ্রীশচন্ত ৪৬৭ 
“বটি মগল' ৪৫২ 


'্যাটিসটিকস ক্যাটালগ অব কয়েঙ্গ 
ইন ইগ্ডিয়ান মিউজিয়াম, ৩৮৪ 


'ফ্টেটসম্যান ৪৮৬ 
ট্টেপেলটন ২৫৭ 
্য়।ট ২৩৮৪ ২৪০। ২৫০৮? ৩৭১, 

৩৭৫ 
সঈফউদ্দীন হামজাশাহ ২৪৬১ ২৪৮ 
সঈফউন্দীন ইবক ২৪& 
“সওগাত ২৬৭ 
“সংহিতা? ২১৫ 
'সত্য পীরের পুঁথি ৪8৫৫ 8৫১ 
সমুপ্র সেন ১৮৯ ১৯৪ 
সমাচার দেব ২৪৫ 
সমস সিরাজ আফিফ ১০১ 
সমুদ ণ্ত ১৯৮১ ২০৩১ ২০৪ 


সতীশচন্জ্র মিত্রা ১৯৩১ ২১২১৩) 
২৩৩-৩৪৪ ২৩৭, ২৪০৪ ২৫৮, 
২৬৭, ২৬৯ ২৭২ ২৮০) ২৯০৪ 

৩০২ ৩৬২৭ ৩৭৪; ৩৭৬৭৭ 


সহর পাদ ৪৪৭ 
হ্বন্ধ গুপ্ত ২৪০৪ 
সামস্ত সেন ২০৮, ৩১৮ 
সামনুদ্দীন আহাম্মদ ২৭২ 
সাল বেগ 8৫৪ 
সাবী খান ৪৬৫ 
সাগ্ডারস ৩৪১, ৩৪৯ 
সিরাজউদ্দৌল। ২৫৪৪ 8৪৪, ৪৫৮ 
সিন্দবাদ ১১৮, 
সীতারাম ৪৫১ 
সীতারাম রার ৪২২, 8৭৭9 ৪৭৯ 
ুলতান মাহমুদ ২৩৮ 
ক্স ২ 


আুল্দরবনের ইতিহাস ৫৯৯ 


সুম্দরবনের নরখাদক" ২৪ 
ব্ুলতান রুমী 8৩১, £৩৫ 
সুলতান বলখী মাহিসোয়ার ৪৩১১৪৩৫ 
স্খময় মুখোপাধ্যায় ৪৫০ 
'সহল-ই-ইয়ামান? ৪৩৬ 
বুদ্ধি রায় ৩৬০, ৩৬৯, ৩৭৭ 
সইনহো। ৩৮৮ 
সৃর্ধ মাঝি ১৮৭, ১১১ 
স্থব্রপাল ২০৬ 
সেন্ট মর্টিন ২১২ 
সেম্গুচি ২৩৫ 
ন্নেলসন ১৩৮ 
সেকন্দর গাজী ২৪৬ 


সেকন্দর লোদী ২৭৩, ২৭৪ 
সেকন্দ্র শাহ (২য়) ২৪৬, ১৪৭, ২৫০ 


৩০৯ 
সৈয়দ খান ২৭৩ 
সৈয়দ নওশের আলী ৪৭৬ 
সৈয়দ হামজা ৪৫৫ 
সৈয়দ মুভ'জা (কবি) 8৫৪ 
সৈয়দ লতাঁন আলী ৩৪৫ 
সৈয়দ আবতুল আগফর ৪২৭ 
সৈয়হুল আরেফিন ৪৪৬ 
সৈয়দ নাসিরুদ্দীন ৪৩৬ 
সৈয়দ হলতান ২৭৩, ৪৫১ 
টৈয়?আলী তাত্রিঙ্গী 8৪৩৪ 
সোলেমান কররানি ২৫১ 
“সোনা ভান? ৪১৫ 
সৌরিক্দ্রমোহন ঠাকুর ২৯৬ 
হজেজ ( লেফটেন্যান্ট ) ২৭ 
হযরত আ'লী ৩৩২, ৩৪৬ 


হজরত আবুবকর ৩৪৬ 


হযরত ইব্র।হিম ৪৩৯ 
হযরত ওমর ১৩৪, ৩৪৬ 
হজরত ওসমান ৩৪৬ 


হজরত মোহাম্মদ ১১৬১ ২৩৪১ ৩৩২ 
৩৬০৮ ৩৬৯, ৩৮২ 
“হযরত সুলতান বায়জীদ বোস্তামীর 


জীবনী, ৩৩২ 
হবুচন্্র ২০৬ 
হর্রিভদ্র ১৯৬ 
হর প্রসাদ শাস্ত্রী ২৩+-৩৩,৪৪৭-৪৮ 
হরি সেন ২০৩ 
হরি বম ২০৮ 
হর্ষ ভট্ ২৩৫ 
হযবধ্ন ১৯৭, ১০৪, ১৯৫, ২৩৪ 
হাসামউদ্দীন ইউয়াজ «৪৩ 
হাফিজ (মহাকবি) ২৪৮ 
হাজী মহসান ২৮০ 


হান্টার (ডু, ডবু) ২৯৪৫১৩৯৪৩৩১ 
৩৬১, ৪৮৮, 8৪২ 


“হাতেম তাট' ৪1৫ 
হারুণার রসদ ৩৩২, ৪৩১ 
'হালু মিঞা ৪০৮ 
হাজেরা ৪৩০ 
হাঙ্ীর 8৭% 
হাসানগস্গু বাহমনী ৩৭৬ 
হালাকু খান ২৬১ ৩৬৯ 
হ্যাভেল ২৩৪, ৩২৫ 


ছিউয়েনসাঙ ১৯১, ১৯৫১ ১৯৭৪ ২৯১ 
২৪৫॥ ২৩০) ২৩২১ ৩২৮ 8৭৫ 


“হিন্দু পুরাণ ২ 
“হিষ্টরী অব বাকেরগঞ্জ ২২৩২ 
হিরানটী ৩৯২, ৩৯৬১ ৩৯৮-৯৯ 


8$% জুনার বনেব ইঠিহ।স 





হুমাযুন ৩৫১ হেমচন্জর 
হেংকেল ৪৬, ৪৭ হেনরী 
“হেংকেলের বাঁশগাড়ী? ৪৬ “হাসেনশাহী বেগ্ুলঃ টং 
£হেনবী ফ্যারিংটন' ১৪১ হোসেনশাহ ২৪৩) ২৬৭-৬৮৬ 
হেনস্ত সেন ২০৮ 

2101-1511 


4/110160 0090181) 06 /5518.11 


1/১1001611 2100 1$160179] 
81010900816 0110018, 325 
4/৫%817064 17191019 ০ 
[10197 242, 27] 
/1381158] 0011105, 3] 
'08100118 ৬০611) 1২069, 
339 
10817011086 11501 ০: 
[1019 239, 241) 271, 303 


101৩ (110015810 /681 01 
28105080. 4817 


10110010565 01 ৬/০0110 71151019' 


203 
$[1151011081 [২016 01 রি 
9 


' 15601) 01300981242 


09011001019 01361851272 
1৬101101110 16৮45 277 


৬1217 178191$ 01 91170911080 


'/]0511115 0117851611) [170181 
368 
79810151210 11165 277 
67981015121) 90561%01 2 
1১011018 ০01 1176 1110169% 
9০৪, 21 
61001 017655016 
50091 ৪1 00110121 হু ৬১. 
০673৩18্ বুনি 
+$160 018 [6568101 80 













17৩ 08101৬80100 00$ 


